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উহ 


বঙ্গ-সাহিতা-পরিচয় । 





স্পকান্তলী। 


স্পা প্রি 


চণ্ডিদাসের স্রীরু্-কীর্তন। 
(শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন মল্লিক কর্তৃক সংগৃহীত । ) 


চঙ্ডদাস থ্‌ঃ চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার 
অপর নাম ছিল অনস্ত। কৃষ্ণ-কীর্তনের কতকগুলি ভণিতায় এই নাম 
পাওয়া গিক্কছে । এই কবি সম্বন্ধীয় অপরাপর বিবরণ বঙ্গভাষা ও 
সাহিত্যের ২*৮-২১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

রস্থথানি বনবিষুপুরের সন্ধিক৮ কীকিল্য। গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্্- , 
নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের বাড়ীতে অযদ্ধে নষ্ট হইবার উপক্রম 
হইয়াছিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের! শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র- 
বংশধর । পুধিখানি বাঙ্গালা তুলট কাগজে উভয় পৃষ্ঠা লেখা, ২২৬ পত্রের 
(৪৫২ পৃষ্ঠার) পর খণ্ডিত। পুস্তকখানি দ্বাদশখণ্ডে বিভক্ত :_ যথা, জন্ম- 
খণ্ড, তা্ুলখণ্ড, দানখও, নৌকাখণও্, ভারখণ্ড, ভারখগ্ান্তগত ছত্রথও, 
বৃন্দাবনখণ্ড, যমুনাখত্ান্তর্গত কালিয়দমনথণ্ড, যমুনাখও্, বালখও, বংশীখও 
ও রাধার বিরহখণ্ড। কৃষ্ণ-কীর্তন একখানি অভিনব গীতিকাব্য। পদসংখ্যা 
প্রীন্ন ৪০০ শত। পদ কর্তরূতে কোন এক বৈষ্ণব কবি চঙিদাস সন্বন্ধে যে 
লিখিয়াছেন, “রাধাক্ক্চ-কেলি ষে রচিল ভালমতে।” তাহার অর্থ এই. 


৬৪ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


ক্-কীর্ভন পড়িলে বুঝা যায়। অক্ষরগুলি অনেকটা থৃষ্টায় ১৩শ শতাবীতে 
উৎীর্শ বিশ্বরূুপ সেনের তাত্্রশীসনের অক্ষরান্থ্রূপ। পুখির সহিত প্রাপ্ত 
একথণ্ড কাগজের লেখ! দেখিয়! গ্রস্থধানি বিষুপুর-রাজের গ্রন্থাগারে 
রক্ষিত ছিল বলিয়৷ অনুমান হয়। এমনও হইতে পারে যে উহা মহারাজ 
বীরহান্ধীরের অধীনস্থ দহ্থ্যগণ কর্তৃক অপহৃত বৈষ্ঞবগ্রস্থাবলীর অন্যতম । 
উহার ভাষ! বর্তমান কালে সংগৃহীত কবিগণের যাবতীয় পদাবলীর ভাষা 
হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। চও্ডদাস প্রথম বয়সে “কৃষ্ণ-কীর্ন” রচনা করেন। 
পদাবলীর তুলনায় কুষ্ণ-কীর্তনের রচনা কতকটা অপরিপক এবং সংস্কৃত 
উপমা ও শবের দ্বারা কিছু অতিরিক্ত মাত্রার ভারাক্রান্ত । নিম়োদ্ধত 
পদগুলি অনেক স্থলেই জয়দেবের গীতগোবিন্দ হইতে বঙ্গভাষায় অনূর্দিত। 


কৃষ্ণের রূপ । 


নীল কুটিল ঘন মৃদু দীর্ঘ কেশ (১)। 

তাত ময়ুরের পুচ্ছ দিল স্থবেশ ॥ 

চন্দন তিলকে (২) অতি শোভিত কপালে (৩)। 
দুই পাশে লঘু মধ্যে উন্নত বিশালে । 

সকল দেবের বোলে হরি বনমালী। 

অবতার করি করে ধরণীত (8) কেলি ॥ ধ॥ 
সুরেখ স্থপুট নাসা নয়ন কমল। 

কামাণ সদৃশ শোভে ভ্রহিযুগল ॥ 

ওষ্ঠ অধর যেহু যমজ (৫) পৌআর ড৬)। 
কণ্রযুগ (৭) শোভে যেহ (৮) বরুণের জাল ॥ 
ভূজযুগ করিকর জানত লুলে (৯)। 
করঙ্গরুবিন্ন-()মাল নির্মিত কমলে ॥ 

মরকত পাট সদৃশ বন্গ/-স্থল। 

ক্গীণ-মধ্য রামরস্তা জঙঘ-যুগল ॥ 


শেপড পা শপ পপ ৮ 


পাপন সপ ৬ ০. আই 


(১) রামায়ণে লক্ষণের বর্ণনায় বাজ্সীকি লিখিয়াছেন, “নীল-কুঞ্চিং 


ূর্ধজম্_এই নীল কি বর্ণ তাহা বুঝ! গেল না। চুল নীল কিরূপে হয়: 


(২) তিলক দ্বারা । (৩) কপাল। 
(8) ধরণীতে। ৫) যুগ। 
, (৬) প্রবাল। 0) কর্ণ য়। 


(৮) যেন। (৯) লোলিত হয়। 





পুিরলী--চগ্ডিদাস--১৪শ শতাব্দী । 


মাণিক-রচিত চন্ত্র-সম নখ-পাস্তী (১)। 
সজল-জলদ-রুচি জিনি দেহকান্তি ॥ 

বত্রিশ রাজলক্ষণ-সহিত শরীর। 

কংসের বধ-কারণ অতি মহাবীর ॥ 

নান! মণি অলঙ্কার শোভিত শরীরে | 
পীতবসন শোভে বাশী ধরে করে ॥ 

নিতি নিতি বাছ! €২) রাখে গত বৃুন্দাবনে। 
গাইল বড়ু চঙডদাস বাণুলীগণে (৩)॥ 


(পাহাড়ীয়া-রাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥) 


-.যদি কিছু বোল বৌলসি তবে 

দশন-রুচি তোঙ্গারে (৪)। . 

হরে ছুরুবার (৫) ভয় অন্ধকার 
সুন্দরী রাধা আন্ধারে ॥ 

তোক্ষার বদন সংপৃন (৬) চান্দ 
আধর (৭) আমিত্বা লোভে। 

পরতেখ তোর নয়ন-চকোর 
যুগল নিশ্চল শোভে ॥ 

মদন-বাণে দগধ-ভৈলৌ 
তোর আকারণ ৮)মানে। 

বদন-কমল মধুপান দিত 
রাখহ মোর পরাণে ॥ ্॥ 

যবে সত্যে কোপ করিলে 


তবে মোর্টর হান নয়ন-বাণে। 
দৃঢ় ভূজযুগে ,বন্ধন করিস 
অধর দংশ দশনে॥ 


১৬৬ পাপ পপর পাপ | ০৪২ পি পিসিতে ৯৩ পিপল পা আত এ পাপী পিস পপি ল পোপ 





০ পপ 


(১) পাঁতি। | (২) গো-বৎস। 

(৩) বাণ্তলী দেবীর স্বগণ (সেবক )। 

(৪) প্বদসি যদি কিঞ্চদপি দত্তরুচি-কৌমুদী* ইত্যাদি। ইহার 
পরবর্তী সব কবিতাই জয়দেবের অনুবাদ । 

(৫) ছর্বার। (৬) সম্পূর্ণ, পুর্ণ । 

(৭) অধর । (৮) অহেতুক । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


তোদ্ধে সে মোহর রতন তৃষণ 
তোদ্ধে সে মোহর জীবনে । 

এহা বুঝি রাধা মোরে দয়! কর 
বুলি তে আতি যতনে ॥ 

তো্গার নয়ন মলিন নলিন 
আধার কোকনদরূপে। 

মদন বাঁণে কষ্ণক রঞ্জিলেহ 

এ তোর আন্রূপে। 

এ তোর কুচ শৌভে মণি জঘনে 
নাদ করও রসনে। 

বোল হদয়ত করো মো৷ তোহর 
থল-কমল চরণে ॥ 

ম্দন গরল খণ্ডন রাধা 
মাথার মণ্ডন মোরে । 

চরণ-পল্লব আরোপ রাধা 
মোর মাথার উপরে ॥ 

পালা আন্ধার মদন-বিকার 
সত্বরে করহ আদেশে । 

বাশুলী-চরণ শিরে বন্দিআ 
গাইল বড়ু চগ্ডিদাসে ॥ 

রাঁধার বিরহ। 

দেখি পল্লব শয়নে। 

আঙ্গার-রাশি-সমানে। 

মুদয়ে নয়ন আতি তরাসিষ্ত মনে | 

বাম করেতে বদনে | 

দিত গগনে নয়নে | 

তোঙ্গাকে চিন্তে রাধা নিশ্চল মনে ॥ 

খনে হাসে খনে রোষে। 

থনে কাপএ তরাসে। 

খনে কান্দে রাধা থনে করএ বিলাসে ॥ 

চলিতে তোঙ্গার পাশে। 

নারে মদনের রোষে। 


বাশুলী-চরণ বন্দি গাইল বড়ু চঙ্ডদাসে ॥ 


০০ 


পদাবলী--চগ্ডিদাস--১৪শ শতাবী । 
( দেশাগ রাগঃ। ক্রীড়া ॥ ) 


_ তনের (১) উপর হারে। আল। 
মানএ যে হেন ভারে (২)। 
আতি হৃদয়ে খিনী (৩) রাধা চলিতে না পারে। 
সরস চন্দন পক্কে | স্াল। 
দেহে বিষম শঙ্কে। 
দহন সমান মানে নিশি শশাহ্কে 6) ॥ 
আল। 
তোর বিরহ দহনে। 
দগধিলী রাধা জীএ ৫৫) তোর দরশনে ॥ | 


কুন্থম-শর হুতাশে। 

তপত (৬) দীর্ঘ নিশাসে। 

যখন ছাড়এ রাধা বসি একপাশে ॥ 
ক্ষেণে সজল নয়নে । 

দশন দিশে থনে খনে (৭)। 
নাল-হীন কৈল যেন নীল নলিনে ॥ 





রী 


( বিভাষ রাগঃ ॥ রূপকং ॥ যতির্ব্বা ॥ ) 


নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা সব খনে। 

গরল সমান মানে মলয় পবনে ॥ 

করে মনসিজ-শর-কুস্রম-শয়নে । 

ব্রত করে পারতে (৮) তোর আলিঙ্গনে ॥ 





(১) স্তনের । 

(২) রাধা বিরহে এত ক্ষীণ হইম্ গিয়াছেন ষে স্তনের উপরে যে 
হার তাহাই ভার-বোধ করিতেছেন। 

৩) ক্ষীণ। * 

(৪) প্সরসমস্থণমপি মলয়জপন্কং।  পশ্ততি বিষমিব বপুসি 
সশঙ্কম্‌॥ দিশি দিশি কিরতি সজলকণজালম্‌। নয়ন-নলিনমিব বিগলিত- 
নালম্‌ ॥৮ গীতগোবিন্ব। | 

(৫) জীবন পায়। (৬) তণ্। ২. 

(৭) সজল চক্ষে ক্ষণে ক্ষণে চতুর্দিগে দৃটিপাত করে। 

(৮) পাইতে। 


এ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


আল কান্কাঞ্রিল। 
রাধ! বিরহ দহনে। 
দগক্রিনী ভৈলী (১) তোদ্ষার শরণে ॥ ধন ॥ 


অছোনিশি মদন মারে তারে শরে। 

হৃদয়ে নলিনীদল সংনাহা করে ॥ 

সবথন বস তোদ্ষে তাহার আতস্তরে । 

তেঁসি তোক্গা রাখিবারে পরকার (২) করে ॥ 
নয়ন-সলিল পড়ে বদনে তাহার । 

রাহুঞ (৩) গিলিল যেন চান্দ স্বধাধার ॥ 

. তোদ্ষাক লিখিত! কাহ মদন-রূপ। 
প্রণামগণ করে কহিলে৷ সরূপ ॥ (৪) 
তোদ্ষাক সংমুখ দেখি আধিক চিন্তনে। 
হাসে রোষে কান্দে কাম্পে ভয় করে মনে ॥ 
ঘর বন ভৈল তার জাল সখীগণে। 
নিশাসে বাঢ়ে বিরহ দারুণ দহনে ॥ 
বনের হরিণী যেন তরাসিনী মনে। 
দশ দিশি দেখে রাধা চকিত নয়নে ॥ 
দয় করি এবে তাক দেহ আলিঙ্গনে । 
গাইল বড়ু চণ্ডিদাস বাশুলীগণে ॥ 


এপ লিসা 


চণ্ডিদাসের পদাবলী । 
শ্রীকৃষ্ণের পূর্ববরাগ, রাঁধার রূপ। 
€ ১) 
থির বিজরী-দম গৌরী দেখিস্থ ঘাটের কুলে। 
কানড় (৫) ছান্দে ৬) কবরী বান্ধে নবমল্লিকার মালে ॥ 
সখি মরম কহিন তোরে ।' 4 
আড় নয়নে ঈষৎ হাসিয়া বিকল করিল মোরে | 


পি শী পি শপ শি _ তি শি বট ০ পাস ও পাপন 





(১) হুইল|। ১ নানা প্রকার উপায়। (৩) রাহুতে। 
(৪) মদন মুক্তি যে তুমি রুষ্ণ তোমাকে অঙ্কিত করিয়া রাধা অনেক- 

বার প্রণাম করে। (৫) এক প্রকার ফুলের নাম। 
(৬) কানড় পুম্পের আকার অন্থকরণ.করিয়া। 


পদাবলী- চগ্ডিদিস_-১৪শ শতাব্দী । 


ফুলের গেঁড়ুয়া (১) ধরয়ে লুফিয়! সঘনে দেখায় পাশ (২)। 
মুখ হইতে বসন খসয়ে মুচকি মূঢুকি হাস ॥ 
চরণ-কমলে মল্পজটোডর (৩) স্ুরঙ্গ (৪) যাঁবক (৫) রেখা । 
কহে চণ্ডিদাস হৃদয়ে উল্লাস পুন কি হইব দখা! 


(২ ) 
কনক-বরণ কিয়ে ৬৬) দরপণ নিছনি যাইব তোর । (৭) 
কপাল ললিত সিন্দুর শোভিত টাদ অরুণ কোর ॥ (৮) 
স্থি কিবা সে মুখের হাসি। 
হিয়ার ভিতরে কাটিয়া পাঁজরে মরমে রহিল পশি ॥ 
যমুনার তীরে বসি তার নীরে পায়ের উপরে পা। 
অঙ্গের বসন করিয়া আসন সে ধনী মাজিছে গা ॥ . 
কিব! সে ছুগুলি (৯) শঙ্খ ঝলমলি সরু সরু শশি-কলা! (১০)। 
মাজিতে উদয় মুখ সথধাময় দেখিয়া হইলু' ভোরা (১১) ॥ " 
সিনিয়া (১২) উঠিতে নিতম্ব-তটিতে (১৩) পড়্যাছে চিকুররাশি। 
কানদিয়া আধার কনক টাদার শরণ লইল আসি ॥ (১৪) 
চলে নীল সাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি পরাণ সহিতে মোর । (১৫) 
সেই হইতে মোর হিয়। নহে থির মনমথ-জরে ভোর ॥ 
কহে চগ্ডিদাস বাশুলী (১৬) আদেশে শুনহ নাগর চান্দা (১৭)। 
সে যে বুষভানু-রাজার নন্দিনী নাম বিনোদিনী রাধা ॥ 


(১) বলের ন্যায় ফুলের স্তবক। (২) পার্বদেশ, বক্ষ। (৩) বাকা 
মল। (৪) সুন্দর বর্ণ। (৫) আলতা । (৬) কিবা । (৭) স্বর্ণ 
বর্ণ ুকুর যাহার নিছুনী। (৮) কপালে চন্দন এবং সিন্দুর উভয় থাকাতে 
কবি বলিতেছেন যেন অরুণের কুক্রাড়ে চন্দ্র উদয় হইয়াছে। (৯) ছুই 
সারি। (১০) সরু সরু শুত্রবর্ণ শাখা চন্ত্র-রেখার সহিত উপমিত হইয়াছে। 

(১৯) বিভোর । (১২) স্নান করিয়া ।* (১৩) তটিতে -সীমান্তে। 

(১৪) আধার যেন কানিয়া স্বর্ণবর্ণ টাদের শরণ লইল। কৃষ্ণব্ণ 
চুল হইতে জল পড়িতেছিল, এই জন্য অন্ধকারের ক্রন্দন সুচিত হইয়াছে। 

(১৫) নীল সাড়ীর সঙ্গে যেন আমার প্রাণও নিঙ্গড়াইতে 
নি্গড়াইত্তে চলিতেছে । (১৬) চও্ডদাস বাণুলী দেবীর আদেশে পদ- 
রচনা করিয়াছেন, বলিয়া জানাইয়াছেন। তিনি বাশুলী দেবীর মন্দিরের 
পুরোহিত ছিলেন। “বাগুলী” শব্ধ “বিশালাক্ষী” শব্দের অপভ্রংশ বলিয়! 
কেহ কেহ মনে করেন, কিন্তু তাহ! ভুল। (১৭) চগ্ডিদাস অনেক স্থলেই 
চাদ শবের স্থলে “চান্দা” শব ব্যুছ্ার করিয়াছেন। 


পিক ও: ০ 





৯৭০ 


শিস 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
€ ৩) 

বেলি অবসানে দেখি সে জনে পথেতে আইসে সে। 
জুড়াইল সকুল নয়ন-যুগল চিনিতে নারিমথু কে ॥ 
সখি রূপ কে চাহিতে পারে। 
অঙ্গের আভা বসন-শোভা৷ পাঁসরিতে নারি তারে। ৃ 
পরি নীল সাড়ী মোহন কবরী উলটিতে দেখিনু পাশ (১)। 
কি আর পরাণে (২) স্ুপিব (৩) চরণে হইব তাহারি দাস ॥ 
ক চ চ শৌভিছে হিয়ার মাঝে । 
মন্দ মন্দ যায় ঈষং ঈষৎ চায় ঘন না চায় লোক-লাজে॥ 
কিবা সে ভঙ্গিমা কি দিব উপম। চলন কুপ্তর-গতি। 
কোন্‌ ভাগ্যবানে পাল্য কোন্‌ দানে (8) সেবিয়া উমা-পার্বতী 
চগ্ডদাস কয় যুবতী সে নয় বধিতে নাগর জনে । . 
অমিয় আনিয়। যতন করিয়। গড়িল বিধি অনুমানে (৫১ 


(৪ ) 
মোহন রমণী পেখন্থ আপনি আভরণ শোভিত গায়। 
হেরিতে হেরিতে বিজরীময় (৬) হিয়ার ধৈরয নয় ॥ 
চাহনি মোহনী থোর (৭)। 
মরমে লাগিল হেরিয়৷ গো জীল রূপের নাহিক ওর ॥ 
দশন-কীতি মুকুতার ভাতি হাসিতে উরে শশী। 
পরাণ-পুতলী হইল পাগলী মরমে রহিল পশি॥ 
শুধুতে হিয়! রহিল পড়িয়া পরাণ নিল তায়। 
চগ্ডিদাসে কয় পুন দেখা হয় তবে সে পরাণ পায় ॥ 


(৫ ২) 
নবীন কিশোরী মেঘের বিজরী চমকে চলিয়া গেল। (৮) 
সঙ্গের সঙ্গিনী যতেক রমণী ততু হি উদ্দিত ভেল॥ 
কতু না'দেখিএ এমন নারী । 
ভঙ্গিম রিম ঘন মিটার মতিন বারি 





৮. আপনি পালা কা এ ও 


(১) একটু করিয়া দাড়াইতে তাহার পার্শদেশ দেখিলাম। 

(২) প্রাণে আর কাজ কি? (৩) সমর্পণ করিব। 

(8) কোন্‌ দানের ফলে। (৫) এই অনুমান হয়। 

(৬) বিছ্যুংপ্রভা। (৭) খোর হিন্দী থোর1- ঈষৎ । 

(৮) “সই ভাল করি পেখন না ভেল। মেধমাল! সঙ্গে ভড়িত- 
লতা যন্থ হৃদয়ে শেল দেই গেল।”--বিস্তাপতি। (৯ হার। 


পদাবলী-_চণ্ডিদাস--১৪শ শতাব্দী । ৯৭১ 


অল্পের সৌরভে ভ্রমরা ধায়লি বঙ্কারে বেটিয়া! রাই। ? 
অঙ্গের বসন থসায় কথন সঘনে ঝাপএ তাই ॥ (১) 

চরণ সুতঙ্গী অতি সে সুরঙ্গী ঠাহরে (২) সা মোর। 
অঙ্গুলির আগে টাদসে ঝলকে পড়িছে উছলি জোড় ॥ 
চাহে যার পানে বধএ পরাণে দারুণি চাহনি তার। 
হিয়ার ভিতরে কাটিয়া পাজরে বিশ্ধিয়া করল পার ॥ 
জরজর হিয়া রহিল পড়িয়! চেতন হরিল মোর। 
চগ্ডিদাসে কয় ব্যাধি কিছু নয় দেখিয়া হইলা ভোর ॥ 


(৬ ) 
পথে জড়াজড়ি (৩) নবীন নাগরী সধীর সহিত যায়। 
সকল অঙ্গ মদনে তরঙ্গ ঈষৎ নয়নে চায় ॥ 
সখি কে বলে মোহনা সে। 
যদি সে সদয়ে অনুমতি দেয় তার সনে করি লে (৪) ॥ (৫) 
নীল মুকুতার হার মনোহর শোভিত দেখিএ গলে। 
যেন তারাগণ উদ্দিত গগন টাদেরে বেঢ়িয়া জলে (৬ ॥ 
হাসির রাশি মনে খুসি যদি দান করে দাতা! । (৭) 
চঙ্ডদাসে কয় মনে করি ভয় কে জ।নি মাগিবে তায়। 
যে ধন মাগিবে তাহা না পাইবে অপযশ পাছে রয় ॥ 


তা 
আজানুলঘ্িত করি-কর মত কনক-চুড়ি যে সাজে। 
হেরিয়া বদন গেলা যে মদন মুখ না তুলিছে লাজে ॥ 
মাজা অতিক্ষীণ কেশরী যেমন বিমান যেমন চাক (৮)। 
চরণ-কমলে ভ্রমর দোলএ ছুদিকে বেঢিয়া ঝাঁক ॥ 


৯ সপ পপ পাতি 


(১) “কবছ' ঝাপয়ে অঙ্গে কবছু' উদ্ধার” ।-__বিগ্যাপতি। 
কথন কখন অঙ্গ বস্ত্রাবৃত করে, কখন উন্মুক্ত করে। 
(২) কাপে। (৩) গলাগলি। 
(৪) স্নেহ, অনুরাগ । 
(৫) যদি সে সদয় হইয়া অনুমতি দেয় তবে তাহার সঙ্গে প্রেম 
চ্ছা করি। 
(৬) জলে প্রতিবিদ্বিত। 
(৭) হর্দি দাতা (রাধিকা) তাহার হাসির রাশি দান করে, তবে 
ন খুসী হয়। (৮) রথ-ক্রের স্তায়। 


পাদ পাপা পাপা ক 





৯৭২ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


শ্রীরাধিকার পুর্ববরাগ | 
(১) 

সই কেব৷ শুনাইল শ্টাম-নাম। 
কাণের ভিতর দিয়! মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ ॥ 
না জানি কতেক মধু শ্তাম নামে আছে গো বদন ছাড়িতে নাহি পারে । 
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গে! কেমনে পাইব সই তারে ॥ 
নাম পরতাপে (১) যার এঁছন করল গো অঙ্গের পরশে কিবা হয়। 
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো যুবতী ধরম কৈছে রয় ॥ (২) 
পাশরিতে করি মনে পাশরা না যায় গো কি করিব কি হবে উপায়। 
কহে দ্বিজ চঙ্ডদাসে কুলবতী-কুল নাশে আপনার যৌবন যাচায় ॥ 


(২ ) 


ঘরের বাহির দণ্ডে শাতবার নত্য নিত্য আস্তে যায়। 

মন উচাটন নিশ্বাস সঘন কদন্ব-কাননে চায় ॥ 

সই এমন কেন বা হলে। 

গুরু ভুরু জনে তয় না মানিলে কোথা কি দেবতা পালে ॥ €৩) 
সদাই চঞ্চল বসন-অঞ্চল সম্বরণ মাহি করে। 

বসি থাকি থাকি উঠএ চমকি বসন খসাইয়া পরে ॥ 

বএসে কিশোরী রাজার ঝিয়ারী তাহে কুলবধু বালা । 

কিবা অভিলাষ বাড়াইলা আশ না বুঝি তোমার ছল! ॥ 
তোমার চরিত হেন বুঝি রীত হাত বাঢ়াইলে চান্দে। 

করি অনুনয় চগ্ডিদাসে কয় ঠেকিলে বন্ধুর ফাঁদে ॥ 


( ৩) 
রাধার কি হল্য অন্তরে বেথা। 
বসিয়৷ বিরলে থাকএ একলে না! শুনে কাহার কথা ॥ 
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে না চলে নয়ন-তারা। 
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে মহাযোগিনীর পারা ॥ 


্ 


(১) প্রতাপে। 

(২) নাম-জপ ইত্যাদি দ্বারা এই পদে সাধারণ নায়ক-নায়িক'র 
প্রেমাপেক্ষা শ্রেষ্টতর উর্ধ ভক্তি-রাজ্যের কথা হুচিত হইতেছে । 

(৩) গুরু-ব্যক্তি এবং দুর্জনের নিন্দার ভয় নাই--তোমাকে কোন 
দেবতা পাইয়াছে। । | 


পদাঁবলী- চণ্ডিদাস--১৪শ শতাব্দী । ৯৭৩ 


আল্যাইয়৷ বেণী ফুলের গাঁথনি দেখয়ে আপন চুলি। 
সহাস বদনে চাহে মেঘ পানে কি কহে ছু হাত তুলি ॥ 
এক দিঠি করি মযুর ময়ূরী কণ্ঠ করে নিরখনে। 
চণ্ডিদাসে কল্প নব পরিচয় কালিয়া বধুর সনে ॥ (১) 


(৬3 


আমি সে অবলা অথল-হৃদয়! ভ।ল মন্দ নাহি জানি। 
বদিঞা বিরলে লেখ] চিত্রপটে বিশথ! দেখাল আনি ॥ 
হরি হরি এমন কেন বা হল। 

বিষম বাঢ়ল অনল-শিথায় আমারে ফেলিয়া দিল ॥ 
বএসে কিশোর অতি মনোহর অতি সুমধুর রূপ। 
নয়ন-যুগল করএ শীতল অমিয়া-রসের কূপ ॥ 

নিজ পরিজন সে জন আপন বচন বিশ্বাস করি। 
চাহিতে তা পানে পশিল পরাণে বুক বিদারিয়। মরি ॥ 
চাহি ছাঁড়াইতে ছাড়া না যাঁয় চিতে এখন করিব কি। 
কহে চগ্ডদাসে ্তামননবরসে ঠেকিলে রাজার বী।॥ 


(৫ ১ 
সই কিবা! সে শ্ামের ছবি। 
কোটি মদন যন্থু নিন্দিত শ্ঠাম-তনু উদয় হৈয়াছে শশী রবি ॥ 
কিবা অপরূপ অমিয়! স্বরূপ নয়ন জুড়ায় চাক্স্যা । 
হেন মনে লয় নহ্রে কুল-ভয় কোলে করি গিয়া ধায়্যা ॥ 
এমন মূরতি করিলে পাগলী রহিতে নারিনু ঘরে। 
সভারে (২) কহিয়া বিদায় হইব কি মোর আপন পরে ॥ 
ধরম করম দূরে তেয়াগিলু মনেতে লাগিল যে। 
চগ্ডিদাসে কয় আপনার মনে বুঝিয়া করিব সে॥ 





পাপা শ্পী শি ৩ 


(১) এই পদে কৃষ্বর্ণে অনুরাগ বশতঃ রাধা মেঘ, নিজের চুল 
এবং মযূর-ময়ুরীর কণ্ দর্শন করিয়া প্রীত হইতেছেন। তাহার স্বশ্নাহার, 
গেরুয়া পরিধান ও মহাযোগিনীর সঙ্গে উপমা দ্বারা ভক্তির উচ্ছণীস ও 
ধর্শজীবন সৃচিত হইতেছে । (২) সকলকে । 


৯৭৪ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
(৬) 
কি রূপ দেখিমু সেই কদম্বের তলে। 
লখিতে নারিনু রূপ নয়নের জলে ॥ (১) 
কি বুদ্ধি করিব সই কি বুদ্ধি করিব। 
নিতি নব অনুরাগে পরাণ হারাব ॥ 
কিবা নিশি কিবা দিশি কালা পড়ে মনে । 
দেখিলে এমন হবে জানিব কেমনে ॥ 
গৃহ-কাষে নাহি মন কায নাহি সরে । 
শ্যাম-নাম গুনিতে পুলকে অঙ্গ ভরে ॥ 
তাহাতে সে মোহন বাঁশী রাধা রাধা বাজে। 
পরাণ কেমন করে মনত (২) লোক-লাজে ॥ 
6 গ 
বধু কাহারে বা দিব দৌষ। 
না জানিয়া যদ্দি করেছি পীরিতি কাহারে করিব রোষ ॥ 
সুধার সমুদ্র সমুকে দেখিয়া আইন্ু আপন সুখে । 
কে জানে খাইলে গরল হইবে পাইব এতেক দুখে ॥ 
সো যদি জানিতাউ অলপ ইঙ্গিতে তবে কি এমন করি। 
জাতি কুল শীল মজিল সকল ঝুঁরিয়া ঝুরিয়া মরি ॥ 
অনেক আশার ভরসা মরুক দেখিতে করি এ সাধ 
প্রথম পীরিতি তাহার মাহিক বিভাগের আধের আধ ॥ 
যাহার লাগিয়া! যে জন মরয়ে সেই যদি করে আনে (৩)। 
চগ্ডিদাসে কহে এমনি পীরিতি করয়ে স্বজন সনে ॥ 
(৮) * 
তোমার মহিম! ও রস-গাগরী রাধা সে আখর ছুটা । 
মহামন্ত্রকরি করে কর ধরি সদাই জপিএ কোটি ॥ 
তোমা বিনে আমার সকলি নৈর্াশ বসিএ তোমার পাঁশে। 
তুমি তন্ত্র তুমি মন্ত্র তুমি মোর উপাসন-রসে ॥ 
চণ্ডিদাসে কছে বড় অদ্ভুত ছুহার পীরিতি। 
কেবা এই তন্ত্র বুঝিবেক কত কাহার আছে বা কতি। 


এ-িশ্পাী্ীিিশিশশিশীিটশিীশি পাশ শ্পাপাশীপিটিশ্াীিিিদাপশিটোি শশী শী শপীাশীশী ও িশীিপীশিশ শশী শশিপপ পাশ পাশ পিপি পিপিপি পাপ পপ পাপা লা পপি শিক পা 


(১) চক্ষের জলের জন্ত ভাল করিয়া সেই পপ রক্্য করিতে 
পরিলাম না। (২) মরিনু । 
(৩) সে যদি অন্তপ্রকার ব্যবহার করে। 


পদাবলী--চগ্ডিদাস--১৪শ শতাব্দী | ৯৭৫ 


প্রভাতী । 

(১) 
শ্রাম কহে শুন রাধা বিনোদিনী বদন তুলিয়া চাহ। 
হরিষ বদনে সুহাসি নিরখিয়া আমারে বিদায় দেহ ॥ 
এ বোল শুনিঞা বৃকভান্ু-স্ুতা শোকেতে আকুল অঙ্গ । 
আর ন! শুনিৰ তোমার গান না করিব রস-রঙ্গ ॥ 
গদগদ বোলে প্রেম-শোকানলে বলে বিনোদিনী রাধে। 
কি আর বলিব তোমার চরণে বিধাতা লাগিল বাদে ॥ 
মুখে নাই সরে তোমারে যাইতে কি বল্যা বলিব আমি। 
বলহ আমায় কি বোল বলিব কহিতে নাহিক জানি ॥ 
তোম! হেন ধনে ছাড়িব কেমনে সদাই বেটিয়! থাকি। 
তাহে যাইতে চাহ নিজ বাস-ঘর শুনছে কমল-আখি। 
ত্বরিত গমন করিল! তখন শ্যাম সুনাগর রায়। 
এঁছন পীরিতি করে গতাগতি দ্বিজ চগ্ডদাসে গায় ॥ 


( ২ ) 


আমি যাই আমি যাই বলে তিন বোল। (১) 
কত না! চুম্বন দেই কত বার কোল। 

করে কর ধরি কএ শপথি দেয় মোরে। 
পুন দরশন লাগি কত চাটু (২) বোলে ॥ 
পদ আধ যায় প্রিয়া চায় পালটিয়! ৷ (৩) 
বদন নিরখে কত কাতর হইয়! ॥ 

পিয়ার পীরিতি হিয়ায় জাগিয়া রহিল। 
চগ্ডিদাসে কহে সে কুল শীল গেল॥ 


পূর্ব গোষ্ঠ । 
(১) 
প্রভাত হইল সভাই জাগিল গুরু গর্বিত জনা । 
গৃহ-কায যত সব সমাপিয়৷ যান পথে আনাগণা! ॥ 
গৃহ-মাৰে যায়্যা দেখি আগলাইয়া শ্তামের চূড়ার মালা । 
) নিয়ত শির-ফুল ছিল যে তাহাতে দেখিয়! হইল জাল। ॥ 


সপপ্পাসপশাসপপ্ী 4 শিপ পিপি সপ পপি পপি ১ পপ পা শপ পপি ৮০ পি শ্শ ০০০ 


০) আমি যাই আমি যাই, এই কথা তিন বার বলে। 
(২) প্রিয় বাকা। (৩) অর্ধপদ যাইয়। আবার ফিরিয়া চায়। 


৯৭৩ 


০ নান! বর্ণের হত্রাদি-নির্ষিত রদ্বভৃষিত থোপায় পরিবার ভূষণ- 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
আধ কাল জাদ (১) তাহে দেখি ক্ষীর_সাদ উঠিল বিরহ-আগী (২)। 
নয়ন খঞ্জন ঝুরয়ে তখন শ্ামের বিয়োগ লাগি। 
ক্ষণে ক্ষণে রাই পথ পানে চাই গৃহ-কাযে নাহি মন। 
কথন হরষ কখন বিরস কি বলিতে কিবা কন ॥ 
সময় হইল গোঠে আরোপিল সময় হইয়া গেল। 
সথাগণ সঙ্গে মুরলী বাজায়ে কালিয়া চলিয়া গেল ॥ 
কলরব শুনি রাই বিনোদিনী গবাক্ষে বদন দিয়া । 
চঙ্ডদাসে কহে কাঙ্থ নীলমণি তুরিতে দেখহ গিয়৷ ॥ ' 


(২ ) 


ব্রজরাজ-বালা (৩) রাজপথে আল্যা লইয়া ধেন্নর পাল। 
সঙ্গে সথাগণ ভায়্যা বলরাম শ্রীদাম স্থদাম ভাল ॥ 

সবল সথার কান্ধে হাত দিয়া আরোপি নাগর-রাজ। 
হাসিতে হাসিতে সঙ্কেত-বীশীতে এই ছুই আখর বাজ (৪) ॥ 
এ কথা ইঙ্গিতে কেহো নাহি বুঝে সবল কিছুই না জানে । 
হেসে কবিরাজ পথে চলি গেল গমন করিছে বনে ॥ 
গবাক্ষে বদন দিয়া রসময়ী রূপ নিরীক্ষণ করে। 

ছুইার মিলন নয়নে নয়নে জদয়ে হৃদয়ে ধরে ॥ 

হেরিতে সুন্দর শ্রীমুখ-মগুল ব্যথিত হইলা রাধা। 

ওহেন সম্পদ বনে চলিয়াছে কেহ না কর্যাছে বাঁধা ॥ 
কেমন মা এর যশোদা পরাণ-পুতলী ছাড়িয়া দিয়া। 
কেমনে রহিব শূন্ত-গৃহে বসি চঙ্দাসে বলে ইয়া ॥ 


সখীর প্রতি । 
তি) 
সই কি আর বলিব তোরে । 
টিনা 
এ ঘোর যামিনী মেঘের ঘট! কেমনে আইলে বাটে (৫ 
দার কো তিজছ দে পাপ কাট 


পপ পিপিপি 





(২) অগ্রি। (৩) বালক" শবের স্থলে প্রাচীন বাঙগলায় 


অনেক স্থালেই “বালা, শবের প্রয়োগ দুষ্ট হয়। (৪) “রাধা” এই ছুই 
অক্ষর বাজায়। : (6) বয্মে পথে। 


পদাবলী- চগ্ডদাস_-১৪শ শতাব্দী । ৯৭৭ 


গুরুজনার ঘর নহে স্বতস্তর (১) বিলম্বে বাহির হনু | (২) 
আহা! মরি মরি সঙ্কেত করিয়া কত না যাতন! দিনু ॥ 
বধূর পীরিতি আরতি (৩) দেখিয়! হেন মোর মনে করে। 
কলঙ্কের ডালা মাথায় করিয়া অনল ভেজাব ঘরে ॥ 

বধু আপনার ছুখ সুখ করি মানে আমার ছৃখের দুখী । 
চণ্ডিদাসে কর বধুর পীরিতি জগৎ হইল সুখী ॥ 


( ২ ) 


সই কি হল্য কানুর জালা । 

“রাতি দিন মন করে উচাটন হৃদয়ে জাগিছে কাল! ॥ 
মুদি নয়ন ঘুমাই যখন কানুরে স্বপনে দেখি। 

মনের মরম তোমারে কহিএ শুন রে প্রাণের সথি ॥ 
ঘরে নাহি মন মন উচাটন কি না হল্য মোর ব্যাধি। 
কি জানি কি হয় বাচিতে সংশয় কহ না ইহার বুদ্ধি ॥ 
সদাই আমার পরাণ-পুতলী কান্ুর চরণে বাধা । 

যে জন পীরিতে ও পাটপড়শী (8) সদাই করএ বাধা ॥ 
ঘরে বহু তার আদর পীরিতি সে জনা চক্ষের বালি। 
না যাব তার বাড়ী ও পাটপড়শী দেই দেও (৫) যত গালি ॥ 
চগ্ডিদাসে বলে লোকের বচনে কিবা সে করিতে পারে । 
আপন সুখের মনের মানসে নিরবধি জপ তারে ॥ 


( ৩ ) 
জানিতাম পীরিতি এমন বলিয়! তবে কি বাড়াতাম পা। 
পীরিতি-বিচ্ছেদে গ্লরাণ না রহে আল্যাইয়া পড়্যাছে গা ॥ 
সখি কহ না! কি বুদ্ধি করিব দেখি। 
একে লোক-লাজ এ পাঁপ-পরাণ ঘরে থির নাহি থাকি ॥ 
আপনার বুড়া অঙ্গুলি চাপিয়া চলিতে নারিনু ধীরে । 
আমার কপালে বিধির লিখনে মিছ! দোষ দিব কারে ॥ 


(১) আমি স্বাধীন নহি। (২) “ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ 
বিলম্বে বাহির হহ্থ' ॥*-_পাঠাস্তর | 

(৩) আত্তি। 

(8) পাড়াপড়শী। (৫) হত পারে গালি দিক্‌। 


১২৩ 
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রি ৷. বঙ্ন-সাহিত্য-পরিচয় 400 


:-) [ভাঁবিতে গুণিতে কালার পীরিতি পরাঁণ হইল সুরা. 


শয়নে স্বপনে এ দুটা নয়নে নিরবধি বহে.ধারা |... 
কহে চণ্ডিদাসে শুন বিনোদিনী দেখিএ অবোধ পারা। . 
মিছা লৌক-কথা কাল! যার সথা কি আর করিবে তার! ॥ 
(৪ ) 
শুন গো মরম সথি। 
কালার পীরিতি পরাণ না রহে বড় পরমাদ দেখি ॥ 
কিবা সে কুদিনে দেখিন্থ সে জনে:নয়ন পসারে ছুটা। 
সেই দিন হতে আন নাহি চিতে পীরিতি-অনলে উদ্ঠি ॥ 
জলন্ত অনলে জল ঢালি দিলে এখনি নিভায়া যায়।. . 
মনের আগুনে কিসে নিভাইব দ্বিগুণ পুড়িছে তায় ॥ 
বন পুড়িছে যে বনের আগুনে দেখএ জগৎ-লোকে। 
এ বড় বিষম শুন গো সজনি জলি উঠে বিনে ফুকে ॥ 
হের দেখ মোর গায়ে হাত দিয়া উঠেছে বিরহ আগী। 
ম্যামের লাগিয়া পরাণ আকুল সদা কাদে অনুরাগী ॥ 
চগ্ডিদীসে বলে শুন বিনোদিনী মিছাই ভাবনা কর। 
শ্টামের কলঙ্ক চন্দন করিয়া হিয়াএ ভূষণ পর ॥ 


(৫ ) 
সখি বড় পরমাদ দেখি । 
শ্তামের সনেতে পীরিতি করিয়া নিরবধি ঝুরে আখি ॥ 
কাহারে কহিব মনের আগুন জলিয়া জলিয়া উঠে। 
যেমন কুগ্তর বাউল হইয়া অঙ্কুশ ভাজিয়া ছুটে ॥ 


' কি সে নিবারিব নিবারিতে নারি বিষম কামর লেঠা। 


হেন মনে করি উচ্চৈঃস্বরে কান্দি বাহে গুরুজন কীটা ॥ 
ছাড়ি পাপাগার (১) বিরলে বসিয়া সদা ভাবি কালা কান্ু। 


নিশ্চয় জানিন্ু ঝুরিতে ঝুরিতে কবে হারাইব তন্তু ॥ 


ধীবর দেখিয়া জলের যত মীন সে যেন তরাসে কীপে। 
তেমনি আমার এ ঘর-করণ * *  *॥ 
ঘরে গুরুজন বলে কুবচন যদি বা সহিতে পারি । 

যাহার লাগিয়া এতেক সহিব সে রঙ্কে ধৈরয ধরি ॥ 
চগ্ডিদাসে বলে শুন বিনোদিলী সকল স্বপন মানি। 


তুমি সে কান্থুর কানু সে তোমার জগতে সভাই জানি ॥ 
(৯). পাপ-গৃহ'। 


পদাবলা--চগ্ডিদস--১৪শ শতাব্দী । ৯9৯ 
৮ 2 ক) 

সই পূরিল বিষম শেলি। 
বাহির করিতে যতন করিম অন্তরে রহিল পশি | 
তেরছ নয়নের বাণের সন্ধানে না বাজে এমন নয়। 
বাজিলে মরমে আকুল করএ ঘতনে পরাণ রয় ॥ 
নাহি দিবা নিশি এমন করিছে 'এ কথা কহিব কার। 
মনের াগুন জলিছে দ্বিগুণ কেবা পরতীত যায়| 
আন্ধুরা পুখুরে মীন যের্ব থাক এ হাপার ধাবর-জালে। 
তেমনণ্আছি আমি এ ঘর-করণে গুরুজনা যত বলে ॥ 
ক্ষুরের উপরে রাধার বসতি নড়িতে কাটিএ দে। 
আমার দুখের আচার বিচার এ কথা বুঝিব কে॥ 
শঙ্খ-বণিকের করাত যেমন ছু্িগে কাটিয়া যায়। 

. তেমনি আমার গুরুজন| কাটে দ্বিজ চগ্ডিদাসে গার | 


সা এ 


কালিয়া কালিয়! বলিয়া বলিয়া জনমে কি ফল পেলু । 
হিয়া দগদ্গি মনের আগুনে দ্বিগুণ পুড়িয়া মলু । 
গোকুল-নগরে কেবা না কি করে তাহা কি নিষেধ বাধা। 
সতী কুলবতী সে সব মুবতী কান্ু-কলঙ্কিনী রাঁধা । 

এ ঘর-করণ বিহি (১) নিদারুণ বসতি পরের বশে। 

হেন করে মন হউক মরণ কি আর যশঃ অপযশে ॥ 

রাধা করি নাম কেহ নাহি ধরে এখনি এমনি মেলে । 
চগ্ডদাসে'বলে সভা্‌রে পারিবে বধু আপনার হলে ॥ 


0৮ ১ 


কত ঘর বাহির হইব দ্রিবা রাতি। 
বিষম হইল কাঁলা কান্ুর পীরিতি ॥ ' 
খাইতে না রুচে অন্ন শুতে না লয় মন। 
'বিষে মিশাইল যেন এ ঘর-করণ ॥ 

_ পাসরিতে চাহি যদি পাসরা না যায়। 

তুষের অনল যেন জলিছে হিয়া ॥ 


(১) বিধি 


১১০৩ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 

কি ক্ষণে বধুর সনে পীরিতি করিয়া । 
দিব! নিশি সদাই আমি মরি গো ঝুরিয়া ॥ 
পীরিতি এমন জাল! জানিৰ কেমনে । 
তবে কেনে পীরিতি করিৰ বধুর সনে ॥ 
পীরিতি অনল মোর হেন গতি ভেল। 
আছিল সোণার তনু কালী হয়্যা গেল ॥ 
তিলেক বিচ্ছেদ পাপ-পরাণে না সহে। 

এ হেন পীরিতি দ্বিজ চঙ্িদাসে কহে ॥ 


ক 


সই কি বুকে দারুণ কথা । 

সে দেশে যাইব যে দেশে না শুনি পাপ পীরিতির কথা ॥ 
পীরিতি বলিয়া তিনটা আখর কে বলে পীরিতি ভাল। 
শ্তাম-বধু সনে পীরিতি করিয়া কান্দিতে জনম গেল ॥ 
কুলবতী হইয়! কুলে দাণ্ডাইয়া যে ধনী পীরিতি করে। 
তুষের অনল যেন সাজাইয়া৷ তেমতি পুড়িয়া মরে ॥ 

রাই বিনোদিনী ও ছুথে ছুখিনী প্রেমে ছলছল আখি । 
চণ্ডিদাসে কহে বধুর পীরিতি জীবন সংশয় দেখি ] 


6 ৬ এ 


সই আর কি জীবনে সাধ। 

একুল ওকুল দুকৃল ভাবিতে দেখি বড় পরমাদ ॥ 
শাশুড়ী ননদী গঞ্জে দিবা রাতি তাহা বা সহিব কত। 

এ পাড়াপড়শা ইঙ্গিত্ব-আকারে কুবচন বলে কত ॥ 
অবলা-পরাণে এত কি সহিএ শুন গে! প্রাণের সই। 
মনের বেদনা বুঝে কোন জনা আপনা বলিয়া কই ॥ 

এ ঘর-করণ কুলের ধরম ভরম (১) শরম গেল। 
কলঙ্কিনী বলি জগৎ ভরিয়া নিশ্চয় মরণ ভেল ॥ 
চগ্ডদাসে বলে শুন গুন রাধে সে শ্তাম তোমার বটে। 
কি করিতে পারে গুরু ছুরজনে কাল সাপ আছে বাটে ॥ 


পদাবলী--চগ্ডদাস_-১৪শ শতাব্দী । ৯৮১ 


( ১১) 
কাল কুসুম করে পরশ না করি ডরে এ বড় মনের মনোব্যথ! । 
যেখানে সেখানে যাই সকল লোকের ঠাঞ্জি কাণাকাণি শুনি এই কথা ॥ 
সই লোকে বলে কালা-পরিবাদ (১)। 
কালার ভরমে হাম জলদ না হেরি গে! তেজিয়াছি কাজরের সাধ ॥ 
ঘমুনা-সিনানে যাই আখি মেলি নাহি চাই তরুয়া কদম্বতলা পানে। 
যথা তথা বসি থাকি বাণশীটি শুনিএ যদি দুটি হাত দিয়ে থাকি কাণে ॥ 
চঙ্ডিদান ইথে কহে সদাই অন্তর দৃহে পাসরিলে না যায় পাসরা। 
দেখিতে দেখিতে হরে তন্থ মন চুরি করে না চিনি যে কালা! কিন্বা 

গোরা ॥ (২) 


(১২ 9 

যত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায় রে। 
আন পথে যাইতে সে কানু পথে ধায় রে ॥ (৩) . 
এ ছার রসনা মোরে হইল কি বাম রে। 
যার নাম নাহি লই লয়ে তার নাম রে ॥ 
এ ছার নাসিক মুঞ্ি যত করু বন্ধ । 
তবুত দারুণ নাসা পায় শ্যাম-গন্ধ ॥ 
সেনা কথা না গশুনিব করি অনুমান (৪)। 
পরসঙ্গ (৫) শুনিতে আপনি যায় কাণ ॥ 
ধিক রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব। 
সদা সে কালিয়৷ কানু হয় অনুভব ॥ 
কহে চঙ্ডদাস রাই ভাল তাবে আছ। 
মনের মরম কথ! কারে জানি পুছ ॥ 


€ ১৩ ) 
নিশ্বাস ছাড়িতে না দেয়“ঘরের গৃহিণী। 
বাহিরে বাতাসে ফাদ পাতে ননদিনী ॥ 
বিনি ছলে ছলে সে সদাই ধরে চুলি। 
হেন মন করে জলে প্রবেশিয়া মরি ॥ 


(১) কলঙ্ক। (২) এই পদের দ্বারা কোন কোন বৈষ্ণব 
গৌরাঙ্গ-অবতারের পূর্বাভাস অনুমান করিয়াছেন। 

(৩) পদ অন্তপথে যাইতে চাহিলেও কৃষ্ণ-পথগামী হয়। 

(8) সম্ধ। (৫) প্রসঙ্গ । 


5, বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


নতী সাধে দীড়াই সথীগণ সঙ্গে । 
, পলকে পুরয় তনু হ্যাম-পরসঙ্গে ॥ । 
পুলক ঢাঁকিতে নানা করি পরকার। 
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার ॥ 
পোড়া লোক না জানে পীরিতি বলে কারে। 
তুমি যদি বল সমাধান দেই ঘরে ॥ (১) 
চগ্ডিদাস বলে শুন আমার যুকতি। 
অধিক জাল! যাঁর তার অধিক পারিতি ॥ 


(১৪ ) 
সই কে বলে পীরিতি ভাল। 
হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিয়া কান্দিতে জনম গেল ॥ 
কুলবতী হইয়া কুলে দীড়াঞ্া ঘে ধনী পীরিতি করে । 
তুষের অনল যেন সাজাইয়৷ এমতি পুড়িয়া মরে ॥ 
হাম অভাগিনী ছ্রথের দ্বখিনী প্রেম-ছলছল-আখি। 
চগিদাস কহে যে গতি হইল পরাণে সংশয় দেখি ॥ 


(১৫ ) 


পীরিত কি রীত মুরতি হৃদয়ে লাগিল সে। 

পরাণ ছাড়িলে পারিতি না ছাড়ে পীরিতি গঢ়ুল (২) ফে॥ 
পীরিতি বলিয়া এ তিন আখর না৷ জানি আছিল কোথা । 
পীরিতি-কণ্টক হিয়ায় ফুটল পরাণ-পুতলী বথা ॥ 

পীরিতি পীরিতি পীরিতি অনল দ্বিগুণ জালিয়৷ গেল। 
বিষম অনল নিভাইল নহে হিয়ার রহিল শেল ॥ 
চঙ্ডদাস-বাঁণী শুন বিনোদিনী পীরিতি না কহে কথা। 
পারিতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে পারিতি মিলয়ে তথা ॥ (৩) 


(১৬ ) 
দেখিলে কলম্কীর মুখ কলঙ্ক হইবে । 
এ জনার মুখ আর দেখিতে না হবে ॥ 
(১)' বধু তুমি যদি একবার বল তবেই আমি ঘরকরা! সাঙ্গ করি। 
(২) গঢ়ল- নির্মাণ করিল। 
(৩) প্রকৃত প্রেম কথা কহে না, অর্থাৎ নীরব ) প্রেমের জন্য যে 
প্রাণ-ত্যাগ করিতে পারে সেই মাত্র প্রকৃত প্রেমের সন্ধান পায়। 





পদাবলী--চণ্ডদাস--১৪শ শতাব্দী । ৯৮৫ 


ফিরি ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া । (১) 

এ দেশে না রব মুঞ্ি যাব বাহিরিয়া.(২) ॥ 
কাল! মাণিকের মাল! গাঁথি দিব গলে। 
কামু-গুণ-যশ কাণে পরিব কুগুলে ॥ 
কানু-অনুরাগ-রাঙ্গ৷ বসন পরিয়া। 

দেশে দেশে ভরমিব (৩) যোগিনী হইয়া ॥ 
চগ্ডিদাসে কহে কেন হইলে উদাস। , 
মরণের সাথী যেই সে কি ছাড়ে পাশ ॥ 


১ 


এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে। 

না জানি কান্ুর প্রেম তিলে জানি ট্টে (৪) ॥ 
গড়ন ভাঙ্গিতে সই আছে কত খল। 

ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল ॥ 

যথা তথা যাই আমি বত দূর পাই। 
টাদ-মুখের মধুর হাসে তিলেক জুড়াই ॥ 

সে হেন বন্ধরে মোর যে জন ভাঙ্গায়। 

হাম নারী অবলার বধ লাগে তায় ॥ 

চঙ্ডিদাস কহে রাই ভাবিছ অনেক । 

তোমার পীরিতি বিনে সে জীয়ে তিলেক ॥ 


( ১৮ ) 


কাম্থ-পরিবাদ মনে ছিল সাধ সফল করিল বিধি। (৫) 
কুজন-বচনে ছাড়িতে নারিব সে হেন গুণের নিধি ॥ 
বধুর পীরিতি শেলের ঘা পহিলে সহিল বুকে । 
দেখিতে দেখিতে ব্যথাটি বাচ়িল এ দুখ কহিব কাকে ॥ 


রি তোমরা আর আমাকে ধর্মকথা রা না। তোমাদের ধর্শ 
লইয়া তোমরা ঘরে যাও, আমার ধর্ম কৃ, ইত্যাদি! 

(২) বাহির হইয়া, এই দেশ ছাড়িয়া । 

0৩) ভ্রমণ করিব। 

(৪) ক্ষণমধ্যে পাছে হাস পায়। 


(৫) কুষ-কলক্ধিণী হইব বলিয়া মনে সাধ ছিল, 778 


৯৮৪ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


সকল ফুলে ভ্রমর! বুলে (১) কি তার আপন পর। 
চঙ্জিদাস কহে কামর পীরিতি কেবল হুঃখের ঘর ॥ 


সখীর উক্ভি। 


( ১) 


এমন পীরিতি কতু নাহি দেখি শুনি। 
পরাণে পরাণ বাধা আপনি আপনি ॥ 
দু কোরে (২) দু₹ু কাঙ্গে বিচ্ছেদ ভাবিয়!। 
আধ তিল ন! দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥ 
জল বিন মীন যন কবছ' না জীয়ে (৩)। 
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিএ ॥ 
ভামু কমল বলি সেহ হেন নয়। 

হিমে কমল মরে ভানু স্তথে রয় ॥ 
চাতক জলদ কহি সে নহে তুলনা । 
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা ॥ 
কুম্থমে মধুপ কহি সেহ নহে তুল। 

না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল ॥ 
কি ছার চকোর টাদ দু সম নহে। 
ত্রিতুবনে হেন নাহি চণ্রিদাসে কনে ॥ 


ডি 


একে কুলবতী ধনী তাহে সে অবলা। 
ঠেকিল বিষম প্রেমে কত সবে জ্বালা ॥ 
অকথন বেয়া এ কহা নাহি যায়। 
যে করে কান্ুর নাম ধরে তার পায় ॥ (৪) 

(১) ভ্রমণ করে। (২) ক্রোড়ে। 

(৩) জীবন ধারণ করে। 

(৪) কৃষ্ণনাম-কীর্তনকারীর পদে রাধিকা লুটাইয়া পড়িতেছেন। 
এমনই করিয়া চৈতন্যদেব কৃঞ্চনাম শুনিলে লোকের পায় পড়িতেন। 
বন্ততঃ রাধিকার এই সব ভাব তক্তিরাজ্যের, তাহা চৈতন্টদেবকেই 
ক্ররণ করাইয়া দেয়। 





পদাবলী -_ চণ্ডিদাস--১৪শ শতাব্দী । ৯৮৫. 


পায় ধরি কাদে সে চিকুর গড়ি যায়। 
সোণার পুতলী যেন ভূতলে লোটায় ॥ 
পুছএ কামন্থর কথা ছলছল আখি । 
কোথায় দেখিলে শ্যামে কহ দেখি সখি ॥ 
চগ্ডদাস বলে কাদ কিসের লাগিয়া । 

সে কালা আছয়ে তোমার হৃদয়ে জাগিয়া ॥ 


কৃষ্ণের প্রতি । 


( ১) 


কি মোহিনী জান বধু কি মোহিনী জান। 
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥ 
বুঝিতে নারিলু' বধূ তোমার পীরিতি ॥ 
ঘর কৈলু বাহির বাহির কৈলু ঘর। 
পর কৈলু আপন আপন কৈলু পর 
বধু তুমি মোরে যদি নিদারুণ হও । 
মরিব তোমার আগে দাড়াইয়া রও ॥ 
বাশুলী-আদেশে ছ্বিজ চঙ্ডদাসে কয়। 
পরের লাগিয়া কি আপন পর হয় ॥ 


6. 


তোমারে বুঝাই বধু তোমারে বুঝাই । 
ডাকিয়া স্ধায় মোরে হেন জন লাই ॥ 
অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে । 
নিশ্চয় জানিহ মু ভক্ষিমু গরলে ॥ 
এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ । . 
মোর আগে ফ্রাড়াও তোমার দেখিব চাদ-মুখ 
থাইতে সুয়ান্তি নাই নাহি টুটে তুক। 
কে মোর ব্যথিত আছে কারে কব ছুথ ॥ 
চণ্ডিদাসে কহে রাই ইহা না যুয়ায়। 
পরের বোলে কেবা! প্রাণ ছাড়িবারে চায় ॥ 
১২৪ 


৯৮৬ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
( ৩) 

বখনে পীরিতি কৈল! আনি চীদ হাতে দিলা আপনি করিতা মোর বেশ। 
আধির আড় (১) নাহি কর হিয়ার উপরে ধর এবে তোম! দেখিতে 

' সন্দেশ (২)॥ 
একে হাম পরাধীনী তাহে কুল-কামিনী ঘর হৈতে আঙ্গিন! বিদেশ। 
এত পরমাদে প্রাণ ন! যায় তমুত আন কত বা কহিব বিশেষ ॥ 
ননদী বিষের কাটা বিষ মাথা দেয় খোঁটা তাহে তুমি এত নিদারুণ। 
কবি চগ্ডিদাসে কয় কিবা তুমি কর ভয় বধু তোর নহে অকরুণ॥ 


খগ্ডিতা । 


ভাল হল্য আরে বধু আইলা সকালে । 
প্রভাতে দেখিলু মুখ দিন যাৰে ভালে ॥ 
বধু তোমার ন্থখায়েছে মুখ । 

কে সাজাল হেন সাজে হেরি বাসি ছুখ ! 
বধু তোমায় বলি হারি যাই । 

ফিরিয়া দাড়াও তোমার চাদ-মুখ চাই ॥ 
আই আই পড়্যাছে রূপে কাজরের শোভা । 
ভালে সে সিন্দুর তোমার মুনির মনোলোভা ॥ 
নীল পাটের শাটা কৌচার বলনী। 
রমণী-রঞ্জন হৈয়া বঞ্চিলা রজনী । 

সুরঙ্গ যাবক রঙ্গ উরে ভাল সাজে। 

এখন কহ মনের কথ! আইলা কিবা কাষে॥ 
চারি পানে চাহে নাগর আঁচলে মুখ মোছে। 
চগ্ডিদাস বলে লাজ ধুইলে না ঘোচে ॥ 


মাথুর | 
ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক তোরে রে কালিয়া কে তোরে কুবুদ্ধি দিল। 
কে বা সেধেছিল পীরিতি করিতে মনে যদি এত ছিল ॥ 
ধিকৃ ধিক বধু লাঁজ নাহি বাস নাহিক লেহের লেশ। 
এক দেশে আলি আনল জালিয়! জালাইতে আর দেশ। 


পপ, এসপি 
সপ পা 


(১) অস্তরাল। (২) বার্থা পাঠাইয়া খবর নিতে হয়। 


পদাবলী--চগ্ডিদীস--১৪শ শতাব্দী । ৯৮৭ 


অগাধ জলের মকর যেমন না জানে মিঠ কি তিত। 
স্থরস পায়স চিনি পরিতেজি চিটাতে আদর এত ॥ 
চণ্ডিদাস ভণে মনের বেদনে কহিতে পরাণ ফাটে। 
মোণার প্রতিমা ধুলায় গড়াগড়ি কুবুজা বসেছে খাটে । 


বংশী-শিক্ষা | 


আজু কে গো মুরলী-বাঁজায়। (১) 
এ তো কভু নহে হাম রায় ॥ 
ইহার গৌর বরণে করে আল। 
চূড়াটা বান্ধিয়৷ কেবা দিল ॥ 
তাহার (২) ইন্ত্রনীল-কান্তি-তম্ু। 
এতো! নহে নন্দম্থত কানু ॥ 
ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি । 
নটবর বেশ পাইল কতি (৩)॥ 
বনমালা গলে দোলে ভাল। 

এ না বেশ কোন দেশে ছিল ॥ 
ইহার বামে দেখি চিকণবরণী। 
নীল উজ্জ্বল নীলমণি ॥ (৪) 

হবে বুঝি ইহার সুন্দরী । 
সখীগণ করে ঠারাঠারি ॥ 

কুঞ্জে ছিল কানু-কমলিনী। 
কোথা গেল কিছুই না জানি ॥ 
আজু কেনে দ্লেখি বিপরীত। 
হবে বুঝি দোহার চরিত ॥ 
চগ্ডিদাস মনে মনে হাসে ।' 
এরূপ হইবে কোন দেশে ॥ (৫) 





স্পা পপ 


(১) রাধিকা কষ্চ সাজিয়! মুরলী বাজাইতেছেন। 

(২) কৃষ্ণের। (৩) কোথায়। 

(8) রুষ্ণ রাধা সাজিয়াছেন, তাহারই কথা হইতেছে । 
৫) বৈষণবগণ এই শেষের ছত্রে গৌরাঙ্ষের আবির্ভাবের পূর্বাভাস 
পরিকল্পন! করেন । 


বিরহ্।স্তে। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
ভাব-সম্মিলনের পূর্ববাভাস। 


সথি আজি কুদিন সুদিন ভেল। (১) 
মাধব মন্দিরে আওৰ তুরিতে 
কপাল কহিয়া গেল ॥ (২) 
চিকুর ফুরিছে (৩) বসন উড়িছে 
পুলক যৌবন-ভার । 
বাম অঙ্গ আখি সঘনে নাচিছে 
ছুলিছে হিয়ার হার ॥ 
আহার বাটিয়া খায়। 
পিয়া! আসিবার কথা শুধাইতে 
উড়িয়৷ বসিল তায় ॥ (8) 
মুখের তান্ুল খসিয়া পড়িছে 
দেবের মাথার ফুল। (৫) 
চগ্দাস কহে সব ভেল শুভ 
বিহি আজি অনুকূল ॥ 


ভাব-সম্মিলন ও আত্ম-নিবেদন । (৬) 
(১) 
শুনহে চিকন কালা । 
কি বলিব আর চরণে তোমার 
অব্লার যত জালা ॥ 


৮) ছুর্দিন কাটিয়া শুভদিন হইল। 

(২) আমার অদৃষ্ট আমাকে বলিয়া! গেল। 

(৩) শ্কুরিত হইতেছে। 

(৪) অন্যদিন কাক বধুর নাম শুনিলে উড়িয়া যায়, আজ তাহার 
নাম বলিতে আহার থাইতে নামিয় বসিল। 

(৫) শিবের মাথার ফুল আশীর্বাদ-স্বর্ূপ থসিয়া পড়িল। 

(৬) কৃষ্ণ মথুরা হইতে বৃন্দাবনে ফিরেন নাই। ভাব-সম্মিলন বৈষাব 
কবির অপূর্ব স্থষ্টি। এখানে দেহী কৃষ্ণ রাধিকার নিকট আসেন নাই। 
হৃদয়ের মধ্যে যে নিত্য-কৃষ্ বিরাজ করিতেছেন, রাধিকা তাহাই পাইয়া 
কৃতার্থ হইয়াছেন। ইহা! শুধু মনোরাজ্যের কথা । এই জন্য ভাব-সন্মিলনে 


'বিষ্যাপতি শ্রীকৃষ্ণ-আগমনে সমস্ত মঙ্গলাচরণ রাধিকার দেহেই সম্পাদন 


করিতেছেন; যথা-_“আলিপন দেয়ব মোতিম হার । মঙ্গল-কলস করব 
কুচভার ॥” 
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চরণ থাকিতে না পারি চলিতে 


সদ! যে পরের বশ। 


কোন ছল বলে তব কাছে এলে 


লোকে করে অপযশ ॥ 


বদন থাকিতে না! পারি বলিতে 
তেঞ্ি সে অেলা (১) নাম। 
নয়ন থাকিতে সদা দরশন 


না পেলাম নবীন শাম ॥ 


অবলার যত ছুখ গ্রাণনাথ 


সব থাকে ননে মনে। 


নিগুঢ সে কথা চগ্ডিদাস তাহা 


কিছু কহে অনুমানে ॥ 


6.) 


বধু তুমি সে আমার প্রাণ। 


দেহ মন আদি তোহারে সঁপেছি 


কুল শীল জাতি মান ॥ 


অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়! 


যোগার আরাধ্য ধন। 


গোপ গোয়ালিনী হাম অতি দীন! 


না জানি ভজন পূজন ॥ 


কলম্কী বলিয়৷ ডাকে সব লোকে 


ছাহাতে নাহিক দুখ । 


তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার 


গলায় পরিতে সখ ॥ 


পীরিতি-রসেতে ঢালি প্রাণ মন 


দিয়াছি তোমার পায়। 


তুমি মোর গতি তুমি মৌর পতি 


মন নাহি আন ভায় ॥ (২) 


(১) বাকশকত শৃন্ঠ। 
(২) মনের অন্যভাব নাই। 
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সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত 
ভাল মন্দ নাহি জানি। 
কহে চগ্ডিদীস পাপ পুণ্য মম 
তোমার চরণখানি ॥ 
( ৩) 
বধুকি আর বলিব আমি। 
জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥ 
তোমার চরণে আমার পরাণে বান্ধিল প্রেমের ফাসি। 
সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥ 
ভাবিয়া দেখিলাম এ তিন ভুবনে আর কে আমার আছে। 
রাধা বলি কেহ স্ুধাইতে নাই দাড়া কাহার কাছে ॥ 
একুলে ওকুলে (১) ছুকুলে গোকুলে আপনা বলিব কায়। 
শীতল বলিয়া শরণ লইলাম ও ছুটী কমল-পায় ॥ 
না ঠেল না ঠেল অবলে অথলে যে হয় উচিত তোর । 
ভাবিয়৷ দেখিলাম প্রাণনাথ বিনে গতি যে নাহিক মোর ॥ 
আখির নিমিথে যদি নাহি দেখি তবে সে পরাণে মরি । 
চঙ্িদাস কয় পরশ-রতন গলায় গাঁথিয়া পরি ॥ 


৮... 
ঘন হে রসিক রায়। 
তোমা উপেখিয় যে সুথে আছিলু নিবেদিয়ে তুয়। পায়॥ 
কি জানি কি খেনে কুমতি হইল গরবে ভরিয়! গেলু । 
তোম৷ হেন বধু হেলায় হারাএণ ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈলু ॥ 
জনম অবধি মায়ের সোহাগে সোহাগিশী বড় আমি। 
প্রিয় সখীগণ দেখে প্রাণ-সম পরাণ-বধুয়৷ তুমি ॥ 
সখীগণে কহে শ্তাম-সোহাঁগিনী গরবে ভরল দে (২)। 
হামারি গৌরব তু বাঢ়ায়লি অব টুটাঅব (৩) কে ॥ 
তোহারি গরবে গরবিনী হাম রূপসী তোহার রূপে। 
কুল-শীল-লাজে দিয়ে তিলাগ্লি মজেছি রসের কৃপে ॥ 
তোহারি গরবে গরবিণা হাম গরবে তরল বুক। 
চগ্ডিদাসে কহে এমতি নহিলে পীষিতি কিসের স্খ। ॥ 


এপ পপ পপি পিপল িিশিশপানশিী তল শশাশপিশিশীশি পপি টি 


(১৯) বারীকুলে এবং পিতকুলে। 
(২) দেহ। (৩) এখন কে কমাইবে। 
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(৫ ) 
ওহে শ্যাম ছাড়িয়া না দিব তোরে। 
পরাণ যেখানে রাখিব সেথানে হেন মোর মনে করে ॥ 
লোক-হাসি হোক জাতি যায় যাক তবু না ছাড়িয়া দিব। 
তোমা হেন নিধি ঘুচাইলে বিধি আর কোথা গেলে পাব ॥ 
কাহারে কহিব কেবা প্রত্য]ইব আমার যন্ত্রণা যত। 
তোমার লাগিয়া যতেক সহিয়ে নহিলে পরমাদ হত ॥ 
রাধার বচন শুনি রসিকবর নাগর গদগদ ভেল দেহ! । 
মামি সে তোমার প্রেমে বশ আছি মরমে বান্ধিলে লেহা ॥ 
চপ্ডিদাসে কয় ছুহে এক হয় হয় বা না হয় ভিন্ত। 
রহে সে বসিয় দুহু মিশাইয়া সচল একই তন্ত ॥ 

( ৬) 
ওহে শ্তাম কি আর বলিব আমি । 
তোমা হেন ধন অমূল্য রতন তোমার তুলনা তুমি ॥ 
তুমি বিদগধ গুণের সাগর রূপের নাহিক সীমা । 
গুণে গুণবতী বান্ধ্যাছি পীরিতি অথল ব্রজের রামা ॥ 
জাতি কুল দিয়া আপনা নিছিয়া শরণ লইয়া আছি। 
যেকর সে কর তোমার চরণে এ দেহ সঁপিয়া আছি ॥ 
আনের অনেক আছে আন বধু রাধার পরাণ তুমি। 
ও রাঙ্গা চরণ ণাতল দেখিয়া শরণ লয়্যাছি আমি ॥ 
চগ্ডিদাসে বলে শুন হে নিরদয় রাঁধারে না হয় বাম। 
লোক-মুখে শুনি তোমার মহিম! শরণ স্থন্দর নাম ॥ 

( ৭ ) 
তোমার পীরিতি ফি জানি মজিতে অবলা কুলের বালা । 
সুজন দেখিয়৷ পীরিতি করিনু শেষে পাছে হুয় জালা। 
অবলা জনার দৌষ না লইবে তিলে কত হব দোষ (১)। 
তুমি রুপা করি দয় না ছাড়িবে মোরে না করিবে রোষ ॥ 
তুমি সে পুরুষ ভূবন-শকতি সকলি সহিতে হয়। 
কুল-কামিনীর লেহা বাঢ়াইয় ছাঁড়িতে উচিত নয় ॥ 
তিলে ন! দেখিলে ও টাদ-বদন মরমে মরিয়া থাকি। 
হয় নয় ইহা দেখ ন্ুধাইয়া চণ্ডিাস আছে সাথী (২) ॥ 


(৯) প্রতিক্ষণেই তোমার পদে আমার দৌষ হইবে। 
(২) সাক্ষী । 
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(৮ 9 
ওহে-হ্তাম তুমি নিদারুণ নয়। 
তোমার লাগিয়া এত পরমাদ নিশ্চয় করিয়৷ কয় ॥ 
মনের বেদন! কহিতে কহিতে দ্বিগুণ উঠয়ে ছঃথ। 
যেমন দাড়িম্ব ফাটিয়া পড়িছে তেমনি করিছে বুক ॥ 
যদি বা কথন কাদি কোন ছলে শাশুড়ী ননদী তার! । 
বলে শ্তাম লাগি কান্দে কলঙ্কিনী এমন তাদের ধারা ॥ 
হেন করে মন শুনি কুবচন গরল খাইয়৷ মরি 
তাহে নাহি দায় শুন শ্যাম রায় তোমার লাগিয়া মরি ॥ 
তোম! হেন ধনে ছাড়িব কেমনে তোমা কারে দিয়া যাব। 
চগ্ডদাসে কয় শুন হে বিনোদ আর কোথা গেলে পাব ॥ 


(৯ 7) 
যাহার সহিতে যাহার গীরিতি সেই সে মরম জানে। 
লোক চরচয়ে (১) ফিরিয়া না চাঁয় সদাই অন্তরে টানে ॥ (২) 
ঘরে গুরুজন বলে কুবচন তাহা কি কাহারে কই। 
মরম-সমান করে অপমান বধুর লাগিয়৷ সই ॥ 
গৃহ-কাষ করিতে গুমুরিয়া মরি ফুকুরি কাদিতে নারি। 
নাহি হেন জন করে নিবারণ যেমত চোরের নারী ॥ 
কাহারে কহিব কেবা প্রত্যাইব কে জানে মনের দুখ । 
চগ্ডিদাসে কয় আশয় ছাড়হ তবে সে পাইবে সুখ ॥ 


(১০ 9 

রাই কহে গুন কি জানি পীরিতি আরতি রসের লেহ। 
আনে (৩) কি জানয়ে এ রস-মাধুরী রসিক বুঝয়ে কেহ ॥ 
পীরিতি বলিয়! এতিন আখর পীরিতি আছএ যেবা। 
রসের রসিক রসে আরোপিত সেই সে জানএ লেহা। 
কোন কোন রামা পীরিতি না জানে সে জন আছএ ভাল। 
মুঞ্ত পীরিতি করিয়া মজিলু'. এ দেহ হইল কাল ॥ 

(১) চর্চায়। 

(২) লোকে কি বলেনা বলেসে দিকে ফিরিয়াও চায় না, সর্বদা 

হৃদয়ে প্রেমের আকর্ষণ অনুভব করে । 
(৩) অন্ঠে। 


পদাবলী- চণ্ডিদাস--১৪শ শতাব্দী । ৯৯৩ 


এক-মন-চিতে ও রাঙ্গ! চরণে শরণ লয়্যাছে রাধা। 

এ হেন স্থথের ঘর বান্ধিয্নাছি তাহাতে লোকের বাধা ॥ 
অনেক যতনে পীরিতি বাঁঢ়য়ে তিলেকে ভাঙ্গিতে পারি। 
গড়িতে বিষম অতিশয় শ্রম শুন হে প্রাণের হরি ॥ 
আনের পরাণ আনের অন্তরে আমার পরাণ তুমি। (১) 
তিল আধ তাই নয়নে না হেরি মরণ বাসি যে আমি ॥ 
চগ্দাসে কহে এমন পীরিতি শুনিতে জগৎ বশ। 
ঢুহে সে জানএ ছু হাকার তত্ব আনে কি জানএ রস ॥ 


চি 2 
রাই তুমি সে আমার গতি। 
তোমার কারণে রস-তত্ব লাগি গোকুলে আমার স্থিতি ॥ 
নিশি-দ্রিশি সদ! বসি আলাপনে মুরলী লইয়া করে। 
যমুনা-সিনানে তোমার কারণে বসি থাকি তার তীরে ॥ 
তোমার রূপের মাধুরী দেখিতে কদম্ব-তলাতে থাকি । 
শুনহ কিশোরী চারিদিগ হেরি যেমন চাতক পাখী ॥ 
তব রূপ গুণ মধুর মাধুরী সদাই ভাবনা মোর । 
করি অনুমান সদ! করি গান তব প্রেমে হয়ে ভোর ॥ 
চগ্ডদাসে কয় এছন পীরিতি জগতে আর কি হয়। 
এমন পীরিতি না দেখি কখন ইহা না কহিলে নয় ॥ 


( ১২ ) 
ঈষৎ হাসিয়া রাই পানে চায়্যা বলে বিদগৃধ কান। 
তোমার মাধুরী মহিমা চাতুরী ইহা কি জানএ আন ॥ 
পরম দুরলভ আনন কেবল নবীন কিশোরী রাধা । 
হিয়ায় হিয়ায় মরমে মরমে সদাই আছএ বাধা ॥ 
তোমার কারণে নন্দের ভবনে রাখিএ ধেনুর পাল। 
গোলোক তেজিয়া গোবর্ধনে বাস হইআছি জানহ ভাল ॥ 
তোমার নামের মধুর মাধুরী নিরবধি করি গান। 
তোম! বিনে নহে সুখের লেশহি মনেতে নাহিক আন ॥ 
শ্তামের বচন শুনি চণ্ডিদাস আনন্দে ভালয়ে তথি। 
ও রস মাধুরী কে ইহা বুঝিবে কার আছে এত গতি ॥ 


(১) অন্তের প্রাণ অন্যের অন্তর-মধ্যে, কিন্ত আমার প্রাণ তৃমি, 
অর্থাৎ আমার বাহিরে । 


১৭৫ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


( ১৩ ) 
ও রাই তুমি সে আমার গতি। 
তোমার কারণে বসত ওখানে গোকুলে আমার স্থিতি ॥ 
নিশি-দিশি বসি রস-আলাপনে মুরলী লইয়া করে। 
যমুনার তীরে ধেয়ান করিয়া থাকি যে তোমার তরে ॥ 
তোমার মহিমা রূপের নাধুরী তাহ! দেখিবার তরে । 
কদম্ব-কাঁননে ধেন্-বতস সনে থাঁকি তোমা পাবার তরে ॥ 
তোমার মুরতি তোমার পীরিতি হৃদয়ে বান্ধিয়া আছি। 
করি অনুমান জপি তব নাম ওহাই জপিয়া আছি ॥ 
চঙ্দাসে কয় এ হেন পারিতি জগতে আর কি হয়। 
এমন আরতি না দেখিএ কতি (১) এরূপ না হলে নয়। 


( ১ম ) 
গহমাঝে রাঁধা কাননেতে রাধা রাঁধাময় সব দেখি। 
শয়নে স্বপনে ভৌভনে গমনে রাধারে দেখিয়ে আখি ॥ 
প্রেমেতে রাধিকা স্নেহেতে রাধিকা রাধিকা আরতি-পাশে। 
রাধারে ভঙ্িয়া রাধাকান্ত নাম পারছি অনেক আশে ॥ 
দানেতে রাধিক1 ধ্যানেতে রাধিকা রূপেতে রাধিকাময়। 
সর্বত্রে রাধিকা সব্শঙ্গে রাধিকা সদাই দেখিএ তৌয় ॥ 
শ্তানের বচন আরতি শুনিয়া প্রেমামৃতে ভাসে রাধা । 
চঙিদাসে কয় এমন পীরিতি ভিরায় হিয়ায় বাধা । 


(১৫) 
শুন হে রাই। 
তোমার মহিমা ও রস মাধুরী স্দাই মুরলীতে গাই ॥ 
সদাই লইলাম মতি অন্ুপান করে নিশি-দিশি জপি। 
রাধা নাম দুটা প্রেমের অঙ্কুর আপন হিয়াতে রোপি॥ 
উঠিতে বসিতে আন নাহি চিনে নিরস্তর তোমায় দেখি। 
টাদের লালসে যেমন চকো।র তেমতি বসিয়া থাকি ॥ 
যেমন মরম লুবধ ভ্রমরা পরাণ তোমার পাশে । 
মন-মাতা৷ (৯) হাতী অস্কুশ না মানে ধাওত তোমার আশে ॥ 
চগ্ডিদাসে কয় শুন সুনাগরী আর কি জানএ দেহা। 
ঢুই সে জানএ ছু'হাকার তব আনে কি (৩) জানএ লেহা ॥ 


পাশপাশি পা শি 


(১) কোথায়ও। (২) মাতালমত্ত। . (৩) অপরে কি। 


পদাবলী--চগ্ডিদাস_-১৪শ শতাব্দী । 


( ১৬ 0) 
তোমার চরণ অতি স্থশোভন যেদিন দেখি তাই । 
উদ্দেশ টাদক অতি মনোহর দেখিতে আমি রই ॥ (১) 
তোমার বেণী চাঁচর চিকুর যখন পড়এ মনে । 
আপনার শ্রীমুখ-ম গুল নিরথি গগনে মেঘের পানে ॥ 
তোমার নয়ন চঞ্চল সঘন সদাই পড়িছে মনে। 
তবে পূরে মন করি নিরীক্ষণ খঙ্জন পাখীর সনে ॥ 
চটদাসে কয় হেন মনে লয় শুন হে নাগর কান। 
ছুই জনে যদি বাড়াইলে প্রেম তবে কেন হয় মান ॥ 
(১৭ 9 
তোমা বিনে মনে আর নাহি ভয় সদা দেখি রাধা-রূপ। 
আনন্দ-লহরী উঠে কত বেড়ি অমিএগা রসের কৃ ॥ 
তোমার বদন অতি স্ুশোভন মদন মোভিত মানি । 
দেখিয়া জুঁড়ায় সকল পরাণ সফল করিয়া মানি ॥ 
তোমা হেন ধনে থুব কোন স্থানে শুন শুন নাগরা রাই। 
নিশি-দিশি তোমা মনেতে ভাবিএ অন্তরে আর কিছু নাই ॥ 
শয্যাতে নিশিতে ঘুমাই ঘখন স্বপনে তোমারে দেখি। 
নিদ্রা হয় ভঙ্গ তোমা ন| দেখিয়া তখনি মেলিএ আখি ॥ 
চাহিতে তখন স্বপন আপন ইহাত কথন নয়। 
তখনি উঠিয়া বিরলে বলিয়া রাধিকা ঘোবণা হয় ॥ 
চঙ্ডদাসে কহে এঁছন পীরিতি জগৎ পুরিত ভেল। 
ছুঠার পারিতি আরতি শুনিঞ্া ছু'ছু আনন্দিত ভেল ॥ 


রামুর প্রতি। 
( ১) 
শুন রজকিনি রামি । 
ও ছুটি চরণ ধাতল জানির! 
শরণ লইনু আমি ॥ 
তুমি বেদ-বাঁদিনী হরের ঘরণা 
তুমি যে নয়নের তারা । 
তোমার ভজলে ত্রিসন্ধা যাজনে 
টিপ তুমি সে গলার ভারা ॥ 
0) যেদিন চল তোমার চরণ (নখ) না দেখিতে পাই, দে 
।দিন সাদৃগ্ত খু'জিতে চন্দ্রের দিকে তাকা ইয়। থাকি। 


৯১৪৬ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
রজকিনী-রূগ কিশোরী -স্বর্ূপ 
কাম-গন্ধ নাহি তায়। 
রজকিনী-প্রেম নিকষিত-হেম 
বড়ু চঙ্দাসে গায় ॥ 


এক নিবেদন করি পুন পুন 
শুন রজকিনি রামি। 

যুগল চরণ শীতল দেখিয়া 
শরণ লইলাম আমি ॥ 

রজকিনী-রূপ কিশোরা-স্বরূপ 
কাম-গন্ধ নাহি তায়। 

না দেখিলে মন করে উচাটন 
দেখিলে পরাণ জুড়ায় ॥ 

তুমি রজকিনী আমার রমণা 
তুমি হও মাতৃ-পিতৃ। 

ত্রিসন্ধ্যা যাজন তোমারি ভজন 
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী ॥ 

তুমি বাগাদিনী হরের ঘরণী 
তুমি সে গলার হারা। 

তুমি স্বর্গ মত্ত্য পাতাল পর্বত 
তুমি সে নয়নের তারা ॥ 

তোমা বিনা মোর সকল আধার 
দেখিলে জুড়ায়.আথি। 

বেদিনে না দেখি ও চাদ-বদন 
মরুমে নরিয়া থাকি ॥ 

ও রূপ-মাধুরী পাসরিতে নারি 
কি দিয়ে করিব বশ। 

তুমি সে তন তুমি সে মন্ত্র 
তুমি উপাসনা-রস ॥ 

ভেবে দেখ মনে এ তিন তুবনে 
কে আছে আমার আর। 

বাশুলী-আদেশে কহে চণ্ডিদাসে 
ধোপানী-চরণ সার ॥ 


পদাবলী-_চগ্ডিদাস--১৪শ শতাব্দী | ৯৯৭ 
সহজিয়। পদ । 
(১) 

প্রেমের আরুতি দেখিয়া মূরতি 
মন যদি তাঁতে ধার । 

তবে ত সে জন রসিক কেমন 
বুঝিতে বিষম তায় ॥ 

আপন মাধুরী দেখিতে না পাই 
সদাই অন্তর জলে। 

আপন! আপনি করয়ে ভাবনি 
কি হৈল কি হৈল বলে॥ 

মানুষ অভাবে মন মরিচিয়া 
তরাসে আছাড় খার। 

আছাড় খাইয়া করে ছটফট 
জীয়ন্তে মরিয়া যায় ॥ 

তাহার মরণ জানে কোন জন 
কেমন মরণ সেই। 

যে জনা জানয়ে সেই সে জীয়য়ে 
মরণ বাটিয়া লেই॥ 

বাটিলে মরণ জীবে ছুই জন 
লোকে তাহা নাহি জানে। | 

প্রেমের আকৃতি করে ছটফটি 
চগ্ডিদাসে ইহা ভণে ॥ 0১) 


(১) এই পদের সংক্ষিপ্ত অর্থ এই, রূপের আদর্শ যদি মনে জাগ্রত 
হয়, এবং সংসারে যদি তাহার অনুরূপ মুত্তি না পাওয়া যায়, তবে মন নিরাশা- 
সাগরে নিমজ্জিত হয়। তখন সেই আদর্শ রূপের জন্ত প্রাণ ব্যাকুল হইয়া 
সর্বত্যাগী হয় ইহা বুঝিতে পারিয়া যদি কেহ সেই প্রেমিকের অন্ত 
আত্মত্যাগ করিতে দীড়ায়, তবে তাহারা উভয়ে উভয়ের মধ্যে স্বীয় স্বীয় 
আদর্শের সার্থকতা দেখিয়! মুগ্ধ হয়। তখন পরম্পরের জন্ত আত্মত্যাগী 
হইয়া তাহারা যেন পুনর্জীবিত হয়। 


৯৯৮ .. বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
৮ 


প্রেমের যাজন শুন সর্বজন 
অতি সে নিগুঢ় রস। 

যখন সাধন করিবা তখন 
এড়ায় টানিঝ শ্বাস ॥ (?) 

তাহা হইলে মন-বায়ু সে 
আপনি হইবে বশ। 

তা হইলে কখন না হইবে পতন 
জগৎ ঘোষিবে যশ ॥ 

বেদবিধি পার (১) এমন আচার 
যাজন করিবে যে। 

ব্রজের নিত্য ধন পায় সেই জন 
তাহার উপর কে ॥ 

( সদা ) আনন্দ হৃদয়ে নয়নে দেখয়ে 

যুগল কিশোর রূপ। 

প্রেমের আচার নয়ন-গোচর 
জানয়ে রসের কূপ ॥ 

চণ্ডিদাস কয় নিত্য বিলাসময় 
হদয় আনন্দে ভোর । 

নয়নে নয়নে থাকে ছুই জনে 
যেমন জীয়স্তে মর! ॥ 


( ৩) 

শুন শুন দিদি প্রেম সুধা-নিধি 
কেমন তাহার জল । 

কেমন তাহার * গভীর গম্ভীর 
উপরে শেয়ালাদল ॥ 

কেমন ভুবার ডুবেছে তাহাতে 
না জানি কি লাগি ডুবে। 

ডুবিয়া রতন চিনিতে নারিলাম 
পড়িয়া রহিলাম ভবে ॥ 


4৯, আল লি. পপ শন ৮ 


(১) সহজিয়াগণ বেদবিধি মান্ত না করিয়া তাহাদের প্রেমতন 
বেদবিধির উর্ধে কল্পনা! করিয়! থাকেন। 


পদাবলী-_চণ্ডিদীস--১৪শ শতাব্দী 1৯৯৯ 


আমি মনে করি আছে কত ভারী 
নাজানি কি ধন আছে। 

নন্দের নন্দন কিশোরা! কিশোরী 

? চমকি চমুকি হাসে | 

সখীগণ মেলি দেয় করতালি 
স্বরূপে মিশায়ে রয়। 

স্বরূপ জানিয়ে রূপে মিশাইয়ে 
ভাবিয়ে দেখিলে হয় ॥ 

ভাবের ভাবনা আশ্রয় যে জনা 
ডুবিয়ে রহিল সে। 

আপনি তরিয়ে জগত তরায় 
তাহাকে তরাবে কে ॥ 

চগ্ডিদাস বলে লাখে এক মিলে 
জীবের লাগে ধান্ধা। 

শ্রীৰপ-করুণা যাহারে হইয়াছে 
সেই সে সহজ-বান্ধা ॥ 


আপনা বুঝিয়া সুজন দেখিয়া 
পীরিতি করিব তায়। 
' পীরিতি-রতন করিব যতন 
(যদি) সমানে সমানে হয় ॥ 
( সথি) পীরিতি বিষম বড়। 
(যদি) পরাণে পরাণে মিশাইতে পারে 
তবে সে পীরিতি দড় ॥ 


প্রমরা সমান আছে কত জন 
মধুলোভে করে প্রীত। 

মধু-পান করি উড়িয়ে পলায় 
এমতি তাহার রীত ॥ 

হেন ভ্রমরার সাধ্য নাহি কত 
এ রস করিতে পান। 

রসিক যে জন জাঁনয়ে কেবল 


ঞ রস-সন্ধান ॥ 


১৪৬০৩ 





বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় ! 


বিধুর সহিত কুমুদ-পীরিতি 


বসতি অনেক দূরে। 


সুজনে সুজনে পীরিতি হইলে 


এমতি পরাণ ঝুঁরে ॥ 


স্বুজনে সজনে পীরিতি হইলে 


সদাই ছুঃখের ঘর । 


আপন সুখেতে যে করে পীরিতি 


তাহারে বাসিব পর ॥ 


সজনে সজনে অনস্ত পীরিতি 


শুনিতে বাড়ে যে আশ। 


তাহার চরণে নিছনি লইয়া 


কহে দ্বিজ চগ্ডিদাস ॥ 


০:87) 


সুজনের সনে  'আনের (১) পীরিতি 


কহিতে পরাণ ফাটে । 


জিহ্বার সহিত দন্তের পীরিতি 


সময় পাইলে কাটে। 


(সখি) কেমন পীরিতি লো। 


আনের সহিত করিয়া পীরিতি 


গরলে ভরিল দেহ ॥ 


বিষম চাতুরী বিষের গাগরী 


সদাই সে পরাধীন । 


আত্মসমর্পণ * জীবন যৌবন 


তথাচ ভাবয়ে ভিন ॥ 


সকাম লাগি ফেরয়ে ঘুরিয়া 


পর-তত্বে নাহি চায়। 


করিয়। চাতুরী মধু পান করি 


শেষে উড়িয়া যায় ॥ 


( সখি ১ না কর সে প্রেম-আশ 


বটিয়া (২) পীরিতি কেবল কুরীতি 


কহে দ্বি চগ্ডিদাস ॥ 


(১) অন্ঠের। এখানে, ুর্জনের | 


(২) ক্ষণন্থায়ী। 


পদাবলী- চগ্ডদাস--১৪শ শতাব্দী । ১০৩১ 


€ ৬) 

শুন গো সজনি আমারি বাত। 
পীরিতি করবি স্ুজন-সাথ ॥ 
স্ুজন-পীরিতি পাষাণ-রেখু। 
পরিণামে কভু না হবে বেক ॥ ০১) 
ঘষিতে ঘষিতে চন্দন-সার। 
দ্বিগুণ সৌরভ উঠয়ে তার ॥ 
চঙ্জিদাস কহে পীরিতি-রীতি। 
বুঝিয়া সজনি করহ প্রীতি ॥ 


(৭) 
নিজ-দেহ দিয়া ভজিতে পারে । 
সহজ-পীরিতি বলিব তারে ॥ 
সহজে রসিক করয়ে প্রীত। 
রাগের ভজন এমন রীত ॥ 
এখানে সেখানে এক হইলে। 
সহজ-পীরিতি না ছাড়ে মোলে ॥ 
সহজ বুঝিয়ে যে হয় রত। 
তাহার মহিমা! কহিব কত ॥ 
পীরিতি করিয়ে ভাঙগয়ে যে। 
সাধনা অঙ্গ না পায় সে॥ 
চগ্ডিদাস কহে সহজ-রীত। 
বুঝিয়ে নাগরী করহ প্রীত ॥ 


মরম নাজানে ধরম বাখানে (২) 
এমনে আছয়ে যারা । 

কায নাই সথি তাদের কথায় 
বাহিরে রহুন তার! ॥ 

আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে 
ভিতর দুয়ার খোলা । 

তোরা স্তর (৩) হইয়া! আয় না দজনি 
আধার পেরিলে আলা ॥ 

১ না হবে বেক-্বক্র হয় না। পাষাণের রেখ! যেরূপ একবার 


সোজ! টানিলে চিরকালই সেইরূপ থাকে । পর 
(২) মর্শ জানে না, অথচ ধর্শব্যাধ্যা করিতে যায়। (৩) নীরব। 


১৬৩২ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


আলোর ভিতরে কালাটি"'আছে 
চৌউকি (১) রয়েছে সেথা। 
ও দেশের কথা এ দেশে কহিলে 
লাঁগিবে মরমে ব্যথা ॥ 
(তোরা) পরপতি (২) সনে শয়নে স্বপনে 
সদাই করিবি লেহা। 
(তোরা) সিনান করিবি নীর না ছ'ঁইবি 
ভাবিনী ভাবের দেহ (৩)॥ 
কহে চঙ্ডদাসে এমতি হইলে 
তবেত পীরিতি সাঁজে। 
(তোরা) না হইবি সতী না হবি অসতী (৪) 
থাকিবি রমণী-মাঝে ॥ 


রামমণির পদীবলী । 


রামী ধোপানী চগ্ডদাসের প্রেম-পাত্রী। তীহার স্বরচিত এই 
কয়েকটি পদ পাওয়া গিয়াছে । যখন আমরা রামীর ভণিতা' পাইয়াছি, 
তখন পদগুলি তাহারই রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা উচিত। কিন্ত 
চণ্ডিদাসের সঙ্গে রাঁমমণির প্রণয়-ব্যাপার বৈষ্ণব-সমাজে এতই বিঘোষিত 
হইয়াছিল যে, রামমণির ভণিতা দিয়া পরবর্তী কোন সহজিয়া-বৈষ্ণবও 
পদগুলি লিখিয়া রাখিতে পারেন। 


(১) 


কি কহিব বধু হে বলিতে না যুয়ায় (৫)। 
কাদিয়া কহিতে পোড়া মুখে হাসি পায় ॥ 


(১) চৌকি পাহারা । (২) পরপতি শ্রেষ্ঠপতি-ভগবান। 


(৩) চিন্ময় দেহ। (৪) সততীত্বের দর্প এবং অসতীর কলঙ্ক 
উভয়ই পরিহার করিবি। (৫) যোগ্য হয়। 


পদাঁবলী- রামমণি--১৪শ শতাব্দী । 


অনামুখু মিন্সেগুলার কিবা বুকের পাটা। 
দেবী-পুজা বন্ধ করে (১) কুলে দেয় কাটা ॥ 
দুখের কথা কৈতে গেলে প্রাণ কান্দি উঠে। 
মুখ ফুটে না ব্ল্‌তে পারি মরি বুক ফেটে ॥ 
ঢাক পিটিয়ে অপবাদ গ্রামে গ্রামে দেয় হে। 
চক্ষে না দেখিএ মিছে কলঙ্ক রটায় হে ॥ 
ঢাক ঢোলে যে জন স্জন-নিন্দা করে । 
ঝঞ্চনা (২) পড়ুক তার মাথার উপরে ॥ 
অবিচার-পুরী দেশে আর না রহিব। 

যে দেশে পাষণ্ড নাই সেই দেশে যাব ॥ 
বাশুলী দেবীর যদি রুপা-দৃষ্টি হয়। 
মিছে কথা সেঁচা জল কতক্ষণ রয়। 
আপনার নাক কাটি পরে বলে বৌচা। 

সে ভয় করে না রামী নিজে আছে সাচা॥ 


9 
কোথা যাও ওহে প্রাণ-বধু মোর 


দাঁসীরে উপেক্ষা করি । 

না দেখিয়! ছুথ ফাটে মোর বুক 
ধৈরয ধরিতে নারি ॥ 

বাল্যকাল হ'তে এ দেহ সপিন্ধু 
মনে আন নাহি মানি। 

কি দৌষ পাইয়া মথুরা যাইবে (৩) 
বল হেসে কথা শুনি। 

তোমার এ সারথী (৪) কুর অতিশয় 


বোধ বিচার নাই। 


সপাস্পিশাদাাপিশ পট সস 
সপ স্পা স পপ বলদ পপি? পাপ প আ. শিশিনশি। 


(১) চঙ্দাস বাশুলী দেবীর মন্দিরের পুজকব্রীক্গণ ছিলেন। 
ধে(পনীর সহিত প্রধয প্রতারিত হওয়াতে তাহাকে পুজা করিতে দেওয়া 
নিষিদ্ধ হইয়াছিল। (২) বজ। 

(৩) রামীর সঙ্গে কোন সব্বন্ধ রাখিতে পারিবেন না, এই প্রতিশ্রুতি 
প্রদান করিয়া সমাজচ্যুত চণ্ডিদাঁস কুলে উঠিতে চাহিয়াছিলেন। বঙ্গভাষা 

ও সাহিত্যের তয় সংস্করণ) ২১০-২১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 
(৪) এখানে চগ্ডিদাসের ভ্রাতা নকুলকে বুঝাই তেছে। 


শপ ০ শি শি শীশাাীপশাাপীপীস্পীশী সপ পপ পক 


১০৪৪ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


বোধ থাকিলে ছখ-সিদু-নীরে 
অবল! ভাসাতে নাই ॥ 

পীরিতি জালিয়া যদি বা যাইবা 
কবে বা আসিবে নাথ । 

রামীর বচন করহ পালন 
দাসীরে করহ সাথ ॥ 

তুমি দ্িবাভাগে লীলা-অনুরাগে 
ভ্রম সদ্দা বনে বনে । 

তাহে তব মুখ না দেখিয়া ছুথ 
পাই বহু ক্ষণে ক্ষণে ॥ 

ক্রটি সম কাল মানি নুজঞ্জাল 
যুগতুল্য হএ জ্ঞান। 

তোমার বিরহে মন স্থির নহে 
ব্যাকুলিত হয় প্রাণ ॥ 

কুটিল কুস্তল কত নির্মল 
শ্রীমুখমণ্ডল-শোভা । 

হেরি হয় মনে এ ছুই নয়নে 
নিমেষ দিয়েছে কেবা ॥ £১) 

যাহে সর্বক্ষণ তব দরশন 
নিবারণ সেই করে। 

ওহে প্রাণাধিক কি কব অধিক 
দৌষ দিয়ে (২) বিধাতারে ॥ 

তুমি সেআমার আমি সে তোমার 
সহ কে আছে আর। 

থেদে রামী কয় চঙিদাস বিনা 
জগৎ দেখি আ্বাধার ॥- (৩) 


০ 


(১) নিমেষ থাকার দরণ অনিমিষে দেখিতে পারি না। 

(২) দোষ দেই। 

(৩) এই সমস্ত পদটির ব্যাথ্য। বঙ্গভাষ! ও সাহিত্যের ২১৮ পৃষ্টা 
রষ্টবা। 





বিষ্ভাপতির পদাবলী । 


মৈথিল কৰি বিস্তাপতি খুষ্টীয় চতুদ্দিশ শতাব্দীর শেষভাগে ও পঞ্চদশ 
শতাব্দীর অনেকাংশ জুড়িয়৷ বিদ্যমান ছিলেন। ইহার সম্পূর্ণ বিবরণ 
বঙ্গভাষা! ও সাহিত্যের ২১৯__২৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 


বয়ঃ-সন্ধি | 


কিছু কিছু উতপতি অঙ্কুর ভেল। 
চরণ চপলগতি লোচন লেল ॥ (১) 


অব সব খনে রহু আচরে ,হাত। (২) 
লাজে সধীগণে না পুছয় বাত ॥ 

কি কহব মাধব বয়সক-সন্ধি। 
হেরইতে মনদিজ-মন রহু।বন্দী ॥ (৩) 
শুনইতে রস-কথা থাপয় চিত। 
যৈসে কুরঙ্গিণী শুনএ সঙ্গীত ॥ (৪) 
শৈশব যৌবন উপজল বাদ। 

কেও ন মানয়ে জয় অবসাদ ॥ (৫) 
বিষ্ভাপতি কৌতুক বলিহারি | 
শৈশব সে তন্ন ছোড় নাহি পারি ॥ 





(১) যৌবনের কিছু কিছু অন্কুর উৎপন্ন হইল। পদের চঞ্চল গতি 
রহিল না, তাহা চক্ষু লইল। অর্থাৎ বালিকা-নুলভ চরণ-চাঞ্চল্য তিরোহিত 
হইল, কিন্তু যুবতী-স্থলভ চক্ষের চাঞ্চল্য দেখা দিল। 

(২) এখন সমস্ত সময়েই অঞ্চলে হাত দেখা যায়, অর্থাৎ শরীর 
ঢাকিয়া রাখিবার জন্য সর্ববদ। ব্যগ্র। 

(৩) বয়সের সন্ধি অর্থাৎ বাল্য-যৌবনের মিলন-কালের কৈশোরের) 
কথা তোমাকে কি বলিব, তাহা দেখিয়া কামদেবের মন আবদ্ধ হয়। 

(৪) মুগী যেরূপ সঙ্গীত শুনিবার জন্য (চিত্ত স্থাপন করে), প্রেমের 
কথ৷ শুনিতে সেইরূপ চিত্ত স্থাপন করে (থাপয়ে)। 

(৫) শৈশব এবং যৌবনের ছন্দ আরম্ভ হইল, কেহই জয় বা 
পরাজয় মানিল না। অর্থাং শৈশব জয়ীকি যৌবন জয়ী বুঝিতে পার৷ 
গেল না, কতকগুলি চিহ্ন দ্বারা শৈশব এবং অপর কতকগুলি দ্বার 
যৌবন প্রতীন্বমান হইতে লাগিল। 


১০০৬ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
দিনে দিনে উন্নত পয়োধর গীন | 
বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ (১) ভেল খীন (২)॥ 
আনে মদন বড়ায়ল দিঠ। 
শৈশব সকলি চমকি দেল পীঠ॥ (৩) 
অব ভেল যৌবন বঙ্কিম দিঠ। 
উপজল লাজ হাস ভেল মিঠ ॥ (৪) 
খনে খন নয়ন-কোণ অনুসরই | 
খনে খন বসন-ধুলি তন্ন ভরই ॥ (৫) 
থনে থন দশন ছটাছট হাস। 
খনে খন অধর আগে করু বাস ॥ (৬) 
চঙকি চলয়ে খন খনে চলু মন্দ । 
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ ॥ (৭) 
হৃদয়ক-মুকুল হেরি হেরি থোর। 
খনে আচর দেই খনে হোয় ভোর ॥ (৮) 
বাল! শৈশব তারুণ ভেট। 
লখই না পারিম জেঠ কনেঠ ॥ (৯) 


পস্সপীপপদ স্পা পসপপাসিশ পা 


(১) কটি। (২) ক্ষীণ। (৩) প্রেম-দেবতীর (কামের) 
দৃষ্টি যতই বাঁড়িল, ততই শৈশব-চিহ্ন-গুলি চমকিয়া পৃষ্ঠ-ভঙ্গ দিল। 

(৪) যৌবনে দৃষ্টি বঙ্কিম হইল, লজ্জা উৎপন্ন হইল এবং হাসি মিষ্ট 
হইল। (৫) ক্ষণে ক্ষণে চক্ষৃতারা চক্ষুর প্রান্ত-ভাগ আশ্রয় 
করিল, অর্থাৎ অপাঙ্গ-দৃষ্টি হইল--(যৌবনের লক্ষণ)। আবার পরক্ষণে 
অঞ্চলের ধূলি অঙ্গে শোভা পাইল-_(বালিকার লক্ষণ)। 

(৬) সময়ে সময়ে দন্ত-বিকাশ-সহ উচ্চহান্ত। (বোলিকার লক্ষণ)। 
আবার সময়ে সময়ে হাসি অধরাগ্রে দেখা দেয়, অর্থাৎ মৃদু, অন্ুচ্চারিত 
হাসি-রেখা অধর-প্রান্তে মিলাইম্া যায়। (যৌবন-লক্ষণ)। 

(৭) ক্ষণে ক্ষণে চমকিত হইয়া চলে, অর্থাৎ বালিকার অবাধ 
চঞ্চল-গতি ; কিন্তু পরে মন্দগতি (যুবতী-নারীর যোগ্য)। মন্মথ অর্থাৎ 
প্রেম-দেবতার পাঠ প্রথম অভ্যাস হইতেছে । 

(৮) স্বীয় দেহে যৌবন-চিহ্ন-প্রকাশে ক্ষণে বিশ্রিত হইয়া তাহা 
দর্শন করে (বালিকার কৌতৃহলবশতঃ ); আবার পরঙ্ষণে তাহা অঞ্চলে 
আবরণ করে (যুবতী-জনোচিত লঙ্জাবশতঃ)। (৯) এই রমণীতে বাল্য 
ও যৌবনের ভেট (মিলন) হইয়াছে; কে জ্যেষ্ঠ কে কনিষ্ঠ, অর্থাং 
বালিকার লক্ষণই বেশী কিংবা যুবতীর লক্ষণ প্রবল, তাহা! বুঝা যায় না। 


পদ্াবলী-_বিদ্যাপতি--১৪-১৫শ শতাব্দী । 


বিগ্কাপতি কহ শুন বর কান। 
তরুণিম শৈশব চিহৃহি ন| জীন ॥ (১) 


খন ভরি নাহি রহ গুরুজন-মাঝে। 
বেকত অঙ্গ না ঝাঁপয় লাজে ॥ (২) 
বাল! জন সঙ্গে যব রহই। 

তরুণী পাই পরিহাস তঁহি করই ॥ (৩) 
মাধব তুয়৷ লাগি ভেটল রমণী। 

কে কহু বাল! কে কু তরুণী (৪) ॥ 
কেলিক রভস যব.গুনে আনে । 
আনতএ হেরি ততহি দেএ কাণে ॥ (৫) 
ইথে যদি কেও করএ পরচারী। 
কাদন মাথি হসি দেএ গারি ॥ (৬) 
স্বকবি বিষ্ভাপতি ভণে। 
বাঁলা-চরিত রসিক-জন জানে ॥ 


শ্রীকৃষ্ণের পূর্ববরাগ | 


ধহা ধহ! পদ যুগ ধরই। 

তঁহি তহি সরোরুহ ভরই ॥ (৭) 
বহা হা বলকত অঙ্গ । 

তহি তঁহি বিজুরী-তরঙ্গ ॥ 


(১) তরুণী এবং বালিকার চিহ্ন তুমি জান না। 

(২) একটি ক্ষণও স্থির হইয়া গুরুজনের নিকট থাকে না। মুক্ত 
অঙ্গ লজ্জায় আবরণ করে না। 

(৩) যখন বালিকাদের সঙ্গে থাকে, তখনও যুবতী কাহারও সমাগম 
হইলে তাহার সঙ্গে পরিহাস করিতে ভালবাসে । 

(8) কেহ বলে বালিকা, কেহ বলে যুবতী । 

(৫) অপরের মুখে প্রেম-ব্যাপারের কোন প্রসঙ্গ শুনিলে মস্তক 
অবনত করিয়া অতিশয় মনোযোগের সহিত তাহা! শ্রবণ করে। 

(৬) ইহা যদি কেহ লক্ষ্য করিয়া প্রচার করে, তবে কান্নামিশ্র- 
হাসির সহিত তাহাকে গালি দিতে থাকে। 


(৭) যে যেস্থানে পদ-বিক্ষেপ হয়, সেই সেই স্থানে যেন পল্স বিকশিত 
হইয়া উঠে। 


১০০৭ 


১০০৮ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
কি হেরল অপরূপ গোরী। 
পৈঠল হিয্ন মাহ! মোরি ॥ (১) 
বহা ধহ! নয়ন বিকাশ। 
তহি তঁহি কমল-পরকাশ ॥ 
ধহা লু (২) হাস সঞ্চার । 
হি তঁহি অমিয় বিকার (৩)। 
ধাহা ধাহা কুটিল কটাখ (৪)। 
তহি তঁহি মদন-শর লাখ । 
হেরইতে সো ধনী থোর। 
অব তিন ভুবন অগ্রোর (৫) ॥ 
পুন কিয়ে দরশন পাব। 
অব মোহে ইহ ছু যাব। 
বিস্তাপতি কহ জানি। 
তুয় গুণে দেয়ব আনি ॥ 


গীন পয়োধর ছুবরি গতা | (৬) 

মেরু উপজল কনক লত! ॥ (৭) 

এ কাহু, এ কাহ্ন, (৮) তোরি দোহাই। 
অতি অপরূপ দেখলি রাই ॥ 

মুখ মনোহর অধর সুরঙ্গ । 

বাধুলি মাধুরি কমলক-সঙ্গ ॥ 
লোচন-যুগল থির তৃঙ্গ-আকার। 

মধু মাতল কিয়ে উড়ই ন পার ॥ (৯) 


(১) আমার হিয়ার মধ্যে প্রবেশ করিল। 
(২) লঘু, মৃছ। (৩) বিকিরণ করে। 


(৪) কটাক্ষ। (৫) অগোর -অজ্ঞান-মোহ-প্রাপ্ত। 
(৬) ছুবরি _দুর্বল। পয়োধর স্থূল হওয়াতে দেহ তনী হইয়া 
পড়িল। (৭) কনক-লতাতে যেন মেরুপর্কাতের 


আবির্ভাব হইল। অর্থাৎ প্রশস্ত পয়ৌধরভরে দেহ ক্ষীণ হইয়া পড়িল 
কনকলতায় যেন মেরুপর্বত উৎপন্ন হইল। 

(৮) কাহু,_কানু _কৃষ্ণ। | 

(৯) ছাট স্থির ভ্রমনের যায়, তাহারা যেন মধুতে মত হইয়া 
আছে, এ জন্য উড়িতে পারিতেছে না। 


পদাবলী-_বিদ্যাপতি_-১৪-১৫শ শতাব্দী । 


ভউ হেরি কথা পুছহ যন্থু। 
মদনে যোড়লি কাজর-ধন্ছু ॥ (১) 
ভণে বিগ্ভাপতি দূর্তী-বচনে । 
এত শুনি কাহন করু গমনে ॥ 


আু মঝু শুভ দিন ভেলা । 

কামিনী পেখলু সিনানক-বেলা ॥ 
চিকুরে গলয় জল-ধার!। 

মেহ বরিখে যনি মোতিম-হার| ॥ (২) 
বদন পোছল পরচুরে । 

মাজি ধ্য়ল জনি কনক-মুকুরে ॥ (৩) 
তি উদয়ল কুচ জোরা'। 

পলট বৈস্যয়ল কনক-কটোরা ॥ (৪) 
নীবি-বন্ধ করল উদেস (৫)। 
বিদ্যাপতি কহ মনোরথ শেষ ॥ 


যাইতে পেখলু নহাইলি গোরী। 

কতি সঞ্জে রূপ ধনী আনলি চুরি ॥ (৬) 
কেশ নিঙ্গড়াইতে বহ জল-ধারা। 

চামরে গলয় যনি মোতিম-হারা ॥ 
অলকহি তিতল তঁহি অতি শোভা । (৭) 
অলিকুল কমলে বেঢ়ল মধু-লোভা ॥ 





(১) ভ্র-যুগের কথা কি জিজ্ঞাসা কর, প্রেমদেবতা যেন কজ্জল- 


নির্ষ্দিত ধনু যোজনা করিয়াছেন । 

(২) কেশ হইতে জল পড়িতেছে, "যেন মেঘ হইতে যুক্তা-হার 
বিগলিত হইতেছে। 

: (৩) মুখ প্রচুর পরিমাণে মার্জিত হইল, যেন স্বর্ণনিশ্মিতি মুকুর 
কেহ মাজিয়া ধুইয়া রাখিল। 

(৪) ম্বর্ণনির্শিত কৌটা! যেন উল্টা করিয়া রাখা হইয়াছে। 

(৫) উদ্দাস- শ্লথ। 

(৬) স্নান করিয়া গৌরাঙ্গী রাধিকাকে যাইতে দেখিলাম,_-কত 
সামগ্রী হইতে যেন সে তাহার রূপ চুরি করিয়া আনিয়াছে। 

(1) সিক্ত-কেশে মুখ বড় সুন্দর দেখাইতে লাগিল। 

| ৯২৭ 


১০০৯ 


১৩ ৯৩ 


বঙ্গ-সাহিত্যশ্পরিচয় | 


নীরে নিরঞ্জন লোচন-রাতা (১)। 
সিন্দুরে মণ্ডিত যনি পন্তজ-পাতা । 
সজল-চীর রহ পয়োধর-সীমা। 
কনক-বেলে যনি পড়ি গেল হিমা ॥ (২) 
ও লুকি করতহি চাহে কিয় দেহা। 
অবহি ছোড়ব মোহি তেজব লেহা! ॥ (৩) 
এঁছন রস নহি পাওব আর! । 

ইথে লাগি রোই গলয়ে জল-ধারা ॥ £৪) 
বিচ্াপতি কহ শুনহ মুরারি। 

বসন লাগল ভাব রূপ নেহারি ॥ 


মুদিত নয়নে হিয় ভূজষুগ চাপি। 
শুতি রহল তঁহি কিছু না অলাপি ॥ (৫) 
পরসঙ্গে করলহি নামহি তোরি। 

তবহি মিলঅ আখি চাহে মুখ মোরি ॥ (৬) 
শুন ধনি ইথে নহি কহি আন ছন্দ। 
তোহে অন্থুরত ভেল শ্যাম চন্দ ॥ 

যোই নয়ন-তঙ্গী ন সহ অনঙ্গ | (৭) 

সোই নয়নে অব লোর-তরঙ্গ | 


দি পপ পপিদাশা পপি প্লাগ পিপীপিও পাপী ৫ শশা ২ ক শান ১৭ উপ শী 6 তল আপপিশিশীিিসপ্পিপল এপাশ পা শি 


(১) রাতা _ রক্তবর্ণ। 

(২) পয়োধরের উপরে সজল-্থক্-বন্ম শোভা.পাইতে লাগিল, মনে 
হইল যেন স্বর্ণ-নির্শিত বিবফ্ল হিমাবৃত হইয়াছে । 

(৩--৪) সজল-বস্ত্র দেহের সহিত্র মিলাইয়। লুকাইয়া রহিয়াছে, 
তাহার এই ভয় যে, স্থুন্দরী এখনই তাহার স্নেহ বিশ্বৃত হইয়া তাহাকে 
পরিত্যাগ করিবে ; সুন্দরীয় দেহ-স্পর্শ রদ হইতে শীপ্র বঞ্চিত হইবে, 
এই জন্য সে কান্দিয়া অশ্র-বিসর্ন করিতেছে । (আর্থ বস্ত্র হইতে 
জল-ধার! পাতের উতপ্রেক্ষা ।) 

(৫) চক্ষু মুদিত করিয়! বক্ষে কর অর্পণপূর্বক কাহারও সঙ্গে 
আলাপ না করিয়! সুন্দরী শুইয়া রহিল। 

(৬) প্রসঙ্গে তোমার নাম করিলে তবেই মুখ ফিরাইয়া একবার 
দৃষ্টিপাত করে। 

(৭) অনঙ্গ যে দৃষ্টি সহ করিতে পারে না, অর্থাৎ যে দৃষ্টির নিকট 
কানঙ্গ পরাজিত হয়। 


পদীবল।-_বিদ্যাপতি__১৪-১৫শ শতাব্দী । 


যোই অধরে সদ| মধুরিম-হাস। 

সোই নীরস ভেল দীঘ-নিশাস ॥ 
বিগ্ভাপতি ভণে মিথ নহ ভাখি (১)। 
গোবিন্দ দাস কহ তুছ' তহি সাথী ॥ (২) 


অভিসার । 


জিনি করবর রাজহংস-গতি-গামিনী চললিহ সঙ্কেত-গেহা। 
অমল-তড়িত-দণ্ড হেম-মঞ্জরী জিনি অতি স্রন্দর দেহা ॥ 

জলধর চামর তিমির জিনি কুস্তল অলক। ভূঙ্গ শৈবালে। (৩) 
ভৌহ মদন-ধন্ু ভ্রমর ভূজঙ্গিনী জিনি আধ বিধুবর ভালে ॥ 
নলিনী চকোর শফরী সব মধুকর মৃগী খঞ্জন জিনি আখি। 

নাসা তিল-ফুল গরুড়-চঞ%চ জিনি গিধিনী শ্রবণে বিসেখী (8)। 
কনক-মুকুর শণা কমল জিনিয়! মুখ জিনি বিম্ব অধর পবারে (৫)। 
দশন মুকুতা-পাতি কুন্দ করগ-বাজ (৬) জিনি কথু-ক আকারে ॥ 
বেল তাল যুগ কনয় (৭) কলস গিরি কটোরি জিনিয়া কুচ সাজ!। 
বাহু মৃণাল-পাশ বল্পরী জিনি সিংহ ডমরু জিনি মাঝা ॥ 

উরু-যুগ কদলী করিবর-কর জিনি থল-পক্ক্ জিনি পদ পাণি। 
নথ দাড়িম-বীজ ইন্দু রতন জিনি পিক অমিয় জিনি বাণী ॥ 

তণই বিগ্ভাপতি শুনহ মধুর-মতি রাঁধারূপ অপারা। 

রাজা! শিবসিংহ রূপনারায়ণ একাদশ অবতার ॥ (৮) 

বড) ভাঁখি_ তাষি- সবলি। মিথ্যা বলিভেছি না। 

(২) বিগ্ভাপতির অনেক ভণিতা লইয়া গোবিন্দ দাস এই ভাবে 
স্বীয় কবিত্বের পরিচয় দয়াছেন। রাধামোহন আচাধ্য-কৃত পদসমুদ্রের 
সংস্কৃত টীকায়, গোবিন্দদাসের এই ভাবের ভণিতা দেওয়ার কথা 
উল্লিখিত আছে। বিগ্ভাপতির শেষ চরণ পরিবর্তন করিয়া গোবিন্দ দাস 
এইরূপ করিয়াছেন। এখানে পদের অর্থ এই-_বিগ্যাপতি বলিতেছেন, 
ইহা মিথ্যা কথা নহে; গোবিন্দ দাস বলিতেছেন, তুমিই তাহার সাক্ষী । 

(৩) এক একটা অঙ্গের বহু উপমা দেওয়া হইয়াছে । কেশের 
সঙ্গে মেঘ, চামর, অন্ধকার প্রভৃতি উপমিত হইয়াছে । 

(৪) বিশেষ করিয়া, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। (৫) প্রবাল। 

(৩) দাড়িত্ব-বীজ। (৭) কনক। 

(৮) শিবসিংহকে কবি হরির একাদশ অবতার বলিয়া উল্লেখ 
করিতেছেন। বিগ্াপতি-কত “পুরুষ পরীক্ষায়, উল্লিখিত আছে, রাজা 
া। কষকবর্ণ ছিলেন সেখানেও তিনি এই জন্য কুষের সঙ্গে উপমিত 
ই / | 








১০১২ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
অভিসার-মিলন | 


অবন রাজপথে পুরজন জাগি। 
ঠাদ-কিরণ জগমণ্ডল লাগি ॥ . 
রহিতে সোয়াথ নাহি নৌতুন লেছ। (১) 
হেরি হেরি স্ন্দরী পড়ল সন্দেহ ॥ 
কামিনী কয়ল (২) কতহু পরকার। 
পুরুষক-বেশে করল অভিসার ॥ 

ধন্মিল (৩) লোল (8) ঝুট করি বন্ধ (৫)। 
পহিরল বসন আন করি ছন্দ ॥ (৬) 
অন্বরে দেহ নহি সম্বর ভেল। 
বাজন-যন্ত্র হৃদয়ে করি নেল ॥ (৭) 
প্রছনে মিলল কুঞ্জক-মাঝ। 

হেরি না চিহ্নয়ি নাগর-রাজ ॥ (৮) 
হেরইতে মাধব পড়লহি ধন্ধ। 

পরশিতে ভাঙ্গল হৃদয়ক-দন্দ ॥ (৯) 
বি্ভাপতি কহ তব কিয়ে ভেলি। 
উপজল কত কত মনমথ-কেলি ॥ 


প্রেম-বৈচিত্র্য | 
কি কহব এ সখি আজ্জুক বাত। 
মাণিক পড়ল কুবণিক-হাত ॥ (১০) 
কাচ কাঞ্চন ন জানয় মূল। 
গুপ্তা রতন করয় সমতুল ॥ (১১) 


পপ পাপা শিপ াপিীশী 4 টা পতিত শি 4 2 ০ পাপ পাপা পা পপ জপ. বাদ প 2) না 


পপ 


(১) নূতন প্রেমে ঘরে থাকিতে সোয়ান্তি নাই। (২) করিল। 
(৩) কেশ। (৪) আলুলাফিত। (৫) ঝুষটা করিয়া বান্ধিল। 
(৬) অন্ত ছন্দে, অর্থাৎ পুরুষের মত করিয়া বস্ত্র পরিল। 

(৭) বস্ত্রে দেহ ভাল আবৃত হইল না, স্থতরাং একট বাচ্য্ 
বক্ষের উপর তুলিয়া লইল। (৮) নাঁগর-রাজ দেখিয়া চিনিতে 
পারিলেন না। (৯) স্পর্শকরা মাত্র সংশয় ঘুচিল। 

(১৭) অজ্ঞ বণিকের হত্তে মাণিক পড়ার মতন হইল। 

(১১) কাচ এবং কাঞ্চনের মুলোর তারতম্য জানে না; গুঞ্লাফল 
এবং রদ্ধের তুল্য দর দেয়। 


পদাবলী- বিগ্যাপতি--১৪-১৫শ শতাব্দী । ১০১৩ 


যে কিছু কভু নহি কলা-রস জান। 
নীর খীর ছু'ছ করয় সমান ॥ 
তহি সে? কহ পীরিতি রসাল। 
বানর-কণ্ে কি মোতিম-মাল | 
ভণই বিদ্যাপতি ইহ রস জান। 
বানর-মুহে (১) কি শোভয় পাঁণ ॥ 


আজুক লাজ তোহে কি কহুব মাই। 
জল দেই ধোই যদি তবছু ন যাই ॥ (২) 
নাহই উঠনু (৩) হম কালিন্দী-তীর । 
অঙ্গহি লাগল পাতল-চীর ॥ 

তাহে বেকত ভেল সকল শরীর | 

তহি উপনীত সমুখে যদুবীর ॥ 

বিপুল নিতম্ব অতি বেকত ভেল। 
পালটি তা পর কুস্তল দেল ॥ (8) 


উরোজ (৫) উপরে যব দেয়ল দিট (৬)। 
উর মোড়ি (৭) বৈঠলু হরি করি পিঠ ॥ 
হাসি মুখ মোড়য়ে টাট (৮) মধাই। 

তন্থু তন্ ঝাঁপিতে ঝাপন ন যাই ॥ (৯) 
বিগ্ভাপতি কহে তুছ অগেয়ানী | 

পুন কাহে পলটি ন পৈঠলি পানী ॥ (১০) 


এ ধনি রঙ্গিণি কি কহব তোয়। 
আজুক কৌতুক কহন ন হোয়। 
একলি শুতলছলি (১১) কুম্ম-শয়ান। 
দোসর মনমথ-করে ফুল-বাঁণ ॥ (১২) 


(১) মুখে। ২) জল দিয়া ধুইলেও এই লজ্জা যাইবে না। 


(৩) ম্নান করিয়া উঠিলাম। 
(৪) কেশ উল্টাইয়া নিতম্বের উপর দিলাম । (৫) বক্ষ। 
(৬) দৃষ্টি। (৭) ফিরিয়া। (৮) চঞ্চল-প্রকৃতি। 


(৯) ক্ষীণ শরীর আবৃত করিবার চেষ্টা করিয়াও পারিলাম ন|। 
(১০) পুনঃ কি জন্ত ফিরিয়া জলে প্রবেশ করিলে না? 

(১১) শুইয়াছিলাম। 

(১২) সঙ্গে আর কেহ ছিল না, কেবল পঞ্চশর লইয়! মম্মথ ছিল | 


১০১৪ 


পপ 


বঙ্গ-সাহিত্য-্পরিচয় । 


নৃপূর ঝুনু ঝুন্থ আওল কান । 

কৌতুকে মুদি হম রহল নয়ান ॥ 

আওল কাহু, বৈসল মঝু-পাশ। 

পাশ মোড়ি হম লুকায়ল হাস ॥ (১) 
কুস্তল-কুন্থম-দাম হরি (২) লেল। 
বরিহা মাল পুনহি মোহি দেল ॥ (৩) 
নাসা মোতিম গীমক (৪) হার । 

যতনে উতারল কত পরকার ॥ 

কঞ্ণুক ফুগইতে (৫) পনু ভেল ভোর । 
জাগল মনমথ বান্ধল চোর ॥ (৬) 

ভণই বিগ্যাপতি এহ রস ভান। 

তুহু রসিকা পু ৭) রসিক সুজান ॥ (৮। 


মান । 
যাঁক দরশ বিন ঝরয় নয়ান। 
অব নহি হেরসি তাক বয়ান ॥ (৯) 
সুন্দরি তেজহ দারুণ মান । 
সাধিয় চরণে রসিকবর কান (১০) ॥ 
ভাগে (১১) মিলয় ইহ শ্তাম রসবন্ত। 
ভাগে মিলয় ইহ সময় বসন্ত ॥ 


(১) আমি পার্খব-পরিবর্তন করিয়। হাস্ত লুক্কায়িত করিলাম 
(২) হরণ করিয়া । 
(৩) আমার মাথার কুম্থন-দান লইয়। তৎপরিবর্তে উৎকৃষ্ট পুষ্প-মাল্য 
প্রদান করিল। বরিহা-চমংকার। চলিত কথায় “বেড়ে” বলে। 
নগেন্ত্র বাবু বরিহা শব্দের অর্থ “বহ” অর্থাৎ শিথি-পুচ্ছ করিয়াছেন। 
কিন্তু রাধা যে মযুরের পুচ্ছ পরিতেন তাহা কোন্‌ শানে আছে জানাইলে 
ভাল হইত। (৪) গীমক-্গ্রাবার । (৫) কাচুলি খুলিতে। 
(৬) মন্সথ জাগ্রত হইল এবং আমি চোরকে বাহু-পাশে বীধিলাম। 
(৭) প্রতু। 
(৮) তুমি রসিক! এবং প্রতু স্থজন-রসিক । 
(৯) ধাহার দর্শন বিনা চক্ষু অশ্রপূর্ণ হয়, এখন চক্ষু মেলিয়া তাহার 
মুখ দেখিতেছ ন। (১০) কাছ । 
(১১) ভাগ্য-বলে। 


পদাবলী-_বিদ্যাপতি--.৪-১৫শ শতাব্দী । 


ভাগে মিলয় ইহ প্রেম-সঙ্ঘাঁতি (১)। 

ভাগে মিলর় ইহ সুখময় রাঁতি ॥ 

আজু যদ্দি মানিনি তেজবি কান্ত। 

জনম গোয়াওবি রোই একান্ত ॥ (২) 
বিদ্বাপতি কহ প্রেমক-রীত। 

ষাচিত (৩) তেজি ন হোয় উচিত ॥ 


চরণ-নখরমণী(ণি ?)-রঞ্জন ছাদ। 
ধরণী লোটায়ল গোকুলটাদ ॥ (৪) 
টরকি ঢরকি পড় লোচন-লোর। 
কতরূপে মিনতি কয়ল পভ মোর ॥ 
লাগল কুদিন কয়ল হাম মান। 

অবন্থ ন নিকশয় কঠিন পরাণ ॥ (৫) 
নারী জনমে হাম ন করল ভাগি (৬)। 
মরণ-শরণ চেল মানক-লাগি ॥ (৭) 


শা শপ পিপি 


(১) সঙ্ঘাতি-বন্ধু। 

(২) হেমানিনি! আঙ্ যদি কান্তকে পরিতাগ কর, তবে একান্তই 
কাদিয়া জন্ম কাটাইতে হইবে। 

(৩) উপযাচককে । 

(৪) এই পদের অর্থ 'অনেকে অনেকরূপ করিয়াছেন। কেহ 
বলেন,_-নখর-মণি-রঞ্জন” অর্থ নখ-রঞ্জনী বা নরণ, অর্থাৎ শ্রীরুষ্ণ কাল, 
সুতরাং রাধার পায়ের নীচে নরুণের মত হইয়া পড়িয়াছেন। এই অর্থ 
ধাহারা করেন, তাহাদের নিগ্ভাপতির কবিত! ন৷ পড়াই ভাল। ঈদৃশ 
উৎকট অর্থ-সম্বন্ধে আবু বাগ্জাল বিস্তারের প্রয়োজন নাই। 
কেহ কেহ অর্থ করেন, রাধিকার চরণ-নখর-স্বূপ যে মণি তাহার 
রপ্রন অর্থাং শোভাবদ্ধন করিয়া গোকুলচন্ত্র ভূতলে লুন্টিত হইলেন । 
আমাদের বিশ্বাস-_ “চরণ-নপর-মণি” ছত্রের শেষের হৃম্ব ইকারটা দীর্ঘ 
ঈকার হইবে; তাহা হইলে অর্থ হয়,_যে কৃষ্ণের চরণ-নথর রমণীকুলের 
রঞ্জন-স্বর্ূপ (ধাহার চরণ-নখে রমণী মনমুগ্ধ), তিনি রাধার চরণতলে 
লুষ্ঠিত হুইলেন। চরণ-নখ-রমণী-রঞজন ছাদ যাহার চরণ, নখ, রমণী- 
মোহন ছাদ। এই সমস্ত পদই গীত হইত, সুতরাং হুম্ব ইকার ও দীর্ঘ 
ঈকার সম্বন্ধে অনেক স্থলে গোল ঘটিয়াছে। 

(৫) কঠিন পরাণ এখনও নির্গত হইল ন|। ৬ ভাগ্য ! 

"২ মানের জন্থ মৃত্যুর শরণ লইলাম অর্থাৎ প্রাপ দিতে বসিলাম। 


সাপটি শি শাশিশিঁ শী পা পীর পপ পাপী পপ পাপা 


১৬১৫ 


১০১৬ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


বিদ্ভাপতি কহ শুন ধনি রাই। 
রোয়সি কাহে (১) কহ ভল সমুঝাই ॥ 


করতল-বদন-নয়ন ঢ্র নীর। 

ন চেতএ সভরণ (২) কুস্তল চীর ॥ (৩) 
তুঅ পথ হেরি হেরি চিত নহি থির। 
স্থমূরি (৪) পূরব নেহা (৫) দগধ শরর'র ॥ 
কতে পরি মাধব সাধব মান। 

বিরহি ঘুবতী মাগ দরশন দান॥ 
জল-মধে কমল গগন-মধে সুর (৬)। 
আতর চান কুমুদ কত দূর ॥ (৭) 

গগন গরজ মেঘা শিখর ময়ূর | (৮) 
কতজন জানসি নেহ কত দূর ॥ 

ভণই বি্ভাপতি বিপরীত মান। 
রাধা-বচন লজাএল কান ॥ 


অছলৌ হম অতি মানিনী হোই । 
ভাঙ্গল নাগর নাগরী হোই ॥ 

কি কহব রে সথ আজুক রঙ্গ । 
কান আওল তহি দূতীক-সঙ্গ ॥ 
বেণী বনাই চাচর-কেশে। 
নাগর-শেখর নাগরী-বেশে ॥ 
পহিরল হার উরোজ করি উরে। 
চরণহি লেল রতন-নৃপুরে ॥ 
পহিলহি চলইতে বামপদ-ঘাত। (৯) 
নাচত রতিপতি ফুল-ধন্ু হাত ॥ 





পপ পপ পাশাপাশি 


(১) কাহেলকেন; রোয়মি-রুদসি । কেন কাদিতেছ ? 
(২) আভরণ। (৩) নিজের ভূষণ, কেশ এবং বস্ত্র সম্বরণ 
করে না। (৪) ম্মরণ করিয়া । (৫) পূর্বন্েহ। 
(৬) হ্রয্য। (৭) চন্ত্র ও কুমুদ কত দূর অন্তর (আতর)॥ 
(৮) মেঘ গগনে গর্জন করে এবং ময়ূর পর্ধত-শিখরে থাকে; এত 
দুরে থাকিয়া ও ইহারা পরম্পরের প্রতি প্রণয়াবদ্ধ। 
(৯) কানু স্ত্রীলোক সাজিয়াছেন, সুতরাং স্ত্রীলোকের মত প্রথম 
বাম পদ-বিক্ষেপ করিয়া চলিলেন | 





পদাঁবলী--বিদ্যাপতি--১৪-১৫শ শতাব্দী । ১০১৭ 


হেরি হম সচকিত আদর ক্লে। . 
অবনত হেরি কোরপর (১) লেল ॥ 
সে তন্ন সরন পরশ যব ভেল। 
মানক-গরব রসাতল গেল ॥ 

নাস! পরশি রহল হম ধন্ধ। 
বিস্াপতি কহ ভাঙ্গল দ্বন্দ ॥ 


চল দেখনে যাউ রিতু বসন্ত। (২) 

যা কুন্দ-কুম্থম কেতকী হমৃস্ত ॥ 

যন্ঠা চন্দা নিরমল ভমর কার। 

রয়নি (৩) উজাগরি (8) দিন আন্ধার ॥ 
মুণগ্ডধনী মানিনী করয়ে মান। 
পরিপন্তিহি পেখএ পঞ্চবাণ ॥ 

ভণই সরস কবিক্ঠহার। 

মধুহ্দন রাধা বন-বিহার | 


বসন্ত-বর্ণন । 
আওল খাতুপতি রাজা বসন্ত। 
ধাঁওল অলিকুল মাধবী-পন্থ (৫)॥ 
দিনকর-কিরণ ভেল পর়গৃণ্। (৬) 
কেশর-কুস্ম ধরল হেমদণ্ড ॥ (৭) 


| 
া 
! 
রি 
গত 


' (১) ক্রোড়ের উপর | 

২৫) চল, বসন্ত-খতু দেখিতে যাই। 

| (9 রদ্নী। ৫৪) উাগরি -উদ্জল। 

| ৫) মাধবীলতার অভিমুখে । 

ৃ (৬) শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ গুপ্ত মহাশয় অর্থ করেন, সুর্যের কিরণ 
বর ভূষণ-স্থরূপ হইল। গণ্ড-অঙ্ব-ভূষণ) পয় -প্রাপ্ড হওয়া “পৌগঞ্ড” 
ৰ 8০ শেষের অর্থই আমাদের নিকট 







( “মদন ০০০০ কেশরকুন্ম-বিকাশে।” 


| জন্মদেব। 
ী ১২৮ 


১৬১৮ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
98508/585 
কাঞ্চন-কুন্থম (২) ছত্র ধরু মাথ ॥ 
মৌলি রসাল-মুকুল তেল তায়। (৩) 
সমুখহি কোকিল পঞ্চম গায় | 
শিথিকুল নাচত অলিকুল যন্ত্র 
আন ছবিজকুল (৪) পড়, আশিস-মগ্ 
চন্তরীতপ উড়ে কুন্ুম-পরাগ। 
মলয়-পবন সহ ভেল অন্থরাগ ॥ 
কুন্দ বি তরু ধরল নিশান। 
পটল তৃণ অশোক-দল বাণ ॥ (৫) 
কিংশুক লবঙ্গলত! এক সঙ্গ । 
হেরি শিশির ধতু আগে দিল ভঙ্গ 1 (৬) 
সৈম্ত সাজল মধুমক্ষিকা-কুল। 
শিশিরক সব করল নিরমূল ॥ (৭) 
উধারল সরসিজ পাওল প্রাণ। 
নিজ নবদলে করু আসন প্রদান । (৮) 
নব বৃন্দাবন-রাজ্যে বিহার | 
বিষ্ভাপতি কহ সময়ক সার (৯) ॥ 


(১) পাটল-পুণ্পের পত্র নৃপের (বসন্তের) আসন হইল। 


(২) কাঞ্চন-পুষ্প। নগেন্্র বাবু কাঞ্চন-পুষ্পকে চম্পক-ফুল মণে 
করিয়াছেন। তাহা ভূল। চাপা-ফুল ছত্রের মত দেখায় না। 
পুষ্পগুচ্ছ ছত্রের মত দেখায়। কাঞ্চন-ফুল পূর্ববঙ্গে বিস্তর পাওয় 


যায়। 
(৩) 
(৪) 
(৫) 
(৬) 
(9) 
(৮) সর 


আত্ম-মুকুল মৌলি (কিরীট) হইল। 
অন্ত অন্ত পক্ষী সকল। 
পাটলী-পুষ্প তৃণ এবং অশোক-পুষ্প বাণস্বরূপ হইল। 
ইহাদিগকে দেখিবামাত্র শীতখতু রণে ভঙ্গ দিল। 
শীতের সকল ভাব নি ল করিল। 

সরসিজকে উদ্ধার করিয়া এবং প্রাণদান করিয়া বসন্ত নিজে: 


নূতন দলে আমন প্রদান করিল। 
(৯) বসন্ত শ্রেষ্ঠ সময়। 


পদাবলী-_বিদ্ভাপতি-১৪-১৫শ শতাব্দী । 
মাথুর। 


অব নথুরাপুর মাধব গেল। 
গোকুল-মাণিক কে হরি লেল॥ 
গোকুলে উছলল করুণাক রোল। 
নয়নক জলে দেখ বহয় হিলোল ॥ 
শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী । 
শুন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরী । 
কৈসে হম যাও যমুনা-তীর | 
কৈসে নিহারব কুঞ্জ-কুটার ॥ 
সহচরী সঞ্জে যা কয়ল ফুল খেরি। 
কৈসে জীয়ব তাহি নেহারি ॥ (১) 
বিদ্ভাপতি কহে কর অবধান। 
কৌতুকে ছাঁপি তহি রহু কান॥ 


প্রেমক-অস্কুর জাত (২) আত (৩) ভেল না৷ ভেল যুগল পলাশ! (৪)। 
প্রতিপদ চাদ উদয় যৈছে যামিনী সুখ লব (৫) ভৈগেল নৈরাশা ॥ 
সজনি অব মুঝে নিঠুর মাধাই। 

অবধি রহল বিছুরাই (৬)। 


স্থরতরু-তল যব ছাঁয়। ছোড়ল হিমকর বরিখূ্ী আগি। 
দিনকর দিনফলে শাত ন বারল হম জীয়ব কথি লাগি ॥ 
সজনি অব নহি বুঝিয়ে বিচার। 

নক আইতি ধনগাতি ন পুল রহল অন্য চুধতার ॥ (৭) 








0. মহচরীদের সঙ্গে কৃষ্ণ যেখানে ফুল-খেলা খেলিয়াছিলেন, সেই 


স্থান দেখিয়। কিরবূপে জীবনধারণ করিব ! (২) জন্মমাত্রই। 
(৩) আত -আর্ত; এখানে তাপিত। , (8) পলাশ -পত্র। 
তাহার অস্কুরের ছুই পত্র উদগত হইবার অবকাশ পাইল ন1। 
(৫) লব-কণা। সুখ-লব স্থুখলেশ। (৬) বিস্বৃত,হইয়া। 


(৭) কক্পতরু-তলায় যখন ছার! পাইলাম না, চন্ত্র যখন অগ্সি-বর্ষণ 
করিতে লাগিল, দুর্দিনে ( দিন-ফলে ) যখন সুর্য শীত-নিবারগ করিতে 
পারিল না, তখন কি জন্ত আর জীবনধারণ করিব! হে সখি! আমি 
ইহা! বুঝিতে পারিলাম না। ধনের প্রার্থনা ধনপতি পূরণ করিলেন না, 
জন্মে এই দুঃখ রহিয়া গেল। এ 


. 


১৩২৬ 


বঙ্গ-সাহিজ-পরিচয়। 


কো জানে চাদ চকোরিণী বঞ্চব মাধবী মধুপ সুজান। (১) 
অনুভবি কান্থ পীরিতি অন্ুমানিএ বিঘটিত (২) বিহি নিরমাণ ॥ 
পাপ-পরাণ মম আন নাহি জানত কান্থু কানু করি ঝুর। 
বিস্তাপতি কহ নিকরুণ মাধব গোবিন্দ দাস রস-পূর ॥ (৩) 


নাহ দরশ-সুখ বিহি কৈল বাদ। 
আকুরে (৪) ভাঙল বিনি অপরাধ ॥ 
সুখময় সাগর মরুভূমি ভেল। 

জলদ নিহারি চাতকী মরি গেল ॥ 
আন করহ হিয়ে বিহি কৈল আন। 
অব নহি নিকশয় কঠিন পরাণ ॥ 
শ্রবণহি শ্তাম-নাম কর গান। 
শুনইতে নিকশউ কঠিন পরাণ ॥ 
বিদ্যাপতি কহ স্ুপুরুথ নারী । 

মরণ সমাপন প্রেম বিথারী ॥ 


সজনি কে কহ আওব মধাই। 

বিরহ-পয়োধি-পার কিয়ে পাও মঝু মনে নহি পতিয়াই ৫) 
এখন তখন করি দিবস গমাওল (৬) দিবস দিবস করি মাসা। 
মাস মাস করি বরষ গম:ওল ছোড়লু' জীবনক আশা ॥ 

বরষ বরষ করি সময় গমাওল খোয়লু' তন্থক আশে । 
হিমকর-কিরণ নলিনী যদি জারব (৭) কি করব মাধবী মাসে ॥ (৮) 


(১) কে জানিত যে টাদ চিন প্রতারণা | কার এবং 


সুজান (স্থজন ) ভ্রমর মাধবীকে বঞ্চনা করিবে? 

(২) বিপরীত। (৩) বিগ্যাপতি এই পদের ভণিতায় 
কৃষ্ণকে নিষ্ঠুর বলিয়াছিলেন, কিন্তু গোবিন্দ দাস সেই পদের অর্ধভাগ 
রাখিয়া অপরার্ধ নিজে রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি কৃষ্ণকে 


'রস-পুর” অর্থাৎ রসিক-শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। (৪) অস্কুরে। 
(৫) আমার মনে প্রত্যয় হয় না। 
(৬) গোয়াইলাম - কাটাইলাম | (৭) জীর্ণ হওয়া। 


(৮) চন্ত্রেরে কিরণে যদি পদ্ম শুকাইয়। যায়, তবে বসন্তকাল 
আসিয়াই বাকি করিবে? * 


পদাবলী-_বিগ্ভাপতি-_-১৪-১৫শ শতাব্দী । ১৪২১ 


অন্কুর তপন-তাঁপে যদি জারব কি করব বারি মেছে। (১) 
ইহ নব যৌবন বিরহে গমাঁওব কি করব সে পিয়া লেছে। 
ভণই বি্বাপতি শুন বর-যুবতী অব নহি হোত নিরাশ। 
সো ব্রজ-নন্দন হৃদয়-আনন্দন ঝটিতে মিলব তুয় পাশ ॥ 


কুন্থুমিত কানন হেরি কমল-মুখী মুদি রয় ছুনয়ান। 
কোকিল-কলরব মধুকর-ধ্বনি শুনি কর দেই ঝাপই কাণ। 

মাধব শুন শুন বচন হমারি। 

তুয় গুণে সুন্দরী অতি ভেল দুবরি €২) গুণি গুণি প্রেম তোহারি ॥ 
ধরণী ধরি ধনী কত বেরি বৈঠও পুন তহি উঠই নহি পারা। 

কাতর দ্িঠি করি চৌদিশ হেরি হেরি নয়নে গলয়ে জল-ধারা ॥ 
তোহারি বিরহে দীন ক্ষণে ক্ষণে তনু ক্ষীণ চৌদশী-টাদ-সমান (৩)। 
তণই বিগ্যাপতি শিবসিংহ নরপতি লছমী দেবী পরমাণ ॥ 


অনুখন মাধব মাধব সুমরইত সুন্দরী ভেলি মধাই। 

ও নিজ ভাব সোভাবহি বিসরল অপন গুণ লুবধাই ॥ (৪) 
মাধব অপরূপ তোহারি স্ুলেহ। 

অপন বিরহে অপন তন্থ জরজর জীবইতে ভেলি সন্দেহ ॥ (৫) 
ভোরহি সহচরী কাতর-দিঠি হেরি ছল ছল লোচন-পানী। 
অনুখন রাধা রাধ! রটতহি আধা আধা বাণী ॥ 

রাধা সঞ্জে ষব পুন তহি মাধব মাধব সঞ্চে যব রাধা। 

দারুণ প্রেম তবহি নহি টুটত বাঁঢ়ত বিরহক বাধা । 

ছুছ' দিশ দাব-দহনে যৈছে দগধই আকুল কীট-পরাণ। 

ধরন বল্লভ হেরি মুধামুথী কবি বিগ্যাপতি ভাণ ॥ 


পক্ষ পপপ্পলা পাপ? পপ পাত পপি পিপিপি শতক ৩ শপীপাশিপশি ৩১ ০ পাপী পিসি পপি পা পপ পাপা পাপ ও শা 


(১) অঙ্কুর যদ্দি কুরধ্য-তাঁপে দগ্ধ হইয়া যায়, তৎপর জলবর্ধী মেঘ 
আসিয়াই বা কি করিবে? (২) ছুর্বধল। 

(৩) কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর টাদ তুল্য । 

(৪) অনুক্ষণ মাধব ম্মরণ করিতে করিতে তিনি নিজেই কৃষ্ণ 
হইলেন, তাহার নিজের ভাব সম্পূর্ণ বিশ্বৃত হইয়৷ তোমার ভাব প্রাপ্ত 
হইলেন। “সোহং,-তত্ব। 

(৫) নিজের বিরহেই নিজে জীর্ণ, তাহার জীবনের আশা কম। 
( এই পদে গৌরাঙ্গের পুর্ব্বাভাস পাওয়া যায় )। 


৯*২২ ূ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


হিমকর-কিরণে নলিনী যদি জারব কি করব মাধবী মাসে (১)। 
অঙ্কুর তপন-তাপে যদি জারব কি করব বারিদ-মেহে (২)। 

ইহ নব-যৌবন বিরহে গোওায়ব কি করব মো! পিয়া লেহে (৩)। 
হরি হরি কি ইহ দৈব ছুরাশা। 

সিন্ধুনিকটে ষদি কণ্ঠ শুকায়ব কো দূর করব পিয়াসা ॥ (৪) 
চন্দন-তরু যদি সৌরভ ছোড়ব শশধর বরথব আগি। 

চিন্তামণি যদি নিজগুণ ছে।ড়ব কি মোর করম অভাগী ॥ (৫) 
শাঙণ মাহ ঘন বিন্দু না বরখব সুরতরু বাঝকি ছান্দে। 

গিরিধর সেবি ঠাম নাহি পারব বিগ্ভাপতি রহ ধনে | (৬) 


ভাঁব-সম্মিলন । 


দারণ ধতুপতি যত চঃখ দেল। 
হরি-মুখ হের সব ছুঃখ গেল ॥ 
বতহি আছিল মঝু হৃদয়ক সাধ। 
সো সব পুরল পিয়া-পরসাদ (৭) ॥ 
রভন আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল। 
অধর-পানে বিরহ দূরে গেল ॥ 


স্পা শা ন _ পাশ শিক সীট পপি 


ছি রা পন শুকাইয়া! গেলে শেষে বসন্তকাল টিনা 
নূ।কি করিবে? 

(২) যদি হুধ্যতাপে অন্কুর শুকাইয়৷ যায় তবে বারিদ (জলবর্ষী ) 
মেঘ আসিয়াই বাকি করিবে? 

(৩) আমার এই নবযৌবন বদি বিরহেই কাটাই, তবে বধুর শ্নেহেই 
বাকি করিবে? এই তিন ছতর পূর্ববন্থী একটা পদে আছে। দেখানেও। 
ইহার অর্থ দেওয়া গিয়াছে। | 

(৪) সমুদ্রের নিকটে মাপিয়! বদি কণ্ঠ শুখায়, তবে বর পিপানা কে দূর 
করিবে? 

(৫) চণ্দনতর যদি সৌরভ ত্যাগ করে, শশধর যদি অগ্নি-বর্ষণ 
করে, চিন্তামণি যদি নিজগুণ ত্যাগ করে, তবে বুঝিব যে আমার 
কর্মমদোষেই তাহ! ঘটিল। 

(৬) শ্রাবণমাসের মেঘ যদি বারি-বর্ষণ না করে, কল্পতরু যদি বন্ধ 
হয়, এবং গিরিধারি-কৃষ্ণকে সেব! করিয়াও যদি স্থান না পাইলাম, তবে 
ইহা বিষ্ভাপতির বড় বিশ্ময়ের বিষয়। (৭) বধুর প্রসাদে। 


পদাীবলী-_বিদ্ভাপতি--১৪-১৫শ শতাব্দী । ১০ই৩ 


চিরদিনে বিহি আজু পূরল আশ। 
হেরইতে নয়নে নাহি অবকাশ ॥ 
ভণয়ে বি্াপতি আর নহ আধি। 
সমুচিত ওঘধ না রে বেয়াধি | 


আনু রজনী হাম ভাগে (১) পোহায়লু পেখলু পিরা-মুখ-চন্দ | 
জীবন যৌবন সফল করি মানল দশ দিশ ভেল নিরদন্দ (২)। 
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলু আজু মঝু দেহ ভেল দেতা। 
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল ট্রটল সব সন্দেহা ॥ 

সোই কোকিল অব লাখ ডাকঘু (৩) লীথ উদয় কর চন্দা। 
পাঁচ বাণ অব লাখ বাগ হউ মলয়-পবন ব্ছ নন্দা ॥ (8) 

অব মঝু যব পিয়া-সঙ্গ হোয়ত তবাঁহ মানব নিজ-দেহা। 
বিগ্বাপতি কহ অল্পভাগী নহ ধন ধনি (৫) তুয়া নব লেহা! ॥ 


হাতক্‌ দরপণ মাথক ফুল। 

নয়নক অঞ্জন মুখক তাঘূল ॥ 

হদয়ক মুগমদ গীমক ভার | 

দেহক সরবস গেহক সার । 

পাথীক পাখ নীনক পানী। 

জীবক জীবন হম তুহু জানি ॥ 

তুহু কৈসে মাধব কহ তুহু মোয়। (৬) 
বি্াপতি কহ ঢুছু দোহ। হোয় ॥ 


(১) সৌভাগাক্রমে ৷ (২) নিদ্বন্দ _ নির্কিবাদ শান্তিময় 
(৩) ডাকুক। 
(৪) “এখন গগনে উদয় হউক চন্দ । 
মলয় পবন বুক মন্দ॥ 
কোকিল আসিয়া ককক গান। 
ত্রমরা ধরুক মধুর তান ॥ 
ডাক দেখি কোকিল পঞ্চম-স্বরে। 
মদনমোহনে পেয়েছি ঘরে ॥৮-চগ্ডিদাস। 


; (৫) ধন্য ধন্ত। (৬) আমার পক্ষে তুমিত "হাতের দর্পণ”, "মাথার 
ফুল” ইত্যাদি, কিন্ত তোমার শ্বন্ূপ কি? 


১০২৪ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


সথি কি পুছসি অনুভব মোয়। 

সোই পীরিতি অন্থুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নৃতুন হোয়। 
জনম অবধি হম রূপ নেহারল নয়ন ন তিরপিত ভেল। 

সে হো মধুর বোল শ্রবণহি শুনল শ্রুতিপথে পরশ ন গেল ॥ 
কত মধুযামিনী রভসে গমাওল ন বুঝল কৈসন কেল। 

লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল তইও হিয়া জুড়ল ন গেল। 
কত বিদগধ জন রস অন্ুমগন অনুভব কাহু ন পেখ। 
বিদ্ভাপতি কহ প্রাণ জুড়াইত লাখে ন মিলল এক ॥ 


প্রার্থনা । 


যতনে ষতেক ধন পাপে বাটাওল মিলি পরিজন থায়। 

মরণক বেরি (১) হেরি কোই ন পুছত করম সঙ্গে চলি ঘায় (২)॥ 
এ হরি বাধা তুয় পদ-নায়। 

তুয় পদ পরিহরি পাপ-পয়োনিধি পার হোয়ব কওন উপায় ॥ 
যাবৎ জনম হম তুয় পদ ন সেবলু' যুবতী মতি মঞ্চে মেলি (৩)। 
অমৃত তেক্তি কিয়ে হলাহল পিয়ল সম্পদে বিপদহি ভেলি। 

ভণই বিগ্যাপতি নেহ মনে গণি কুলে কি বাঢ়ব কাষে। 

সীঝক বেরি হেরি কোই নাহি পুছত হেরইতে তুয়া পায় লাজে ॥ 


মাধব বহুত মিনতি করু তোয়। 

লএ তুলসী তিল দেহ সৌপল (৪) দয়া যন্থু ন ছোড়বি মোয় ॥ 
গণইতে দোষ গুগলেশ ন পাঁওবি যব তুহব করবি বিচার। 

তুহ' জগন্নাথ জগতে কহাঁওসি (৫) জগ-বাহির নহ মোঞ্ঞে ছার ॥ 
কিএ মানুষ পশু পাখী ভএজনমিয় অথবা কীট পতঙ্গ। 
করম-বিপাকে গতাগত পুন পুন মতি রহু তুয় পরসঙ্গ ॥ (৬) - 
ভণই বিগ্ভাপতি অতিশয় কাতর তরইতে ইহ ভবসিন্ধু। 

তুয় পদ পল্লব করি অবলম্বন তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥ 


স্পা পোপ 5 সত পিশশীতিশ পেশী পাশপাশি পি শপ এ লালা 


(১ বেলা। (২) তখন কর্শমাত্রই আমার সঙ্গী। 

(৩) যুবতীদের প্রতি আমার মতি স্থির করিয়া। 

(৪) তুলসী এবং তিল হন্তে লইয়া দেহ তোমাকে সমর্পণ করিলাম । 

(৫) জগতে প্রচার। 

(৬) কর্ম-বিপাকে মনুষ্য, কীট, পণ্ড, পক্ষী যাহাই কেন হইয়া, 
ইহসংসারে গমনাগমন করি, শামার মতি যেন তোমার প্রসঙ্গে 
থাকে । 


পদাবলী-__বিগ্ভাপতি_-১৪-১৫শ শতাব্দী । ১০২৫ 


তাতল সৈকত বারি-বিন্দু-সম স্কৃত মিত রমণী-সমাজে । 

তোছে বিসরি মন তাহে সমর্পল অব মধু হব কোন কাজে ॥ (১) 
মাধব হম পরিণাম নিরাশ । 

তু জগতারণ দীন দয়াময় অতএ তোহারি বিশোয়াসা ॥ 

আধ জনম হম নিঁদে গমাওল জরা-শিশু কত দিন গেলা। 
নিধুবনে রমণী-রসরঙ্গে মাতল তোহে ভজব কোন বেলা ॥ 

কত চতুরানন মরি মরি যাওত ন তুয়া.আদি অবসান । 

তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত সাগর-লহরী-সমান! ॥ 

ভণয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমন-ভয় তুয়৷ বিন্ু গতি নহি আরা । 
আদি অনাদিক নাথ কহাওসি অব তারণ ভার তোহারা ॥ 


খেত কএল রথবারে লুটল ঠাকুর-সেবা! ভোর । (২) 

বণিজা কএল লাভ নহি পওলে অলপ নিকট ভেল থোর ॥ (৩) 
রামধন বণিজনু বেজ অছ লাভ অনেক । (৪) 

মোতি মজিঠ কনক হাম বণিজল পৌধল মনমথ-চোর । (৫) 
ষোথি পরেখি মনহি হাম নিরমল ধন্ধ লাগল মন মোর ॥ (৬) 
ই সংসার হাট কএ মানহ সবেও বণিক বণিজার। 

যে জন বণিজএ লাভ তস পাবএ সুপুরুষ মরহি গমার ॥ (৭) 
বিগ্বাপতি কহ শুনহ মহাজন রাম-ভকতি অছ লাভ ॥ 


০ 88 ৩ 
| (১১) উত্তপ্ত বালুতে বারি-বিন্দুর স্তায় পুত্র, মিত্র এবং রমণী-সমাজে 
। আমার মন (তোমাকে ভুলিয়া ) ফেলিয়াছিলাম, এজন্য উহা! শু হইয়া 
। গিয়াছে। (২) ঠাকুর-সেবার জন্য যে ক্ষেত করিলাম তাহ 
রক্ষক লুটিয়া লইল, ঠাকুর-সেবা হইল না। * 

(৩) বাণিজ্য করিলাম, লাভ পাইলাম না,_ যাহা অল্প ছিল, তাহা 
*(আর্ীও অল্প হইল। (8) রামের প্রতি ভক্তিকে মূলধন করিয়! 
বাণিজ্য করিলে তাহাতে অনেক লাভ আছে । 

(৫) মতি, মঞ্জিষ্ঠ এবং সোণা লইয়া আমি বাণিজ্য আরম্ভ করিলাম, 
কিন্ত চোররূপে মন্মথ প্রবেশ করিল এবং আমি তাহাকে পোষণ করিলাম । 

(৬) সেই সমস্ত ধন মাপিয়া ও পরীক্ষা করিয়া আমার মন ভ্রমে 
নিপতিত হইল। প্রক্কৃত বাণিজ্য ভুলিয়া আমি বিপথে পড়িয়া নিরাশ 
হইলাম । (৭) এই সংসার একটা হাট; আমরা সকলেই 
বণিকৃ। সুপুরুষগণ যে যেরূপ বাণিজ্য করে, সে সেইরূপ লাভ পায়) 
"গমার” (গোয়ার ) অর্থাৎ মূর্খ মৃত্যু-মুখে নিপতিত হয়। 

৯৭২৭ 


১০২৬ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
স্বপ্ন । 

সপন দেখলু হম শিবসিংহ ভূপ। 
বতিশ বরষ পর সামর-রূপ ॥ (১) 
বহুত দেখল গুরুজন প্রাচীন । 
আব ভেলহু' হম আয়ুবিহীন ॥ (২) 
সমটু সমটু (৩) নিঅ লোৌচন-নীর । 
ককরহু কাল ন রাখখি খীর ॥ (৪) 
বিস্তাপতি স্ুগতিক প্রস্তাব । 
তাগ কে করুণ রসক স্বভাব ॥ (৫) 


গোবিন্দ দানের পদাবলী । 


জন্ম ১৫২৭ গ্রষ্টীব্দ মুত্যু ১৬১১ গ্ষ্টাব্দ | 
চণ্ডিদাস ও বিগ্ভাপতির পরে সর্বশেষ্ঠ বৈষ্ণবকবি। “বঙ্গভাষা ও 
সাহিত্যের* ৩০০-৩০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । , 


গৌরচক্দ্রিকা । 


নীরদ-নয়নে নবঘন সিঞ্চনে পূরল মুকুল-অবলম্ব | 
ম্বেদ্-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত বিকশিত ভাব-কদম্ব ॥ 
কি পেখন্ু নটবর গৌর কিশোর । 

অভিনব হেম-কল্পতরু সঞ্চর সুরধুনী-তীরে উজোর ॥ | 


(১) 48 
সিংহকে স্বপ্নে দেখিলাম । বিষ্যাপতি-রুত “পুরুষ-পরীক্ষা” গ্রন্থেও মহারাজ 
শিবসিংহের শ্টামবর্ণের কথা উল্লিখিত আছে । এজন্য তিনি শ্রীকষ্ণের সঙ্গে 
উপমিত হইয়াছেন। 

(২) আমি অনেক প্রাচীন গুরু-ব্যক্তিকে দেখিলাম । এখন আমার 
আয়ুংশেষ হইয়া আসিল। (৩) সমটু সমটু ₹মুছিয়া মুছিয়া। 

(৪) কাল কাহাকেও স্থির রাখে না। 

(৫) করুণ রসের স্বভাব কে ত্যাগ করিতে পারে? 

(৬) উজোর-উজ্জল | স্থুরধুনীর তীরে অভিনব হেম-কল্পতর 
(গৌরাঙ্গ) আবিভূত হইল। 


পদীবলী--গোবিন্দ দাস--১৬শ শতাব্দী । ১০২৭ 


চঞ্চল চরণ-তলে বঙ্করু ভকত-ভ্রমরগণ ভোর | 

পরিমলে লুবধ স্ুরান্ুর (১) ধায়ই অহর্নিশি রহত অগোর (২)। 
অবিরত প্রেম-রতন-ফল-বিতরণে অখিল-মনোরথ পুর । 

তাকর চরণে দীন হীন বঞ্চিত গোবিন্দ দাস রহ দূর ॥ 


্লীকৃষ্ণের পূর্ববরাঁগ | 
ধাহা ষাহা নিকশয়ে তনু তনু জ্যোতিঃ। 
তাহা তাহা বিজরী চমকয় হোতি ॥ (৩) 
বীহা ধাহা' অরুণ-চরণে চলই | 
তাহ! তাহা থল-কমল-দল খলই ॥ (৪) 
দেখ সখি কো! ধনী সহচরী মেলি। 
আমারি জীবন সঞ্চে করতহি খেলি | 
বাঁহা ধাহা তঙ্কুর ভা বিলোল। 
তাহা তাহা উছলই কালিন্দী-হিলোল ॥ (৫) 
ধীহা ধাহা' তরল বিলোচন পড়ই। 
তাহা তাহা নীল উৎপল বন ভরই ॥ 
ধাহা ধাহা হেরিএ মধুরিম হাস। 
তীহা তীহা কুন্দ কুমুদ পরকাশ ॥ 
, গোবিন্দ দাস কহ মুগধল কান । 
* * * চিহই রাইজান ॥ 


কনক-লতা৷ কিয়ে বিকশল পদ্মিনী কিযে মহী বিজরী উজোর । 
কুঞ্-কুটারে কিয়ে উঅল হিমকর হেরইতে ভইগেও ভোর ॥ (৬) 





স্পস্ট 


পাক +ঁিিিিাঁিটটি শা) 


(১) কল্পতরু দেব-দৈত্য উভয়েরই লোভনীয়। এস্থানে গৌরাঙ্গ 
| ভক্তগণকে যেরূপ, জগাই মাধাই প্রভৃতির স্ায় পাঁপীদিগকেও সেইরূপ 
আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। এজন্য “লুবধ (লুন্ধ) সুরান্থুর' কথাটি বল! হইয়াছে। 

(২) অগোর-অজ্ঞান মুদ্ধ। (৩) যেখানে যেখানে ক্ষীণ তন্থুর 

' জ্যোতি, সেইখানে সেইখানে বিছ্যাতের খেলা দৃষ্ট হয়। 

(8) তাহার অরুণ-সদৃশ চরণ যে স্থানে পতিত হয়, সেই স্থানেই 
যেন স্থল-পন্ম বিকশিত হয়। (৫) যেখানে যেখানে বঙ্কিম 
জর বিলোল প্রভা, সেই সেই খানেই যেন কালিন্দীর হিল্লোল। 

(৬) কনক-লতা, কিংৰা বিকশিত নলিনী, কিংবা ধরণীতলে শুজ্জল 
বিদ্যুৎ, অথবা কুঞ্জ-কুটারে চন্দ্র উদিত হইল, দেখিয়া মুগ্ধ হইয়! গেলাম । 


১৬২৮ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


সুন্দরি তোহারি চরিত বিপরীতে । 
কাজর-গরলহি ভরল নয়ন-শর হানলি অস্তর-চিতে ॥ (১) 
তব অগেয়ানে কঅলি (২) তু এছন অব স্ুপুরুথ বধ জান। 
উচ কুচ কঞ্ুক সরস পরশ দেই উদঘাটহ দিঠি-বাণ ॥ (৩) 
আশা পাশ হাস দরশাঅই কতিখনে বধতি পরাণ। 

বিঘটল সময় (8) পালটি নাহি আওত গোবিন্দ দাস পরমাণ ॥ 


কাঞ্চন-কমল পবনে উলটাঅল ধঁছন বদন সঞ্চার | 

সরবস লেই পালটি পুন বিদ্ধল রঙ্গিণী বঙ্ক নেহার ॥ (৫) 

সজনি কো দেই দারুণ বাধা। 

নয়নক সাধ আধ নাহি পুরল পালটি না হেরলু' রাধা । 

ঘন ঘন আচর যন্নু কনকাচল ঝাপই হাসি হাসি হেরি । (৬) 
যন মঝু মন হরি কনক-কুস্ত ভরি মহুরি রাখল কত বেরি ॥ (৭) 
যব মন বান্ধল ইন্দ্রিয় ফাফর তাহি মিলন আন আন । 

কাঠক পুতলী তাহে মন মুরছিত গোবিন্দ দাস পরমাণ ॥ 


প্রীরাধার পুর্ববরাগ | 


চল চল সজল জলদ তনু মোহন 
মোহন অভয়-চরণ-সাজ। 

অরুণ নষন-গতি বিজ্ুরী-চমক জিতি 
দগধল কুলবতী-লাজ ॥ 
সজনি যাইতে পেখন্ু কান। 

তব ধরি দিশিদিশি ২, ভরল কুস্থুম-শর 
নয়নে না হেরিয়ে আন ॥ 





(১) নয়ন-শরে কাজল-রূপ গরল মাথাইয়! অন্তরে হানিল। 

(২) তাহাতে অজ্ঞান করিল। 

(৩) বক্ষ এবং কীচুলির স্পর্শে তোমার দৃষ্টি-বাণ (আমার বক্ষ হইতে) 
তুলিয়া লও । (৪) সময় অতীত হইল। 

(৫) সর্বন্থ লইয়! যাইয়া পুনরায় বঙ্কিম দৃষ্টি দ্বারা বিদ্ধ করিয়া গেল। 

(৬) অঞ্চল দ্বার! হাসিয়! হাসিয়া! যেন ঘন ঘন কনকাচল আবৃত 
করিতে লাগিল। 

(৭) আমার মন হরণ করিয়া যেন পুনঃ পুনঃ স্বীয় কনক-কুস্তে পৃরিয় 
রাখিল। 


পদাবলী--গ্রোবিন্দ দাস__১৬শ শতাব্দী । ১০২৯ 


. মঝু মুখ দরশি বিহসি তন্থ মোড়ই 
বিগলিত মোহন বংশ। 


না জানিয়ে কোন মনোরথে আকুল 
কিশলয়-দলে (১) করু দংশ ॥ 
অতও (২) সে মঝু মন জলতহি অন্ুখন 
দৌলত চপল পরাণ। 
গোবিন্দ দাস মিছই আশোয়াসনু (৩) 
'অবহ' না মিলল কান ॥ 


ঢল ঢল কাচা অঙ্গের লাবণী অবনী বহিয়! যায়। 
ঈষৎ হাসির তরঙগ-হিলোলে মদন মুরছা! পায়। 
কিবা সে নাগর কি থনে দেখিম্থু ধৈরয রহল দূরে । 
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল কেন বা সদাই ঝুরে ॥ 
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া নাচিয়! নাচিয়া যায়। 
নয়ন-কটাক্ষে বিষম বিশিখে পরাণ বিধিতে ধায় ॥ 
মালতী:কুলের মালাটা গলে হিয়ার মাঝারে দোলে। 
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমর! ঘুরিয়া ঘুরিয়া৷ বুলে॥ 
কপালে চন্দন-ফৌটার ছটা লাগিল হিয়ার মাঝে। 
না জানি কি ব্যাধি মরমে বাঁধল না কহি লোকের লাজে ॥ 
এমন কঠিন নারীর পরাণ বাহির নাহিক হয়। 
না জানি কি জানি হয় পরিণাম দাস গোবিন্দ কয় ॥ 


সজল জলধর অঙ্গ মনোহর ছটায় চাহিল মোহে (8) 

ঈষৎ হাসিয়া মনের আকুতে অরুণ নয়নে চাহে ॥ 

কি আজ পেখন্ু বর-বিনোদ-নাগর কেলি-কদম্বের তলে। 

রূপ নিরখিতে আখির লাজ ভাসল আনন্দ-জলে (৫) ॥ 
বকুল-মালা দিয়া কুস্তল টানিয়া ময়ুর-পুচ্ছের ছাদে। 
রঙ্গিণী-লোচন খঞ্জন বীধিতে পাতিল বিষম ফাঁদে ॥ 
মকর-কুগুল সঙ্গে অনঙ্গ দৌলে গণ্ডে দরপণ ভানে। 

ভালে সে মদন দেখি গ্রতিবিদ্বিত (৬) গোবিন্দ দাস অনুমানে ॥ 





(১) এম্থলে কিশলয়-দল অর্থ বংশী। (২) সেই হইতে। 

(৩) গোবিন্দ দাসকে মিথ্যাই আশ্বীস দিলাম। 

(৪) আমাকে। (৫) পুলকাশ্রুতে চক্ষু-লজ্জা ভাসিয়া গেল। 
(৩) তাহার দর্পণতুল্য গণ্ডে মদনকে উত্তমরূপে প্রতিবিদ্বিত দেখা যায়। 


১৩৩৩ | 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
প্রথম মিলন । 


অনুনয় করইতে অবনত বয়নী। 
চকিত বিলৌকনে নখে লিখু ধরণী ॥ (১) 
অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল কান। 

রাই করল পদ আধ পয়ান ॥ (২) 
বিদগধ মাধব অন্থুভব জানি । 

রাইক চরণে পসারল পাণি ॥ (৩) 
করে কর বাড়ইতে উপজল প্রেম । 
দারিদ (৪) ঘট ভরি পাওল হেম ॥ 
হাসি দরশি মুখ আগোরলি গোরী। | 
দেই রতন পুনঃ লেয়ল চোরি ॥ (৫) 
এ্রছন নিরূপণ পিল (৬) বিলাস । 
আনন্দে হেরত গোবিন্দ দাস ॥ 


প্রেম-বৈচিত্র্য | 
অবল! কি ভানি গুণ ধরে। 
রসিক-মুকুট-মণি নায়ক হইয়া কেনে এতেক আদর মোরে করে । 
আউলাইঞা কবরী-ভার বেশ করে বার বার বসন পরায় কুতৃহলে। 
রাখিয়া আপন উরে নূপূর পরায় মোরে চরণ পরশে করতলে | 
মোর অঙ্গ সঙ্গ-আশে লালস! পাইয়! রসে প্রাণনাথ বলে জীন্ু জীন্গু (৭)। 
নিজ অনুগত জনে গণিয়া রাখিবে মনে এ তনু তোমারে দিনু দিস্থু ॥ 
বধুয়৷ বোলয়ে ধনি কালিয়! কন্ত,রীথানি ও রাঙ্গা চরণতলে মাখি। 
সঘীর সমাজে তোর ঘোষণা রহুক মোর নিগুঢ় মরম তার সাথী ॥ 
বিদগধ শ্যাম রায় বীজন করয়ে গায় আপনে তূঞ্জায় গুয়া পাণ। 
গোবিন্দ বোলয়ে ধনি শুন ওগো ঠাকুরাণি তুমি সে কানুর একপ্রাণ ॥ 


(১) পীরের জ অনেক অনুনয়ের পরে চকিত তে উাহাকে চি 
লইয়! রাধিকা নথ দ্বারা ধরণীতে লিখিতে লাগিলেন। 

(২) রাধিক1 অর্দেক পদ হটিয়৷ ফিরিতে উদ্যত হইলেন । 

(৩) পসারল- প্রসারণ করিল। হাত বাড়াইয়৷ রাধিকার পদ 
ধারণ করিল। 

(8) দরিদ্র। (৫) সহান্ত আনন দেখাইয়া গোরাঙ্গী তাহা! 
পুনরায় আবৃত করিলেন, যেন একবার রদ্ব দানপূর্বক তাহা পুনরায় চুরি 
করিয়! লইলেন। (৬) পহিল-্প্রথম |. (৭) আমি জীবন 
পাইলাম, আমি জীবন পাইলাঘ,--ইভ! বলিতে থাকে । 


পদাঁবলী-_-গোবিন্দ দাস--১৬শ শতাব্দী | 


একলি যাইতে যমুনার ঘাটে। 
পদ-চিহ্ন মোর দেখিলে বাটে ॥ 
প্রতি পদ-চিহ্ন চুম্বয়ে কান। 

তা দেখি আকুল বিকল প্রাণ ॥ 
লোক দেখিলে কি বলিবে মোরে। 
নাসা পরশিয়৷ রহিম দূরে ॥ 

হাসি হাসি পিয়া মিলল পাশ। 

তা দেখি কীপয়ে গোবিন্দ দাস ॥ (১১ 


সিনবান দুপুর সময়ে জানি। 
তপত পথে ঢালয়ে পানী ॥ (২) 
কি কহব সথি পিয়ার কথ! । 
কহিতে জদয়ে লাগয়ে বেথা ॥ 
তাশ্থল ভোখিয়া দাড়াই পথে। 
হেন বেলা গিয়া পাতয়ে হাতে ॥ (৩) 
লাজে হাম যদি মন্দিবে যাই। 
পদ-চিহৃ-তলে লুটয়ে তাই ॥ 
আমার অঙ্গের সৌরভ পাইলে । 
ঘুরি ঘুরি যনু ভ্রমরা বুলে। 
গোবিন্দ দাসের জীবন হেন । 
পীরিতি বিষম মানহ কেন ॥ 


নাহি উঠল তীরে সব্হ সখীগণ-সঙ্গ নাগর রায়। 
বসন নিঙাড়ি মোছই সব তনু নব নব বেশ বনায় ॥ 


পপ শীট শসা পিপিপি 


(১) একলা যখন যমুনার ঘাটে যাই, তখন পথে আমার পদ-চিহ্ন 
দেখিয়া কৃষ্ণ প্রতি পদ-চিহু চুম্বন করেন, তাহা দেখিয়া আমার প্রাণ 
আকুল হইয়া উঠে। লোকে দেখিলে আমাকে কি বলিবে, এই লজ্জায় 
আমি নাকে হাত দিয়া সরিয়া যাই। কিন্ত কুষ্ণ হাম্তমুখে আমার 
সঙ্গে মিলিত হন ;- ভয়ে গোবিন্দ দাসের চিত্ত কম্পিত হয়-_কারণ তখন 
দ্বিপ্রহর বেল!। 

(২) ছুই প্রহরের সময় আমি ন্নীন করিতে যাই জানিয়া, কৃষ্ণ 
সুর্ধ্যতাপে-উত্তপ্ত-পথে জল ঢালেন। 

(৩) তাম্থুল থাইয়া পথে দীড়াইলে শ্রীকুষ্ণ প্রসাদ পাইবার জন্ 
হস্ত-প্রসারণ করিয়া দাড়ান । 


১০৩১ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
বিনোদিনী বেশ করত বর-কান। 
চিকুর সোঙরি (১) কবরী পুন বাধল অলক-তিলক নিরমাণ ॥ 
মি থি বনাইয়া উরপর লেখই মৃগমদ-চিত্র-নিশান। (২) 
রতিজয়-রেখ চরণ-যুগল থই (৩) আর কত বেশ বনান ॥ 
কতহি যতন করি বসন পরায়ল নূপুর দেয়ল রঙ্গে । 
গোবিন্দ দাস কহ ওরূপ হেরইতে মুরুছয়ে কত" অনঙ্গে ॥ 


সস 


অভিসার । 


ললিতা উল্লাস-প্রাণী স্বর্ণের চিরুণী আনি মনসাধে আচরিল চুল। 
বিশাখা কবরী বাধে করি মনোহর ছাদে সারি সারি দিল নানা ফুল ॥ 
চিত্রা সময় জানি স্বর্ণের সিথি আনি যতনে দেঅল সি থি-মূলে । 
চম্পক-লতিক৷ ধনী অপূর্ব সিন্দুর আনি যতনে পরাঅল ভালে ॥ 
নানা রত্ব কর্ণমূলে রঙ্গদেবী পরাইলে শোভা! অতি কহনে না যায়। 
সুদেবী হরিষ হয়্য গজমতি হার লয়্যা গলে দিয়া নিরথিয়! চায় ॥ 
বাকি আতরণ ছিল তুঙ্গবিদ্যা পরাইল ইন্দুরেথা পরায় নৃপূর | 
গোবিন্দ দাস অভিলাধী হইতে, রাধার দাসী তবহি মনোরথ পূর ॥ 


স্থন্দরী অভিনারে. করল পয়ান। 

রঙ্গ-পটাথরে ঝাপল সব তম্থু কাজরে উজ্জোর নয়ান। 

দশনক জ্যোতিঃ মোতি নহ সমতুল হসইতে খসে মণি জাঁনি। 
কাঞ্চন-কিরণ বরণ নহ সমতুল বচন জিনয়ে পিক-বাণী ॥ 
কর পদ থলকমল-দলারুণ মন্দির (8) রুণু ঝুণু বাজ। 
গোবিন্দ দাস কহ রমণী-শিরোমণি জিতল মনোরথ-রাজ ॥ 


মাথহি তপন তপত পথ-বানুক আতপে বদন বিথার | (৫) 
ননীক পুতলী তন্ন চরণ-কমল যন্থু তবহি চলল অভিসার ॥ 
হরি হরি প্রেমকি গতি অনিবার | 

কাছ জনারামি হারে রহনিটা ॥ 


পপ পলা শপ পপ পলা? ৮ পাশা নতি পাপী শপ 


(১) সম্বরণ করিয়া | (২) বক্ষে মুগমদ বারা নানারূপ চিত্র-চিহন 
লিখিল। (৩) রতি জয়ের .চিহ্ন যুগল-চরণে-আল্ত ত্বার! লিখিল।' 

(৪) মন্দিরা । (৫) মস্তকের উপরে হৃর্যয, পথের বালু 
উত্তপ্ত, রৌড্রে মুখ মলিন। (৬) বিস্থৃত হইল। 


ু টি পাপী শ পাশা পাশপাশি পপ 
পাপী পিপাশিপিপাপা্্প্ীপল পভ ীপশাশাশীশ পাস্পিস্পন তি টি ১ পাতি পিপি পাহিপলাসপিসপিলপা পা 


এ 
] 
ৃ 
দূ 


পদাঁবলী--গোবিন্দ দাঁস--১৬শ শতাব্দী । 


গুরুজন-নয়ন পাপগণ-বারত (১) মরুত-মগুল-ধুলি | 

তাহিক মেলি চলল ব্রজরঙ্গিণী পতি-গেহ-নীতহি ভূলি (২)॥ 
যত যত বিঘিনি জিতল অন্ুরাগিণী সাধসি মনসিজ-মন্ত্র। (৩) 
গোবিন্দ দাস কহই অব সমুঝহ হরিসঞ্জে রসময়-তন্্র ॥ 


কণ্টক গাড়ি কমল-সম পদতল মঞ্জীর চীরহি বাঁপি। 

গাগরি বারি ঢারি করি পিছল চলতহি অঙ্গুলি চাঁপি ॥ (8) 
মাধব তুয়৷ অভিসারকি লাগি। 

দূরতর পন্থ গমন ধনী সাধয়ে মন্দিরে যামিনী জাগি ॥ (৫) 
করযুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী তিমির পয়ানক আশে । 
মণি-কম্কণ-পণ-ফণী-মুখ-বন্ধন শিখই ভূজগ-গুরু পাশে ॥ (৬) 
গুরুজন-বচন বধির সম মানই 'মান শুনই কহ আন। 
পরিজন-বচনে মুগধি সম ভাসই গোবিন্দ দাস পরমাণ ॥ (৭) 


(১) পাপিষ্ঠগণের বার্তা ( কলঙ্ক-গ্রচার )। 

(২) পতিগৃহের নীতি বিস্বৃত হইয়া । 

(৩) মন্মথ-মন্ত্র-সাধনা করিয়া যত প্রকারের বিদ্ব জয় করিল। 

(৪) নিজের আঙ্গিনায় কণ্টক পুতিয়! এবং বস্ত্র বারা নুপুর আবৃত 


৷ করিয়া চলিতে থাকে । এবং কলসীর জল ঢালিয়া পথ পিছল করিয়া 
 অন্গুলী চাপিয়া হাটে । গাড়ি পুতি ( এখনও পূর্ববন্ধে প্রচলিত )। 


(৫) হে কৃষ্ণ! তোমার অভিসারের জন্ট মন্দিরে যামিনী জাগিয়৷ দূর 


পথ যাইবার যে সাধন! ভাহা করিতে থাকে । (৬) অন্ধকারে পথ-্রমণ 
_ শিখিবার জন্ত হস্ত দ্বারা চক্ষু টাকিয়া চলিতে থাকে | ভূজগ-গুরুর ( যে সর্পের 


মন্ত্র জানে ) তাহার নিকট সাপের মুখ-বন্ধ করিবার মন্ত্র শিখে ; এবং ইহা! 


 শিখিবার পণ অর্থাৎ পারিশ্রমিক-স্ব্ূপ তাহাকে নিজের মণি-কঙ্কণ দান করে। 


(৭) গুরুজনের বাক্য শুনিয়। বধিরের মত থাকে এবং এক শুনিতে 
আর কথা কহে। পরিজনের বাঁক মুপ্ধার হ্যায় হাসিতে থাকে । 
গোবিন্দ দাস ইহার সাক্ষী । 

গোবিন্দ দাসের এই পদটী লইয়া কৃষ্ণকমল গোস্বামী নিম্নলিখিত 


গানটা রচনা করিয়াছেন--“যখন নব অনুরাগে, হৃদয়ে লাগিল দাগে, 
 বিচারিলাম আগে পাছের কাষে। যা যা কর্তে হবে আমার শ্তামবধুর 


লাগ ॥ অঙ্গনে ঢালিয়া জল, করিয়৷ অতি পিছল, গতাগতি করিয়া 
শিখিতাম। আমার যেতে যে হবে গো, রাই বলে বাঁজিলে বাঁশী, 
বধুর লাগি পিছল পথে ॥ হইলে আ্বাধার রাতি, পথমাঝে কাটা পাতি, 
গতাগতি করিয়া শিখিতাম। আমার যেতে যে হবে গো, বধুর লাগি, 
কণ্টক-কানন-মাঝে ॥ এনে বিষ-বৈষ্ভগণে, তন্ত্মন্ত্র শিথেছিলেম কত, 
তুজঙ্গ-দমন লাগি। বধুর লাগি সইলাম যত, এক মুখে কৈব কত, 
হত বিধি সব কৈল হত।” ইত্যাদি। 


৯৩৭ 


১০৩৩ 


১৩৩৪ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 
ভীতক চিত ভূজগ হেরি যে! ধনী চমকি ঘন কাপ। 
অব আধিয়।রে আপন ৩3 ঝাপই কর দেই ফণি-মণি ঝাঁপ ॥ (১) 
মাধব কি কহব তুয়া অনুরাগ। 
তুয়া অভিসারে অবশ মব নগরী জীবই বহু পুণ ভাগ ॥ (২) 
যো৷ পদতল থলু-কমল স্থকোমল ধরণী-পরশে উপশঙ্ক । 
অব কণ্টকময় সন্কট বাটহি আওত যাঁত নিশঙ্ক ॥ (৩) 
মন্দির-মাঝ শ্রেয নাহি তে ৩ দেছরি মানয়ে দূর | 
অব কুছ-যামিনী চলয়ে একারকনী গোবিন্দ দাস আশ পূর ॥ (৪) 


যব ধনী ঘর সঞ্ঞে ভেল বাহির । 
ঝরঝর বরথে জলদ ঘন নীর ॥ 

কর পেখন নহে ঘন আধিয়ায়। 

দিশ দরশায়ল মদন নিশায় ॥ (৫) 

কি কহব মাধব পু-কল (৬) তোরি। 
এতনু' দূর ত্বরিত দিলু গৌরী ॥ 
ঝলকত বিজুরী নয়ন ভূরু চঙ্ক (৭)। 
চলইতে খলয়ে সঘন মহী-পন্ক ॥ (৮) 


০৮ ০৮০ শাপলা পপ পপ 


(১) যে রমণী পূর্বে সাপ দেখিলে চমকিত হইয়া ঘন ঘন কাপিতেন, 
তিনি এখন অন্ধকারে আপন তন্ন আবরণ পূর্বক ঝাঁপিয়া সাপের মণির 
উপর হস্তক্ষেপ করিতেছে ন। 

(২) তোমার অভিসারের জন্য আত্ম-বিম্বতা নাগরী বহু পুণ্য-ফলে 
জীবিত রহিয়াছে । র 

(৩) স্থল-কমল-তুল্য সুকোমল পদে ধরণী-স্পর্শ করিলে যাহা 
আশঙ্কার কারণ হইত, এখন তাহা! নিঃণঙ্ক অবস্থায় অতি সঙ্কট-পূর্ণ 
কণ্টকাকীর্ণ পথে বিচরণ করে। 

(8) দেহুরি-দেউড়ী-দ্বার। কুহু-যামিনী-অমাবন্তার রাত্রি। 
আগে মন্দিরের মধ্যে শধ্যা-ত্যাগ করিত না এবং দ্বার পধ্যস্ত যাওয়াই দূর 
মনে করিত, এখন অমাবগ্তা-র।ত্রতেও একাকিনী চলিয়া যায়। 

(৫) রাত্রে মদন পথ দেখাইল। 

(৬) পুণ্য-ফল। 

ধ) নয়নে চমক লাগিতে লাগিল। 
(৮) মাটির পাকে বারংবার ক্থলিত হইয়! পড়িতে লাগিল। 


পদীবলী-_গোবিন্দ দাস-_১৬শ শতাব্দী । ১০৩৫ 


উঠইতে ফণি-মণি উজোর হেরি। 
কনক-দণ্ড বলি ধর কত বেরি ॥ (১) 
গ্লছনে সোপলু' তৈছে নিজ-দেহ। 
অপরূপ প্রছন তোহারি স্থলেহ ॥ 
এতদিনে প্রেমক পরিচয় ভেল। - 
গোবিন্দ দাস ভরম দুরে গেল ॥ 


অন্বরে ডম্বর তরু নব মেহ। (২) 
বাহিরে তিমির না হেরি নিজ-দেহ ॥ 
অন্তরে উয়ল (৩) শ্যামর ইন্দু। 

উছলল মনেহি মনৌভব-সিন্ধু 

অব যনি সজনি করহ বিচার । 

শুভ খনে পহিয়ার ৫) নীল নিচোল ॥ 
কি ফল বহিয়ে কঞ্ুক-ভার। 

দূরে কর মোতিম সোতিনী (৫) হার | 
তু সথি দেখহ দেছুরি লাগি। 
গুরুজন অবহু ঘুময়ে জাগি ॥ 

চলইতে দিগ-ভরম জানিল হোই। 
গোবিন্দ দাস সঙ্গে চলু গোই ॥ 


চাঁদনী রজনী উজোরলি গোরী । 
হরি-অভিসারে রভস রসে ভোরি ॥ 
ধবল আভরণ অন্বর ধরই। 

ধবলিম কৌমুদী মিলি তন্থু চলই ॥ (৬) 





(১) উঠিবার সময় ফণীর মণি উজ্জল দেখিয়! সর্পকে কনক-দণ্ড 
'ভরমপূর্বক কতবার তাহ! ধরিল। 
(২) ভম্বর -আড়ম্বর। আকাশমণ্ডল নব মেঘ-রাশির আড়ম্বরে 
পূর্ণ হইল। (৩) উয়ল-উদ্িত হইল। 

(৪) পরিধান কর। 

(৫) সাত-লহরী, সাত-নরী। 

(৬) ধবল বস্ত্র ও ভূষণ পরিধান করিয়া জ্যোৎম্ার সঙ্গে যেন মিশিয়! 


চলিয়া যাঁও। এই ০৮০০০০০৪৪ মতির হার পরিতে 
+লতেছেন। 


১০৩৬ 


ধঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
কুন্দ-কুম্থমে করু কবরী-ভার । 
হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম-হার ॥ 
চন্দনে চরচিত রুচির কপূর । 
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরি পূর ॥ 
ভ্রমি ভ্রমি বৈঠল নিভৃত নিকুঞ্জে। 
শেষ বিছায়ল কিশলয়-পু্জে ॥ 
পথ হেরি আকুল বিকল পরাণ। 
অবহু না সুন্দরী করল পয়ান ॥ 
অন্তরে মদন করল পরকাশ। 
চৌদিগ নেহারত গোবিন্দ দাস ॥ 


সজনি কি কহব রাইক সোহাগী । 

যাকর আগমন-আশ হৃদয়ে ধরি রজনী পোহায়ল জাগি ॥ 
কোকিল সম হরি সঙ্কেত করইতে দ্বার খসাইতে রাধা। 

কম্কণ ঝর্বাকিতে গুরুজন জাগল পড়ি গেও দারুণ বাধা ॥ (১) 
ননদী বোলে ধনী কো বাহিরায়ত ভীত পূতলী-সম-দেহ1। (২) 
লোরে মিটাওল পীন-পয়োধর মৃগমদ-কুস্কুম-রেহা ॥ (৩) 

বিঘটি মনোরথ আন চলন হরি তাহে দ্ুছ' সঙ্কেত রাখি। 

হার কুস্থমিত সরসিজ মুকুলিত গোবিন্দ দাস এক দাখী ॥ (৪) 


ভুগে ভরল পথ কুলিশ শত শত 
কত কত বিঘিনি (৫) বিথার। 

কুলবতী-গোৌরব বাম চরণে ঠেলি (৬) 
কুঞ্জে করলু অভিসার ॥ 


(১৯) কুষ্ণ কোকিলের স্বরে সঙ্কেত করাতে রাধিকা দ্বার খসাইতে | 
গেলেন, কিন্তু কঙ্কণ বন্কত হওয়াতে বাধা পড়িয়া! গেল। 

(২) ননদী ডাকিয়া বলিল--কে বাহির হইতেছে? রাধা তীত 
পৃতুলীর মত দাড়াইয়া রহিল্লেন। (৩) চক্ষের জলে ( লোরে ) 
পয়োধরের কুসুম ও মূগমদের রেখ! ভাসিয়া গেল। 

(৪) মনোরথের বিপর্ধ্যয় হওয়াতে শ্রীহরি ছুটা সঙ্কেত রাখিয়া 
অন্য পথে চলিয়া গেলেন। তাহার একটা কুস্থমিত হার ও অপরটা 
পল্লের কলি। গোবিন্৷ দাস ইহার সাক্ষী রহিল। (৫) বিদ্ব। 

(৬) কুলবালার গৌরব অর্থাৎ সতীত্বের গৌরব বাম পায়ে ঠেলি* 


পদাঁবলী--গোবিন্দ দাস_-১৬শ শতাব্দী । ১১৩৭ 


সজনি কি ফল পাপ-পরাণ। 

যামিনী আধ- অধিক বহি যাওত (১) 
অব না মিলল কান ॥ 

যতএ মনোরথ সব ভেল অনরথ (২) 

ৃ কান্ু-গীরিতি-অভিলাষে। 

কোন কলাবতী বাধল প্রাণপত্তি 
বাহু-ভুজঙ্গিনী-পাশে ॥ 

দারুণ ফুল-শর কুঞ্জে বিখারল 
মন্দিরে গুরুজন গারি । 

গোবিন্দ দাস কহে এ দু সংশর 
নিরমল রসিক ঘুরারি ॥ 


মন্দির-বাহির কঠিন কপাট। 
চলইতে শঙ্কিত পঙ্কিল বাট | 

তহি অতি দূরতর বাদর দোল। (৩) 
বারি কি বারই নীল নিচোল ॥ (৪) 
স্থন্দরি কৈছে করবি অভিসার । 
হরি রহু মানস-ন্থুরধুনী পার ॥ 

ঘন ঘন ঝন ঝন বজর-নিপাত । 
শুনইতে শ্রবণে মরমে মরি যাত ॥ 
দশ দিশে দামিনী দহই বিথার | 
হেরইতে উচকই লোচন-তার (৫) ॥ 
ইথে যদি সুন্দরি তেজবি গেত। 
প্রেমকি লাগি উপেখবি (৬) দেহ ॥ 
গোবিন্দ দাস কহ ইথে কি বিচার। 
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার ॥ (৭) 


(১) রাত্রি অর্ধেকের বেশী বহিয়! গিয়াছে । 

(২) অনরথ- অনর্থক | 

(৩) অত্যন্ত বাদলা । 

(৪) নীল বস্ত্রে কি বৃষ্টি নিবারিত হয়? 

(৫). চক্ষুর তারা । (৬) উপেক্ষা করিবে। 

(৭) যে বাণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহা কি আর যত্ত করিলে 
ফিরাণ যায় ! 2 


১৬০৩৮ 


কৃষ্ণের উৎকঠা।' 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
কাননে কুম্থম ভেল পরকাশ। 
শারী-শুক-পিক মধুরিম ভাষ ॥ 
ওঞ্জত ভ্রমরী ভ্রমন্কু উতরোল। 
মধুলোভে মাতি আনন্দে বিভোল ॥ 
তহি স্ুগমন করু বিদগধ-রাজ। 
রণ রণ ঝন ঝন নূপুর বাজ ॥ 
ভ্রমি ভ্রমি বৈঠল নিভৃত নিকুপ্জে | 
শেষ বিছায়ল কিশলয়-পুঞ্জে ॥ 
পথ হেরি আকুল বিকল পরাণ । 
অবহ্থ না সুন্দরী করল পয়ান ॥ 
অন্তরে মদন করল পরকাশ। 
চৌদিগ নেহারত গোবিন্দ দাস ॥ 


চলু গজগামিনী হরি-অভিসার | 
গমন নিরষ্কুপ আরতি বিথার ॥ 
পঙ্ব-পিছল পথ গুরুয়। নিতম্ব । 

পড়ু কত বেরি (১) নাহি অবলম্ব ॥ 
বিজুরী-জ্যোতিঃ দরশায়লি দেহ । 
উঠইতে চাহে জলধারক এহ ॥ (২) 
্রছনে মিলল নাগর-পাশ | 
গোবিন্দ দাস কহে পূরল আশ ॥ 


মিলন। 
আদরে আগুসরি রাই হৃদয়ে ধরি জানু-উপরে পুন রাখি 
নিজ-কর-কমলে চরণ-যুগ মুছই হেরই চির থির আখি ॥ 


পীরিতি মূরতি অধিদেবা। 
যাকর দরশনে সব দুখ মিটল সই আপনে কর সেবা ॥ 





(১) কতবার পড়িয়া যাইতে লাগিল। 
(২) দেহ বিছ্াতের মত দেখাইতে লাগিল, এবং পায় যাইয়া 
উঠিবার লময় চক্ষু হইতে জলধারা পড়িতে লারি। ৮ 


পদাবলী--গোবিন্দ দাস_-১৬শ শতাব্দী । ১০৩৯ 


হিমকর শ্রীতল নীরহি তিতল করতলে মাজুই মুখ । (১) 
সজল নলিনী-দলে মৃদু মৃছু বাঁজই পুছই প্থৃকি-ছুখ ॥ (২) 
অন্ধুলে চিবুক ধরি বদনে তান্থুল পুরি মধুর সস্তাষই কান। 
গোবিন্দ দাস ভণ নিতি নব নৃতন রাইক অমিঞা সিনান | 


মাধব কি কহব দৈব বিপাক । 

পথ-আগমন-কথা কত না কহিব হে যদি হয় মুখ লাখে লাখ ॥ 
মন্দির তেজি যব পদচারি আয়ন নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ । 
তিমির ঢুরস্ত পথ হেরই না পারিয়ে পদ-যুগে বেঢ়ল ভুজঙ্গ ॥ 
একে কুল-কামিনী তাহে কুহু-যামিনী ঘোর গহন অতি দূর । 
আর তাহে জলধর বরিথয়ে ঝর ঝর হাম যাওব কোন পুর ॥ 
একে পদ্-পন্থজ পষ্কে বিভূষিত কণ্টকে জরজর ভেল। 

তুয়া দরশন-আশে কছু নাহি জাননু চিরদুথ অব দূরে গেল ॥ 
তোহারি মুরলি যব শ্রবণে প্রবেশিল ছোড়ল গৃহ-জুখ-আশ। 
পথ দুখ তৃণ করি না গণম্থ কহতহি গোবিন্দ দাস ॥ 


হরি নিজ-আজীচরে রাই-মুখ মুছই কুস্কুমে তনু পুন মাজি। 
অলকা-তিলক দেই সঁশীথি বনায়ই চিকুরে কবরী পুন সাজি ॥ 
মাধব সিন্দুর দেয়ল সঁীথে। 

কতহু যতন করি উরপর লেখই মৃগমদ-চিত্রক পাতে ॥ 
মণিময় নৃপুর চরণে পরায়ল উরপর দেয়লি হার । 

তামুল সাজি বদন ভরি দেয়ল নিছুই তন্থ আপনার (৩) ॥ 
নয়নহি অঞ্জন করল সুরঞ্চন চিবুকহি মুগমদ বিন্দ। 
চরণ-কমল-তলে যাবক লেখই কি কহব দাস গোবিন্দ ॥ 


.সুবাসিত বারি ঝারি ভরি তৈথনে আনল রসবতী রাই। 
দানি চরণ পাখালিয়ে স্ত্রী আপন কেশেতে মোছাই । 
অঙ্গক ধুলি বসনহি ঝাড়ই অনিমিখে হেরই বয়ান । 

তুই সনে মান করলু' বর মাধব হাম অতি অলপ-পরাণ ॥ (8) 





(৯) হিমকণায় মুখ ভিজিয়াছে, কৃষ্ণ উহা! স্বীয় হস্তে মুছাইয়া দিলেন । 

(২) সিক্ত নলিনী-পত্রে ধীরে ধীরে ব্যজন করিতে লাগিলেন এবং 
রাধাকে পথের কষ্ট জিজ্ঞাসা করিলেন। 

(৩) আপনার শরীর নিছুনী করিয়া। (৪) মাধব! আমি 
অতি অন্প-জ্ঞান, এই জন্ত তোমার সঙ্গে মান করিয়াছিলাম। 


১০৪৩ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


রমণীক মাঝে কহই শ্তাম-সোহাগিনী গরবে ভরল মঝু দেছ। 
হামারি গরৰ তুহ আগে বাঢ়াঅলি অবহ' টুটাঅব কেহ ॥ (১) 
সব অপরাধ খেমহ বর-মাধব তুআ৷ পায়ে সোপলু পরাণ । 
গোবিন্দ দাস কহ কানু ভেল গদগদ হেরইতে রাই-বয়ান ॥ 


ও নব জলধর অঙ্গ। ও মুখ চন্দ্র উজোর | 

ইহ থির বিজরী-তরঙ্গ ॥ (১) ইহ দিঠি লুবধ চকোর | 

ও নব মরকত ঠাম। ও তনু তরুণ তমাল। 

ইহ কাঞ্চন দশবাণ ॥ ইহ হেম-জ্যোতি: রসাল ॥ 

দেখ রাঁধা-মীধব-মেলি। ও তনু পছুমিনী-সাজ। 

সুরতি মদন-রস-কেলি ॥ ইহ মত্ত মধুকর-রাজ ॥ 
গোবিন্দ দাঁস রহ ধন্দ। 


অরুণ নিয়ড়ে পুন চন্দ ॥ 


আকুল কুটিল অলকাকুল সম্বরি | 
সী'থি বনাই বীধল পুন কবরী ॥ 
তহি সম রেহ সিন্দুরক বিন্দু। 
কুম্কুমে মাজি সাজ মুখ-ইন্দু ॥ 

এ হরি রতি-রস-অবশ রসাল । 
বিঘটিত বেশ বনাহ পুনবার ॥ 
কাজরে উজ্তোরহ লোচন-ভ্রমরী । 
শ্রুতি অবতংশ কিশলয় চমরী ॥ 
পীন-পয়োধরে থির কর থাপি (৩)। 
মূগমদে রপ্তহ নথ পদ্‌ ছাপি। 
বিগলিত কন্বু বলয়গণ মোর । 

সীধে সীধায়হ নৃপূর-জোর ॥ 

মুল যাবক পদে পুন লেখ । (৪8) 
গোবিন্দ দাস দেখউ পরতেক (৫) ॥ 


টির ৩ শা শা পাশা পপ দা শপ পাপী জপ 
পাপা ১২ শি তত স্পপাশাশি 


(১) এই ছুই ছত্র চগ্ডদাসের অন্করণ। 

(২) কৃষ্ণ মেঘের স্তায় এবং রাধা স্থির বিদ্যুতের হ্যায় । এই সম্ত 
পদটীতে এক ছত্রে কৃষ্ণ এবং অপর ছত্রে রাধার কণা বলা হুইয়াছে। 

(৩) স্থাপন কর। (৪) আলতা মুছিয়া গিয়াছে, তাহা 
পুনরায় পায়ে লিখ। (৫) প্রত্যঙক্ষ। 


পদাবলী- গোবিন্দ দাস_-১৬শ শতাব্দী । ১০৪১ 


বেশ বনাই বদন পুন হেরইতে পদ-তলে পড়ু বারেবার । 

ঢর টর লৌর ঢরকি বহে লোচনে নিজ-তন্ু নহে আপনার ॥ 
বিনোদিনী কোরে আগ্নোরল কান । (১) 

দেহ বিদায় মন্দিরে হাম যাওব দিনকর করল পান ॥ 
কান্গুক চিত থির করি সুন্দরী কুঙ্জসে গমনহি কেল। 

বসনহি বেরি ঝাঁপি মণি-মঞ্ত্রীর (২) নিজ-মন্দিরে চলি গেল ॥ 
রতন শেষ পর বৈঠলি স্মন্দরী সধীগণ ফুকরই চাই। 

রজনী পোহায়ল গুরুজন জাগল গোবিন্দ দাস বলি যাই ॥ 


মান । 
চম্পক-দাম হেরি চিত অতি কম্পিত লোচনে বহে অন্থরাগ তি)। 
তুয়া রূপ অন্তরে জাগয়ে নিরন্তর ধনি ধনি তৌহারি সোহাগ ॥ 
বৃষভান্ু-নন্দিনী জপয়ে রাতি দিনি ভরমে না বৌলয়ে আন (৪)। 
লাখ লাখ ধনী বোলয়ে মধুর বাণী স্বপনে না পাতয়ে কাণ ॥ (৫) 
রা কহি ধা পন কহই না পারই (৯) ধারা ধরি বহে লোর (৭) । 
সোই পুরুথ-মণি লোটায় ধরণী পুনি কো কহ আরতি ওর (৮)॥ 
গোবিন্দ দাস তুয়া চরণে নিবেদন কান্থুক ছে সংবাদ । 
নিচয়ে জানহ তছু ছুখ পড়ুক কেবল তুয়া পরসাদ ॥ 


(১) কোরে _ ক্রোড়ে। আগোরল-আগুলিয়া ধরিল। বিনোদিনী 
কান্ুকে কোলে গ্রহণ করিলেন । 

(২) বস্ত দ্বারা মণি-মঞ্জর আবৃত করিয়া, যেন শব্ধ না হইতে পারে। 

(৩) চম্পক-দাম দেখিয়া শ্রীকষের চিত্ত কম্পিত হয় এবং অনুরাগে 
তাহার অশ্রু প্রবাহিত হয়। রাধার বর্ণ চম্পকের ন্যায়, সুতরাং চম্পক- 
দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের রাধা-স্বৃতি জাগরিত হয় )- যথা, কৃষ্ণকমলের “দিব্যোম্মাদে, 
“একদিন চম্পকের ফুল, হেরিয়া ব্যাকুল, হইল গোকুল-শশী-_অম্নি 
কোথা রাঁধা ঝলে, পড়িলেন ভূতলে-_এইরূপ আমার চম্পক-বরণী গো__ 
ধরিল সুবল আসি।” (৪) ভ্রমেও অন্ত কথা বলে না। 

(৫) লক্ষ লক্ষ রমণী তীহাকে নানা মধুর-বাণী বলিয়া বুঝাইতে 
চাহে, ভ্রমেও তাহাতে কর্ণপাত করেন না। 

(৬) রাধা নামের রা বলিয়! ধা পথ্যন্ত বলিতে পারেন না। 

(৭) লোর--অশ্রু। চক্ষুর জল-ধারা বাহিয়া পতিত হয়। 
,* (৮) প্রেমের সীমা ইহা হইতে অধিক আর কি হইতে পারে! 


৯৩২ 


১০৪২ 


মান-ভগ্জনের চেষ্টা । 


_ বঙ্গ-সাহ্ভ্যি-পরিচয়। 


টাদ-বদনী তুছ রাম! । অনুগত কিন্কর দেখে। 

কাহে ভেলি অতি বামা ॥ তু নাহি সমুঝাসি রোখে (১) 
হাম চকোর তুয়া আশে । যব উপেখবি মোহে । 
পিবইতে কর অভিলাষে ॥ মঝু বধ লাগব তোকে ॥ 


জগ ভরি অপযশ গাব। 
গোবিন্দ দাস মরি যাব ॥ 


ছুরজন-বচন শ্রবণে তুহু ধারলি কোঁপেহি রোখলি মোয়। 

তুয়া বিন্ু শয়নে স্বপনে নাহি জানিয়ে স্বরূপে কহল সন তোয় ॥ 
মানিনি মোহে চাহি কর অবধান। 

দারুণ শপথি করিএ তুয়া গোচর যাহে তু পরতীত মান ॥ 
কুচযুগ-কলস মহেশ-সম জানিয়ে তাপর ধরি হাম পাণি। 

নহে জানি ধরম ঘটন' করি পবিখই উচিত কহিয়ে এই বাণী॥ 
মনমথ আনল অন্তর মহে। জলতহি তু জম কাঞ্চন গোরী। 
'আনলে হেম সাহসে উঠায়ব সীচি জানব তব লোরি ॥ 
তোহারি লোমাবলী কাল-ভুজঙ্গিনী হার তরঙ্গিণা ভানি। 
গোবিন্দ দাস ভণি পরশ করহ ফণা নঙ্কে মনি ডুব পানী ॥ 


রাইক হ্বদয়-ভাব বুঝি মাধব প্দ-হলে ধরণী লোটাই। 

দুই করে ঢুই পদ ধবি রনৃ' মাধব তবতি বিমুখ ভেল রাই ॥ 
পুনহি মিনতি করু কান। 

হাম তুয়া অনুগত তুছ ভাল জানত কাহে দগধ মঝু প্রাণ ॥ 

তুহু যদি সুন্দরি মঝু মুখ না হেরবি হাম মায়ব কোন ঠাম। 
তুয়া বিশ্ব ভীনন কোন কাযে রাখন তেক্তব পাপ-পরাণ ॥ 

এতন' মিনতি কান বব করলহি তব নাহি হেরল বয়ান। 
গোবিন্দ দাস মিছই আশোয়াসল রোই রোই চলু বর-কান ॥(২) 


: ইহ মধুযামিনী মাহ। 


কাহে লাগি মান-দহুনে তনু দহি দহি দু মুখ দুছ' নাহি চাহ। 
উহ ন্ুপুরুথ বিদগধ এ অবিচল কুলবালা। 
বিহি যো না চ্গানল মদন ঘটায়ল যন্তু ভলধরে বিধুমালা ॥ 


সক তি পক এ পাস সপ ৪ ০৭ রি ক এ 
“ই পি পন শ পি পপির পা ক ভাত পিপি | সাপ নার । ০০ বাত সই রত জী বার ৪ দি জা পাপন কা 


(১) রোখে-রাগ করিয়া। 


(২) গোবিন্দ দাস মিছাই জাঙ্বাস দিল) কীদিয়া কাদিয়া কানু 
চলিয়৷ গেলেন। 


পদাঁবলী--গোবিন্দ দাস--১৬শ শতাব্দী । ১০৪৩ 


টাদ-উদয়ে কি কুমুদিনী মুদিত ঠাদনী-বিমুখ চকোর । 
প্রছন যামিনী এতছ' না পেখিয়ে কিয়ে বিধি মতি ভোর ॥ 
তু তন্ন পরশ ক্ষণে পরশ নহি জলধরে দামিনী-মালা | 
ছন কামিনী সো পুরুথবর দুছ'ক ঢুল্হ নব বালা ॥ 
সহচরী-বচন শুনিয়া দুছ' হরযিত দু মুখ হেরি দুছ' হাস। 
দুহু'ক অনুভব পুরল মনোরথ গোবিন্দ দাস পরকাশ ॥ 


তেরছ নয়নে ধনী হেরই বামে । 

তাহা নাহি দেখল নাগর শ্তামে ॥ (১) 
চঙুঁকি (২) উঠিয়া! তবে চৌদিকে হেরি । 
সথীগণ আড়েত নেহারত গোরী ॥ 

যব নাহি দেখল নাগর কান। 

দূরহি দুর গেও রোখ সে মান ॥ 

তবহু' করু ধনী কত ন্থবন্ধ 

হিয়া পর জাগল সো মুখ-চন্দ ॥ 

সথীরে পুছয়ে অব কাহা মঝু নাহ (৩) । 
কহইতে বাঢ়বে বিরহক দাহ ॥ 

গোবিন্দ দাস কহে কৈছন মান। 
অবিচারে কাহে উপেখলি কান ॥ (৪) 


ধাকর চরণ-নখর-রুচি হেরইতে মুরছয়ে কত কোটি কাম । 
সো মঝু পদতলে ধরণী লোটায়ল পাঁলটি ন! হেরিম্থু হাম। 
সজনি কি পুছসি আমারি অভাগী। 
ব্রজকুল-নন্দন-টাদ উপেখনু দারুণ মানক লাগি ॥ 
কাতর দিঠে মিঠ বচনামৃতে কত রূপে সাধল ন্‌হ। 
" সো হাম শ্রবণ-সীম নাহি আয়ম্থ অবৃহিয়া তৃষ-দহ-দাহ ॥ 
সে হেন রসিক প্য়ি| কাহা রহ কীহা করু সোওরি সোঙরি মন ঝূর। 
গোবিন্দ দাস কহে শুন বর-নাগরী সো পছ' ঠোহীর অদূর ॥ 


ূ (১) কুটিল কটাক্ষ দ্বারা! রাধিকা খু'জিয়া দেখিলেন, শ্তাম নাই। 


(এপর্যন্ত কৃষ্ণ রাধার পা ধরিয়াছিলেন, এইবার নিরাশ হইয়৷ চলিয়৷ 
শিয়াছেন )। (২) চগুকি_মকিভ হইয়া। 
। (৩) আমার নাথ কোথায়? 

(8) কৃষ্ণকে কেন অবিচারে উপেক্ষা করিলে ? 


সিন 


১০৪৪ 


মানাস্ত। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


গোরখ জাগাহ শির্গা-ধবনি শুনইতে জটিলা ভিখ আনি দেল । (১) 
মৌনী যোগেশ্বর মাথ! হিলায়ত বুঝল ভিখ নাহি নেল (২)॥ 
জটিলা কহত তব কীহ। তহু' মাগত যৌগী কহত বুঝই। 

তেরে বধূ-হাত ভিখ হাম লেয়ব ত'রিতহি দেহ পাঠাই ॥ (৩) 
পতিনরতা-ভিথ লেই যব যোগি-বরত না হোয় নাশ । (৪) 

তাকর (৫) বচন শুনিতে তন্থু পুলকিত ধাই কহে বধূ-পাশ ॥ 
দ্বারে যোগি-বর পরম মনোহর জ্ঞানী বুঝনু অনুমানে। 

বহুত যতন করি রতন থারি ভরি ভিথ দেহ তছু ঠানে॥ 

শুনি ধনী রাই আই করি ওঠল যোগি-নিয়ড়ে নাহি যাব। (৬) 
জটিলা কহত যোগী নাহি আনমত দরশনে হোয়ব লাভ ॥ (৭) 
গোধুম-চূর্ণ-পূর্ণ থারি-পর কনক-কটোরি ভরি ঘি । 

করযোড়ে রাই লেহ করি ফুকারই তাহে হেরি ঘরঘরি জীউ ॥ (৮) 
যোগী কহত হাম ভিখ নাহি লেয়ৰ তুয়া মুখ বচন এক চাই। 
নন্দ.নন্দন-পর বো অভিমানদি মাপ করহ ঘরে যাই ॥ (৯) 

শুনি ধনী রাই চীরে (১০) মুখ ঝাপল ভেক-ধারী নটরাজ। 
গোবিন্দ দাস কহ নটবর-শেখর নাধি চলত নিজত-কাজ ॥ (১১) 


(১) গোরক্ষনাথের নাম লইয়া শিক্গা-ধ্বনি হইলে, জটিলা ভিক্ষা 
আনিয়া দিল। (২) শিরঃ-সঞ্চালনপুর্বক জানাইলেন, তিনি ভিক্ষা 
লইবেন না। (৩) আমি তোমাদের বধূর হাতে ভিক্ষা লইব, 
তাহাকে শ্রাপ্ত পাঠাইয়া দেও । (৪) পতিব্রতীর হাতে ভিক্ষা লইলে 
যোশীর ব্রত নষ্ট হইবে না। . এখানে “পতিত্রতা" শকের অর্থ সধবা। 

(৫) তাহার । (১) তাহাকে বন্রপূর্ববক রত্ব-থাল পূর্ণ করিয়া 
ভিক্ষা দিয়া আইস। ইহা শুনিয়া রাধিক! “আই” শব্ধ করিয়া উঠিল 
এবং বলিল আমি যোগার নিকট যাইব না। নিয়ড়ে-নিকটে। 

(৭) জটিল বলিল, যোগী অন্যরূপ (খারাপ) লোক নহে, দর্শনে! 
অনেক লাভ হইবে। (৮) ভিক্ষা লইয়া! করযোড়ে “এই লও” বলি: 
তাহাকে ডাকিলেন এবং তাহার প্রাণ থরথর করিয়া কাপিতে লাগিল। 

(৯) যোগী বলিলেন, আমি ভিক্ষা লইব না, আমি তোমার একটি 
কথা প্রার্থনা করি। তুমি বল, তুমি যে নন্দ-নন্দনের উপর মান 
করিয়াছ তাহা গিয়াছে, তুমি তাহাকে মাপ করিয়াছ, এই কথা 
শুনিলেই আমি ঘরে যাইব । 

(১০) বন্ত্রে। (১১) হিসিরানি হলি না ভিজ? 
কাজ সারিয়! (মান-ভঞ্জন করাইয়া ) চলিয়া গেলেন। 


পদাবলী- গোবিন্দ দাস--১৬শ শতাব্দী । ১০৪৫ 


শিশিরক অন্তরে আওরে বসস্ত। বসস্তে মিলন। 
ফুজল কুম্থমগণ কানন অন্ত | 
শ্রীবুন্নাবন পুলিনক রঙ্গ। 

, ভোরল (১) মধুকর কুসথমক সঙ্গ ॥ 
নব নব পল্লব-শোভিত ডাল। 
সারা শুক পিক গাওরে রসাল ॥ 
তহি সব রঙ্গিণী মিলি একু সঙ্গে। 
ভেটল নাগরী নাগর-রঙ্গে ॥ 
বিহরই কাননে যুগল কিশোর | 
নাচত গায়ত রঙ্গিণী জোর ॥ 
বাওত (২) গাও্ত কত কত তান। 
গোবিন্দ দাস অবধি নাহে পান ॥ 


পন্থ নেহারি বারি ঝরু লোচনে অধর নীরস ঘনশ্বাস। খণ্তা। 
করতলে বদন সঘন অবলম্বই গুণিগুণি (৩) জীবন নিরাশ ॥ 

মাধব কাহে আশোয়াসলি রাম! (৪) | 

সগরিহ (৫) যামিনী জাগি পোহাঅলি কামিনী সঙ্কেত-ঠামা (৬)। 

হরি হরি বোলি ধরণী ধরি রোয়ত বোলত গদগদ ভাখ (৭)। 

নীল গগন হেরি তোহারি ভরম-ভরে বিধি সঞ্জে মাগরে পথ ॥ (৮) 

কি করব চন্দ চন্দন ঘন লেপন কিশলয়-কুসুম-শয়ান। 

আন বিআধি আন পথ ওখধ গোবিন্দ দাস নাহি মান ॥ (৯) 


পপি পিপিপি শপ? 
সা পপ পীশিপিপপাতিপাশিপপপপীকিি  তাশীশিশি ৮ শাীপশীি িি পাপা ২০ শালী শি শী স্পা শাশীশীশা টা শক্পিািশা্পীস্পিল পিপি পসপাস সপ 


(১) বিভোর হইল। (২) বাগ্চ করে। 

(৩) সময় গণনা করিতে করিতে । 

(৪) আসিবে বলিয়া কেন রাধাকে আশ্বাস দিয়াছিলে ? 

(৫) সমস্ত। (৬) সন্কেত-স্থানে। 

(৭) ভাষা । 

(৮) নীল গগনে তোমাকে ভ্রম করিয়৷ তোমার নিকটে উড়িয়া 
যাইবার জন্য বিধির নিকট পাখা! প্রার্থনা করে। 

(৯) শরচ্ন্ত্র-জ্যোতসা, চন্দনের সুবাস এবং কিশলয়-কুস্থমের শয্যায় 
কি করিবে? এক প্রকার ব্যাধি তাহার অন্থপ্রকার ওষধ ও পথ্য দ্বারা 
কোন উপকার হয়, ইহা গোবিন্দ দাস মানেন ন!। 


১৯৬৪৬ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
এইত বৃন্দাবন-পথে। 

নিতি নিতি করি যাতায়াতে ॥ 
যদি হাতে করি লই সোণা। 
তুমি কে নাকহে একজনা ॥ 
তুমি দেখি পুছহ বড়াই । (১) 
কিসের দান চাহেন কানাই ॥ 
সঙ্গে সবে দধির পসরা । 
তাহে কেনে এতেক ঝকড়া ॥ 
তাহে আছে দ্বৃত দুগ্ধ দধি। 
ইহাতেই পাবে কোন নিধি ॥ 
তুমিত বরজ-যুবরাঁজ । (২) 
তুমি কেনে করিবে অকাজ ॥ 
দূর কর হাস-পরিহাস। 
কহত্তহি গোবিন্দ দাস ॥ 


মাথুর | 
ঝর ঝর জলধর-ধার | 
ঝঞ্তাপবন বিথার ॥ 
ঝলকত দামিনী-মালা । 
ঝামরি (৩) ভৈ গেল বালা ॥ 
ঝুট কি কহব কানাই। 
ঝুরতু তুয়া বিশ্তু রাই। 
ঝন ঝন বজর-নিশানে। 
ঝাপি রহত ছুই কাণে ॥ 
ঝিঞ্ি বহ্বর রাতি। 
বন্ধ সহনে নাহি ঘাতি। 
ঝুমরি দাছুরী-বোল। 
ঝুলত মদন-হিল্লোল ॥ 
ঝটকি চলত ধনী-পাশ। 
ঝগড়ত গোবিন্দ দাস ॥ 


অসশ পশলা পচ পপ পাপা পিন পাস ১৮ পিপিপি ৭। ০৫ ০ ০২ পপ 


(১) বড়াই-োগমায়া, ইনি রাধা-কৃষ্ণ মিলনের সহায়। বড়াই, 


(২) বরজন্ব্র। (৩) ঝামরি লম্লান। 


পদাঁবলী--গোবিন্দ দাস-_-১৬শ শতাব্দী । ১০৪৭ 


নীরস দরসিজ ঝামর-বয়না। 

তুয়া গুণ শুনইতে সচকিত নয়না ॥ 
খুনে মুখ গোই রোই থনে হসই। 
হিয়া অভিলাষে চলত মহী খসই ॥ 

এ হরি পেখন্ধু সো গজ-গমনী | 
জীবইতে সংশয় কুলবর-রমণী ॥ 
অনুখন মন-মাহা (১) মনসিজ হানই। 
হিমকর-কিরণে থির নাহি মানই ॥ 
খনে উঠে খনে বৈসে শুতি রহু ধরণী! 
বিষ-শরাঁঘাতে যৈছে কাতর হরিণী ॥ 
কত যে বিছায়ব কমলদল-শেষ | 
ছটফটি শয়নে জীউ নাহি তেজ । 
গোবিন্দ দাস কহ শ্রামর চন্দ। 
তুরিতে মিলব ধনী টুটই ছন্দ ॥ 


ভ্রমই ভবন বনে জন্গু অগেয়ান। 
ভাঙ্গল ভয় গুরু-গৌরব মান ॥ 

ভাবে ভরল মন হাসি হাসি রোই (২)। 
ভীত পুতলী-মম তুয়া পথ যোই ॥ 
ভরমহি ভরম সঘন মুখ গোেই (৩)। 
ভূতলে শুতলি কুস্তল ফোই ॥ (৪) 
ভূলল তুয়া গুণে হরি হরি বৌল। 
ভিগল (৫) দিঠি জলে নীল নিচোল । 
ভূবি বিরহ-জরে ভরি মূরছান। 

ভুরু ভঙ্গহি ধনী তেজব পরাণ । 
ভাগ্যে জীবয়ে অব তুয়া রস-আশে। 
ভণব তোহারি যশ গোবিন্দ দাসে ॥ 


সাপে িটশিশ শপাাপোশাপাশিসিদ৯িশি 
টিউটর উরি 


(১) মাহা-মধ্যে। 

(২) হাসি-কানা-মিশ্রণ। 

(৩) গোই- গোপন করিয়া। 

(৪) ফোই শ্কুরণ করিয়া _ খুলিয়া । 
(৫) ভিগল-ভিজিল। 


১০৪৮ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
| হিরণক হার হৃদয়ে নাহি ধরই। 


ক খঁ ্ঁ গা 
হিমকর-কিরণহি সো তন্ত দই । 
হাহা শশিমুখী কত ছুথ সহই ॥ 


হলধর-সোদর কিয়ে তু ভোরি। 
হেলে হারায়লি হিরগ্নয়ী-গোরী ॥ 
হরিণ-নয়নী অবধি দিন গণই | 
হেরইতে পন্থ নিমিথে মানই ॥ 

হিয় মাহা লেন মরম কীহা কহই। 
হরি হরি বলি মুরছি কাহা রহই ॥ 
হসি হসি ভাখি ভাখি ক্ষণে উঠই। 
হেমক পুতলী মীতলে লুটই ॥ 
হরল গেয়ান তোহারি 'অভিলাষে। 
হোত কি না বুঝল গোবিন্দ দাসে ॥ 


তরুণ-অরুণ সিন্দুর-বরণ নীল গগনে হেবি। 

তোহারি ভরমে তা সঞ্জে রোখত মানিনী বদন ফেরি 11১) 
কান হে রাইক এ্রছনল কায। 

'আট প্রহরে তো বিশ্ব সাই আটহু' নায়িকা-সাজ ॥ 
প্রাণ-সহচরী চরণে সাধই কান্ত মানায়বি তোহে। 

আধি মুদি কহে অবহু' মাধব কাহে না মিলল মোহে ॥ 
থঞ্জন-ধ্বনি শুনি উমৃতি (২) ধাবই তোহার নৃপূর মানি। 
হাসি আভরণ অঙ্গে চট়ায়ঈ শের বিছায়ই জানি ॥ (৩) 


নীল নিচোল সঘনে মাগয়ে নিবিড় তিমির হেরি | 
ঘুমল তো সঞ্জে কহই এঁছন বেশ বনায়বি ফেরি ॥ 
কোকিলের রবে চমকি উঠয়ে নিয়ড়ে না হেরি ভোরি। 
সোঙরি তোহারি গমন মধুপুরী মুরছি পড়ল গোরী ॥ 


০০ বদ পপির পাপ এপি পপ পশ সিসি শা পি ০৯৯ 


(১) তরুণ-অরুণ-শোভিত নীল আকাশকে কৃষ্ণ-ভ্রম করিয়া মানিনী 
রাধা মুখ ফিরাইয়| থাকেন, অর্থাৎ আকাশের দিকে চানেন ন|। 

(২) উন্মত্ত হইয়া! । 

(৩) থঞ্জনের ধ্বনি শুনিয়! নৃপুর-শক-ত্রমে তোমার আগমন প্রত্যাশা 
করিয়া হাসিয়া হাসিয়া আভরণ পরে এবং শয্যা! প্রস্তুত করিতে থাকে । 


পদ্দাবলী-_গোবিন্দ দাস-_১৬শ শতাব্দী । 5 


নিঝরে নয়নে সব সধীগণে থোজত বহে নিশ্বাস 
তোহারি চরণে এতছ' কহিতে ধাওল গোবিন্দ দাস ॥ 


যাহে লাগি গুরু-গঞ্জনে মন রঞ্জলু ুরজন কিয়ে নাহি কেল। 

যাহে লাগি কুলবতী-বরত সমাপল (১) লাজে তিলাঞ্জলি দেল ॥ 
: সজনি জানলু কঠিন কঠিন পরাণ। 

ব্রজপুর পরিহরি যাঁওব সো হরি শুনইতে নাভি বাচিরান (২) ॥ 

যো মঝু সরস সমাগম-লালস মণিময় মন্দির ছোঁড়ি। 

কণ্টক-কুঞ্জে জাগি নিশি-বাসর পন্থ নেহারত মোরি ॥ 

যাহে লাগি চলইতে চরণে পড়ল ফণী ষণি-মপ্তীর করি মানি। 

গোবিন্দ দাস ভণ কৈছন সো! দিন বিছুরবা ইভ অন্মানি ॥ (৩) 


পিয়ার ফুলের বনে পিয়ার ভ্রমরা। 

পিয়া বিনে মধু না খায় ঘুরি বুলে তারা ॥ 
মো যদি জানিতাউ পিয়া যাবেরে ছাড়িয়া। 
পরাণে পরাণ দিয়! রাখিতাও বান্ধিয়া ॥ 
কোন নিদারুণ বিধি মোর পিয়া নিল। 

এ ছার পরাণ কেনে অবহু রহিল ॥ 
মরম-ভিতর মোর রহি গেল দুখ । 

নিচয়ে মরিব পিয়ার ন! দেখিয়া মুখ । 

এই খানে করিত খেলা! বসিয়া নাগর-রাজ। 
কে বা নিলগো৷ কিবা হৈল কে পাড়িল বাজ ॥ 
সে পিয়ার প্রেয়সী আমি আছি একাকিনী । 
এ ছার শরীরে রহ নিলজ পরাণী ॥ 


০) কুলবতীর ব্রত সমাপন করিলাম । 
(২) প্রাণ বাহির হয় না। 
[| (৩) যে আমার মিলন আশায় মণিময় মন্দির ত্যাগপূর্ববক আমার 
( পথের দিকে চাহিয়া কণ্টক-কুঞ্জে সারা রাতি কাটাইত এবং যাহার 
ণ জন্য অভিসারে যাইতে আমার পদ সর্পে বেষ্টন করিলে উহ? মণি-মঞ্জীর 
[মনে করিতাম, সেই সব দিনের কথা কেমনে বিশ্কৃত হইব, গোবিন্দ দাস 
তাহাই বিস্ময়ের সহিত চিন্তা করিতেছেন। যথা, কুষ্ককমলের পদে_ 
|“বধুর লাগি চলিতে চরণে বিষধর বেড়িত, মণিময় নৃপূর মানি চাহিতাম 
না, সই, চরণ-পানে |” 
১৩২ 





১০৫৩ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


চরণে ধরিয়া কান্দে গোবিন্দ দাসিয়।। 
মুখ অভাগিয়া আগে যাইব মরিয়া ॥ 


বাহা পছ অরুণ-চরণে চলি যাত। 
তাহা তাহা ধরণী হইএ মঝু গাত ॥ (১) 
যে! দরপণে পু নিজ মুখ চাহ। 

হাম অঙ্গ-জ্যোতি হইএ তছু মৃহ ॥ 
যো সরোবরে পন নিতি নিতি নাহ । 
হাম ভরি সলিল হই তথি মাহ ॥ (২) 
যো বীজনে পু বীজই গাত। 

মধু অঙ্গএ তাহে হইএ মৃদু বাত ॥ (৩) 
যাহা পহু' ভরমহি জলধর-শ্রাম | 

মঝু অঙ্গ গগন হইএ তছু ঠাম ॥ (8) 
গোবিন্দ দাস কহ কাঞ্চন গোরী। 
সো মরকত তন্থ তুহু কিয়ে ছোরি ॥ 


বারমাসী। 


আঘন মাস রস-সায়র (৫) নাপর মাথুর গেল। 

পুর-রঙ্গিণাগণ পূরল মনোরথ বৃন্দীবন ভেল॥ 

আওল পৌষ তুষার সমীরণ হিমকর-হিম অনিবার | 

নাগরী কোরে ভরি রুহ নাগর করব কোন পরকার ॥ 

মাঘে মিদাঘ কঙন পাতিয়ায়ব (৬) আতপ-মন্দ-বিকাশ। 
দিনমণি-তাপ নিশাপতি চোরল (৭) কান্থু বিস্ু সন হুতাশ ॥ 


(১) প্রভু অরুণ-চরণ দ্বার! স্পর্শ করিয়া যে সকল স্থানে বিচরণ করেন, 
(আমার মৃত্যুর পরে ) এই দেহ যেন সেই সেই স্থানের মৃত্তিকা হয়। 

(২) তথি মাহ-তাহার মধ্যে । আমার দেহ যেন সেই সরোবরের 
জল হ্ইয়৷ থাকে । 

(৩) যে বীজন দ্বার প্রভু নিজের দেহে ব্যজন করেন, আমার অঙ্গ 
যেন তাহার মৃদু বাযু হয়। 

(৪) যেখানে প্রভু শ্তামবর্ণ মেঘের স্তায় ভ্রমণ করেন (উদিত হন ), 
সেখানে যেন আমার অঙ্গ ( সেই মেঘের পশ্ানবর্তী ) গগন হইয়া থাকে । 

(৫) সায়র-সাগর। (৬) কঙুন পাতিয়ায়ব _কে বিশ্বাস 
করিবে? (৭) চুরি করিল। | 


পদাবলী- গোবিন্দ দাদ--১৬শ শতাব্দী । ১5৫১ 


ফাগুনে গুণি-নাগর গুণমণি গুণিগণ ফাগুয়া খেলত রঙ্গে। 
বিরহ-পয়োধি অবধি নাহি পাইএ দৃঢ়তর মদন-তরঙ্গ | 
আওত চৈত চিত কত বারিব (১) খতুপতি নব পরবেশ। 
দারুণ মনমথ-ফুল-শরে হানই কানু রহল দূরদেশ ॥ 

মাধবী মাস সাধ বিহি বাধল পিককুল পঞ্চম গান। 

দারুণ দক্ষিণ-পবন নাহি ভাঁওত ঝুরি ঝুরি (২) না রহে পরাণ ॥ 
জৈঠহি মিঠ কহত সব রঙ্গিণী চন্দন াদনী-রাতি । 

শুতল পবন মোহি নাহি লাগত দারুণ মনমথ সাথী ॥ 

মাস আধাঢ় গাঢ় বিরহানল হেরি নব নীরদ-পাতি। 
নীরদ-মুরতি নয়নে যব লাগএ নিঝরে ঝরয়ে দিন রাতি ॥ 
শাউণে (৩) সঘনে ঘন গরজন উনমতি দাছুরী (৪) বোল। 
চমকিত দীমিনী জাগয়ে কামিনী ভীবন-কঠ- বিলোল ॥ (৫) 
ভাদরে দরদর দারুণ দুর্দিন ঝাপল ছ্িনমণি চন্দ । 
শীকর-নিকরে থির নহ অন্তর দহই মনোভব মন্দ ॥ 
আশ্বিন মাসে বিকশিত পছুমিনী সারস হংস নিশান। 
নিরমল অন্বর হেরি স্ধাকর ঝুরি ঝুরি না রহে পরাণ। 
কার্তিক মাস নিরাশ কয়ল বিধি লীলাময় রসরাস। 
নিকরুণ মাধব কোন আয়ব (৬) কহ তহি গোবিন্দ দাস ॥ 


বন্দার উক্তি। 


তুহ্ু সে রহলি মধুপুর । 

ব্রজকুল আকুল দুকুল কলরব কানু কানু করি ঝুর ॥ 
যশোমতী নন্দ অন্ধ সম বৈঠত সাহসে উঠই না পার। 

সথাগণ ধনু বেণু সব বিঠীরল (৭) বিসরল নগর-বাজার ॥ 
কুম্মম তেজিয়! অলি ক্ষিতিতলে লুঠই তরুগণ মলিন সমান । 
শারী শুক পিক ময়ূরী ন! নাচত কোকিলা না করতহি গান ॥ 
বিরহিণী-বিরহ কি কহব মাধব দশদিগ বিরহ-হুতাশ | 
সহজে ষমুনা-জল অধিক ভেল ৮৮) কহতহি গোবিন্দ দীস। 





(১) বারিব-বারণ করিয়া রাখিব। (২) কীদিয়াকাদিয়া। 

(৩) শ্রাবণে। (8) উন্মত্তভেক। (৫) কণ্ঠে বিলোলিত 
হইল-কণ্ঠাগত হইল। (৬) কোন আম়ব-কখন আসিবেন। 
' (৭) বিস্থৃত হইল। (৮) সহজেই যমুনার জল আরও 
বেশী হইল (বিরহিণীগণের অশ্রদ্বার1-)। 


১০৫০, 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


হস-সভা | 


অপরূপ মোহন শ্যাম । 

কিশোর বয়স অনুপাম ॥ 

সভাজন মাঝে বৈঠল দৌন ভাই । 
সকল সভাজন-চিত চোরাই (১)। 
হেরইতে অধিক অধিক পরকাশ। 
টাদ-বদনে কত মধুরিম-হাস | 
নয়ন-যুগল নীল কমল সমান । 
হেরইতে হয়ে যায় অথির (২) পরাণ 
তিলক বিরাজিত ভাঁঙ (৩) বিভঙ্গ | 
ফুল-ধনু করে লই মুরুছে অনঙ্গ ॥ 
নিতি নিতি প্রছন করত বিলাস । 
এক মুখে কি কহব গোবিন্দ দাস ॥ 


গোবিন্দ চক্রবস্তীর পদাবলী । 


ইহার বিবরণ “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের” ২৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 


বারমাসী | 


গাবই সব নধুমাস। 

বনি দহ বিরহ-হুতাশ । 

হুতাশ সদৃশ চাদ চন্দন মন্দ পবন সম্তাপই | 

মাধবী মধুমন্ত মধুকর মধুর নঙ্গল গাবই ॥ 

নব মঞ্জু রঞ্জন পুষ্ত রঞ্জিত চুত-কানন শোহই (৪)। 
রস-লোল কোকিলা-কোকিলকুল-কাকলী মন মোহই ॥ 


মোহই মাধবী মাস। 

চৌদিগে কুস্থুম-বিকাশ | 

বিকাশ হাস বিলাস স্থললিত কমলিনী রস-জস্ভিতা। 
মধুপান চঞ্চল চঞ্চরী (৫)-কুল পছুমিনী সুখ-চুম্বিত॥ 


(১) চিত চোরাই _চিত্ত হরণ করিয়া । (২) অস্থির । 


(8) শোভা পায়। (৫) চঞ্চরী ন্ভ্রমরী। 


পদাবলী--গোবিন্দ চক্রবর্তী--১৬শ শতাব্দী । ১০৫৩ 


মুকুল পুলকিত বল্লী তরু অরু চারু চৌদিশে সঞ্চিতা। 
হামসে পাঁপিনী বিরহে তাপিনী সকল স্থখ-পরবঞ্চিতা ॥ 


বঞ্চিত অহনিশি বাস। 

ভৈ গেল জেঠহি মাস ॥ 

মাস ইহ রহু যা কৃপয়ে পভ" সোই স্থলখিনী (১) কামিনী। 
যে! কান্ত-স্থথ-সম্তোগে বঞ্চয়ে টাদ-উজোর-যামিনী ॥ 

দৃহই দাদুরী দিনহি বঞ্চয়ে কেলি করয়ে সরোবরে। 

প্রেম পেশলী পুরব প্রেয়সী পেখি তাপিত অন্তরে ॥ 


অন্তরে আওরে আধাঢ়। 

বিরহী-বেদন বাঁঢ় । 

বাঢ় ফুল্লিত-বল্লী তরুবর চার চৌদিশে সঞ্চারে। 

উত্তাপে তাপিত ধরণী-মণ্ডলে নিরথি নব নব জলধরে । 
পাপীয়৷ পাখীর পিয়াসে পীড়িত সতত পিউ পিউ রাবিয়!। 
পিয়া-নাদ শুনি চিত চমকি উঠয়ে পিয়াসে না পেখি পাপীয়া ॥ 


পাপীয়া শাঙন মাস। 

বিরহী-জীবনে নৈরাশ । 

নৈরাশ বাসর-রজনী দশদিশ গগনে বারিদ ঝম্পিয়া। 
ঝলকে দামিনী পলকে কাঁমিনী হেরি মানস কম্পিয় ॥ 
পাঁপী ডাহুকী ডাহুকে ডাকই ময়ূর নাচত মাতিয়া। 
একলি মন্দিরে অনিদ লোচনে জীগি সগ্‌রি রাতিয়া ॥ 


রাতিয়া দিবসে রহু' ধন্দ। 

ভাদক বাদর মন্দ॥ 

মন্দ মনসিজ মনহি দহ্‌ দহ দহই মারুত বিন্দ। 

তরল জলধর বরিখে ঝরঝর হামাঁরি লোচন-ছন্দ ॥ (২) 
উঠল ভূধর পূরল কন্দর ছুটল নদ নদী সিন্ধুয়া। 

হাম সে কুলব্তী পরক যুবতী গমন জগ ভরি নিন্দুয়া। 


শাস্পিপ পশিশীটীশিশীিতি দঃ 


5 প্র গাগহা-..... সপ রটে শি নর -- 2 শি ওি 2০৩ ্িশিাশশীটিিশটিকিশীশীিশ্সি 


(১) সলখিনী _ স্ুলক্ষণাক্রাস্তা ৷ 
(২) তরল মেঘ ঝর বর বৃষ্টি বর্ষণ করে; উহা আমারই চক্ষের ন্যায় 


১৪৫৪ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
নিন্দু আপন পরভাষ। 
ভৈ গেল আশ্বিন মাস ॥ 
মাস গণি গণি আশ গেলহু শ্বাস রহ]অবশেবিয়! 
কোন সমুঝব হিয়াক বেদন পিয়া সে গেল পরদেশিয়া ॥ 
সময় শারদ-টাদ নিরমল দীগ্দীপতি-বাতিয়া । (১) 
ফুটল মালতী কুন্দ কুমুদিনী পড়ল ভ্রমর পাঁতিয়া ॥ 


পাতিয় শমনক লই। 

আওল কার্তিক ধাই ॥ (২) 

ধাই ষটুপদ নাই পছুমিনী পাই কিয়ে রস-মাধুরী। 

তুহি নিশস্কউ সঘনে চুম্বই কোন বুঝে অছ্ু চাতুরী। 

যবছ' পিয়া মঝু লেহ কয়লহি মেঘ চাতক রীতিয়া। 

পিয়া সে দূরহি রোয়ে পাপিনী হোই রহলঠ্ঠি কি রীতিয়া (৩) ॥ 


কি রীতি করব অব হামে। 

আওল আঘুন নামে ॥ 

নাম শুনইতে প্রছন অন্তরে সো রস সায়রে পেশলি। 
কোন বিহি মঝু নাহ লে গেও হাম সে পড়ি রছ' একলি ॥ 
শিশির নব নব তরুণ নব নব তরুণী নবী নবী হোইরি। 
লেহ নব নব তেজি দারুণ দেহ থরু যন কোইরি | 


কোই করয়ে যনি রোখে। 

আওল দারুণ পৌথে ॥ 

পৌথ দিন মাহা স্ুরয-আতপ-পরশে কম্পন হোতিয়া। 
রজনী হিমকর-দরশে দহ দহ হেরি সহচরী রোতিয়া ॥ 
কপট কান্থক পীরিতি-আগুনি দরশ কথি যনি হোই রে। 
অতএ কুল শীল জীবন যৌবন সথীক নঙ্গহি খোই রে (৪) ॥ 


থোই কুলবতী-মান। 
আওল মাঘ নিদান ॥ 
নিদানে জীবন রহল সে! পুন মাঘে সমুঝল যাবই। 
মদন ধানুকী ফেরি কি আওল সবছ' মঙ্গল গাবই ॥ 


২৬০ পপ পালা সস পপ পাপা সপ পপ পি 


(১) এখানে সম্ভবতঃ শরৎকালের দীপালির কথা বলা হইয়াছে। 
(২) শমনের পত্র লইয়া যেন কার্তিক মাস ধাইয়া আসিল। 
(৩) কোন রীতিতে? (৪) খোয়াইলাম। 


পদাবলী-_জ্ঞানদাস--১৬শ শতাব্দী । ১০৫৫ 


রসাল নব নব পল্লব চাঁপহি মুকুল শর কত যোইরে (১)। 
ভ্রমর কোকিল ফুকরি বোলত মার বিরহিণী ওইরে ॥ (২) 


ওই দেখহ অনুরাগে । 

ফাগ্ডন আওল আগে ॥ 

আগে মধু কচু আশ আছিল নিচয় নাগর আওবে। 

বরিথ (৩) গেলহি অবধি ভেলহি পুন কি পামরী পাওবে (৪) ॥ 
সোই নিরমল বদন-মাধুরী দরশ কৃথি জনি হোয়। 

অতএ নিরগুণ জীবন তেজব মরণ ওষধ মোয় ॥ 


মোহে হেরি সথী কোই। 

চৈত মাস সবহ রোই॥ 

আধ বরিখহি তাহি পামরি দাস গোবিন্দ দাসিয়!। 
অবহু' তব জব কবহু না পাওব রহল মরমক নাশিয়া ॥ 


জ্ঞানদাসের পদাবলী । 


জন্মকাল ১৫৩০ খুষ্টাব্দ। 
জ্ঞানদাসের বিশেষ বিবরণ “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের” ৩০৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 
শীরাধার পুর্ববরাগ | 


রূপ লাগি আঞ্চিঝুরে গুণে মন ভোর। 
প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি অঙ্গ মোর ॥ 
হিয়ার পরশ লাগি হিয়৷ মোর কানে । 
পরাণ-পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে ॥ 
কি আর বলিব সই কি আর বলিব। 
যে পণ কর্যাছি চিতে সেই সে করিব ॥ 





(১) যোজন! করিল। 

(২) ভ্রমর এবং কোকিল চীৎকার করিয়া কহিল,_-এ বিরহিণী 
উহাকে মার। (৩) বংসর। 

(8) এই অভাগী কি আর তাহাকে পাইবে ? 


১৬৫৬ . 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে। (১) 
বল কি বলিতে পার যত মনে উঠে ॥ 
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা । 

দূরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা ॥ 

হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু ধারে। 

লন্গু লন্থ (২) কহে কথা পীরিতি মিশালে | 
ঘরের সকল লোক করে কাণাকাণি। 

জ্ঞান কহে লাজ-ঘরে (৩) ভেজাব আগুনি ॥ 


স্বপনে দেখিনু পরাণ-বধুয়া বসিয়া শিয়র-পাশে। 
নাসার বেসুর পরশ করিয়া ঈষং মধুর হাসে ॥ 
রজনী শাঙণ ঘন ঘন দেবা (৪)-গরজন রিমি ঝিমি শবদে বরিষে। 
পালক্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে (৫) নিন্দ যাই মনের হরিষে। 
শিখরে শিখণ্ড রোল মত্ত-দাদুরি-বোল কোকিল কুহরে কুতৃহলে। 
বিবিবিঝিনিকি ঝাজে ডাহুকী সে গরজে স্বপন দেখিলু হেন কালে । 
মরমে পৈঠল লেহ হৃদয়ে লাগল সেহ শ্রবণে তরল সেই বাণী। (৬) 
দেখিয়া তাহার রীত যে করে দারুণ চিত ধিক রহু কুলের কামিনী ॥ 
রূপে গুণে রস-সিন্ধু মুখ-ছটা দ্ষিনি ইন্দু মালতীর মালা গলে দোলে। 
বসি মোর পদতলে পাঁএ হাত দেই ছলে আমা কিন বিকাইলু 
বোলে ॥ (৭) 
কিবা সে তুরূর ভঙ্গ ভূষণে ভূষিত অঙ্গ কাম মোহে নয়নের কোণে । 
হাসি হাসি কথা কয় পরাণ কাঁড়িয়৷ লয় ভূলীইতে কত রঙ্গ জানে ॥ 
রসাবেশে হই ভোঁল মুখে না নিঃসরে বোল অধরে অধর পরশিল। 
অঙ্গ অবশ ভেল লাজ-ভয়-মান গেল জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল ॥ 


(১) রূপ দেখিয়া হৃদয়ের পিপাস! মিটে না। 

(২) লহ লু লঘু লু মৃদু মু । 

(৩) ঘরে এবং লাজের মুখে । 

(৪) পাঠাস্তর-__ “দেওয়া; । (৫) অঙ্গের বন্ত্র শিথিল। 

(৬) আমার মর্শে অনুরাগ (লেহ ) প্রবেশ করিল, দেহ তাহার 
দেহের স্পর্শ-হুখ অনুভব করিল এবং কর্ণ তাহার মধুর স্বরে তুলিয়া গেল। 

(৭) আমি তোমার পদে বিক্রীত হইলাম, আমাকে কিনিয়া লও,-_ 
এই কথ! বলে। 


পদাবলী__জ্ঞানদাস_-১৬শ শতা্বী। ১০৫৭ 


আলো মুগ আগে জানিলে না যাইতাঙ কাশ্বের তলে। 
চিত্ত মোর হরিয়৷ নিল কালিয়৷ নাগর ছলে ॥ 
রূপের পাথারে আখি ডুবি সে রহিল। 
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥ 

ঘরে বাইতে পথ মোর হইল অফুরাণ। (১) 
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ ॥ 
চন্দন ঠাদের মাঝে মুগমদে ধান্দা । (২) 

তার মাঝে হিয়ার পুতলী রৈল বান্ধা ॥ . 
কটি-তটে পীত বসন তাহে জড়া । 

বিধি নিরমিল কুল-কলঙ্কের কৌড়া ॥ 

জাতি কুল শীল সব হেন বুঝি গেল। 

ভূবন ভরিয়া মোর ঘোষণ] রহিল ॥ 
কুলবতী সতী হৈয়৷ দুকুলে দিনু দুখ । 
জ্ঞানদাস কহে দঢ় করি থাক বুক ॥ 


প্রেম বৈচিত্র্য | 


চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি। 

নয়ন না চলে নাচে হিয়ার পুতলী ॥ 

পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে। (৩) 
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে ॥ 

লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী। 
পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধুলি ॥ (৪) 
তুয়া রূপ নিরখিতে আখি ভেল ভোর । 
নয়ন-অঞ্জন তুয়া পরু-চিত-চোর ॥ 

রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগরি (৫)। 
বিহি ৬) নিরমিলা তুয়া পীরিতি-পুতলি ॥ 
এত ধনে ধনী যেই সে কেন রুপণ। 
জ্ঞানদাস কহে কেব! জানিবে মরম ॥ 





(১) আমার গৃহে যাইবার পথ আর ফুরায় না, অর্থাৎ পথেই পড়িয়া 

কিতে ইচ্ছা হইল । (২) মুখের সহিত চন্দ্রের উপমা। 

ধ্যে কম্তরী-গন্ধী চন্দনের তিলক। ধান্দা-্র্দাধা-তুল। 

(৩) তোমার বর্ণ পীত, সেই জন্ত আমি গীত বন্ত্র পরিয়! থাকি। 

(8) আমার হাতের বীশীটি একটু ধর, আমি হাত বাড়াইয়া তাবৎ 

মার পদধূলি লই। (৫) অগ্রগণ্যা। (৬) ৰিধি। 
১৩৩ 


৯৩ ৫৮ 





_* বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


না গুছ না গুছ সখি পিয়াক পীরিত। 

পরাণ নিছনি দিলে না হয় উচিত ॥ (১) 
হিয়ার উপর হ'তে শেষে (২) না শোয়ায়। 
হিয়ার রতন করে রজনী গোায় ॥ 

নির্টের আলসে যদি পাশ-মোড়া দিয়ে (৩)। 
কি ভেল কি ভেল বলি চমকি উঠয়ে ॥ 

ইথে যদি মুগ তেজিয়ে দীর্ঘ-শ্বাসে। 

আকুল হইয়া পিয়ে উঠয়ে তরাসে ॥ 

এমতি বঞ্চিয়ে নিশি ছুহে এক মেলি। 
জ্ঞানদাস কহে পরছে (৪) নিতি নিতি কেলি ॥ 


সই কিবা সে বধুর প্রেম । 

আখি পালটিতে ধির নাহি মানে যেন দরিদ্রের হেম। 

হিয়ায় হিয়ায় লাগিবে বলিয়া চন্দন না মাথে অঙ্গে । 

গায়ের ছায়া রাইএর দোসর সদাই ফিরয়ে সঙ্গে ॥ (৫) 
তিলে কত বেরি (৬) মুখ নেহারিয়া আচরে (৭) মোছয়ে ঘাম। 
কোরে থাকিতে কশ দূরে হেন মানয়ে (৮) তেঞি সদাই লয় নাম 
ভাগিতে ঘুনাইতে আন নাহি চিতে রসের পসার কাছে। 
জ্ঞানদাস কহে এমন পীরিতি আর কি জগতে আছে ॥ 


আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়! পীত বাস পরে শ্ঠাম। 
প্রাণের অধিক করের মুরলী লইতে আমার নাম ॥ (৯) 
'মামার অঙ্গের বরণ-সৌরভ যখন যে দিগে পায়। 
বাহু পসারিয় বাউল হইয়! তখনে সে দিগে ধায় ॥ 
লাখ কামিনী ভাবে রাতি দিনি যে পদ সেবিতে চায়। 
জ্ঞানদাস কহে আহীর-নাগরী পীরিতে বান্ধল তায় ॥ 





সপ পথ শপ পপ ওএস পা পরলো এ পা শি পাপা পাপিকধাা পপর ০ শপ ক কপি 


(১) এই প্রেমের ভন্ প্রাণ নিছিয়া ফেলিলেও তাহার যোগা মূলা 


(২) শধ্যায়। 
দিয়ে-দেই। (8) এই রকম। 


(৫) রাধিকার অপরিহাধ্য সঙ্গী (দোসর) অঙ্গের ছায়ার হ্যায় 
সর্বদাই সঙ্গে ফিরে। (৬) বার। (৭) আচলে। 
(৮) ক্রোড়ে রাখিয়াও মনে করে যেন কত দূরে রহিয়াছে। 

(») আমার নাম লয় বলিয়াই মূরলীকে প্রাণের অধিক গণ্য করে। 
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মরম-কথ! গুন লো সজনি। 

শ্রাম-বধু পড়ে মনে দিবস রজনী ॥ 
চিতের আগুনি কত চিতে নিবারিব। 
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব | 
কোন্‌ বিধি সিরজিল কুলবতী-বালা । 
কেব! নাহি করে প্রেম কার এত জ্বাল! ॥ 
কিবা সে মোহন রূপ মন মোর বা । 
মুখেতে না সরে বাণী ছুটি আথি কান্দে ॥ 
জ্ঞানদাস কহে সখি এই সে করিব। 
কান্ুর পীরিতি লাগি যমুনা পশিব ॥ 


স্থখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিন্থ অনলে পুড়িয়া গেল। 
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল ॥ 

সখিহে কি মোর করমে লিখি । 

শীতল বলিয়া ও চাদে সেৰিনু ভান্থুর কিরণ দেখি ॥ 

নিচল ছাড়িয়া উঠিন্থ উঠিতে (১) পড়িন্ু অগাধ-জলে। 

লছমী (২) চাহিতে দারিদ্র্য বাঢ়ল ৩) মাণিক হারাম্থ হেলে ॥ 
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু বজর (৪) পড়িয়া গেল। 
জ্ঞানদাস কহে কান্ুর পীরিতি মরণ-অধিক শেল ॥ 


কানু সে জীবন জাতি প্রাণধন এ ছুটি আখির তারা। 
পরাণ অধিক হিয়ার পুতলী নিমিথে নিমিথে হারা ॥ 
তোর! কুলবতী ভজ নিজ-পতি যার যেবা মনে লয়। 
ভাবিয়া দেখিঙ্পু হ্বাম-রায় বিন্ব আর কেহ মোর নয় ॥ 
কি আর বুঝাও কুলের ধম মন স্থতস্তর নয়। (৫) 
কুলবতী হৈয়া রসের পরাণ নাহি কার জানি হয় ॥ 

সে মোর করমে লিখন আছিল বিহি ঘটায়ল মোরে। 
তোরা কুলবতী ভজ নিজ-পতি কুল টিয়া থাক ঘরে ॥ 
যত গুরুজন বলু কুবচন না যাব মে লোক-পাঁড়া । 
জ্ঞানদাস কয় কান্ুর পীরিতি জাতি-কুল-শীল- ছাড়া ॥ এ, 


পি শপ ৮০২ 


(১) পর্বত হইতেও উচ্চে উঠিতে চেষ্ট করিতেছিলাম। 
(২) লঙক্গমী। (৩) বৃদ্ধি পাইল। (8) বজ্জ। 
(৫) আমার মন সম্পূর্ণরূপে তাহার অধীন-_শ্বতন্ত্ স্বাধীন) নহে। 
(৬) এই পদটা চণ্ডিদাসের অগ্ুক্ৃতি | 


১৩৬৩ 


পি পপ স্পা পাশা ২ শ্াশশিতিপপিপিীতি ৩ পিপিপি 
পেরি পদ এ শপ পেট আপা 


0) শরণ করিয়া।. (২) শপর্শমণি তুল্য। 
(2) কোলে। (৪) জীবন গাকিতে কি ভোলা যায়! 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


কাদিতে না পাই বধু কাদিতে না পাই। 
নিশ্চয় মরিব তোমার টাদ-মুখ চাই ॥ 
শীশুড়ী-ননদীর কথা সহিতে না পারি । 
তোমার নিঠুরপনা সোঙারিয়া (১) মরি ॥ 
চোরের রমণী যেন ফুকারিতে নারে । 
'এমতি রহিএ পাড়াপড়শীর ডরে ॥ 
তাহে আর তুমি সে হইলে নিদারুণ । 
জ্ঞানদাস কহে তবে না রহে জীবন ॥ 


এ কথা কহিবে সই এ কথা কহিবে। 
অবলা এতেক তপ করিয়াছে কৰে ॥ 
পুরুষ পরশ (২) হৈয়া নন্দের কুমার । 
কি ধন লাগিয়া ধরে চরণে আমার ॥ 
কাহারে কহিব সখি মরমের কথা । 
নাগর হইয়া দেয় মোর চরণে আলতা ॥ 
মাপন চুড়ার বেশে বানায়ে আমারে । 
রমণী হইয়া যেন রহে মোর কোরে (৩) ॥ 
কহিতে সরম সই কহিতে সরম। 

০ ০ ৬ ক 
জ্ঞানদাস কহে শুন গুন বিনোদিনি। 
জীতে কি পাসরা যায় কানু গুণমণি ॥ (৪) 


বধু তুমি আমার কালিয়া-সোগা 

সাগরে পায়্যাছি কত করিয়া কামনা ॥ 

বল্যাছি কয়্যাছি ছুটি মনেতে করে! না। 

তোম! লাগি সহি কত গুরুর গঞ্জনা ॥ 

বধু হে আর কি ছাড়িয়া দিব। 

এ বুক চিরিয়া যেখানে পরাণ সেখানে তোমারে থোৰ ॥ 
ও টাদ-বদন সদ! নিরখিব স্থুথ না চাহিব আর । 

তোমা হেন নিধি মিলায়ল বিধি পুরিল মনের সাধ ॥ 
প্রেম-ডোর দিয়া রাখিব বান্ধিয়। দুখানি চরণারবিন্দ। 
কেবা নিতে পারে কাহার শকতি পাঁজরে কাটিয়া সিন্দ। 
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হিয়ার মাঝারে সাধ যে করে রাখিতে নাহিক ঠাঞ্ি। 
অবলা-পরাণে হারাই হারাই বাঁসি খুঁজিয়া পাইতে নাই ॥ 
অনেক যতনে পাইলাম রতন রাখিতে নারিলু' কোলে। 
তাহে পাপ-চিত বিধি বিড়ম্িল জ্ঞানদাস ইহা বোলে ॥ 


মুরলী করাঁও উপদেশ । 

যে রন্ধে, যে ধবনি উঠে জানাহ বিশেষ ॥ 
কোন্‌ রদ্ধে বাজে বাণা অতি অনুপাম। 
কোন্‌ রন্ধে, রাধা বলি ডাকে আমার নাম। 
কোন্‌ রন্ধে, বাজে বীণা স্থললিত ধ্বনি । 
কোন্‌ রন্ধে কেকা-শবে নাচে মযূরিণী ॥ 
কোন্‌ রন্ধে, রসালে ফুটয়ে পারিজাত। 
কোন্‌ রন্ধে, কদম্ব ফুটয়ে প্রাণনাথ ॥ 
কোন্‌ রন্ধে, ষড়খতু হয় এককালে। 
কোন্‌ রন্ধে, নিধুবন হয় ফুল-ফলে ॥ 
কোন্‌ রন্ধে কোকিল পঞ্চম-স্বরে গায়। 
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্তাম রায় ॥ 


জ্ঞানদাস শুনিয়া কহএ হাসি হাসি। 
রাধে মোর বোল বাঁজিবেক বাশা ॥ (১) 


অভিসার । 


মেঘ-যামিনী অতি ঘন আধিয়ার (২)। 
এঁছে সময়ে ধনী করু অভিসার ॥ 
ঝলকত যামিনী দর্শদিশ ব্যাপি (৩)। 
নীল বসনে ধনী সব তনু বাপি ॥ 

ছুই চারি সহচরী সঙ্গ হি মেল (৪)। 
নব অনুরাগ-ভরে পথে চলি গেল ॥ 


শপ 4 
আপা 


(৯) রাধাকে কৃষ্ণ বংশী-বাদন শিখাইতেছেন, কোন রন্ধে কি বাজিবে 
ঠাহা সকলই শিখাইলেন, কিন্তু জ্ঞানদাস বলিতেছেন, _রাধা-নামে-সাধা 
শী রাধার মুখেও “রাধা, বলিবে, তাহার উপায় কি? 

(২) ত্বাধার -অন্ধকার। 

(৩) আচ্ছাদন করিয়া । (৪) মিলিল। 


১০৬২, 


(১) বর্ষণ করিতেছে। (২) মেঘ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


বরিখত (১) ঝর ঝর খরতর মেহ (২)। 
পাওল সুবদনী সন্কেত-গেহ ॥ 

না হেরিএ নাহ (৩) নিকুঞ্জক মাঝ । 
জ্ঞানদাস চলু যাহা নাগর-রাক্ম ॥ 


সধীগণ বচনে বানা ওল বেশ। 
বিরচিল কবরী আাচরি নিজ কেশ॥ 
ভীলহি (৪) দেয়ল সিম্দুর-বিন্দু। 
চনন-রেখ শোভয়ে আধ-ইন্দু। 
কত কত আভরণ সাক্তয়ল রঙ্গে । 
হেরইতে মূরছে কতহু অনঙ্গে | 
নীলবসনে তন্তু ঝাপিল গোরী। 
চলিল নিকুঞ্জে শ্বাম-রসে ভোরি। 
মদন-মোহন মনোমোহিনী নারী । 
জ্ঞানদাস কহে যাই বলিহারি ॥ 


খগ্িতা । 


গগনে গরজে ঘন নিশি আধিয়ারি। 
কুপ্তহি শেষ রচয়ে বরনারী | 
মিলিব নাগর-বর অভিলাষে। 
অঙ্গহি রচয়ে বিভূষণ-বাসে ॥ 
তান্থুল কপূর গন্ধ অপার । 

মুগমদ চন্দন করু কুল-হার ॥ 

মনহি মনোরথ কৈল্য' অনুমান । 
চিন্তয়ে কাহে না! মিলিল কান ॥ 


এ ঘোর রজনী মেঘ গরজিনী কেমনে আওব পিয়া। 
শে বিছাইয়া রহিনু বসিয়৷ পথ-পানে নিরখিয়া ॥ 
সই ক করব কহ মোরে। 

এতহা' বিপদ তরিয়৷ আইমু নব অনুরাগ-ভরে ॥ 


বত 


(৪) কপালে। 


এ 
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হেন রজনী কেমনে গোঞাব বধুর দরশ বিনে। 


বিফল হইল মোর মনোরথ প্রাণ করে উচাটনে ॥ 
দহয়ে দামিনী ঘন ঝন্ঝনী পরাণ-মাঝারে হানে । 
জ্ঞানদাস কহে শুন সুন্দরি মিলাব বধুর সনে ॥ 


মান। 
পরিহার রাম! হে ক্ষম অপরাধ মোর । 
মদন-বেদন না যায় সহন শরণ লইন্ু তোর ॥ 
ও টাদ-মুখের মধুর হাসনি সদাই মরমে জাগে। 
মুখ তুলি যদি ফিরিয়া না চাহ আমার শপথ লাগে ॥ 
তোমার অঙ্গের পরশে আমার চিরজীবী হউ তনু । 
তপ জপ তুহু সকলি আমার করের মোহন বেণু ॥ 
দেহ গেহ সার সকলি আমার তুমি সে নয়ন-তারা। 
আধ তিল আমি তোম! না হেরিলে সব বাসি আন্ধিয়ারা ॥ 
এত পরিহার করিএ তোমার মনে না ভাবিহ আন। 
করজ (১) লিখিয়া লেহ যে আমার দাস করি অভিমান | 
জ্ঞানদাস কহে শুন হে সুন্দরি এ কোন্‌ ভাব যুবতি। 
কান সে কাতরে সদয় হইয়া কেন না করহ প্রীতি ॥ 


নৌ-বিহার। 


কহ সথি কি করি উপায়। 

নায়ের নায়্যা হৈয়া এ যৌবন চায় ॥ 
পরমাদ হৈল সই পরমাদ হৈল! 

নায়্যার গলার মাল! মোর গলে দিল ॥ 

যে ছিল কপালে সই যে ছিল কপালে। 
নাবিক হইয়া মোরে পরশিল বলে॥ 
কলঙ্ক হইল সই কলঙ্ক হইল। 

বলে ছলে নায়্যা মোরে করে ধরি নিল॥ 
জ্ঞানদাস কহে ধনি না ভাব বিষাদ। 
নন্দের নন্দন নায়্যা কিসের পরমাদ ॥ 
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১০৬৪ .. বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
বিরহ। 


সথি এ কথা কহিএ তোরে । 

চিরদিন পরে কোন বিধাতা সদয় হইল মোরে ॥ 
নিশি-অবশেষে কান্দিতে কান্দিতে নিদ আওল আখে। 

বুকে ছটা হাত দিয়া অতি ভীত পিয়৷ আসি দাড়াল্য সমুখে ॥ 
চমকি উঠিয়া কোরে আগুরিতে (১) চেতন হইল মোর । 
মুরছি পড়িতে নিকটে বিশাখা আমাকে করিল কোর ॥ 
হিয়৷ দগদগি পরাণ পোড়এ এ জালা জুড়াব কিসে । 
জ্ঞানদাস কহে শুনহ সুন্দরি বধুয়া মিলিলে পাশে ॥ 


ভাব-সম্মিলনের পূর্ববাভাষ । 


স্ুচারু বদন দেখিন্ব স্বপন গিরির উপরে শশী । 

মালতীর মালা দধির ডালা নিকটে মিলিল আসি ॥ (২) 

গণক আনিয়! পুন গণাইনু স্ুদশা কহিল মোরে । 

অন্তরে বাহিরে যতেক গণিল সুখের নাহিক ওরে ॥ 

মোর একাদশ-গৃহে বৈসে পাচ (৩) সপ্তমে বৈসয়ে চন্দ। 

তগু শশি-নুত (৪) দ্বিতীয়ে বৈসয়ে ষষ্ঠেতে (৫) বৈসয়ে মন্দ (৬)। 
দোয়াসিনী আনি দেবে আরাধিনু পড়িল মাথায় ফুল। 

বধুর নামেতে আগে তুলাইন্ভ কোরে মিলাইল কুল ॥ 

কুল পুরোহিত 'মাশিস করিল স্থপতি মিলিবে পাশে । 

তোর দুরদিন সব দূরে গেল কহই সেজ্ঞানদাসে ॥ 


24০, শশা শি শা পাতি পাশাও পাপ শিপ পিসি পাপী লসর ০০ কাশি 


(১) সাদরে গ্রহণ করিতে। 
(২) ফুলের মালা ও দধি শুভ লক্ষণ। 
(৩) বৃহস্পতি । (রবি হইতে পঞ্চম-স্থানীয়। ) 
(৪) শশি-হুত _ বুধ। গড ও বুধের মিলনে 'বুধ-ভার্গব। 
যোগ হয়। 
(৫) রিপু-গৃছে। 
(৯) মন্দ_শনি। 


বলরাম দাসের পদাবলী । 


বলরাম দাস বর্ধমান জেলার শ্রীথত্ড গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার মাতার নাম সৌদীমিনী ও পিতার নাম আত্মারাম দাস। 
ইনি নিত্যানন্দ-পদ্ধী জাহুবা দেবীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। বিশেষ বিবরণ 
“বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের” ২৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । পদকল্প-তরুতে বৈঝব দাস 
টহার কথা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন__“কবি-নৃপজবংশজ জয় ঘনস্তাম বলরাম |” 


কবি-নৃপজ অর্থ কবিরাজ সিদ্ধান্ত করিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন 
যে, উক্ত ছত্রে গোবিন্দ কবিরাজের বংশ উল্লিখিত হইয়াছে । 


গৌরচক্দ্রিকা । 


ভাব-ভরে গরগর (১) চিত। 

খেনে উঠে থেনে বৈসে ন! পায় সম্বিত | 
অতি রসে নাহি বান্ধে খেহ। 

সোঙরি সোঙরি কান্দে পুরুষ-সুলেহ (২) ॥ 
নাচে পছ' গোরা নটরাজ। 

কি লাগি গোকুলপতি সঙ্থীর্তন-মাঝ ॥ 
নিজ পর কিছুই না জানে। 

উত্তম অধম নাহি মানে ॥ 

ডগমগ প্রেম-হিলোলে। 

ঢলিয়া ঢলিয়৷ পড়ে ভক্তের কোলে ॥ 
প্রিয় গদাধর-কর ধরি । 

মরম কথাটি কহে ফুকরি ফুকরি । 

এ রসে জগত রসময়। 

না দরবে বলরাম পাষাণ-হৃদয় ॥ 


বাল্যলীলা ও গোষ্ঠ। 


দাড়ায়্যা নন্দের আগে গোপাল কানে অনুরাগে বুক বাহিয়া পড়ে ধার1। 
না থাকিব তোমার ঘরে অপবশ দেয় মোরে ম| হইয়া বলে ননী-চোরা ॥ 





(১) গরগর - বিগলিত। 
(২) স্থলেহ-উত্তম প্রেম। পুরুষ অর্থে ভগবানকে বুঝাইতেছে। 
১৩৪ 


বশোদার প্রতি 
অভিমান। 


১৪০৬৬ 


গ্ষ্ট। 


রাধার পূর্ববরাগ । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
ধরিয়া যুগল করে বীধয়ে ছাদন-ডোরে বাধে রাণী নবনী লাগিয়া। 
আহীরী-রমণী হাসে দীড়াইয়! চারিপাশে হয় ন্য় চাহ সুধাইয়া ॥ 
আনের ছাওয়াল ষত তারা ননী খায় কত মা হইয়া! কেবা বাধে করে। 
যেবল সে বল মোরে না থাকিব তোর ঘরে এত ছুথ সহিতে কেব! পারে ॥ 
. বলাই খায়্যাছে ননী মিছা' চোর বলে রাণী ভাল মন্দ না করে বিচার । 
পরের ছাওয়াল পায়্যা মারেন আসিয়া ধায়্যা শিশু বলি দয়! নাহি তার ॥ 
অঙ্গদ বলয় তাড় আর যত অলঙ্কার আর মণি-সুকুতার হার। 
সকল খসাইয়া লহ আমারে বিদায় দেহ এ ছুথে যমুনা! হব পার ॥ 
বলরাম দাসে কয় এই কর্ধু ভাল নয় ধাইয়া গোপাল কর কোরে । 
যশোদা আসিয়া কাছে গোপালের মুখ মোছে অপরাধ ক্ষমা কর মোরে। 


গোঠে আমি যাব মাগো গোঠে আমি যাব। 
শ্রীদাম ম্থদাম সঙ্গে বাছুরী চরাব 

চূড়া বান্ধি দেগে! মা! মুরলী দে মোর হাতে । 
আমার লাগিয়! শ্রাদাম দাড়াঞাছে পথে ॥ 
পীত ধড়া দেগে! মা গলায় দেহ মালা। 
মনে পড়ি গেল মোর কদম্তববের তলা ॥ 
গশুনিঞ গোপালের কথা মাতা যশোমতী । 
সাজায় বিবিধ বেশে মনের আরতি ॥ 
অঙ্গে বিভূমিত কৈল! রতন-ভূষণ। 
কটিতে কিন্কিণী ধটি পীত বসন ॥ 

কিবা সাজাইল রূপ ত্রিতুবন জিনি। 
পুষ্পগুচ্ছ শিখিপুচ্ছ চূড়ার টালনি (১)। 
চরণে নূপুর দিল! তিলক কপালে। 

চন্দনে চর্চিত অঙ্গ রদ্ব-হার গলে ॥ 

বলরাম দাসে কয় সাজাইয়া রাণী। 
নেহারে গোপাল-মুখ কাতর পরাণী ! 


রাধা-কৃষ্ণ-পদাবলী। 
কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি। 
জাগিতে স্বপনে দেখি কাল রূপথানি ॥ 
আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে। 
পরাণ হরিল রাঙ্গ! নয়ন-নাচনে ॥ 


৮) টালনি-বাকা ভাবে হেলান। 


পদাঁবলী-_বলরাম দীস--১৬-১৭শ শতাব্দী । ১০৬৭ 


কিরূপ দেখিনু সই নাগর-শেখর । 

আখি ঝুরে মন কাদে নয়ন ফাপর ॥ 
সহজে মূরতি খানি বড়ই মধুর । 

মরমে পশিয়! সে ধরম কৈল চূর ॥ 

আর তাহে কত রূপ ধরে বৈদগধি (১)। 
কুলেতে যতন করে কোন্‌ বা মুগধী | 
দেখিতে সে চাদ-মুখ জগ-মন হরে । 
আধ মুচকি হাসি কত স্থধা ঝরে ॥ 
কাল কপালে শোভে চন্দনের টাদে (২)। 
বলরাম বলে তেঞ্ি সদাই পরাণ কাদে ॥ 


অরুণ অধর মৃছ মন্দ মন্দ হাসে। 

চঞ্চল নয়ন-কোণে জাতি কুল নাশে ॥ 
দেখিয়া বিদরে বুক ছুটা ভূরূ-ভঙ্গী। 

আই আই কোথা ছিল সে নাগর রঙ্গী (৩) ॥ 
মন্থর চলনখানি আধ আধ যায়। 

পরাণ যেমন করে কি কহিব কায় ॥ 

পাষাণ মিলাঞা যায় গায়ের বাতাসে । 
বলরাম দাসে বলে অবশ পরশে ॥ 


প্রেম-বৈচিত্র্য ৷ 


তৃমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি । র(ধার প্রতি। 
না জানি কি দিয়! তোমা নিরমিল বিধি ॥ 

বসিয়৷ দিবস রাতি'অনিমিখ আখি। 

কোটি-কলপ যদি নিরবধি দেখি ॥ 

তবু তিরপিত নহে ছুইটি নয়ান। 

জাগিতে তোমারে দেখি স্বপন-সমান ॥ 

নীরস দরপণি দুরে পরিহরি । (৪) 

কি ছার কমলের ফুল নিছনি তোমারি ॥ 








(৯) বিদগ্ধ নাগর । (২) চন্দ্রের তুল্য চন্দনের ফৌঁটা। 
(৩) রঙগী-রসিক। (৪) দর্পণ নীরস, তাহার সঙ্গে 
তাঁঘার মুখের উপম। হয় না, এজন্য তাহা! দুরে ত্যাগ করি । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


ছি ছি কি শরতের চাদ ভিতরে কালিম। 
কি দিয় করিব তোম! মুখের উপমা | 
যতনে আনিয়ে যদি ছাকিয়া বিজরী । 
অমিয়ার সাথে যদি গঢ়াইয়ে পুতলী ॥ 
রসের সায়রে যদি করাইয়ে সিনান। 

তবুত না হয় তোমার নিছনি-সমান ॥ 
হিয়ার ভিতরে থুইতে নহে পরতীত। (১) 
হারাঙ (২) হারাঙ হেন সদ! করে চিত ॥ 
হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির । (৩) 
তেঞ বলরামের পহু র চিত নহে থির ॥ 


ুখিনীর বেখিত বধু শুন দুঃখের কথা। 
কাহারে মরম কব কে জানিবে বেথা ॥ 
কাদিতে না পারি পাপ-ননদীর তাপে। 
আখির লোর দেখি কহে কান্দে বধুর ভাবে ॥ 
বসনে মুছিয়া| ধারা রাখি যদি গায়। 
আন-ছলে ধরি গুরুজনেরে দেখায় ॥ (৪) 
কাল নাম লৈতে না দেয় দারুণ শাশুড়ী । 
কাল হার কাড়ি লয় কালা পাটের শাড়ী ॥ (৫) 
দ্রখের উপরে বধু অধিক আর ছুখ। 
দেখিতে না পাই বধু তোমার চাদ-মুখ । 
দেখা দিয়া যাইতে বধু কিবা ধন লাগে। 

না যায় নিলাজ প্রাণ কহি তোমার আগে ॥ 
বলরাম দাস বলে হউক অথ্যাতি। 

জীতে (৬) পাসরিতে নারি তোমার পীরিতি ॥ 


(১) বক্ষের মধ্যে রাখিয়াও বিশ্বাস হয় না। 

(২) হারাইলাম। ূ 

(৩) যে রূপ আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা কে বাহির 
করিল? সেই রূপ আকার গ্রহণ করিয়া বাহিরে আসাতে, আমি 
পাছে হারাই, সর্বদা! আমার এই ভয় হয়। 

(৫) অন্ত ছলে ননদী সেই অশ্র-সিক্ত বস্তা গুরুজনকে দেখায়। 

(৫) পাছে তাহা দেখিয়া আমার কৃষ্ণকে মনে হয়। 

(5) জীন থাকিতে । 


পদাবলী -_ বলরাম দাস_-১৬-১৭শ শতাব্দী । ১০৬৯ 


আপন শপথি করি হাত দিয়া মাথে। 

শুধুই শরীর মোর প্রাণ তোমার হাতে । 
বধু হে তোমারে বুঝাই ত সবাই। 

আমি তোমার প্রাণ-বধু তেঞি জীতে চাই ॥ 
নিরবধি তোম! লাগি দগধে পরাণ। 

তিলেক দাড়াও কাছে জুড়াক নয়ান ॥ 

কি লাগি দারুণ-চিত কান্দে দিন রাতি। 
কহে বলরাম বড় বিষম পীরিতি ॥ 


জালিয়! উজ্জল বাতি জাগি পোহাইল রাতি তিল নাহি যায় পিয়া ঘুমে । 
ঘন ঘন করে কোলে ক্ষণ করে উতরোলে তিলে শতবার মুখ চুমে ॥ 
ক্ষণে বুকে ক্ষণে পিঠে ক্ষণে রাখে দিঠে দিঠে হিয়৷ হৈতে 
শেষে না শোয়ায়। 
দরিদ্রের ধন হেন রাখিতে না! পায় স্থান অঙ্গে অগ্গে সদাই ফিরায় ॥ 
ধরিয়! দুখানি হাতে কখন ধরয়ে মাথে ক্ষণে ধরে হিয়ার উপরে । 
ক্ষণে পুলকিত হয় ক্ষণে আথি মুদি রয় বলরাম কি কহিতে পারে ॥ 


চন্দন মাথায় গায় দেয় বসনের বায় (১) নিজ করে তান্ুল খাওয়ায়। 
বিনি কাষে কত পুছে কত না মুখানি মোছে হেন বাসে দেখিতে 
হারায় (২) ॥ 
তুমি মোর প্রাণধন তোমা বিনে নাহি আন কহে পিয়া গদগদ ভাষে। 
যতেক পীরিতি তার জগতে কি আছে আর কি বলিবে বলরাম দাসে ॥ 


সই নিরবধি কত গড়ে মনে। 

শ্াম-বধু বিন না রহে.মোর তন্ন সোয়ান্তি নাহিক রাতি দিনে। 
ধরিয়া আমার করে বৈসায় আপন কোরে পুন দেই সিথায় সিন্দূর। 
তান্থুল সাজীঞ। তোলে খাও খাও কত বোলে কত গুণ কহিব বধুর ॥ 
ঝাড়িএ বান্ধয়ে চুল বেড়িয়া মালতী-ফুল বদন পরাইয়৷ আমা দেখে। 
দেখিয়৷ আমার মুখ না! জানি.কি পায় সুখ রসের আবেশে করে বুকে॥ 





(১) বস্তার ব্যজন করে। 
(২) হেন বাসে _ এরূপ মনে করে । দেখিতে হারায় ্চক্ষের পলকে 
পাছে হারাইয়া যায়। 


১৬৭৩ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


হিয়ার উপরে ধরি কাপে পছ' থরহুরি মুখে মুখ দিয়া ঘন কান্দে। 
বলে পোহাইলে রাতি মোরে ছাঁড়ি যাবা কতি (১) পরাণী ত স্থির 
নাহি বান্ধে। 


মরম কহিনু মো পুন ঠেকিনু সে জনার পীরিতির ফান্দে। 

রাতি দিন চিতে ভাবিতে ভাবিতে তাহে সে পরাণ কান্দে ॥ 

মোর কাছে কাছে থাকে সদা চোখে চোথে রাখে তবু মোরে 
পলকে হারায়। 

ও বুক চিরিয়া হিয়ার মাঝারে যেন বা! রাখিতে চায় ॥ 

হার নহে পিয়া! গলায় পরিএ চন্দন নহে মাথে গায়। 

অনেক যতনে রতন পাইয়া! সোয়াস্তি নাহিক পায় ॥ 

কপূর-তাখুল আপনি সাজিয়৷ মোর মুখে ভরি দেয়। 

হাসিয়া হাসিয়া চিবুক ধরিয়া প্রসাদ বলিয়া লেয় ॥ 

সাজাঞা কাচাঞা (২) বসন পরাঞ্া আবেশে লইয়া! কোরে । 

দীপ লৈয়া হাতে মুখ নিরবিতে তিতঘ নয়ন লোরে ॥ 

চরণে ধরিয়া যাবক রচই আলাঞা বান্ধয়ে কেশ। 

বলরাম-চিতে ভাবিতে ভাবিতে পাঁজর হইল শেষ ॥ 


রাস-জাগরণে নিকুঞ্--ভবনে আলুএ আলস-ভবে | 

শুতল কিশোরী আপনা পাসরি পরাণ-নাথের কোরে ॥ 
সখি হের দে আসিয়া ব1 (৩)। 

নিঁদ যায় ধনী চাদ-বদনী শ্যাম-অঙ্গে দিয়া পা ॥ 

নাগরের বাছ করিয়া সিথান বিথার বসন-ভূষা । 

নিশাসে ছুলিছে নাসার বেশর হাসিথানি তাছে মিশা ॥ 
পরিহাস করি নিতে চাহে হরি সাহস না হয় মনে। 
ধীরি করি বোল (8) না করিহ রোল দাস বলরাম ভণে | 


অভিসারান্তে ৷ 


পদ আধ চলত থলত পুন বেরি । 
পুন ফেরি চূম্বই দুছ' মুখ হেরি ॥ 


শশা 


(১) কতি-কোথায়। (২) “কাচাঞা, অর্থশৃন্ শব) “সাক 


কাচ করা/-__কথায় বলিয়া থাকে। (৩) আসিক। বাতাস দেও। 


(৪) ধীরে ধীরে কথা বল, পাছে ঘুম ভাঙ্গে । 


পদাবলী-_বলরাম, দাস--১৬-১৭শ শতাব্দী | ১০৭১ 


ছু জন নয়নে গলয়ে জল-ধার। 
রোই রোই সখীগণ চলই না পার ॥ 
খেনে ভয়ে সচকিত নয়নে নেহার । 
গলিত বসন ফুল কুস্তল-ভার ॥ 
নৃপূর-আভরণ তআচরে নেল। 

দুহু অতি কাতরে হুহু পথ গেল।॥ 
পুন পুন হেরইতে হেরই ন! পায়। 
নয়নক লোর হি বসন ভিগায় (১)।॥ 
চলইতে হেরল নিকটহি গেহ। 

পীত বসনে সব গোপই দেহ ॥ 
চিকন তনুয়৷ বসনে বেয়াপি (২)। 
অলপে অলপে চলে পদযুগ চাঁপি ॥ 
নিজ-মন্দিরে ধনী আওলি দেখি। 
গুরুজন-গৃহে পুন সচকিতে পেখি (৩)॥ 
তুরিতহি বৈঠলি মন্দির-মাঝে। 
শুতলি স্বন্দরী আপন-শেষে ॥ 

নিতি নিতি এঁছন ছুহুঁক বিলাস। 
নিতি নিতি হেরব বলরাম দাস ॥ 


খণ্ডিতা। 


দেখ সথি হেরি কিয়ে নাগর-রাজ। 

বিপরীত বেশ বিভূষণ হেরিয়ে কোন করল ইহ কায ॥ 
চুলি ঢুলি চলত খলত পুন উঠত আত ইহ মঝু কান্ত। 
স্থল-পঙ্কজ-দল নয়ন-যুগলবর যামিনী জাগি নিতান্ত ॥ 
মুখ-বিধুরাজ মলিন অব হেরিয়ে অরুণ-কিরণ ভয় লাগি। 
অলক-নিকর উড় ভাল-গগণ-পর নিশি অবসান ভয় ভাগী ॥ 
শ্তামের অঙ্গে নীল অন্বর কিয়ে জলদে জলদ মিলি গেল। 
দূরহি দিগ-বসন যস্ু হেরি রে এরছন মরমহি ভেল ॥ 

টলমল চরণ-যুগল মণি-মপ্্রীর ঝনরঝুনর ঘন বাজে। 

কহ বলরাম দস ইহ বিপরীত হেরত নাগর-রাজে ॥ 





১10৯) ভিজায়। (২) ব্যাপিয়া। 
(৩) দেখিয়া । | 


১০৭২ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


মান। 


দূর কর মাধব কপট সোহাণ্ব। 

হাম সমুঝল সব তুয়৷ অনুরাগ ॥ 

ভীল তেল অব মিটল| সব ছন্দব। 

ভাল নহে কবহু' আশ-পরিবন্ধ (১) ॥ 
পছ গুণ-সাগর সো গুণ জান। 

গুণে গুণে বান্ধল মদন পাঁচ বাপ ॥ 
তুরিতে চলহ বাহা (২) না করহ বেয়াজ (৩)। 
ভ্রমর কি তেজই নলিনী-সমাজ ॥ 
কৈতবিনী (8) হামরা কৈতব নাহি তায়। 
তোহারি বিলম্ব অব নাহিক যুয্ায় ॥ 
বিমুখ ভেল ধনী গদগদ-ভাষ। 

বিনতি না শুনয়ে বলরাম দাস।। 


অন্তরে জানিয়া নিজ-অপরাধ। 
করযোড়ে মাধব মাগে পরসাদ ॥ 
নয়নে গলয়ে লোর গদগদ-বাণী। 
রাইক চরণে পরশিল পাণি ॥ 
চরণ-যুগল ধরি করু পরিহার । 
রোই রোই বচন কহই নাহি পার ॥ 
মানিনী না হেরই নাহ-বয়ান (৫)। 
পদতলে লুটয়ে নাগর কান ॥ 

চরণ ঠেলি চলি যাওত রাই। 
বলরাম দাস কান্ু-মুখ চাই ॥ 


বারমাসী ৷ 


তুয়া গুণে কামিনী কত হিম-যামিনী জাগয়ে নাগর ভোর। 
সরসিজ বর-লোচন মোচন রহু ঝরতহি ঝরঝর লোর ॥ 
ফাগুনে মধুপুর নাগরী-নাগর বিলসই ফাগুক রঙ্গে । 
বিহরক আগুনি জরিজরি গুণমণি ঝামর শ্যামর অঙ্গে ॥ 





(১) আশার প্রবন্ধ (ছলনা ) ভাল নহে। (২) বাহিরে । 
(৩) বিলম্ব। (৪) সরলা। (৫) নহিন্মাথ। বযানস্মুখ। 


পদাবলী- বলরাম দাস--১৬-১৭শ শতাব্দী । ১০৯৩ 


তুছ সে নিরন্তর নাগরী-অস্তর কি করব রঙ্গিণী-সঙ্গে । 

প্রীত ভূতল লুটয়ে বেয়াকুল দংশিল বিরহ-তৃজঙ্গে ॥ 

দূরহি বির হিগণ তেজই জীবন গুনি তছু নাম দুরস্ত। 

সো মধুমাস বিলানত জনে জনে আওল কাল-বসন্ত ॥ 

এত দ্রিনে কতহি যতনে জীউ রাখল অব কি জীরব তুমা। কান্ত! 
পিক-অলি-কাকলী কুম্বম-লতাবলী দিনে দিনে জীউ কর ভান্ত ॥ (১) 
বিকশিত কুন্ম ভরল সব কানন চৌদিগে ভ্রমর-বঙ্কার । 

তরু-পর পঞ্চম গাওই নিশি দিশি পিকরবে জীবন-সংহার ॥ 
পাপ-নিশাকর কিরণ পসারল জগ ভরি আনল-বিথার । (২) 
মাধবী মাসে আশে জীউ ন! রহল মর কি সহব দুখ আর ॥ 
শীতল শতদল-শয়নে শ্ুতায়ল কিশলয় ভরি পরিষস্ক (৩৩)। 

কত উঠি কত বৈঠি পড়য়ে ধরণী লুঠি লোরে করই মী প্ক (৪)। 
কত ঘন-চন্দন কত কত বীজন সজল জলদ-বিষ-শঙ্কা । 

জৈঠহি পৈঠল হিয়ে বাড়বানল পিয়! দূর বিহি ভেল বন্ক। (৫)। 
নব নব জলধর ভরি রহ অন্বর ব্রিষা নব পরবেশে। 

ক্ষণে ক্ষণে জলদ মধুরময় ধবনি শুনি গুপি গুণি উঠয়ে তরাসে ॥ 
নব নব পল্লব মনোভব লাগল বিহি করু সব অবশেষ । 

কোন আষাঢ়ে শেল হিয়ে বাঢ়ল অব নাহি রহ জীব-লেশ। 
গগনহি সঘন ঘনহি ঘন ঘন গরজন দামিনী দশদিগ পাত । 
যামিনী ঘোর-তিমির ডরহে রইতে থরহরি কীপয়ে গাত (১)। 
এ ছুখ-সায়র নিমগন নার (৭) তঁহি হত দাছুরী (৮) রাব। 
শাঙউন গহন দহন-দাহন জীবন কিয়ে জানি হরি কবে পাব ॥ 

মাহ ভাদর দিন নিরখিতে তন ক্ষীণ দারুণ দূর দিনমান। 
বিরহ-হিলোলী দরদর অন্তর ন্নেলত চপল পরাণ । 

তুয়! বিন্থু বন্ু শূন (৯) সব মন্দির মনমথ-তুণ সমান। 

একলী বিকল সকল নিশি আলপই (১০) অবিরত রয়ে নয়ান*! 


রস চির 
৯ শী পপি পাপ” সপ ০ পাপ ০০৮ ২ ৮ শা ১১১০-৯০০ 





পপ ৬৬৯০ পপ শালি পপ পাপ শপ আপি আস ৩৩৯৯ শপ এ. -. 4. ০ 


(৯) কোকিল ও ভ্রমরের রব এবং কু ও লতা-_ইহারা দিন দিন 
আমার জীবন নষ্ট করিতেছে। 
(২) পাপাজ্ম। নিশাণতি কিরণ-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জগৎ ভরিয় 
অগ্রি-বর্ষণ করিতেছে । (৩) পর্যযস্ক-শয্যা। 
(৪) অশ্রু-্থার৷ মহী পন্ধিল করে। (৫) বঙ্কা-বীক1। বিধাতা বক্র 
| (৬) গাত-গাত্র, শরীর । (৭) নায়ক নিমজ্জিত হইলেন। 


(৮) ভেক। (৯) শ্ন্। (১০) প্রলাপ করে। 
১৩৫ 


*৭8 বঙ্গ-সাহিত্য-পর্লিচয় |. 


উজোর হিমকর শীতল নিরমল টাদমি-রজনী উজোর। 
উনমত ভ্রমর ভ্রমরী সহ বিলসই বিকশিত পদুমিনী-কোর (১) ॥ 
আঘন মাস পাই হিয় দাহই শুনইতে হিম-তু নান। 
অঙ্গন গহন দহন তেল মন্দির স্থন্দরী তুছু ভেলি বাম ॥ 
কিয়ে লিখি বাসর গরুগর অন্তর জরুজর মরমক ঠাম। 
'বিদগধ রায় মুগধচিত অবিরত সোউরিয়া ভুয়া গুণ নাম ॥ 
স্ুন্দরি “ক! ক ও ছুখ ওর । 

বিষম কুহ্থম-শর-জরে ভেল ঢবর (২) বল্লভ রাজকিশোর | 
পৌষ তুষার তুষানলে ডারল জীবন-নাহ। 
স্থধার সমীর স্থধাকর-শীকর পরশ গরল অবগাহ ॥ 
অহনিশি ডহ্‌ ডহ্‌ পিয়া জীউ ধির নহ দুঃসহ বিরহক দাত । 
উঠত বৈঠত শোয়ত রোয়ত কয়ে কব নিরবান্ত ॥ 
মাঘহি দিন নিশি শিশিরক নিকরহু অবনী আগোর। 
উলটি পালটি অন্নথন ছটফটি ত% দহে সহচরী-কোর ॥ 
তোভারি দরশ নিন ক্ষীণ অতি জীবন গদগদ কহে আধ বোল। 
আখ্িন শারদ হংস-শবদ শুনি পিয়া জীউ অতি উতরোল 
বিহরই বিগ ন্ুভগ তটিনী-তট জল-সরমিজ পরকাশ। 
জগজন-লোচন তন্থ মনোমোহন আওল কাতিক মাস ॥ 
এবেহ' অনঙ্গ ভূজঙ্ গরাসলল অব নাহি জীবনক আশ। 
দিশি অন্ুক্ষণ গুণি গুণি তুয়া গুণ উনমন্ত বারহি মাস ॥ 
বিরহিণি কি কহব নাহক (৩) দুখ । 
আধ তিল তুয়। বিনে ভীবন শন পানে তাহে কি মাথুর-সুথ (৪) ॥ 
সদাই বিরলে বসি অবনত মুখ-শণা ঝরঝর ঝরয়ে নয়ন। 
ঢই হাত বুকে ধরি রাই করি রুই করি এঁছনে ভরয়ে গেয়ান ॥ 
পুন চেতন পুন ফৈছনে মূরুছল পুন পুন করয়ে ধিকার। 
গোকুল-নগরক' চেরি কত পণিক করে ধরি কর্পেরিহার ৫৫)॥ 
আওব কানু কল তোমে কত কত বচনে করহ বিশোআসে (৬)। 
তোহারি প্রেম সই বিছুরি (৭) না পারব পুছহ বলরাম দাসে 


শপ শপ পা পাজি ক ও ৭ 4 পাটি পি তি পপি পিপল 4 সিপিএ পা 





শে আপিন আমলা এপাশ পাপা” 


(১) পদ্মিনীর ক্রোড়। (২) দূর্বল 
(৩) নাথের। (8) মথুরার সুখ তাহার কি করিবে? 
(৫) পরিহার বিনীত প্রার্থনা। (৬) বিশ্বাস। 


1৭) বিশ্বরণ করিতে -০ ভঁকিতে | 


ঘনশ্যাম দাসের পদাবলী । 


ঘনগ্ঠাম দাস প্রসিদ্ধ পদকর্তী গোবিন্দ কবিরাজের পৌল্র ও 
দিব্যসিংহের পুল্র। 


“বঙ্গভাবা ও স। হিত্যের” '১*৩ পৃষ্টা দ্রব্য । 


গোবিন্দ-রতিমঞ্জরী | 


প্রায় ছুহ শত বংসরের প্রাচীন হস্তলিপিযুক্ত “গোবিন্দ-রতিমঞ্জরার” 
একখানি পুথি হইতে সঙ্কলিত হইল। এই গ্রন্থ এ পর্যান্ত মুত 
হয় নাই। 


গোৌরচজ্দ্রিকা | 
পেখলু গোৌরচন্ত্র অনুপাম। 
বাচি দেওত মূল নাহি ত্রিভূবনে এছে রতন হরিনাম ॥ (১. 
অবহু চরিতামূত শ্রুতিপথে সঞ্চরু হৃদয়-সরোবর পূর । 
হেরইতে নয়ন অধম মরুভূমহি হোয়ত পুলক-অস্কুর ॥ 


নাম হিয়াক তাপ মোর মেটই তাহে কি চাদ উপামে। 
কহে ঘনগ্ঠম দাস নাহ হোরত কোটি কোটি একু ঠামে ॥ (২) 


রাধার পূর্ববরাগ | 


উজর হার উর (৩) পীত বসন ধর ভালহি চন্দন-বিন্দু। 
মিলিত বলাকিনা তড়িত জুঁড়ত মণি উপবে উজোরল ইন্দু॥ (৪) 
(১) ত্রিভুবনে যাহ।র মুল্য হয় না এমন হরিনাম বাচিয়| দেয়। 
(২) কোট কোটি চাদ একত্র হইলেও তাহার উপমা হয় না। . 
(৩) বক্ষে উজ্্রল হার। 
(8) উজ্জল মুক্তাহার একত্রীহৃত বলাকার সঙ্গে উপনিত হইয়াছে। 
যথা, কৃষ্ণকমলের পদে_-স্থুল মুক্তাহার দুলিতেছে গলে। মনে হয় 
যেন বকপাঁতি চলে ॥৮ 
“তড়িত জড়িত মণি”--কুষের পীতাধ্বরের সঙ্গে উপমিত। যথা, কৃষণ- 
কমলের পদে-_“সোদামিনী-কান্তি ধরে পীতাম্বর 1৮ 
উজোরল ইন্দৃ-চন্্র উজ্জল হইয়া গ্রাকাশ পাল 


১০৭৬ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 1 


পেখলু অপরূপ মোহন শ্ঠাম। 

কুপ্ট-সমীপ নীপ (১) মবলম্বন রহই ত্রিভঙ্গিম ঠাম | 

চরণ অবধি বনমাল! বিরাজিত ভেরইতে উনমত (২) হোই। 
মধুকর ছলে কত ব্রজরমণী-চিত তাই রহ' চির লাগই ॥ 
মুরলী আলাপি ঝা(প গগনাবধি (৩) গাওত কতাহ স্থৃতান। 
ভণ ঘনশ্তাম দাস চিত ঝুরত মদন রায় পরমাণ (8) ॥* 


রাধাকুষ্জের পূর্ধধরাগ । 


সখীগণ সঞ্জে নাহি হাসি-সম্তাষ। 
শনুখন ধরণী-শয়নে অভিলাষ | 

এ হরি যব ধরি (৫) পেখলু তোয়। 
তব ধরি দিনে দিনে এ্ছন হোয় ॥ 
নয়ন-কমলে জল গলয়ে সদায়। 

(বিরলে বসিয়া সেযেকি না জানি গায় ॥ 
তহি অব প্রিয় সখী আয়ত কোট । (৬) 
চরণে লিখম়ে মহী নিশবদ (৭) হোই ॥ 
যতনে পুছরে বব মরনক বোল। 

উতর না দেই রোয় উতরোল ॥ (৮) 
কিয়ে পুনঃ আছয়ে হিয়ে অভিলাব। 
না বুঝিয়ে কহ ঘনঠ্যাম দাস ॥ 


অনুথন হেরিয়ে তোহে আন রাত (৯)। 
দূরে গেউ মুরলী-আলাপন গীত ॥ 

(১) কদঘ্-তরু। (২) উন্মত্ত । 

(৩) ঝাপি গগনাবধি_-আকাশ পধ্যন্ত বাপিয়া । 

(8) মদন রায় পরমাণ-নদন রায় তাহার সাক্ষী । একট মদনরার 
সম্ভবতঃ ঘনগ্াম দাসের আশ্রয়দাতা ছিলেন। বিষ্যাপতির পদেও “রাজ 
শিবসিংহ রহু সাথী” এইরূপ ভণিতা আছে। (৫) যদবধি | 

(৬) ইহার মধ্যে যদি কোন প্রিয় সী আইসে। 

(৭) নিঃশকা। 

(৮) যদি কেহ যত্রপূব্বক মর্্ের কথা জিজ্ঞাস] করে, তবে ডর 


দেয় না। রোয় উতরোল-টচ্চেঃশ্ববে কাদিতে থাকে । 
(৯) অন্য রীচি। 


পদাবলী-নশ্ঠাষ দাগ--5৭শ শতাবা। 


মরম না কহ কাহে প্রাণ-সাজ্যাতী (১)। 
তুর! মুখ চেরি জল মঝু ছাতি (২) 
মরকত টিনিঞ! কলেবর-কাতি (৩)। 
লো অব ঝামর কুবলয়-ভাতি ॥ (৪) 
হেরইতে নিরমল লোচন তোর । 

কে জানে কাহে করত হিয়া মোর ॥ 
শুনইতে এন স্চচর-বাণী। 

ছাড়ি নিশা উলটায়ল পাণি ॥ (৫) 
নৃদৃস্বরে গাহ হৃদয়-অভিলাব। 

না বুঝিয়! কহ ঘনশ্তাম দাস ॥ 


অভিসার । 


সহজই কুঞ্জর-গতি জিতি মন্থর অব তাহে ঘন-আদ্িয়ার | 
প্রতি পদ নিরথি নিরখিত দৌহে! যব চলইতে চরণ-সঞ্চার | 
সুন্দরি সমুচিত করহ সিঙ্গার । (৬) 

কান্ু-সন্তাষণে শুভক্ষণ মানিয়ে পহিলে (৭) রজনী-অভিসার ॥ 


নীল-রতনগণ-বিরচিত (৮) ভূষণ পহিরহ নীলিন-বাঁস। (৯) 
যুগমদে ভরু কুচ কনয়-কলস (১০) যাহে গ্তামর অধিক উল্লাস ॥ 
লুপত বেকত করু কিছ্িণী নূপুর এ দু রহু মঝ পাশ। 
কেলি-নিকুঞ্জ নিকট নো (১১) কহ ঘনশ্ঠাম দাস ॥ 


পপি - ০ শা শী শী ৮০৯৮ পিল সপ্ত শপ পপ পপ পাপী পপ চল জপ পর পপ পাপা সপা পা পিপিপি পি পিপপীসিপী পি পোপ পপ 


১) হা? সঙ্গী। প্রাণের সঙ্গীদের নিকটও মন্দের কথা 
বলে না। (২) ছাতি_বক্ষ। যথা, বিস্ভাপতিতে--“ফাটি যাওত 
ছাতিয়া।” (৩) কাতি- কান্তি-আভ!। 

(8) নমরকতের ন্তায় দেহের কান্তি ছিল, তাহা এখন ঝামর (ম্লান) 
হুইয়! কুবলয়ের ( নালপম্মের ) আভা প্রাপ্ত হইয়াছে। 

(৫) নিশ্বাস ছাড়িয়া হস্ত উন্টাইল (হৃদয়ের ক বুঝাইল )। 


(৬) বেশভৃষা। (৭) পহিলে- প্রথম। 
(৮) বিরচিত-খচিত। (৯) যথা, জয়দেবে-_-“শীলয় নীল 
নিচোলং”। (১০) কনক-কলস তুল্য স্তন. মুগমদে পূর্ণ কর। 


(১১) কিন্কিণী ও নূপুর ব্যক্ত (মুক্ত) করিয়া লুপ্ত (গোপন) 
কর) উহা এখন আমার নিকট থাকুর্ক, কেলি-কুঞ্জের নিকট আসিলে 
গুরায় পরায়! দিবা ঘথা, জয্মদেবে-_.পমুখরমণীব€ তাঁজমন্ষীরং 1” 


১০৭২ 


১৯ ৭ 


গ্রামর ও৭'গাহ বিন নাহি“গমহ বিহ্িক'বিশদ নিরমান। (১) 
বতিপতি-বৈরী-কণ্ঠে বব অনুখন স্ফুরয়ে 'তাহা কিয়ে আন ॥ (২) 
শুন শুন বুষভামু-কিশোরী । 

(স| পুন তোহারি বশ অতএ বিমল যশজগজনে কেবল তোরি ॥ 


নুরত রতন-খনি কত কত স্থুরমণ যণিময় মন্দির ছোড়ি। 
তোহারি মিলন যাহা সোই নিকুঙ মহা পন্থ নেহারই তোরি ॥ 
তছ কর বিরচিত হার সফল কর পহিরহি নিরমল বাস। 
চান্দনি রাতি চন্দনে তন্ন লেপহ কহ ঘনশ্যাম দাস ॥ 


সুচির বিরহ জ্বর ক্ষীণ কলেবর বিগলিত ভূষণ বেশ। 
আছয়ে তোহারি পর সরস লালসে কেবল জীবন-শেষ ॥ 
নাধব শুনইতে তোহারি সংবাদ । 

র লত! বন্ধ বিনি অনলন্থন উঠহতে কর সাধ ॥ 


তোহারি রচিত ফুল-হার নিরি ধনি পহিলহি শির-পর লই | 
ভুয়া পরিরন্ত৭ অনুভনি তৈধন পহিরলি হৃদয়ে বুলাই ॥ 

উয়ল মনোজ ভর্বষে অভিসারই বাঢ়ল অধিক তিয়াস। 

চলহতে খলহ কৈছে গুন আয়ব কহ ঘনশ্যাম দাম? 


মিলন | 
তুয়। মুখ-কম্ দুর্প সঞ্চে (5) হেরইতে হাঁর-লোচন- 
গলি জোর (8)। 
বিচ্ছুরল চপল চরিত সব তৈখনে মাতি রহল তহি ভোর ॥ (৫) 
সুন্দরি মঝু মনে হোর়ত সন্ছে। , 
কৃথি লাগি চঞ্চল তুয়। লোচন-অলি কথি ছলা বান্ধই থেছ (৬) | 


পি পপির | পচ পপপপপপালা পাপা পপ পি ০৯ পাপী ৩ আশ কাশি আপীল শা ৩ ৩ হগলল সস পপ পাপ্পাা ০০০ পপি পাপী পপ ০০৭ 


(১) স্তামের গুণ গান কর ) তাহ অপেক্ষা! দিতির উতর ত্ষ্টি 
্গতে আর কিছুই নাই । 

(২) রতিপতি-বৈরি মহাদেব । মহাদেবের কঠে যাহা অনুষ্ষণ 
ধ্বনিত হয়, তাহা কি অন্যরূপ হইতে পারে ? 


(৩) হইতে। (৪) কৃষ্ণের বুগা-ভমর তুল্য চক্ষু। 
(৫) ভাঙার ম্বভাব-চাঞ্চ্য বিস্ত হইল, তখনই বিভোর ভাবে 
মত্ত হইয়! রহিল। (৬) গেহ-স্থির। তোমার চঞ্চল ত্রমরতুল্য 


শু ফোন ছলে.( উপায়ে) স্কির করিয়া বাখিয়াছ ? 


পদাবলী-_ঘনশ্ঠাধ পাস-_-১৭শ শতাকী। 


ক্ষণে নিজ চরণ-কমলে অবলম্বই-ক্ষণে 'সচকিত চাছ। 

ক্ষণে ক্ষণে কাক বদন-সরোরুহ অলখিতে আওত বাহ | 

কিয়ে রস-মাধুরী পরিথন চাতুরী কিয়ে পিবহি' নাহি জানে । (১) 
কত ঘনশ্যাম দান সথী বুঝ মনঠি মনহি অন্মানে |". 


মুকুট উত্তারি শিখী সোডারল বেণা-বির চিত-কেশা! ॥ 
চন্দন ধোই সিন্দূর ভালে রগ্ভই লোচনে অগ্তন অস্কা। 
কুগুল খোলি কণফুল পহিরল তরি তন্থু কেশর গঙ্কা ॥ 
বেশর খচিত শতেশ্বরী পহিরল চুড়ি কনক কর কঞ্গে। 
চরণ-কমল-পাশে ঘাবক রগ্তন া-পর মন্ীর গঞ্জে। 
কীচলী-মাঝে কদম্ব-কুম্থুম ভরি আরস্ত্রণ কুচ-আভা। 
অরুণাম্বর বর-শাটী পতঠিরল নক্র-বিলোকন-শোভা ॥ (১ 


১... মান। 


তুয়! বিন্ন কান আন নাহি জানত ফুল-শরে জরজর দেহ। 

তু বিনি মনে আন নাহি জ্ঞানসি অপরূপ তোহারি সেনেহ ৩৩) । 
সুন্দরি দূর কর বচন বিভক্গ। 

তোহারি বিরহ যবে সে! গিরিধর পরই না পারই অঙ্গ ॥ 


৬. পি এ? পাপাশিপাটিস্পি লা ৮১৮ পাশ পা ৯২ সীট তাপ শ্পিল ৪ পা সা এপি শি ৪৩০৯ 


(১) শ্গণে ক্ষণে নিজ কমল-চরণ অবলম্বন পূর্বক যায়, এবং ক্ষণে 
ক্ষণে সচকিতভাবে দৃষ্টি করে ; ক্ষণে ক্ষণে কান্গুর মুখপন্প নিরীক্ষণ করিতে 
আইসে এবং যায়। ইহা সেই রস-মাধুরী নিরীক্ষণ করিবার জগ্গ 
কিংবা উহা! পান করিবার জন্য, তাহ! বোঝা যায় না। অলখিতে ললক্ষা 
(দৃষ্টি ৭ করিবার জন্য। 

(২) রুষেণের স্ত্রীবেশ ধারণের কথা লিখিত হইতেছে । মুকুট 
খুলিয়া শিখি-পুচ্ছ সংগোপ্ন-পূর্বক কেশে" বেণী রচন! করিলেন। চন্দন 
ধুইয়। কপালে সিন্দুর পরিলেন, এবং চক্ষে অঞ্জন অক্কিত করিলেন। 
কুগুল খুলিয়া কর্ণে কর্ণফুল পরিলেন এবং বেশর ও শতেশ্বরী-হার পরিস্া 
'কনক চুড়িত্বারা কর শোভিত করিলেন। পাদপস্মে আলত! পরিয়! 
তহপরি নুপুর পরিলেন। কদম্ব-পুষ্প ঘার। বক্ষ নিম্মীণ করিলেন এবং 
রক্তবর্ণ শাড়ী পরিয়! কুটিল কটাক্ষে চাহিতে লাগিলেম। 

(৩) জ্লেছ। 


বঙ্গ-সাহিভ্য-পরিচয়। 


কি কব তোহে অতি ঠোহারি চরণে নতি কহুইতে 

কহন ন! ফুর (১)। 
'এতহি পরাভব শুনতে তু যব অবন' না বাওরি দুব ॥ (২) 
হেরইতৈ ভাত মু চিতহি কঠিন হৃদয় হেন মানি। 
কহ ঘনঠ্ঠাম দাস তুয়া পাশহি অতএমে এ্ীছন বাণী। 


ঘোর তিমির অতি ঘন কাজর জ্যোতিঃ নিবসষ্ বিপিনে একান্ত 
পিক-কুল নোলে সমাধি সমাপই চমকি নেহারই পন্থ ॥ (৩) 
মানিনি ইথে কিয়ে নাহি অবধান। 

নিমিধ বিমুখে যছু শ্রীবন-সংশয় কি ফল তা সঞে মান ॥ (8) 


ঘাক শয়ন পুন শিরীষ নুস্থম জিনি অতি সুখময় পরিষন্ক (৫)। 

স্‌ ্ ্ ক | (১) 
পেখন্ু (৭) সো! পুন তোহাবি পরশ বিন্বু পানী-বিহীন জল-মীন। 
কহ ঘনগ্ঠাম দাস নাহি জানিহ এছন প্রেম কঠিন ॥ 


যুবতি নিকরুণ হোই করু বান। 

'মমুধন নব নব যু অভিলাষ ॥ 

এঁছন জন তুয়া পরশক লাগি। 

বিপিনে গোায়ল য|মিশী জ।গি ॥ 

তবছ' প্রাতে নিজ পৌরুষ ছোড়ি। 

তোহারি সমীপে করাহঠ কর জোড়ি॥ 

আয়ল ধব নব নাগর কান। 

তৈথনে তেল স্োহে দারুণ মান। 


(১) বাক্য-ম্করণ হয় না। 
(২)। তাহার, এইরূপ পরাভব (অবনতি ), শুনিয়াও যখন (তামার 
। বাউরি ( উন্মত্ততা ল মান) দূর হহল না। 
(৩) কোকিলের রবে তাহার সমাধি (তোমার রূপ-ধ্যান ) ভঙ্গ 
। হয়, এবং চমকিয়া পথ নিরীক্ষণ করে। 5. & 
(৪) সঞ্চেনসঙ্গে। এক নিমেষ-কাল বিমুখ হইলে যাহার ভ্রীবন- 
সংশয় হয়, তাহার সঙ্গে মানকেন? . , (৫) পধ্যন্থ। 
৯) এই খানে একটি ছত্র পুথিতে নাই। 
(৭) দেখিলাম। 


পদাবলী--ঘনশ্যাম দাস--১৭শ শতাব্দী | ১০৮$ 
অন্ুনয়-বচন না শুনবি জানি । 
চরণে পসারল সে! নিজ পাণি ॥ 
লোচন-লোরে কছু নাহি হেরি। 
বৈঠলি তু পুন আনন ফেরি ॥ (১) 
অবনত-মুখ যব চলু নিজ-বাস। 
কি করব অব ঘনশ্তাম দাল ॥ 


এ সখি যত হি বিনতি পু কেল (২)। 
সো সব অবতহি আহুতি ভেল॥ 
পরিহরি সো গুণ রতন-নিধান। 
ষতন হি যো হাম রাখলু মান ॥ 

সো অব কান অনল সম হোই। 
দগধয়ে নীরস দারু-হিয়া মোই ॥ (৩) 
মুখরিত পিককুল যাঁজক তীয় । (৪) 
তহি মলয়ানিল রচই সহায় ॥ 
জানলো দৈব বিমুখ যাহে হোয়। 
তাকর ৫৫) তাপ না মেটয়ে কোয় ॥ 
ভরমহু মঝ্‌ মনে নাহি এত ভাণ। 
রোখি (৬) চলব কিয়ে নাগর কান ॥ 
শুনইতে রাইক এঁছন ভাষ। 

জরজর ভেল ঘনশ্যাম দাস ॥ 


প্রেম-বৈচিত্র্য | 
আজু হাম যাইতে যমুনা একান্ত। 
একলি নেহারি আগোরল পন্থ ॥ 
চৌদিকে সচকিত পুন পুন হেরি । 
ঈষৎ হাসি পুছত বেরি বেরি ৭ে১)॥ 





১) চুলে তিনি কিছু দেখিতে পাইলেন না, তুমি মুখ ফিরাইয় 
বর্সিলে। . : (২) করিল। 


(৩) সেই কাছ এখন অগ্নির মত হইয়া আমার শুক্-চিত্ত দগ্ধ 
৷ করিতেছে। 

(৪) মুখর কোকিলগণ হোম-ক্রিয়ার পুরোহিত-স্বরূপ ছে | 

(৫) তাহার । (৬) রোখি-রাগ করিয়া। 

(৭) বেরি বেরি বারংবার । | 


১৩৬ 


১০৮২ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


কর পরশিতে মঝ্‌ করু অন্ুবন্ধ। 

শপতি (১) করায়ল রতি নিরবন্ধ ॥ (২) 
কুল অবলা হাম সো যুবরাজ। 

নিরজনে তা সঞ্চে হট নাহি কাষ ॥ (৩) 
পেখলু হাম যে! সঙ্কট ভেল | 
লোচন-ইঙ্গিতে অনুমতি দেল ॥ (৪) 

এ সখি অব কিয়ে করিয়ে বিধান । 
আজু পুন মন্দিরে আওব কান ॥ 

কহ ঘনশ্যাম দাস মুখ গোই (৫)। 
সতী-অন্মতি কভু অসতী না হোই ॥ 


কুম্থুমশয়ন সাজি পুন নিন্দই পুন সান্গই কত বেরি । 
আভরণ তেজি তবহু' পুন পহিরহি নিজ তনু পুন পুন হ্কেরি 
মাধব আজু পুলকী তুহু কেল। 

সে! ধৈরষ রতি তোহারি সমাগতি লাগিউ মতি ভেল ॥ 
পুন পুন কহুই যতন করি রচয়ি মৃগমদ সঞ্ঞে ঘনসার (৬)। 
অগ্ডরু বলিত ললিত অন্ুলেপন তোহারি বিমল উপচার ॥ 
উজর দীপ (৭) উজারই পুন পুন কহুত তরমময় (৮) ভাষ। 
জদয় উল্লাস হাস দরশায়ই কহ ঘনগ্ঠাম দাস ॥ 


আজুক মিলন-সময় নিরবন্ধ | 
সোই কয়ল করি কত পরবন্ধ ॥ 
করে কর পরশিয়া পুন শিরে রাখি। 
শপথি করায়ল মনমথ সাথি ॥ (৯) 


(১) শপথ। 

(২) তাহার সহিত আমার প্রীতির বিষয় শপথ করাইল। 

(৩) নির্জনে তাহার সঙ্গে কলহ করা উচিত নহে। 

(৪) স্তরাং আমি চক্ষের ইঙ্গিত দ্বারা তাহাকে অনুমতি দিলাম। 

(৫) লুকাইয়া। (৬) সঞ্জেনসঙ্গে। ঘনসার -চনন। 

(৭) উজ্রর -উজ্্বল। দীপকে বার বার উজ্জল করিয়!) 

(৮) ভরম-সন্ত্রম ৷ (৯) আমার হন্ত বারা তাহার হস্ত ম্পর্শ 
করাইয়! এবং আমার হস্ত পুনরায় তাহার মন্তকে স্থাপনপূর্ববক মন্মথকে 
মাক্গী করিয়! শপথ করাটল। 


(১) 
(২১ 
(৩) 
(৪) 
(৫) 


গদীবলী-_-খনশ্যাম দীস--১৭শ শতীব্দী। ১০৮৬ 


বিছুরল মোহে তবহু যব কান। 
জানলে! বিঘটন বিছিক বিধান ॥ 
উয়ল চাদ না অযুল নাহ। (১) 
কামিনী কৈছে সহই ইহ দাহ ॥ 
কহ ঘনশ্তাম দাস না হও নিরাশ । 
কানু ঝটিতি মিলায়ব পাশ। 


বিরহ | 


কুম্থম-শেষ ভেল শর-পরিষন্ক (২)। 
বজর-বিঘাতন মধুকর-ঝন্ক ॥ (৩) 
গাথল পছুমিনী (৪) ভেল ভূজঙ্গ। 
গরল উগারল মলয়জ পঙ্ক ॥ (৫) 
হরি হরি কোহি নহত অনুকূল। 
পায়লু হরি সঞ্জে প্রেম কি মূল ॥ 
কি করব কাহে কহব পুন এহ। 
_আয়ব কহ! না পায়ব থেহ ॥ 
দোষর দৈব বুঝিয়ে অনুমান । 
ক র ঞ্ ক ॥ 
কৈছলে জীউ রহত ইহ দেহ। 
নাশক ভেল মঝু বাসক গেহ ॥ 
হরি রছ' কোন কলাবুতী-পাশ। 
আয়ত কহ ঘনশ্াম দাস ॥ 


একে বিরহানল সহজে ছুরস্ত। 

দোসর ভেল তাহে সময় বসন্ত ॥ 
এ হরি কহিলুম তুয়৷ পাশ লাগি। 
সে অব জীবই রবন্ু' পুন ভাগী ॥ 


স্প্পীিশীশী শতাশি পিল তি 


চাদ উদিত হইল, (কিন্তু) নাথ আসিল না। 
শর-শয্যা। 

মধুকরের বঙ্কার বন্রপাত-তুল্য হইল। 
গাথল-গ্রন্থিত। পছুমিনী-পদ্মিনী। পদ্মমালা । 


"সরস মহ্যণমপি মলয়জ পঙ্কং | 
পশ্ঠুতি বিষমিব বপুষি সশক্ষং 1” জয়দেব | 


১৮৪ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


কিয়ে ঘর বাহির নাহি সমিত (১) 
যত উপচারত্নত ই বিপরীত ॥ 
হিমকর হেরি হুতাশন ভান। 

ঘরে পৈঠহি ভয়ে মুদি নয়ান ॥ 
কোকিল-কলরবে কুলিশ গেয়ান। 
হরি হরি বোলি ততা ই মুরছান।॥ 
গরল গরল কিয়ে মলয়জ ভাস। 
কি করব কহ ঘনগ্যাম দাস ॥ 


হিয়ে বিরহানল জলত নিরস্তর লথয়ি না পারয়ে কোই । 
যন্থু বাড়বানল জলনিধি-অন্তর বাহিরে বেকত নাহি হোই ॥ 
সুন্দরি কো কহু কানু স্বতন্ত্র। (২) 

তুয়া গুণ নাম সতত অবলম্বন যৈছে যৈছে গুপত জপ-মন্ত্র ॥ 


তোহারি সম্বাদ শুনল যব মো সঞ্জে ধৈরয ভেল উদাস। 

দীর্ঘ নিশ্বাস নয়ন জল ছলছল গদগদ রোধল ভাষ ॥ 
নখর-শিখরে (৩) লেখি বুঝায়ল কহয়িতে নাহি যু ঠাম। (৪) 
মরমক বেদন মরমে সমাপয়ি সো ঘনহ্যামর নাম ॥ 


ডাকে ডাছক ঝমক ঝমকল ঝারি ঝলকত ঝারিয়!। ' 
ডিগ্িমায়িত ম$ুকীবর মযূর নাচত সাজিয়া ॥ 

রে ঘন ঘন ঘন গহন দূরগহ গগনে ঘন ঘন গর্জিয়!। 
আওয়ে রতিপতি মত্ত গ্জ-পর বিরহিগীগণ তর্জিয়া ॥ 
হানে তম্থ মন পলক পলকন ঝলকে যামিনী কাতিয়া | 
খুরধার-থরধূ উদারি ঝাকত বীররস-ভরে মাতিয়া। 
অরবিন্দ নাহি পর জীউ সংহর অসম স্পরবর্-প্রস্তিয়া। 
নন্দ-নন্দন-চরণে ভণ ঘনশ্যাম দাস নমন্তিয়া | 





পসরা 


(১) সমিত - সম্বিত _জ্ঞান। 

(২) সুন্দরি, কে বলে যে কানু (স্বতস্থ) স্বাধীন, (সে নিতান্ত 
তোমারই অধীন। ). 

(৩) অগ্রভাগে। 

(৪) কথা কহিবার শক নাই, তাই নখাগ্রে লিখিয়া দেখাইল। 


পদীবলী-__ঘনশ্যাম দাস-_-১৭শ শতাব্দী । ১০৮৫ 


বিরহ-বারমাসী | 


দেখ পাপি আঘন মাস। অগ্রহায়ণ। 
নু নাহ-বিরহ-হুতাশ। 
দরশাই সুখ বিহি নেল। (১) 
হিয়ে কৈছে সহইহ শেল ॥ 
ভেলয় প্রাণ-প্রিয় পরদেশিয়া। (২) 
যন ছুটল বিষ-শর ফুটল অন্তর রহল তহি পরবেশিয়া॥ 


অব পোষ ভেল পারবেশ। পৌষ। 
মঝ নাহ রহ পরদেশ | 
গণি সোয়ি কামিনী ভাগী (৩)। 
রহ প্রিয়ক হিয় হিয় লাগি ৯ 
শয়নহি বয়নে রন হ বাপিয়া। (৪) 
হামুসে পাপিনী পৌষ-বামিনী রহু থরহরি কীপিয় ॥ 


দিন রজনী গণি গণি শেষ। টা 
অব মাঘ ভেল পরবেশ ॥ 
অব কতহু' হেরব পন্থ। (৫) 
নাহি যাত জীবন ছুরন্ত ॥ 
নাহি যাত জীবন দুরন্ত কান্ত সম্তত চিত্তিয়া। 
পরম জরজর নয়ন ঝরঝর তিলেক নাহি বিছুরস্তিযা (*)॥ 


দেখ ভেল ফালগুন মাঁসা। জালা 
নাহি গেল তবহ' ছুরাশা ॥ 
হত চিত আল ন! ফুর। 
দিন রাতি তথ গুণ ঝুর॥ 
দিন রাঁতি তচু গুণ ঝুর দূর সে! উর্‌ পর্য়ব নায়িয়ে। : 
তবহি হতচিত হোত সচকিত হেরি পুন নাহি পাইয়ে। 


সস পপ সপ জাপা পাপা 


বিধাতা সুখের মুখ দেখাইয়! তাহা ফিরিয়া লইল। 
প্রাণ-প্রিয় “পরদেশিয়া' ( প্রবাসী ) হইল। 
ভাগ্যৰতী কোন কামিনী। 

শয্যায় মুখ এবং চক্ষু ঢাকিয়া। 

কত আর পথ-পানে তাকাইয়া থাকিব ! 

বিশ্বরণ হয় না । 


চৈত্র। 


বৈশখ। 


জোট । 


আবাচ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
দেখ শিশির-নিশি বহি গেল। 
মধু পিয়াক দরশন না ভেল ॥ 
মধুমাস পহিলহি সাজ । 
হত (১) মদন সঞ্জে খতুরাজ ॥ 
হত মদন সঞ্ঞে খতুরাজ আওত ভঙর (২) গায়ত মাতিয়া । 
কুলে (৩) কোকিল কুহু কুছ ফাটি যাওত ছাতিয়া (৪) ॥ 


অব মাস ভেল বৈশাখ । 
তরু কুস্থমে তরু নতশাখ ॥ 
বহ মলয়-মারুত মনন | 
ঝরু মাধবী মকরনা ॥ 
ঝরু মাধবী মকরন্দ সো মত্ত মধুকর বঙ্কহ। 
টক্কারি কার্ম,ক সাক্তি মনসিজ বিদ্ধে মরম নিশঙ্ক্হি ॥ 


ইহ জৈঠ পৈঠল আগি (৫)। 
দহ দহত তন্র-বন লাগি ॥ (১) 


রহ বেটি আগল পাশ। 
নাহি ভীউ-হরিণ-নিকাশ ॥ (৭) 
নাহি জীউ-হরিণ-নিকাশ শ্বাস না নিকশে ফাফর ধুম ই। 
জদয়-হদরস শেষ শোষিত লুঠত স্থুতপত তৃম ই ॥ (৮) 
অব মাস ভেল আষাঢ়। 
হিয়ে দাহ দুহ-গুণ বাঢ় ॥ 
যাহা দৈব দারুণ লাগি। 
ভাহা চাদ বরিখয়ে আগি ॥ 
(১) পাপিষ্ঠ। (২) ভ্রমর | 
(৩) রব করে। (৪) বক্ষ। 
(৫) অগ্নি। 
(৬) তন্ুরূপ বনে লাগিয়৷ দহন করে। 
(৭) তন্গু-বনে অগ্নি লাগিল, এবং চতুর্দিক বেড়িয়া রহিল; 
পীবন-হরিণ নির্গমনের পথ পাইল না। 
(৮) হৃদয়-হুদের শেষ পর্যন্ত শুকাইয়া গেল, হরিণ স্ৃতপ্ত ভূমিতে 


ললটাইতে লাগিল। 


পদাবলী-_ঘনশ্যাম দাস-_-১৭শ শতাব্দী | 


তাষা চাদ বরিখয়ে আগি লাগয়ে গরল মলয়জ প্কাহি। 
কমল কোমল সজল কিশলয় অনল দলসম শঙ্কর ॥ 


দেখ ভেল শাওন মাস। 

অব নাহি জীবন-আশ ॥ 

ঘন গগনে গরজে গভীর । 

হিয়ে হোয়ত যে চৌচীর ॥ (১) 
হিয়ে হোয়ত যে, চৌটীর থির না বান্ধে মত্ত দাছুরী-রবে। 
ঝলকে দামিনী খনে খনে যন মদন শর বরখবে ॥ 


দেখ ভেল ভাদর মাস। 

ঘন বরিখে নাহি দিশ পাশ ॥ 

কিয়ে কান বাহক লাগি। 

দিন রাতি পতি-ভয়ে ভাগী ॥ 
দিন রাতি পতি-ভয়ে ভাগী রহ নহ দিবস রজনী বিভেদ রে। 
ধ্ছে সময়ে না কান্থু মন্দিরে কৈছে সহ ইহ খেদরে ॥ 


দশদিশ ভেল পরকাশ। 

ভৈগেল আশিন মাস ॥ 

হতচিত অব না জান। 

অব পুন কি হেরব কান ॥ 
অব পুন কি হেরব কান নিরিখব নিয়ড়ে সে! মুখ বান্ধরে । 
অমিঞা মাথন মধুর ভাখন শুনব পুন মূছ মন্দরে । 


দেখ সোই কার্তিক মাস। 

ভেল কুন্দ-কুম্থম-বিকাশ ॥ 

পুন সোই রজনী সুঠান। 

ইহ সবছ' বিছুরব'কান। 
ইহ সবহ' বিছুরব কান কান হি কোন পুন সোগুরাব রে। 
প্রিয় নন্দ-নন্দন-চরণে যব ঘনশ্াম দাস না আয়ব রে॥ 





(৯) হৃদয় চৌচীর (চূর্ণ) হইয়। যায়। 


১০৮৭ 


বণ । 


আহ্বিন। 


ফারিক। 


১৩৮৮ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 
মিলন। 
যাবক রচয়িতে সচকিত লোচন পদ সঞরেৎ বদন সঞ্চার । 
অধর-রাগ সঞ্ঞে বুঝি অন্মানয়ে কেন অধিক উজিয়ার ॥ (১) 


দেখ সথি কানুক রঙ্গ। 
রাইক বেশ বনায়ত অভিমত নিরখি নিরথি প্রতি অঙ্গ ॥ 


্ 


চরণ-বিভূষণ মণিগণে উয়ল শ্যাম-মূরতি পরতেক। (২) 

হেরব লাখ নয়নে হেন মানিয়ে অতএ সে ভেল অনেক ॥ (৩) 

কিয়ে প্রতিবিস্ব-দস্ত সঞ্জে নিজ তনু চরণ নিছনি পরকাশ। (৪) 
সম্বর বৈরি (৫) বিজয় বেকত ভেল কহ ঘনস্ঠাম দাস। 


চন্দন-বিন্দু ইন্দু পরিশৌোভিত মূগমদ-রচিত অগুর। (৬) 
সিনদুর সিঁথী বীথি যন্তু পায়ল ভাম্তক কিরণ উদ্জোর ॥ (৭) 
দেখ সথি অপরূপ গঠান। 


আপন বৈদপ্ধি কৈছে চোত সিধি মনতি অন্তমানি। (১) 
রাইক সমূখে ধরল মুরলীধর মণিময় দরপণ আনি ॥ 


(১) সচকিত চক্ষে রাধার পদে আল্তা পরাইবার সময় পদনথে 
প্ীরষ্ণের মুখ বিদ্বিত হইল এবং অধরের রকিমাভা পদনথে পড়াতে তাহ! 
'মার ও উজ্জল হইল । 

(২) পরতেক-্প্রত্যেক। চরণে যে সকল মণির অলঙ্কার পরাইল 
তাহার প্রত্যেকটিতে শ্তামের মুঠি উদিত হইল। 

(৩) লক্ষ চক্ষে দেখিবার ন্ট যেন বভসংখাক শ্বাম-মুস্থি ধারণ 
করিলেন। 

(৪) শ্তাম-ুর্ঠির প্রতিবিষ্বের দম্ডে ( গোরবে ) রাধিক তাঙা 
নিজ চরণ ও তনু নিছনি স্বূপ করিল। (৫) কৃষ্ণ। 

(৬) চন্দন-বিন্ু মগমদ ও অগুরু শোভিত ইন্দূর মত দেখাইল। 

(৭) উজ্জ্বল সিশ্দুর সিঁথীর পার্খে যেন ভাম্ুর উজ্জল কিরণ বিকীর্ 
করিতে লাগিল। 

(৮) মুখ শ্বভাবতঃ সুন্দর, তার উপর আবার প্রিয়ার রচিত 
বেশবিন্তাস। 

(৯ আপনার হস্ত-বিরচিত বেশভৃষা কিরূপ হইল, তাহা! দেখাবার 
জন্য । | 


পদাবলী--ঘনশ্টাম দাস--১৭শ শতাব্দী । 


করযুগে ঝাপি বয়ান ধনী লাজহি হেরত আঙ্কুরী সাধি। " 
কহ ঘনগ্তাম দাস তছু মানস লোচন সঞ্জে তষ্টি বাধি ॥ (১) 


শুন গুন আঙ্ুক রজনীক রঙ্গ। 

তুয়া সথি অঙ্গভঙ্গি সঞ্ে আয়ল সঙ্গতি পহিলে অনঙ্গ ॥ 

মধুর আলাপন শুনইতে সো পুন নটন ঘটন করু মোয়ি। 
শুনি নৃপূর-ধবনি শর-বরিখন (২) মন বিছুরণ উনমত হোই ॥ 
শর সঞ্ঞে কুস্থম-শরাসন ডারল (৩) কিন্কিণী-রব যব ভেল। 
নিজ-বৈভব তব হরখি বরখি সব মদন মুগধ ভৈগেল ॥ (8) 
হাম পুন কি করি কাহা আছয়ে অন্থভবি ওর (৫) না পাট । 
কহ ঘনশ্ঠাম দাস জগ-মান্গুষ মোহন-মোহিনী রাউ ॥ 


ভাবসম্মিলনের পূর্বাভাস । 


আছু হাম স্বপনে সমুখে এক মুনিবর হেরি করল পরণাম। 

সো মোহে কহল অচিরে তুয়! মঙ্গল পূরব মানস-কাম ॥ 
সজনি এ পুলক হই সব কোই । 

রজনী-শেষ সময় অরুণোদয় স্বপন বিকল নাহি হোই। 

আয়ব কান পুনহি কিয়ে ব্রজ-মাহ শ্ছে মনহি যব কেল। 

তব একজন দুকরয়ে আত উতর ই ইঙ্গিত ভেল ॥ (৬) 

স্কুরয়ে বাম নয়ন ভুজ ঘন ঘন ভোয়ত মনহু' উল্লাস। 

পছন স্থক্ষণ আনন ভন পুন ভণ ঘনগ্তাস দাস ॥ 





পপ + ৮১ 
কির এপ পাশ 
৮ 


(১) লজ্জায় করযুগে চক্ষু আবৃত করিয়া রাধিকা অস্ুলির অগ্রভাগ 
খুঁটিতে লাগিলেন। ঘনশ্তাম দা বলেন, যেন ইচ্ছা যে চক্ষের সঙ্গে 
টুষ্চকেও তিনি বাঁধিয়া রাখেন। 

(২) বরিখন-বর্ষণ। 

(৩) ডারল-ফেলিয়৷ দিল। 

(8) যখন কিন্কিণীর শব হইতে লাগিল, তখন শরসহ ধনুখানি 
ফেলিয়া দিয়া নিজের সমস্ত বৈভব নিঃশেষ করিয়া মদন নিজেই মুগ্ধ হইল। 

(৫) সীমা। 

(৬) ব্রজে কৃষ্ণ আসিবেন এই কথা যখন মনে হইল, তখনই একজন 
হঠাৎ অন্য কাহারও কথা, প্রসঙ্গে) বলিয়া উঠিল "আসিয়াছে (আয়ত),০__ 
উহাই ইঙ্গিতে আমার উত্তর-স্বরূপ হইল। 

৯৩৭ 


অপরাপর প্রাচীন কবিগণের পদাবলী । 
মরারি গুপ্ত । | 


চৈতন্তপ্রভুর বিখ্যাত ও প্রবীণ সঙ্গী। ইনি চৈতন্য অপেক্ষা বয়ঃ- 
জ্যেষ্ঠ ছিলেন। ইনি খঃ পঞ্চাদশ শতান্দীর লোক । 

সখি তে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও । | 

জীয়ন্তে মরিয়া যে আপন খাইয়াছে তারে তুমি কি আর বুঝাও ॥ 

নয়ন-পুতলী করি লয়্যাছি মোহন রূপ হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ। 

পীরিতি-মআগুন জালি সকলি পোড়াঞাছি জাতি কুল শীল অভিমান ॥ 

ন1! জানিষ়। মুঢলোকে কি জানি কি বলে মোকে না করিএ শ্রবণ-গোচরে। 

শ্োত-বিথার জলে এ তন্থু ভাসাঞ্াছি কি করিব কূলের কুকুরে ॥ ৫১) 

থাইতে শুইতে চিতে আন নাহি হেরি পথে বধু বিনে আন নাহি ভায়। 

মুবারি গুপতে কতে পারিতি এমতি হৈলে তার যশ তিন লোকে গায় ॥ 


সনাতন ! 


মহাপ্রভুর প্রসিদ্ধ সঙ্গী, রূপের জ্ঞোষ্ঠ ভ্রাতা । বিশেষ বিনরণ “বঙ্গ ভাষা 
৪ সাহিত্যের” ৩৬৮ পৃষ্ঠায় দষ্ব্য | 
অভিনব কুট্যুল-গুচ্ছ সমুজ্জবল কুঞ্চিত কুন্তল-ভার । 
প্রণয়িজনোচিত বন্ধনসহরুত মিলিত যুগলরূপ সার ॥ 
জয় জয় সুন্দর নন্দ-কুমার | 
সৌরভ-সঙ্কট বন্দাবন-ট বিহিত বসম্ত-বিহার ॥ 


চুল মনোহর ঘন কটাক্ষ-শর-রাধা-মদন-বিকার | 
ভুবন-বিমোহন মঞ্জুল নর্তন-গতি বিগলিত মণিহার ॥ 
অধর-বিরাজিত মন্দতর শ্মিত অবলোকই নিজ পরিবার । 
নিজ বল্লভ জন স্ুহৎ সনাতন বিমোহিত চিত্ত উদার ॥ 


(৯) শ্রোতের অকুল জলে দেহ ভাসাইয়াছি, কুলে কুকুর দীড়াইয়া 
চীৎকার করিলে তাহা গুনিৰ কি? অপরদিকে,_--প্রণয়ের শ্রোতে আত্ম 
বিসর্জন করিয়াছি, সমাদর ও কুলের নিন্দকগণের গঞ্জনায়কি হইবে? 


পদদীবলী-_বিবিধ পদকর্তী__-১৫শ-১৮শ শতীব্দী । 


বাহদেব ঘোষ। 


বাসুদেব ঘোষ, মাধব ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষ তিন সহোদর, ইঙার। 

মহাপ্রভুর সমকালবর্তী। গোরাঙ্গ-সম্বন্ধে যে সমস্ত পদকর্তী কীর্তন রচনা 
করিয়াছেন, তন্মধ্যে বাস্থ ঘোষ সর্ধশেষ্ঠ । বর্তমান দিনাজপুরের মহারাজ। 
গোবিন্দ ঘোষের বংশধর । নিশেষ বিবরণ “্বঙ্গভাঁষা ও সাহিত্যের” 
৩১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

জয় জয় কলরব নদীয়া-নগরে | 

জনম লভিল! গোরা শচীর উদরে ॥ 

ফাল্তুন-পৃর্ণিমা-তিথি নক্ষত্র ফন্তনী । 

গুভক্ষণে জনমিল! গোর! দ্বিজমণি ॥ 

পূর্ণিমার চন্দ জিনি করিল প্রকাশ । 

দুরে গেল অন্ধকার পাইয়া নৈরাশ ॥ 

দ্বাপর যুগেতে ভেল কৃষ্ণ-অবতার। 

আপনি করিল সব অন্থর-সংহাঁর ॥ 

শচীর উদরে এবে গোরা-অবতার | 

কলিযুগের জীব গোরা করিতে নিস্তার ॥ 

বাঁস্ছদেব ঘোষ কহে মনে করি আশা। 

গোরা-পদ-দবন্দ সদা করিয়া ভরসা ॥ 


গোষ্ঠ-লীলা গোরা্টাদের মনেতে পড়িল। 
ধবলী শামলী বলি সঘনে ডাকিল ॥ 

শিঙ্গা বেণু মুরলী করিয়া জয়-ধ্বনি। 

হৈ হৈ করিয়া ঘন ফিরায় পাচনি ॥ 
রামাই সুন্দরানন্দ সঙ্গে মুকুন্ৰ। 
গোরীদাস আদি সবে পাইল আনন ॥ 
বান্থদেব ঘোষে গায় মনের হরিষে। 
গোষ্ঠলীলা গোরাাদ করিল প্রকাশে ॥ 


আজ্জুরে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল। 
নদীয়ার মাঝে গোরা দান সিরজিল ॥ (১) 
দান দেহ বলি ডাকে গোর] দ্বিজমণি। 
বেত্র দিয়া আগুলিয়৷ রাখয়ে তরুণী ॥ 
(১) দান সিরজিল -দানের স্ষ্টি করিল। গোপীদিগের বিকিকিনি 


ব্যাপারে কৃষ্ণ “দান” আদায় করিয়া নিট ৷ তাহা যা সাত 
"দানলীলার”, সৃষ্টি. 





১৪৯১ 


১৪৯২ 


বঙ্গ“সাহিত্য-পরিচয্ | 
দান দেহ দান দেহ বলি ঘন ঘন ডাকে । 
নদীয়া-নাগরী সব পড়িল বিপাকে ॥ 
কুষ্জ-অবতারে আমি সাধিয়াছি দান। 
সে ভাব পড়িল মনে বাস্থ ঘোষে গান ॥ 


আরে মোর গোর! দ্বিজমণি। 

রাধা রাধা বলি কান্দে লোটায় ধরণী ॥ 
রাধা নাম জপে গোরা পরম যতনে । 
সুরধুনী-ধার| বহে অরুণ-নয়নে ॥ 

ক্ষণে ক্ষণে গোরা-অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়। 
রাধা নাম বলি ক্ষণে ক্ষণে মূরছায় । 
পুলকে পূরল তম্থ গণগদ বোল। 

বাস্থ কহে গোরা কেনে এত উতরোল ॥ 


হরি হার গোরা কেন কান্দে। 

নিজ-সহচরগণ পুছই কারণ হেরই গোরামুখ-চান্দে ॥ 

অরুণিত লোচন প্রেম-ভরে ভেল ছুন ঝরঝর ঝরে প্রেম-বারি। 
প্লছন শিথিল গাথল মতিফল খনয়ে উপরি উপরি ॥ 

সঙরি বৃন্দাবন নিশসই্ (১) পুন পুন আপন জঙ্গ নিরখিয়া। 

দুই হাত বুকে নারি রাই রাই করি ধরণী পড়ল মুরছিয়া ॥ 
তহি প্রিয় গপ্াধর ধরিয়া করল কোর কহয়ে শ্বাস মুখ দিয়া । 
পুন পুন অট্হাসে জগঙ্ন-মন তোষে বাস ঘোষ মরয়ে ঝুরিয়া ॥ 


নিশি-পরভাতে বসি আ|ঙ্গিনাতে, বিরস বদনখানি। 
গোরাঙ্গ-চাদের হেন বাবার এমতি কর ন1 জানি ॥ 

সই এমতি করিল কে? 

গোর! গুণনিধি বিধির অবধি তাহারে পাইল সে ॥ এ ॥ 


কস্ত,রি চন্দন করি ঘরিধণ গাথিয়া ফুলের মালা। 
বিচিত্র পালক্কে শেষ বিছাইনু গশুইবে শচীর বালা (২) ॥ 
হেদে গো সজনী সকল রজনী জাগিয়৷ পোহাল বসি। 
তিলে তিনবার দণ্ডে শতবার মন্দিরে বাহিয়ে আসি ॥ 


রখ এজি) গন পা? পন পল পপ 


(১) নিশ্বাস ফোলে। (১) বালক । 
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বাস্থ ঘোষ বলে গৌরাঙ্গ আইলে এখনি কহিব তারে। 
হেথা না আয়ল রজনী বঞ্চল আছিল কাহার ঘরে ॥ 


আজু কেন গৌরাঙ্গ-ঠাদের বিরস বদন । 
রজনী জাগাইতে অরুণ-নয়ন ॥ 
অলসে অবশ গোর! কিছুই না চায়। 
ঢুলিয়! ঢুলিয়া পড়ে দেখিতে না পায় ॥ 
আজ্জু রজনী বঞ্চিল! কারু-সনে। 
" ঠাদ-মুখ শুকাইছে কিসের কারণে ! 
বাসুদেব ঘোষ বলে গোর! কেন কান্দে। 
না জানি ঠেকেছে গোর। কার প্রেম-ফান্দে ॥ 


ধিক যাউ এ ছার জীবনে । 

পরাঁণের পরাণ গোরা গেল কোন্‌ খানে ॥ 
গোরা বিনে প্রাণ মোর আকুল বিকল । 
নিরবধি আখির জল করে ছল ছল ॥ 

না হেরব টাদ-মুখ না শুনিব বাণী। 

হেন মন করে গোরা বিন্ু পশিমু ধরণা ॥ 
গেল স্থথ-সম্পদ যত পন কৈল। 

শেল-সম সে মোর হৃদি রহি গেল ॥ 
গোরা বিনে নিশি দিশি আন নাহি মনে। 
নিরবধি চিন্ত মুই নিধনিয়াঁব (১) ধনে ॥ 
রাতুল চরণ-তল অতিশয় শোভা । 

বাহা লাগি মন মোর অতিশয় লোভা ॥ 
ডাহিনে (২) আছিলা বিধি এবে ভেল বাম। 
কহে বাঙ্ুদেব ঘোষ স্মরি গুণগ্রীম ॥ 


হরি হরি কি না হইল নদীয়া-নগরে । 
কেশব ভারতী আসি কুলিশ পাড়িল গো 
রসবতী পরাণের ঘরে ॥ ধ॥ 
প্রিয় সহচরীগণে যে সাধ করিল মনে সে সব স্বপন-সম ভেল। 
গিরি পুরী ভুরতী আসিয়া করিল যতি জীচলের রতন কাটি নিল। 
নবীন বয়স বেশ কিবা সে ঠাচর-কেশ মুখে হাসি আছয়ে মিশাইয়া। 
আমরা পরের'নারী পরাণ ধরিতে নারি কেমনে বঞ্চিবে বিষুণপ্রিয়! ॥ 


- পাপী সপ পপ ৯ এস কা পাহিপপা এ পপ, 
২ স্পপপীপিশসিস্প শি এস পা 


(১) নির্ধনের। (২) প্রলয়। 
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গৌরাঙ্ছের নবন্বীপ- 
ত্যাগের ইচ্ছ-প্রকাশ। 


' , বঙ্গ-দাহিত্য-পরিচয়। 


সুরধুনী-তীরে কুঞ্জে বিকশিত নীপপুঞ্জে প্রাণ কাদে কেতকী দেখিয়া ! 
নদীয়া আনন্দে ছিল গোকুলের পারা হইল বান্থুদেব মরয়ে ঝুরিয়া ॥ 


সকল মহান্ত মিলি সকালে সিনান করি আইল গৌরাঙ্গ দেখিবাঁবে। 
গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি বিরহে রহিয়াছে পড়ি শচী কাদে বাহির দুয়ারে ॥ 
শুন শুন আরে নিতাই গুণমণি। 

কেবা আসি দিল মন্ত্র শিথাইল কোন্‌ তন্ব কিবা হইল কিছুই না জানি॥ ঞচ॥ 
কিবা করি লয়ে গেল ছাড়িয়া । 

কিবা নিঠুরাই কৈল পাথারে ভাসাইয়া গেল রহিব কাহার মুখ চাহিয়া । 
কহে বাস্্রদেব ভাষা শচীর এমন দশ! মরা যেন রহিয়াছে পড়িয়া ॥ 


গোবিন্দ ঘোষ । 


প্রাণের মুকুন্দ হে কি আঙ্ত শুনিন্ু আচন্বিত। 

কহিতে পরাণ যায় মুখে নাহি বাহিরায় গৌরাঙ্গ ছাড়িবে নবদ্বীপ । 
ইহা ত না জানি মোরা সকালে মিলিন্ু গোর! অবনত মাথে আছে বসি। 
নিঝরে নয়ন ঝরে বুক বাহি ধারা পড়ে মলিন হয়্যাছে মুখ-শশী ॥ 
দেখিয়া তখনি প্রাণ সদা করে আনচান সুধাইতে নাহি অবসর । 
ক্ষণেকে সম্থিং হৈল তবে মুঞ্চি নিবেদিল শ্নিয় দিলেন এ উত্তর ॥ 
আমি ত বিবশ হৈয়া ভারে কিছু না কহিয়! ধাইয়৷ আইনত তুআ পাশ। 
এই ত কহিন্র আমি যে কহিতে পার তুমি মোর নাহি জাবনের আশ। 
শুনিরা মুকুন্দ কানে হিয়া থির নাহি নান্ধে গদাধরের বদন হেরিয়া। 
এ গোবিন্দ ঘোষ কয় ইহা যেন নাহি হয় তবে মুঞ্ি যাইব মরিয়া ॥ 


নরহরি । 
নরহরি দাস শ্রথণ্ডের বৈষ্যবংশোদ্ধব এবং চৈতন্তপ্রতুর প্রিয়তম পার্ষদ 


ছিলেন। ইহার বংশীয়ের! এখনও শ্রীথণ্ডের বৈষ্ণব গোস্বামী নামে 
পরিচিত। গোবিন্দ কন্মকারের কড়চায় লিখিত 'মাছে যে, মহাগগ্র 
দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে একদা অজ্ঞানাবস্থায় নরহরিকে ম্মরণ করিয়া 
ছিলেন। যথা, “কখন বলেন কোথা প্রাণ-নরহরি। হরিনাম শুনে 
তোমা আলিঙ্গন করি |” 


পরাণ-নিমাই মোর থেপা বড় বটে গো একদিন দেখিস নয়নে । 
ধুলায় ধুসর. তন্ম কিনা অপরূপ গো হামাগুড়ি ফিরনে অঙ্গনে | 


পদাঁবলী- বিবিধ পদকর্তী--১৫শ ১৮শ শতীব্দী | ১০১৯৫ 


সু্াদ-বদনে হাসি মা বলিয়া ডাকে গো অমনি আইল শচী ধাঞা। 
কোলেতে চড়িয়৷ অতি কান্দিয়া বিকল গো তা দেখি বিদরে মোর হিয়া ॥ 
কত যতন করি তবু প্রবোধ নামানে গো হাসয় তাহার গলা ধরিয়া ॥ 
সবাই হরব হইয়া হরি হরি বলে গো! নিতাই নামিয়া কোলে হইতে । 
দাড়াইতে নারে তবু নাচয়ে কৌতুকে গো হাত দিয়। জননীর হাতে ॥ 
কি লাগি কান্দিল কেউ বুঝিতে নারিল গো সবাই ভাবয়ে মনে মনে । 
নরহরি-পরাণ নিমাই এইরূপে গো থেপামো করিতে ভাল জানে ॥ 


ঘুমক-ঘোরে ভোর শচীনন্দন কো সমঝুব তু প্রেম-বিলাস। 

পূরব নিকুপ্জ-শয়নে যন্ত্র নিমগন বোলত তৈছে মধুর মুর চাস ॥ 

জাগ জাগ রমণী-শিরোমণি স্বন্দরী কহি ঘুমায়সি রজনীক শেষ। 
তব বচনামৃত-সঙ্গীত-পান বিন্ু চঞ্চল শ্রবণ-রহিত সুখ-লেশ ॥ 

মুদিত ত্যজি তরল-নয়ন অঞ্চলে ললিত-ভঙ্গী করি কর মন-মান। 

মন বন বঙ্ক নিশঙ্ক কহই তোহে হাসি রতন মোহে দেহ দান ॥ 

মঝু অভিলাষ সমুঝি উঠি বৈঠহ নিজ-করে বেশ বিরচব তোহারি। 
ইহ নিধি কহত নরহরি-পছ বুরি নিদগত কখন বিসারি ॥ (১) | 


রামানন্দ । 
ইহার নিবাস কুলীন গ্রাম। মহাপ্রভুর সমকালবন্তী | 


আরে মোর গৌরাঙ্গ রায়। 

স্ুরধুনী-মাঝে যাইয়! নবীন নাবিক হইয়া সহচর মিলিয়া খেলায় ॥ 
প্রিয় গদাধর-সঙ্গে পূরব রভস-রঙ্গে নৌকায় বসিয়া করে কেলি। 
ডুবু ডুবু করে না বহয়ে বিষম বা দেখি হাসে গোর! বনমালী ॥ 
কেহ করে উতরোল ঘন ঘন হরিবোল ছুকুলে নদীয়া-লোক দেখে। 
ভুবন-মোহন নায়িয়া দেখিয়া বিবশ হইয়! যুবতী ভূলল লাখে লাখে ॥ 
জগজন-চিত-চোর গৌরহুন্দর মোর যা করে তাহাই পরতেক। 
কহে দীন রামানন্দে এ হেন আনন্দ-কন্দে বঞ্চি বহিন্থু মুই এক | 


প্রাণনাথ কি আজু হইল। 

কেমনে যাইব ঘরে নিশি পোহাইল ॥ 
মুগমদ চন্দন বেশ গেল দূর । 

নয়নের কাজর গেল সিঁথার সিন্দুর | 





সপ পোপ আপিন পাপ ৯ পপ 


(১) নরহরির প্রভু (শ্রীকুঞ্চ) এই প্রকার কহিতেছেন। বধূর 
নিদ্রা কখন দূর হইবে ? 


৬১০৯৬ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
যতনে পরাহ মোরে নিজ আভরণ। 
সঙ্গে লইয়া চল মোরে বন্কিম-লোচন ॥ 
তোমার পীত বাস শ্াম আমারে দেহ পরি। 
উভ করি বান্ধ চূড়া এলায়া কনরী ॥ 
তোমার গলের বনমাল দাও মোর গলে। 
মোর প্রিয়সথা কৈও স্ধালে গোকুলে |! 
বন্্ু রামানন্দ ভণে এমন পীরিতি। 
ব্যাঘ্র হরিণে যেন রাই তোমার বসতি ॥ 


রন্দাবন দাস। 


স্থপ্রসিদ্ধ চৈতন্য-ভাগবতকার | বিশেষে বিবরণ “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের” 
৩৪৫ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টব্য। 


মুরলী-শিক্ষা | 


বহুদিনের সাধ মাছে হরি। 
বাজাইতে মোহন-মুরলী ॥ 
তুমি লহ মোর নীল সাড়ী। 
তব পাত ধড়া দেহ পরি ॥ 
তুমি ল্চ মোর গজমতি। 
মোরে দেহ তোমার মালতী ॥ 
ঝাপা-খোপা লহ খসাইয়া। 
মোর দেহ চূড়াটি বান্ধিয়া ॥ 
তুমি লহ সিন্দর কপালে। 
তোমার চন্দন দেহ ভালে ॥ 
তুমি লহ কম্কণ কেযূরী। 
তোর তাড় বাল! দেহ পরি ॥ 
তুমি ল মোব আভরণ। 
মোরে দেহ তোমারি ভূষণ ॥ 
গুন মোর এই নিবেদন । 
গনি হরধিত রূন্দাবন ॥ 
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কান্দয়ে নিন্দুক সব করে ভায় হায়। 
এইবার নদিয়ায় আইলে ধরিব তার পায় ॥ 
না জানি মহিমা দোষ করিয়াছি কত। 
এইবার নাগালি পালে হব অন্গত ॥ 
দেশে দেশে কত জীব তরাইলে শুনি । 
চরণে ধরিলে দয়া করিবেন আপনি ॥ 
না বুঝিয়া কিরাছি কত কুবচন |. 
এইবার পাইলে নার লইব শরণ ॥ 
গৌরাঙ্গের সঙ্গে নত পাবিষদগণ | 
ভাবা সব গ্চনিয়াছি পতিত-পাবন ॥ 
নিন্দুক পাষপ্তী মত পাইল পরকাশ | 
কান্দিতে কান্দিতে কনে বন্দানন দাস ॥ 


রঘুনাথ দাস। 
ইনি সপ্রগ্রামের অধিপতি প্রসিদ্ধ গোবদ্ধন দাসের পুল্র। বিশেষ 
বিবরণ “বঙ্গভাষ| ও সাহিত্যের ৩৬৯ পষ্ঠায় ডরষ্টবা | 

সার এক কহি কথা সহোদর বন্ধু সথা ই চারি জন মোর আছে। 
কচি শুন তার কথা পাছে হেট কব মাঁগা ননী চুবি কর বার কাছে । 
যত সব গোপ-নারী লইঞা দরধির পসাবি মথুরার দিকে বায় তার!। 
পথ আগোরিয়া রও দধি ছগ্ধ কাড়ি খাও একি তোমার অন্চিত ধাব! ॥ 
নারীগণ স্নান করে বসন রাখিয়া তীরে চুরি করি রহ লুকাউয়া । 
বাজাইয়৷ মোহন বাণী কুলবধূ কর দাসী কথা ক হাসিয়া হাসিয়া । 
খাওয়াও পরের খন্দ (১) এখনি করিব নন্দ লইয়া যাব কংসের গোচরে । 
দাস রঘুনাথে কয় শুনিতে লাগএ ভট় চমকিত ভইল যছ্রবীরে ॥ 


বংশীবদন । 
ইহার নিবরণ “বঙ্গভাষা ও সাহিতো”র ৩০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 
রাই সাজে বাশী বাজে না বাধিল চুল। 
কি করিতে কি না করে সন চৈল ভূল ॥ 
মুকুরে আচড়ে (২) রাই বান্ধে কেশ-ভার । 
পায়ে বাধে ফুলের মালা না করে বিচার ॥ 


পপি পা পিক 


শসা পপ 


(১) শশ্ত 
(২) চিরুণী দিয়া চুল ন! আচড়াইয়। আয়ন! দিয়! আচড়াইল। 


৯৩৮ 
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১৩৯১৮ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


করেতে নৃপূর পরে জজ্ঞে পরে তাড় (১)। 
গলাতে কিন্কিণী পরে কটিতটে হার ॥ 
চরণে কাজর পরে নয়নে আলতা। 

হিয়ার উপরে পরে বঙ্করাজ-পাতা (২)॥ 
শ্রবণে করয়ে রাই বেশর-সাজন। | 

নাসার উপরে করে বেণীর রচনা ॥ (৩) 
বংশীবদনে কহে যাই বলিহারি। 
শ্যাম-ন্ররাগের বালাই লয়ে মরি : 


না যাইহ না যাইহ রাই বৈস তরুমূলে। 
আসিতে পাইয়্াছ বাথা চরণ-কমলে ॥ 
মণি-মুকুতার দাম অঙ্গে বলমলি। 
ব্রজের বিষম চোর লইবে সকলি ॥ 
চাচর কেশের বেণী ত্ুলিছে কোমবে । 
ফণীর ভরমে (৪) বেণী গিলিবে ময়রে ॥ 
নীল ওঢ়ণীর মাঝে মুখ শোভা করে। 
সোণার কমল বলি দংশিবে ভ্রমরে ! 
করিকুস্ত-দস্ত জিনি কুচ-কুম্ত-গিরি । 
গজের ভরমে পাছে পরশে কেশরী ॥ 
থপ্রন-গঞ্জন আথি অঞ্জনে তাল শোভে। 
বিন্ধিবেক ব্যাধ হেম-হরিণের লোভে | 
সিন্দুরের বিন্দু বাল-ভানুর উদয় 
রবিশশী বলি (৫) মুখ রাহু গরাসয় ॥ 
নলিনী জিনিয়া রাই-মুধ শোভা করে। 
চকোর না ছাড়িবেক রস নাহি পিলে ৷ 
তড়িত-জড়িত পীত বসন ঘন উড়ে । 
পাইলে ইন্দ্রের বাণ (৬) পাছে জামি পড়ে ॥ 
বংশাবদনে কে কহিলে সে ভাল। 
বিদগধ বট তৃমি তাহা জানা গেল ॥ (৭) 


০০০০০পপি পা 








এক বা পা 





এসপি 





(১) তাড় -বাহুর আভরণ-বিশেষ। (২) বঙ্করাজ-পাতা_বাক-মল 


বাবাক-খাড়ু। (৩) বেণী পৃষ্ঠের দিকে না বাধিয়া বিপরীত দিকে 
বাধিল। (৪) ভ্রমে। (৫) মুখ চন্দ্রের স্টার ও সিঙ্দুর-বিনদ কুর্যোর 
ম্যায়, সুতরাং চন্্রকুর্্য-ভ্রম করিয়া। (৬) ইন্ত্রের বাণ্বিদ্যুং। 
(৭) এই পদটি কোন কোন পুথিতে শিবরামের ভণিতাধুক্ পাওয়া যায়। 
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হেদে লো বিনোদিনি এ পথে কেমনে যাবে তুমি। 

শীতল কদঘ্ব-তলে বৈসহ আমার বোলে সকলি (১) কিনিয়া নিব আমি ॥ 

এ ভর দুপুর বেলা তাতিল পথের ধুলা! কমল জিনিয়৷ পদ তোরি। 

রৌড্রে ঘামিয়াছে মুখ দেখি লাগে বড় দুখ শ্রম-ভরে আউল্যাল কবরী ॥ 

অমুলা রতন সাথে গোঙীরের (২) ভয় পথে লাগি পাইলে লইবে কাঁড়িয়া। 

তোমার লাগিয়া আমি এই পথে মহাদানী (৩) তিল আধ না যাও ছাড়িয়া 

] 

মোহন বিজন-বনে দূরে গেল দথী গণে একলা রহিলা ধনী রাই। 
ছটী আথি ছলছলে চরণ-কমল-তলে কান আদি পড়ল লোটাই ॥ 
বিনোদিনি জনম সফল ভেল মোর । 
তোমা হেন গুণনিধি পথে আনি দিল বিধি আজুক সুখের নাহি ওর ॥ 
রবির কিরণ পাইছে টাদ-মুখ ঘামিয়াছে মুখর মঞ্জীর ছুট পায়। 
হিয়ার উপরে রাখি (৪) জুড়াৰ তাপিত আখি চন্দনে চর্চিত করি গায় ॥ 
এতেক মিনতি করি রাইএর করে ধরি মুছাইল পদ পীতবাসে। 
নির্জনে দোহার সনে মিলন নিকুঞ্জ-বনে মনে মনে হাসে বংশা দাসে ॥ 


_ বড়ি মাই কাম্থরে পরাণ পোড়ে মোর । 

বমুনা-পুলিন-বনে দেখিয়াছি রাখাল-সনে খেলা-রসে হৈয়াছিল ভোর ॥ 
বংশীবটের তল ছায়া অতি স্ুশিতল তাহাতে যাইতে না লয় মন। 
রবির কিরণে চান্দ-মুখখানি ঘামিয়াছিল ভোকে আখি অরুণ-বরণ ॥ 
পীত ধড়া-অঞ্চল ঘামে তিতিয়াছিল ধুলায় ধুসর শ্ঠাম-কায়া। 
মোর মনে হেন লয় যদি নহে লোক-ভয় তআ্বাচর ঝাপিয়া কর ছায়া (৫)॥ 
কি করিব কোথায় যাৰ চারার কারা রন্রন্হা 

বাথা রয়। 


ফু রা ৬ ৪ ঈ বং ঈং 





(১) তোমার সমস্ত পসার। তোমাকে অন্ত কোন স্থানে কষ্ট করিয়া 
যাইতে হইবে না, আমিই সমস্ত কিনিয়া লইব। 

(২) দন্যর। 

(৩) দানী এবং মহাদানী এই ছুই উপাঁধিবিশিষ্ট নর 
বাঞ্জার হইতে রাজার দান (৮) আদায় করিয়া বেড়াইত। 

(৪) পদদ্বয় বক্ষে রাখিয়া । 

(৫) অঞ্চল দিয়া ছায়া করিয়া রাখি। 


১১০৬ 


গেঠ। 


অতিনার | 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
অনন্য দাস। 
ইনি অট্ৰতের শিষা, মহাপ্রভুর সমকালবর্বী। 


নথিগণ-সঙ্গে রঙ্গে ধেন্ু চরাওত কালিন্দা-তীরে। 

সম্বর বেশ কেশ পরি চন্দ্রক গভ্ভবর-গমনে চলই ধীরে ॥ 

দাম শরীদাম মভাবল কোকিল সনভ সখা-সঞ্জে বহুবিধ থেল। 
কর-চরণে মী চরই ধনলা-সম কোই বৎস কোই বুষ-সম ভেল ॥ (১) 
কোই কোকিল-সম গরজয়ে কুভ কু কোই মযূর-সম নৃতা রলাল। 
ইছন ক্রাড়নে নিগমন সন জন দুর কানন-মাহা চলু সব পাল। 
বমুনা-তরঙ্গ-রঙ্গ ভেবি কোহ ডল-দাহ। পেঠি করল জল-খেলা। 
ছে আনন্দে বিহরে ব্রজ-বালক দান অনস্তক চিত হরি নেল। ॥ 


হরি-মভিসারে চলল বর-স্রন্দবা শাতল বুন্গাবন-মাঝ | 

গুরুয়া নিতম্ব ভরে চল না পার ঠনছে চলয়ে হংস-রাজ। 

একে সে তরুণ ইন্দু ময়জ বিনু বিন্দ কস্ত বা-ভিলক তাহে সাজে। 

পীঠে দোলে ভেম কাপা বঙ্গিয ২ পাটের থোপা নাসার মুকুতারাজ 
বাজে । 

"চাঁদনে রমণা খোতে ডন্ফ ববাব বাজে সবে চলে মদন-তরঙ্গে | 12 

বে দিগে প্য়'ন কবে মদন পালায় উরে সোরছে হুমর যায় সঙ্গে: 

ধরন ধনি ধনি ন্‌ (১ -অভিসাবে। 

নঙ্গিনী রঙ্গিণরা প্রেদ-তিবঙ্গিণা সাজলি শ্বাদবিহারে | 

চলইতে চরণের সঙ্গে চলু দধুকর মকরন-পানকি লোভে । 


সোরভে উনমত ববণা চদ্বয়ে কত বাতা মাহা পদ- রি শোভে ॥ ৫) 


০ কেহ কেহ 'ধবলা' গাভারগন্ঠায়। কেহ গোবংসের স্ায়, কেহ বা 
বুষের ন্যায় হইয়া হস্ত 9 পদ দ্রার হাটিতে লাগিল। 

(২) রঙ্গিয়ালনিচিত্র র্ণবিশি? 

(5) ভয়দেবের “মুখরমর্নারম তাজ মঞ্জারম” পদের সঙ্গে তুলন 
করিলে দেখা নায়, এখানে অভিলারের সম্পূর্ণ বিপরীত প্রণালী। 
এখানে রাধা “্ডম্্ রবাব” বাজ্গাইয়া অভিসারে যাইতেছেন। অুতরা' 
দেখা যাষ্টতেছে, পদকর্তার মনে চৈতন্তের সংকীর্নের কথা ছিল; তাহাই 
রাধার অভিসার-উপলক্ষে লিখিঘাছেন। 

(৪) . বন। 

(৫) শ্রীরাধার দেহের সুগন্ধে আকুষ্ট হইয়া ভ্রমরগণ পণ্চাং 
পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে । সেই সৌরভে জ্ঞানছারা হই তাহারা 
রাধিকার আল্তা-রঞ্জিত পদাঙ্ককে পদ্ম-ভ্রম করিয়! তাহ] পুনঃ পু 
চুম্বন করিতেছে । 
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কনক-লতা জিনি জিনি সৌদামিনী বিধির অবধি রূপ (১) সাজে । 
কিস্কিণী-রণরণি বঙ্করাজ-ধ্বনি চলইতে সুমধুর বাজে ॥ 

হংস-রাজ জিনি গমন সুলাবণি অবলম্বন সথী-কান্ধে। 

অনন্ত দাস ভণে মিললি নিকুগ্ত-বনে পুরাইভে শ্যাম-মন-সাধে 


হাসির হিল্লোলে মোর পরাণ-পুতলী দোলে দিতে চাই যৌবন নিছনি। 
বে দেখয়ে একবার সে কি পাসরয়ে আর শুধুই স্থধার তন্ুখানি ॥ 
দান অনন্ত বলে রূপ হেরি কে না ভূলে জগতে নাহিক হেন প্রাণা ॥ 


মা্তু নিধুবনে শ্তাম বিনোদিনী ভোর । 

2হার রূপের নাহিক উপমা স্থথের নাহিক ওর ॥ 

আজু হিরণ-কিরণ আধ বরণ আধ নীলমণি-জ্যোতি। 
মাধ গলে বনমালা বিরাজিত আধ গলে গজমতি ॥ 
মাধই শ্রবণে মকর-কু গুল আধই রতন-ছবি। 

আধ কপালে টাদ-উদর আধ কপালে রবি ! 

আধ শিরে শোভে ময়ুর-শিখণ্ড আধ শিরে দোলে বেণী। 
কনক-কমল করে ঝলমল ফণি উগারয়ে মণি ॥ 

মন্দ পবন মলয়া শীতল তাহে প্রীঅঙ্গের বাস। 

রসের পাথারে না জানি সাতার ডুবিল অনন্ত দান ॥ (২) 


যুগল-মিলন। 


লোচন দাস। 
ইনি প্রসিদ্ধ “চৈতন্ত-মঙ্গল”- প্রণেতা । “ব্ক্গভাষা ও সাহিত্যের” 
৩৫২ পষ্ঠা ্রষ্টব্য। 
এস এস বধু এস পু আধ আচরে বস 
আনি নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি । 
(আমার) অনেক পরব মনের মানসে 
তোমা ধনে মিলাইল বিধি । 
মণি নও মাঁণিক নও হার করে গলায় পরি 
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।. 


(১) রূপের চূড়ান্ত স্ৃষ্টি। 

(২) এই পদটি কোন কোন পুথিতে রায়শেখরের তণিতাযুক্ত দু 
হয়) যথা-_“মন্দ পবন মলয়! শীতল কুস্তল উড়্িছে বায়। রসের পাথারে 
না জানি সীতার ভুবিল শেখররায়। 


১১৬২ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 

(আমার) নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি 
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ ॥ 

(বধু) তোমায় যখন পড়ে মনে (আমি) চাই বৃন্দাবন-পানে 
এলাইলে কেশ নাহি বাধি। 

রন্ধন-শালাতে যাই তুয়া বধু গুণ গাই 
ধূয়ার ছলনা করে কাদি ॥ 

কাজর করিয়া যদি নয়নেতে পরি গো 
তাহে পরিজন-পরিবাদ। 

বাজন-নৃপূর হয়ে চরণে রহিব গে 
লোচন দাসের এই সাধ ॥ (১) 


গৌরাঙ্গ-বারমাসা | 


ফাল্ত্ুনে গোরাঙ্গ-চাদ পৃর্ণিমা-দিবসে | 
উদ্বর্তন-তৈলে স্নান করাব হরিষে ॥ 

পিষ্টক পায়স আর ধৃপদীপ-গন্ধে । 

সংকীর্তন করাইব মনের আনন্দে ॥ 

ও গোরাঙ্গ পা" হে তোমার জন্মতিথি-পৃক্ত। 
আনন্দিত নবদ্বীপে বালবৃদ্ধ যুবা ॥ 

চৈত্রে চাতক পন্থী (২) পিউ পিউ ডাকে । 
তাহা গুনি প্রাণ কাদে কি কছিব কাকে ॥ 
বসন্তে কোকিল সব ডাকে কুহু কুছু। 

তাহা শুনি আমি মূর্ছা যাই মুছুমু ॥ 
পষ্পমধু থাই মত্ত গুপ্তরে মধুপে । 

তুমি দূুরদেশে আমি গোঙাব কিরূপে ॥ 

ও গৌরাঙ্গ পহ' হে আমি কি বলিতে জানি। 
বিধাইল শরে যেন ব্যাবুর্ীিরিনী | 


মক্কা ৯০ পপ পা পা 


শপ তত পিসি | তক 4৩ 


(১) এই পট লোচন দাসের ই বম বাব হার পকমল 
কান্তের দপ্তরে” উদ্ধৃত করিয়াছেন। কেহ কেহ ফাটাল 
মনে করিয়া ত্রমে পতিত হইয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে, লোচন দাসের এই 
পদলটা বন্ধিম বাবুর বাড়ীতে তীয় জোট ভ্রাতা সঞ্জীব বাবুর পুত্র শ্রীযুত 


জ্যোতীশ চন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সংগৃহীত পদাবলীর মধ্য আছে। 


(২) পাখী। 
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বৈশাখে চম্পকলতা! নুতন গামছা। 

দিব্য ধৌত কৃষ্ণকেলি বসনের কোচ ॥ 
কুম্কুম চন্দন অঙ্গে সক পৈতা কাধে । 

সে রূপ না দেখি মুই ভীব (১) কোন ছাদে ॥ 
ও গৌরাঙ্গ পছ' হে বিষম বৈশাখের রৌদ্র। 
তোর! না দেখিয়া! মোর বিরহ-সমুদ্র ॥ 
জ্যিষ্ঠের প্রচণ্ড তাপ প্রকাণ্ড সিকতা৷। 
কেমনে বঞ্চিবে প্র পদণঘুজ রাতা ॥ 
সোঙরি সোঙরি প্রাণ কাদে নিশি দিন। 
ছট্ফট্‌ করে যেন জল বিনু মীন ॥ 

ও গৌরাঙ্গ প' হে নিদারুণ-হিয়া। 
আনলে প্রবেশি মরিবে বিষুপ্রিয়া ॥ 
আষাঢ় নৃতন মেঘ দাদুরীর নাদে। 
দারুণ বিধাতা! মোরে লাগিলেক বাদে ॥ 
শুনিয়া মেঘের নাদ ময়ূরীর নাট! 
কেমনে যাইব আমি নদীয়ার বাট ॥ 

ও গৌরাঙ্গ পছ' মোরে সঙ্গে লৈয়া যাও। 
যথ] রাম তথা সীতা মনে চিন্তি চাও ॥ 
শ্রাবণে গলিত ধার! ঘন বিদ্যুল্লতা । 
কেমনে বঞ্চিব প্রভু কারে কব কথা ॥ 
লক্ষ্মীর বিলাস-ঘরে পালস্কে শয়ন । 

সে চিস্তিয়া মোর না রহে জীবন ॥ 

ও গৌরাঙ্গ পছ" হে তুমি বড় দয়াবান। 
বিঝুপ্রিয়া-প্রতি কিছু কর অবধান ॥ 
ভাদ্রে ভাস্বত তাপ সহনে না যায়। 
কাদঘিনী-নাদে নিদ্রা মদন জাগায় ॥ 

যার প্রাণনাথ প্রভু না থাকে মন্দিরে । 
হৃদয়ে দারুণ শেল বস্ঞাথাত শিরে ॥ 

ও গৌরাঙ্গ পছ' হে বিষম ভাদ্রের খরা। 
প্রাণনাথ নাহি যার জীয়ন্তে সে মরা ॥ 
আশ্বিনে অন্থিকা-পুজ! ছুর্গা মহোৎসবে। 
কান্ত বিনা যে দুখ তা কার প্রাণে সবে॥ 





(১) প্রাণ ধারণ করিব। 


১১৬৪ 


* বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচত় | . 
শরত-সময়ে বার বাগ নাহি ঘরে। 
দয়ে দারুণ শেল অন্তর বিদরে | 
9 গৌরাঙ্গ রভ' মোরে কর উপদেশ । 
ভীবনে মরণে মোব করিহ উদেশ | 
কাহিকে হিমের জলা তিমালয়ের বা। 
কেমনে কৌপীননস্ক্রে আচ্ছাদিনা গা ॥ 
কত ভাগা কবি তোমার হৈয়খছিলাম দাসী। 
এই অভাগিনী মূুই ভেন পাপরাশি ॥ 
9 গোরাঙ্গ পন হে অস্থরযামিনী । 
হভোমার চরণে আমি কি বলিতে ভ্ভানি! 
অগ্রাণে নৃতন ধান্ত জগতে বিলাসে। 
সর্ধন্ুখ ঘরে প্রন কি কাজ সন্লাসে ॥ 
প্টনেত ভোটে প্রভু শয়ন কন্বলে। 
সুখে নিছা মাও ভুমি আমি পদভালে ॥ 
9 গৌরাঙ্গ পভ হে ভোমার সব্দকীবে দয়া । 
নিকুর্প্রয়া মাগে রাঙ্গ। চরণেব ছায়া ! 
পোষে প্রবল শ্বাত জলন্ত পানকে | 
কান্থ-মালিঙক্গনে ঢণ ভিলেক না পাক ॥ 
নবদ্বীপ ছাড়ি প্রত গেলা দরদেশে | 
বিরহ-আানলে বিফুপ্রিয়া পরবেশে । 
9 গোরাঙ্গ পভ হে পরবাস নাতি শোছে | 
সংকীর্তন অধিক সন্লাস-ধর্ম্ম নহে | 
মাঘে ছিগুণ শীত কহ নিনারিন। 
ভোমা লা দেখিয়া প্রাণ ধরিত্তে নাবিব ॥ 
এই ত দারুণ শেল বিল সম্প্রতি । 
পথিবীতে লা রঠিল তোমার সম্থতভি ॥ 
৪ গোরাঙ্গ্প তে মোবে লেত নিজ-পাশ । 
নিরহ-সাগরে ডুবে এ লোচন দাস ॥ 


রাধার বারমাসী । 
বৈশাখে বিষম ঝড় এ হিয়া-আকাশে। 
কে রাখে এ তরি পতি-কাগারী বিদেশে | 
লোষ্টে রসাল-রস সবে পান করে । 
বিরস আমার হিয়া পিয়া নাই ঘরে ॥ 
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আষাঁঢ়েতে রথযাত্রা দেখি লোক ধন্ | 
আমার যৌবন-রণ রহিয়াছে শূন্য ॥ 
শ্াবণে নৃতন বন্যা জলে ভাসে ধরা। 
কান্ত লাগি চক্ষে মোর সদা জল-ধাঁরা ॥ 
ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমী হরি-জন্মমাস। 
সবার আনন্দ কিন্তু মোর হা৷ হুতাশ॥ 
আশঙ্ষিনে অন্থিকাঁপূজা স্থুখী সব ন'রী। 
কাদিয়া গোঙাই আমি দিবস শর্করী ॥ 
কাণ্ঠিকে হিমের জন্ম হয় ভিমপাত! 
ভয়ে মরে বিষুণপ্রিয়ার শিরে ব্জাঘাত ॥ 
'আঘনে নবান্ন করে নৃতন তগুলে। 

অন্ন জল ছাড়ি মুঞ্ি ভাসি এ অকুলে ॥ 
পৌষে পিষ্টক আদি খায় লোকে সাধে । 
বিধাতা আমার সঙ্গে সাধিয়াছে বাদে ॥ 
মাঘের দারুণ শাতে কাপয়ে বাঘিনী। 
একেলা কামিনী আমি বঞ্চিব যাসিনী ॥ 
ফাগুনে আনন্দ বড় গোবিন্দের দোলে । 
কান্ত বিন্ত অভাগী ছলিবে কোন ছলে ॥ 
চৈত্রে বিচিত্র সব বসন্ত-উদয়। 

লোচন বলে বিরহ্িণীর মরণ নিশ্চয় ॥ 


রায় বসন্ত । 
ইনি যশোহরের রাজা প্রতাপাঁদিতোর খুল্লতাত। 


সবীর বচনে ধনী-হিয়া আনন্দিত পিয়া-মিলন-অভিলাষে। 

নয়ন বয়ান পুন পরশ বিলোৌকন সহচরী পরম উল্লাসে ॥ 

কেহ কঙ্কতি (১) করে কেশ বেশ করু কবরী মালতী-মালে। 
পর্কিরে দরপণ বদন বিলোকই বিমল করত সী'খি ভাবে । 
স্ন্দর সিন্দুর তাহে বনায়ই অঞ্জন অঞ্রই নয়ানে। 

মুগমদ চন্দন তিলক নব কুন্ুম পত্রযুবলী-নিরমাণে ॥ 

কেহ তা ই. সোপল রতন-সী'থি-ফল সে ছবি উপম! কি আনে । 
যন্থ নিশিনাথ নিয়ড়ে কিয়ে দিনমণি উয়ল হেন মানে ॥ 


শিপন 
পপ ৮ পাশপাশি পিপলস পাশ শা ২2 পিস্পিশীলি শি শাশিিশীীটিশিতি পিসি পি | পিপি পস্পসপেপসপাসপাটরজেক অক 


(৯) কষ্কতি-কীকুই -চিরুণী। 


১৩৭৯ 


১১৯৬ 


বঙ্গ-সাহিত্য-্পরিচয় । 


নাসায়ে বেশর মোতিম মধুর ছবি মণিকুণ্ডল দোলে শ্রবণে। 
মাধবিক কন্কণ বিবিধ ভূষণ নীল বসন পরিধানে ॥ 

উর-উপর মোতিম হার মনোহর কিন্িণী স্থমধুর কলনে (১)। 
মণিময় মঞ্জীর ঘৃঙ্কুর বাজত কলয়তি রাতুল-চরণে ॥ 
করিবর-ভাতি গমন অতি মন্তর কত লাবণি অভিসারে। 
পদ-পল্লব ভূবন-পাবন ভেল ভূষিত রায় বসস্ত বলিহারে ॥ 


যছুনন্দন | 
ইহার নিবাস মালিহাটি গ্রামে । ইনি বৈগ্ভ-বংশোদ্ধব । 


জম্ম- খুষ্টান্দ ১৫৩৭ 


কহ কহ শ্ববদনি রাধে। 

কি তোর হইল বিআধে ॥ 
কেনে তোরে আনমণ দেখি। 
কাহে নধে ক্ষিতি-তলে লেখি ॥ 
হেম-কান্তি বামর হইল। 
রাঙ্গ৷ বাস খসিঞা পড়িল ॥ 
'আথখিযুগ 'অরুণ হইল | 
মুখ-পন্স শুকাইয়া গেল ॥ 

কি লাগিয়। এমন হইলা। 

না কহিলে ফাটি যায় হিয়া ॥ 
এন্ত শুনি কহে ধনী রাই । 

এ যদ্ঠনন্দন মুখ চাই ! 


মদি কুষ্ণ অকরুণ হঈলা মামারে। 

ভাহাতে বাকেবা দোষ দিলেক তোমারে ॥ 
না কান্দিহ আারে সণি কভিএ নিশ্চয়ে। 
রুষ বিনে প্রাণ মুঞ্ি না রাখিমু দেহে ॥ 
উত্তর-কালের এক করিহ সহায়। 

এই বন্দাবনে যেন মোর তন রয় ॥ 


(১) কলনেম্রনে 


পদাবলী-_বিবিধ পদকর্তা--১৫-১৮শ শতাব্দী । 


তমালের কাধে মোর ভুজলতা দিয়া 
নিশ্চয় করিয়া তুমি রাখহ বান্ধিয়া ॥ (১) 
কৃষ্ণ কভু দেখিলেই পূরিবেক আশ। 
গুনিয়! কাতর যদ্রনন্দন দাস ॥ 


যব ধনী মূরছি পড়য়ে। 
নাসায় শ্বাস নাহি বহয়ে ॥ 
তৰ সব সখী একু ঠাম। 
শবণে কহয়ে তুয়া নান ॥ 
শ্নইতে চেতন পাহ। 
বত বিলাপয়ে রাই ॥ 
সো কি কহব তুআা পাশ। 
সহচরী-জীবন নৈরাশ ॥ 
অতএ চলহ বৃন্দাবন । 
কহয়ে এ দীস যছ়নন্দন ॥ 


তুয়া অনুরূপ এক পটে লিখিয়া দেয়ল তাব্রক আগে। 

সো রূপ হেরি মুরছি পড়ু ভূতলে মানয়ে করম অভাগে ॥ 
আকাশে নব জলধর হেরি সেই ধনী কাতরে করু পরলাপ। 
নীলাম্বরে অবশ হোই না পরই অরুণান্বরে তন্থু ঝাপ ॥ (৯) 
এঁছে দশা! হেরি সকল সখীগণ রোয়ত যামিনী জাগি। 

কহে যদু-নন্দন শুন নন্দ-নন্দন মিলাহ সব জন ভাগী॥ 


সখি রাধা-নাম কে কহিলে। 
শুনি মন কাণ জুড়ুইলে ॥ 
কত নাম আছয়ে গোকুলে। 
হেন হিয়৷ না করে আকুলে ॥ 


(১) বিগ্ভাপতির “না পোড়াইও রাঁধা-অঙ্গ না ভাসাইও জলে। 
মরিলে বাধিয়া রেখ তমালের ডালে ॥” এবং কৃষ্ণকমলের, “দেহ 
দহন ক'রো না দহন-দাহে। ভাসাইও না কেহ যমুনা-প্রবাহে। 
আমার শ্রীকৃষ্ণ-বিলাসের দেহ। সব সখীগণ মিলি, বাহু ছুটি ধরি, বাধিও 
তমাল-ডালে।” প্রভৃতি পদ হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক বৈষ্ণব-কবির 
পদেই রাধার মৃতদেহ তমালে বাধিয়! রাখিবার কথা উল্লিখিত আছে। 
এই পদটা উহাদের অন্যতম | 

(২) নীলাম্বরে কৃষ্ণের রূপ মনে পড়াতে তাহা ত্যাগ করিয়৷ 
অরুণাম্বরে ( রক্তবর্ণ শটাতে ) তন্ন ঝাঁপিতেছেন (আবৃত করিতেছেন )। 


১১৩৭ 


১১০৮. 


বঙ্গ-সাহিতা-পরিচয় | 


এঁ নামে আছে কি মাধুরী । 
শ্রবণে রহল সুধা ভরি ॥ 
চিতে নিতি মুরতি-বিকাশ। 
অমিয়া-সায়রে যেমন বাস ॥ 
আখিতে দেখিতে করে সাধ । 
এ যছুননান মন কাদ ॥ 
বছুনাথ দাস। 
ইনি রত্রগভ আচাযোর পুল্র ও মহা প্র সামসময়িক। 
হেদে গে! রামের মা ননীচোরা গেল এই পথে। 
নন্দ মন্দ বলু মোরে লাগালি পাইলে তারে সাস্ঞাই করিব ভাল মতে ॥ 
শূন্য ঘরখানি পায়্য নকল নবনী থায়্যা দ্বারে মুছিয়াছে হাতখানি। 
অঙ্ুলির চিনাগুলি বেকত হইবে বলি ঢালিয়া দিয়াছে তাহে পানী ॥ 
ক্ষীর ননী ছেনা চাচী উভ করি শিকাগাছি ঘননে তুলিয়া রাখি তাতে। 
আনিয়া মথ্নদওও ভাঙ্গিয়া ননার ভাও নামতে থাকিয়া মুখ পাতে ॥ 
ক্ষীর সর যত হয় কিছুই নাহিক রয় কি ঘর-করণে বসি মোরা । 
যে মোরে দিলেক তাপ সে মোর হয়যাছে বাপ পরাণে মারিব ননীচে'রা ॥ 
যশোদার মুখ হেরি €রোহিণা দেখায় ঠারি যে ঘরে আছয়ে যাছুমণি। 
ঘর আধিয়ারে পশি বেকত হইল শশা ধাইয়া ধরিল নন্দরাণা ॥ 
যদ্বনাথ কয় দঢ় এবার কানুরে এড় আর ক না খাইবে ন্ুনী ॥ 


কি বলিব আর নধু কি বলিব আর। 
নয়নের লাজে নাহি ছাড়ে লোকাচার ॥ 
গোবুলে গোমালা কুলে কেনা কি না বলে। 
তবু মোর ঝুরে প্রাণ তোমা না দেখিলে ॥ 
একে মরি মনোছথে আর গুরুর গঞ্জনা। 
ডাকিয়! সুধায় হেন নাহি কোন জনা ॥ 
ডরে ডরাইয়৷ সে বঞ্চিন কত কাল। 

তুয়া প্রেম-রতন গাথিন ক-মাল ॥ 

নিশি দিশি অবিরত পোড়ে মোর হিয়া। 
বিরলে বলিয়া! কানিদ তোমা নাম লয়্যা ॥ 
তোমা দেখিবারে বধু আসি নান! ছলে। 
লোক-ভয় লাগিয়া! সে ডরে প্রাণ হালে ॥ 
না! দেখিলে মরি যারে তারে কিবা তয়। 
যছুনাথ দাস বলে দঢ়াহলে হয় ॥ 


পদাঁবলী- বিবিধ পদকর্তী--১৫-১৮শ শতীব্দী। ১১৩৯: 


তোমার লাগিয়৷ বধু যত ছুখ পাই। 
তাহ! কি কহিতে পারি তোমার যে ঠাঞ্চি ॥ 
একে প্রেম-জালা তাহে গুরুর গঞ্জন।' 
নিরবধি প্রাণ মোর করে উচাঁটন ॥ 
পতি ঢুরমতি তাহে সদা দেয় গালি। 
ভাবিতে ভাবিতে তনু ক্ষীণ অতি কালী।॥ 
এ সব ুখেতে আমি ছুথ নাহি গণি। 
তোম! না দেখিতে পাই বিদরে পরাণী ॥ 
শুনিয়া নাগর কহে করি নিজ কোরে । 
বুক ভাসিয়! গেল নয়নের লোরে ॥ 
গদগদ কহে নাগর কাতর বয়ানে । 

পরাণ নিছুনি রাই তোমার চরণে ॥ 
তুয়া গুণে বিকাঞছি কিনিয়াছ মোরে । 
অধীন জনারে কেন কহ পুনর্ধারে ॥ 
থে কহ তাহাই করি নাহি কিছু ভয়। 
যু কহে এই ভাল আর কিছু নয়॥ 


যাদবেন্দ্র। 


দ্বাহু পসারি আগে যার নন্দরাণী। 

ধরিতে ধর1 না দেয় নীলমণি ॥ 

গৃহে পড়ি যায় দধি নবনীত। 

কোপ-নয়নে রাণী চাহে চারি-ভিত ॥ 

হেদে রে নবনী-চোর। বলি পাছে ধায়। 
এঘর ওঘর করি গোপাল লুকায়॥ 

নড়ি হাতে নন্দরা ণী যায় খেদাড়িয়া। 
অখিল-ভূবন-পতি যায় পলাইয়া ॥ 

এ তিন ভুবনে যারে ভয় দিতে নারে। 

সে হরি পালাঞা যায় জননীর ডরে ॥ 

রাণীর কোলে হৈতে গোপাল গেল পলাইয়!। 
আকুল হৈল! রাণী গোপাল না দেখিয়া ॥ 
ঘরে ঘরে উকটিল সকল গোকুল। 

তোমা ন! দেখিয়! প্রাণ হইল আকুল ॥ 

কার ঘরে আছে গোপাল বোলে ডাক দিয়া। 
তোমার মায়ের প্রাণ যায় বিদরিয়! ॥ 


১১১৯ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
শ্রীদাম ডাকিয়া বলে কানাই আমার ঘরে। 
সভাকার প্রাণ গোপাল লুকাইয়া মায়ের ডরে ॥ 


কত ভঙ্গী জান গোপাল নাচিতে ন[চিতে। 
অরুণ-কিরণ দিছে চরণ তুলিতে ॥ 
ব্যান্্নথ (১) মণিহার হিয়ার মাঝারে । 
দোলে চরণে নূপুর কিবা রণু ঝুন্ু বোলে ॥ 
গোপাল নাচিছে তুড়ি দিয়া। 
কোথা গেলা নন্দ রায় আনন্দ বহিয়া যার দেখপিয়া 
নয়ন ভরিয়! ॥ 

বিচিত্র নুটি চরণে চাদের হাট চলয়ে খঞ্জনিয়া পাখী । 
সাধ করিয়া মায় নূপূর পিয়াইন পার পাখানি 

তুলিয়া নাচ দোখ। 


আমার শপতি লাগে না ধাইহ ধেম্ুর আগে পরাণের পরাণ নীলমণি | 
নিকটে রাধিহ ধে্ত পূরিয় মোহন বেণ ঘরে বসি আমি যেন শুনি ॥ 

বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বামভাগে শ্রীদাম স্থদাম সব পাছে। 

তুমি তার মাঝে ধাইয় সঙ্গ-ছাঁড়া না হইয় মাঠে বড় রিপু-ভয় আছে ॥ 

ক্ষুধা হৈলে চাহি থাইও পথ-পানে চাহি যাইও অতিশয় তৃণান্কুর পথে। 
কারু বোলে বড় ধেনু ফিরাইতে না যাইহ কানু হাত তুলি দেহ মোর মাথে। 
থাকিহ তরুর ছায় মিনতি করিছে মায় রবি যেন ন! লাগয়ে গায়। 
বাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইয়া! যেও ধীরে পথ চাইয়া কুম্থম যোগাবে রাঙ্গা পায়। 


শ্াদাম দাস | 
কি করিব ওরে শ্রদাম করিব আমি কি। 
চূড়া বান্ধি ধড়া পরি বসি রয়্যাছি ॥ 
মায়ে না বলিয়। আমি যদি যাই গোঠে। 
মরিবে আমার মা পড়িবে সন্কটে ॥ 
একদিন নবনী থাইয়াছিলাম লুকায়ায। ॥ 
মরিতে ছিলেন মা আমায় না দেখিয়া ॥ 


(১) এই যুগে ব্যাপ্ব-নখ ছেলেদের গলায় দোলান একটি প্রচলিত 
রীতি ছিল। বখা, কবিকম্কণ চণ্ডীতে শি কালকের বর্ণনায়_- 
বুক শোনে ব্যাদ্ব-নধে, অঙ্গে রাঙ্গা ধুলি মাথে।” 


পদাবলী-_বিবিধ পদকর্তা--১৫-১৮শ শতাবী । ১১৯১ 


জানিরে তোর মায়ের প্রেম যত ভালবাসে । 
অল্প ননীর তরে বান্ধ্যাছিল গাছে ॥ 
যমল-অজ্জুন যখন চাপ্যাছিল গায়। 
তখন তোর ম! নন্দরাণী আছিল কোথায় ॥ 


শ্রীদাম কহিছে বাণী শুন ওগে! নন্দরাণী নিতি নিতি যাই মোর। বনে। 
যতেক রাখাল মেলি মাঝে রাখি বনমালী ধেন্ু বস চরাই কাননে ॥ 
মোহন মুরলী-স্বরে নানা ছান্দে গান করে ভুবন ভূলাএ সেই রবে। 

সুনিয়! মুরলী-রব দিব্য-মু্ঠি লোক সব আসি দরশন করে সভে ॥ 

হংসের উপরে চড়ি চতুর্ম,খে মন্ত্র পড়ি স্তব করে কানায়্যার চারি পারে৷ 
তার পরে এক রথে এঁরাবতে বজ্জ হাতে দেখি মোর! পালাই তরাসে ॥ 
ক্ষিপ্ত-প্রায় একজন বৃষ-পৃষ্ঠে আরোতণ দিয়া শিক্ষা ডন্বুর নিশান। 

শিরে জটা ত্রিলোচন ভন্ম অঙ্গে বিভৃষণ সদাই জপয়ে রাম-নাম ॥ 

তার বামে এক নারী তুলনা দিবারে নারি রূপে অন্ধকার নাশ করে। 

স্বর্ণ কান্তি শশিমুখী ভালে শোভে তিন আখি কোলে করি রহে গিরিধরে। 
কোলে লয়া! গিরিধরে ননী থাওয়ায় দশ করে কতই ননীখায় তার করে। 
বলে ওরে বাছা কাম আনন্দে চরাও ধেন্ু কাননে নাতিক ভর তোরে ॥ 

এ দাস শ্রীদামে কয় ম! তুমি না কর ভয় কান্ত গেলে যত সুখ গাই। 

গাতল তরুর ছায় বসিয়া মুরলী বাঁয় মোর! সভে ধবলী (১) চরাই ॥ 


পুরুযোত্তম । 

“বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের” ৩০৪ পৃষ্ঠা দরষ্টব্য। 
যেখানে শুতিয়। ধনী রাই। এত কহি কহই না পারি। 
চন্দ্রাবলী তাহা! যাই । মূরছি পড়ল তনু ঢারি ॥ 
রাইক হেরি অগ্গেআন। _. ললিত! কীদয়ে উচ্চৈঃস্বরে | 
নিঝরে ঝরয়ে নয়ান ॥ কোরে করি অঙ্গের ধূলা ঝাড়ে॥ 
কহয়ে ললিতা সঞ্চে বাত । বিশাখারে করয়ে গঞ্জনা। 
পুনহি আওব ব্রজনাথ ॥ পুরিল তোর মনের বাসনা ॥ 
অব যৈছে জীবয়ে রাই । চিত্রপট দেখাইলে এনে। 
এঁছন রচহ উপাই ॥ সে সাধ পূরিল এত দিনে ॥ 
কো যদি কহে তছু ঠীম। ধছন যত ব্রজনারী। 
শুনইতে আওব শ্যাম । রোঅত কুস্তল ফাড়ি ॥ 


(১) এখানে 'ধবলী” শব গরুর সাধারণ সংজ্ঞারপে ব্যবহৃত 
হইয়াছে । 


১১১২ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


কোই জল দেয়ত রাই-বয়ানে। থেনে উঠি বৈঠল তাই। 
কোই শ্যাম-নাম শুনায়ত কাণে।  অনিমিখে সথী-মুখ চাই ॥ 
শুনি শুনি এঁছন নাম। পুরুষোত্তম অনুরোধে । 
পানী ভরল দ্রনয়ান ॥ ভগবতী দেই পরবোধে ॥ 


কবিরঞ্রন | 
কেহ কেহ বলেন, এই কবিরঞ্জন ও বিগ্তাপতি অভিন্ন ব্যক্তি 
বিদ্ভাপতির যে “কবিরগ্রন” উপাধি ছিল, তাহ! নিশ্চিত। 


কি পুছসি রে সথি কাম্নক লেহ। 
এক জীউ বিহি সে গড়লক্ঞ্িন দেহ ॥ 
কহিলে যে কাহিনী পুছে কত বেরি । 
না জানি কি পায় মঝ মুখ হেরি ॥ 
মঝু বিনে দরশে পরশে নাহি জী। 
মো বিনে পিয়া সে পানী নাহি পী॥ 
উর বিন্ু শেষ পরশ নাহি পাই । 
চিবহি বিনে তাম্বল নাহি খাই ॥ (১) 
ঘুমের আলসে মদি পালটিয়ে পাশ। 
মনোভয়ে মাধব উঠয়ে ভরাস ॥ 

আন সঞ্জে কাহিনী না সঞ্চে পরাণ । 
মান সম্থাষে না রহয়ে গেয়ান ॥ 

কহে কবিরঞ্জন শুন বরনারী । 
তোঙ্কারি পরশ-রসে লবধ মুরারি ॥ 


০প্রমদাস। 
এই প্রেমদাস ও পুরুষোন্তম এক বাক্তি হইতে পারেন। 


নব অনুরাগে মিলল দহ কুঙ্জে। 
আবেশে কহয়ে ধনী রস পরিপুঙ্জে ॥ 

বধু হে কি বলিব তোরে। 

তোমা বিনে দেখ মুখ সব আধিয়ারে ॥ 
পাইয়াছি তোমারে বধু না ছাড়িব আর । 
যে বলু সে বলু মোরে লোকে ছুরাচার॥ 


০৯ পা পাপা পপ সত এ পি ৭ ০ সা লা 


(১) আমার চর্বিত পাণ ভিন সে খায় না ও 


বকগার ক) রী 


পদাবলী-_বিবিধ প্রদকর্তী-_১৫-১৮শ শতাব্দী । ১২১৩ 


এক তিল তোম! বধু না দেখিলে মরি । 
ছাড়িয়া কেমঞ্স যাব পরাধীন নারী ॥ 
হিয়ার মাঝারে থোব বসনে ঝীঁপিয়!। 
প্রেঘমাস কহে রাই দুঢ় কর হিয়া ! 


জগন্নাথ দাস। 


ইনি উড়িয্যাবামী ছিলেন। উহার “রসোজ্জল” নামক প্রন্ধ 
এক সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। 


শুন বিনোদিনি ধনি আনার কাগারী তুমি তোমার কাণ্ডারী কহ কারে । 
তুয়া অন্থুরাগে প্রেমী সমুদ্রে ডুন্যাছি ভাঁমি আমারে তুলিয়া কর পারে ॥ 
যোগী ভোগী নাপ্রিতানী তোমার লাগিয়া দানী ওঝা হৈলাম তোমার 
কারণে। (১) 
তুয়া অনুরাগে মোরে লৈয়া৷ ফিরে ধরে ঘরে তুয়া লাগি করিন্ত দোকানে ॥ 
রাখাল হইয়া বনে সদ! দিরি ধেন্-সনে তুয়া লাগি বনে বনচারী। 
তোমার পীরিতি পার়া। এ ভাঙ্গা তরণী লয়্যা তুয়া লাগি হইনু কাগারী ॥ 
না বোলো কুবৌল ধনি রমণীর শিরোমণি তুয়া প্রেমে কি না করি আমি। 
দাঁস জগনাঁথে কয় না ঠেলিহ রাঙ্গা পায় জাতি-জীবন-ধন তুমি ॥ 


রাধামোহন | 


ইনি প্রসিদ্ধ “পদসমুদ্র”-সঙ্গলয়িতা। ইহার বিবরণ “বঙ্গভাঙা! ও 

সাহিত্যের” ৩১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

আজ হাম কি পেখলু নবদ্বীপ-চন্দ। 

করতলে করই বয়ান অবলম্ব ॥ 

পুন পুৰ গতাগতি কর ঘর পন্ভ। (২) 

থেনে খেনে ফুল-বনে চলই একান্ত ॥ 

ছলছল নয়ন-কমলে স্থুবিলাস। 

নব নব ভাব করত পরকাশ ॥ 


পপি পিপাপপ্প পিপ্প্পাপপপশা কাপল সিপস্প্প্পা পাপা পাপী প্্পপপপপা 


(১) কৃষ্ণ যোগী, নাপিতানী, ওঝা ও দানী প্রভৃতির ছদ্সবেশ ধারণ- 
পূর্বক রাধার সঙ্গে মিলনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন! তাহা চঙিদাস প্রভৃতি 
কবিগণ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন । 

(২) গৃহ ও পথ উভয়ের মধো পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করেন। 


১৪৩ 


১১১৪ 


দা গুলকে রোমা হা হয়, তাহা পুলক মুরুল-বরপ বলিয়া লিখিত 
হইয়াছে । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
পুলক মুকুল-বর (১) ভরু সব দেহ । 
এ রাধামোহন কছু না পাঅল থেহ ॥ 


নিজ সখী-বদন হেরি স্ধামুখী বুঝি কহে গদগদ বাত। 
রসিক স্থুনাহ মোহে যদি উপেখল কাহে তাপয়সি গাত ॥ 
মবু লাগি যতন করলি দুধ পায়লি দৈবহ্ি যদি নহ কাষ। 
তু কাহে বিরস-ব্দন ঘন রোয়সি কিয়ে পুন কয়লি অকাম 
এ সখি করহু' পর-উপকার। 

ইহ বুন্দাবনে দেহ উপেখব মৃত তনু রাখবি হামার ॥ 

কবছু' শ্যাম-তনু-পরিমল পাওব তবভ্‌' মনোরথ পুর। 

ইহ সব বচন শুনই নাহি পারই রভ' রাধামোহন দূর ॥ 


রাইক রাগ কহলি বহু মোয়। 
কৈছনে এঁছনে সাহস হোয়। 
তাপর নারী গ্রহণ দহন সম তাপ। 
ধরম মরম জ্ঞানীকো করু পাপ ॥ 
তাহে যদি সঙ্গী সব দেখে নব দ্বখ। 
জাগর দূরে রহু স্বপন নহি রোথ ॥ 
টন সপি কান্র-বচন-অন্তবন্ধ | 

কহ রাধামোহন না গুল ধন্ধ ॥ 


নরসিংহ দাস। 
মরি বাছ! ছাড়রে বসন। 
কলসী উলাইয়া তোমারে লইব এখন ॥ 
মরি তোমার বালাই লয়! আগে আগে চল ধাইয়া 
ঘার্ঘর নুপুর কেম? বাদে সুনি। 
রাঙ্গা লাঠি দিব ভাতে খেলাইও ছিদাম-সাথে 
ঘরে গেলে দিব শ্গীর ননী ॥ 
মুই রইম্থ তোমা লইয়া গছকর্্ম গেল বইয়া 


মোরে হইবে কেমন উপায়। 
কলসী লইয়! কাথে ছাড়রে অভাগী মাকে 


হের দেখ ধবলী পিয়ায় ॥ 


পপ ০ “০০ 





পদাবলী-_বিবিধ পদকর্তী-_-১৫-১৮শ শতাব্দী । 


মায়ের করুণা-ভাষ শুনিয়া ছাড়িল বাস 
আগে আগে চলে ব্রজরায়। 

কিন্কিণী-কাকলী-ধবনি অতি সুমধুর শুনি 
রাঁণী বলে সোণার বাছা যায় ॥ 

ভূবন মোহিয়া উরে অস্ুলের নখবরে 
সোণায় বান্ধিয়া থোপা তায়। 

ধাইয়। যাইতে পিঠে অধিক আনন্দ উঠে 


নরদিংহ দাস গুণ গায় ॥ 


দিজ মাধব । 
ইনি প্রসিদ্ধ “চগ্ডীকাব্য”-প্রণেতা। “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের” 
৪১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 
বিপিনে গমন দেখি হয়্যা সকরুণ আখি 
কান্দিতে কান্দিতে নন্দরাণী। 
গোপালেরে কোলে লয় প্রতি অঙ্গে হাত দিয়া 
রক্ষা-মন্ত্র পড়য়ে আপনি ॥ 
এ ছুখানি রাঙ্গ। পায় বান্ধা রাখুন তায় 
জানু রক্ষা করুণ দেবগণ। 
কটি-তট হূ্যবর রক্ষ্যা করুণ যজ্েশ্বর 
হৃদয় রাখুন নারায়ণ ॥ 
ভূজযুগ নখাশুলী রাখিবেন বনমালী 
কণ্ঠ রাখুন দ্বিনমণি। 
পৃষ্ঠদেশ হয়গ্রীব মস্তক রাখুন শিব 
অধঃ অঙ্গ রাখুন চক্রপাণি ॥ 
জল-স্থল গিরি-বনে রাখিবেন জনার্দনে 
দশদিক দশদিগ-পাল। 
যত শক্র হউক মিত্র রক্ষা করুণ সর্বত্র 
নহে তুমি হইও তার কাল ॥ 
এই সব মন্ত্র পড়ি প্রতি অঙ্গে হাত ধরি 
গো-মুত্রের ফোটা ভালে দিল। 
এ দ্বিজ মাধবে কয় নন্দ-রাণী প্রেমময় 


ব্লরামের হাতে সমর্পিল ॥ 


১১১০ 


১১১৬ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
ছুখিনী। 


সম্ভবতঃ প্রসিদ্ধ হ্যামানন্দই “ত্ুখিনী”-ভপিঙয় পদ-রচন! 
করিয়াছিলেন। শ্ঠামানন্দের জম্ম ১৫৩৪ খষ্টাবে । 


াদ-ৰদনী নাচ ত দেখি তাক্‌ তাক থোই থোই 
তিনিকিটি তিনিকিটি ঝা। 
দিগ দিগ দিগ দিগ দিগ দিগ. দিগ. দিগ থোই 
দুমি দুমি দমিদুমিদূমিদমিদূমিকিদূমি 
তাক্‌ তাক তাক তাক গিড়, গিড় গিড় শিড় 
গিড়, গিড়, গিড়, গিড়, তদ্থা1! দিমিতা তাজ থোই 


গিনিকিটি ঝা ॥ ধ। 


না হনে ভূষণের ধ্বনি না নড়িবে চীর | 
দ্রতগি চরণে না কাজিনে মণ্ীর ॥ (১) 
বিষম সঙ্গট-ভালে বাঁজাইন ঝাণা। 
ধনু-মঙ্কের মাঝে নাচ বুঝিব প্রেয়সী | 
হারিলে তোমার লব বেশর কাচলি। 
জিনিলে তোমারে দিব মোহন মুরলী ॥ 
যেমন বলেন চ্তাম-নাগর তেমনি নাচে রাই। 
নুরলী লুকান জ্যাম চারিদিগে চাই | 

সবাই বলেন রাইয়ের ভয় নাগর হরিলে। 
চথিনী কহিছে গোপা-ম গুলী হাসলে ॥ 


শ্তাম তোমারে নাচতে হবে দিগেলা ধেনা কাটা 
থোর লাগভ্িগ কা। 
উড় ভাড়া থোই ঝুনুর ঝুনুর ঝু ঝুন ঝুনু ঝুনত 
ধোই ধোই ধোই গিড় গিড় গিড় গিড় 
গিড় গিড় গিড় গিড় ভিস্থা দিমিতা ভাতা 
থোরি কাটা ঝা ॥ ধর ॥ 


না নড়িৰে গঞ্ড মুড নুপৃরের কড়া । 
না নড়িবে বনমাল! বুঝিব বড়াই ॥ 

ন1 নড়িবে ক্ষুদ্র ঘন্টি শ্রবণের কুগুল। 
না নড়িবে নাসার মহ নয়নের পল ॥ 


শী এপার, এ নই না আপ সান এ পতি ৮ পদ ৫৩৩. শশা 


(১) এত দ্রুত নাচিবে যে নুপুরের শগ হইবে না। 


পদাীবলী-বিবিধ পদকর্তী--১৫-১৮শ শতাব্ধী। ১১১৭. 


ললিত! বাভায় বীণা বিশাখা মুদঙ্গ। 

সুচিত্রা বাজায় সপ্তস্বরা রাই দেখে রঙ্গ ॥ 
তুঙ্গবিষ্তা কপিলাস তুম্বুরা রঙ্গদেবী। 

ইন্দুরেখা পিনাক বাঁয় মন্দিরা স্থদেবী ॥ 
উত্তট-তাঁলে যদি হার বনমালী। 

চূড়া বাণী কেট়ে লব দিব করতালী ॥ 

যদি জিন রাইকে দিব আমরা হব দাঁসী। 
নইলে কারাগারে রাখিব দ্রখিনী শুলে হাসি ॥ 


জ্ঞান হরিদাস। 


আর কত বল সই আর কত বল। 
নিভান অনল আর পুন কেন জাল ॥ 
যে অনলে পোড়ে হিয়া সে অনলে কি। 
কস্ত,রা লেপিয়া অঙ্গে শ্যাম-নাম লিখি ॥ 
শ্টাম-পরসঙ্গ বিনে যদি প্রাণ রয়। 
তবুত দারুণ লোকে কত কথা কয়॥ 


কামুক এছন বাত। মলিন বদন ভেল। 

শুনি সখী অবনত-মাথ ॥ ধীরে ধীরে চলি গেল ॥ 

কিছু না কহল ফেরি। আওল রাইক পাশ। 

লোরে পন্থ না হেরি ॥ কি কহব জ্ঞান হরিদাস ॥ 
দ্বিজ ভাম। 


কিরূপ দেখিলু' মধুর মূরতি পীরিতি রসের সার। 
হেন লয় মনে এ তিন ভুবনে তুলন। নাহিক আর ॥ 
বড়ি বিনোদিয়। চড়ার টালনি কপালে চন্দন-াদ। 
জিনি বিধুবর বনম সুন্দর ভূবনমোহন ফাদ। 

নব জলধর রসে ঢর ঢর বরণ চিকণ কাল! । 

অঙ্গের ভূষণ রজত কাঞ্চন মণিমুকুতার মাল! ॥ 

যোড়া তুর যেন কামের কামান কেবা কৈল নিরমাণ। 
তরল নয়নে তেরছ চাহনি বিষম কুন্ুম-বাণ ॥ 

সুন্দর অধরে মধুর মুরলী হাসিয়া কথাটা কয়। 

দ্বিজ ভীম কহে ওরূপ নাগর দেখিলে পরাণ রয়॥ 


৯৯১৮০: 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
নরোতম দাস। 


স্প্রসিদ্ধ নরোত্তম ঠাকুর । “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের 
৩৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 

যেমোর অঙ্গের পবন পরশে অমিয়া-সায়রে ভাসে । 

এক আধ তিলে মোরে না দেখিলে যুগ শত হেন বাসে ॥ 

সই সে কেনে এমন হৈল। 

কঠিন গান্ধিনী-তনয় কি গুণে তারে উদাসীন কৈল॥ 


নবঘন শ্বাম ওহে প্রাণ-বধুয়া.আমি তোমা পাসরিতে নারি | 

তোমার বদন-শশী অমিয়া মধুর হাসি তিল আধ না! দেখিলে মরি ॥ 
তোমার নামের আদি হৃদয়ে লিখিতাম যদি তবে তোমায় দেখিতাম সদাই 
এমন গুণের নিধি হরিয়া লইল বিধি এবে তোমা দেখিতে না পাই ॥ 
এমত ব্যথিত হয় পিয়ারে আনিয়া দেয় তবে মোর পরাণ জুড়ায়। 

মরম কহিন্থ তোরে পরাণ কেমন করে কি কহিব কহনে না যায় ॥ 
এবে সে বুঝিনু সথি পরাণ-সংশয় দেখি মনে মোর কিছু নাহি ভয়। 

যে কিছু মনের সাধ বিধাতা পাড়িলে বাদ নরোত্বম ভীবন যাপয় ॥ 


তোমা না দেখিয়। হ্যাম মনে বড় তাপ । 
অনলে রঃ কি যমুনায় দিব ঝাপ ॥ 
এহবার পাইলে রাঙ্গা চরণ দুখানি ৷ 
হিয়ার মাঝারে থুয়্যা জুঁড়াব পরাণী ॥ 
মুখের মুছাব ঘাম খাআব পাণ গুয়া। 
শ্রমেতে বাতাস দিব চনান আর চুয়া ॥ 
মালতী কুলের গাথিয়া দিব মাল। 
বনায়্যা বান্ধব চূড়া কুম্তল-ভার ॥ 
কপালে তিলক দিব চনানের চাদ। 
নরোত্তম দাস কছে পীরিতির ফাদ ॥ 


ঘিজ হরিদাস । 


আইস আইস ন্থবদনী রসময়ী রাধা। 
দরশনে দূরে গেও মনসিজ্স বাধা ॥ 

তু মোর সরবল নয়ন্রে তার] । 

তো বিনে সকল দিগ লাগে আন্ধিয়ার! | 


পদাবলী-_বিবিধ পদকর্তী--১৫-১৮শ শন্তাবী। ১১১৯ 


করে ধরি রাই লইয়া বসাইল বামে। 
পীত বাসে মোছই রাই-মুখ-ঘামে ॥ 
পদ্চা-ছুখ পুছত বর-কান। (১) 
আনন্দে গমন দুহু' কিছু নাহি জান ॥ 
অপরূপ রাধা-কান্ুক বিলাস। 

দূর হি নেহারত দ্বিজ হরিদাস ॥ 


ভূপতি সিংহ। 


বর নাগর সাজই নাগরী-বেশা | 

মুকুট উতারি সী'তি সোগারল বেণী-বির চিত-কেশা ॥ 
চন্দন ধোই সিন্দুর ভালে রপ্তই লোচনে অগ্ন অস্কা। 
কুণ্ডল থোলি কর্ণফুল পহিরল ভরি তনু কেশর পঙ্কা ॥ 
বেশর-থচিত শতেম্বরী পহিরল চুরি কনক করকঞ্জে। 
চরণ-কমল-পাশে যাবক রঞ্জন তাপর মঞ্জীর গঞ্জে ॥ 
কাচলি মাঝে কদম্ব-কুস্থম ভরি আরম্তণ বক্ষ-আভা। 
অরুণাম্বর বর-শাটী পহিরল বক্র-বিলৌকন-শোভা ॥ 
ধরি পরিবাদিনী শ্যাম-হুমিলনে শুভ অনুকূল পয়ানে। 
পহিলহি বাম চরণ তুলি মোহন ক্রিয়া গতি লচ্ছ্ন ভানে ॥ (২) 
প্ছন চরিতে মিলল ধাহা সুন্দরী দূরহি একলি ঠারি। 
করে ধরি যন্ত্র ত্্ব সোগারত কো ঈহ লেখই ন পারি। 


রাইক নিকটে বজাওত সুন্দরী শুনইতে ভই গেল সাধা। 

এ নবযৌবনী নবীন বিদেশিনী আও ফুকারই রাধা ॥ 

শুনইতে শ্যাম হরখি চিতে অধওল উঠি ধনী আদর কেল। 

বাহু পকড়ি নিজ আসনে বৈসায়ল কত কত হরফিত ভেল ॥ 
তি বঙ্গাওত বীণা স্থমাধুরী রিঝি (৩) দেয়ল মণিমাল। 
ধ্ীসে বজাওত হামারি "বসিয়া মোহন যন্্ রসাল ॥ 

সুর অপ্পরী কিয়ে নাগ-কুমারী তুহু স্বরূপ কহবি তুহু মোয়। 
হা  ারনিজযোহ ডি আর 


এ ০ পিক পাপা পলা পাশা 


০) বর-কান-বর-কানু কে), নাগর-শ্রেষঠ। কৃষ্ণ পথের ছুঃখের 
কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। 

(২) স্ত্রীলোকের গতি অনুকরণ করিয়া প্রথম বাম পদ বিক্ষেপ 
করিয়৷ চলিল। 

(৩) রিঝিল হৃদয়ে। 


৯১২০ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
নাম গাম কহ কুল অবলম্বন ত্রজে আগমন কিয়ে কাযা । 
স্থখময়ী নাম মথুরাপুর যদুকুল গুণিজনে পীড়ই রাজা ॥ 
ধনী কহে তুয়! গুণে রিঝি প্রসন্ন তেল মাগহ মানস যোয়। 
মনোরথ কন্ম যাচলি যদি স্থন্দরি মান-রতন দেহ মোয় ॥ 
হাসি মুখ মোড়ি পীঠ দেই বৈঠল কানু কয়ল ধনী কোর। 
ট্টল মান বাঢ়ল' কত কৌতুক ভূপতি কে করু ওর ॥ 


গদগদ নাগর যুড়ি ছুই পাণি। 
কহইতে বদনে না নিকশয়ে বাণী ॥ 
চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি। 
পরশিতে চাহি তুয়া চরণের ধূলি ॥ 
অভিমান দূরে করি চাহ একবার । 
দূরে যাউ সব মোর হিয়ার আধার ॥ 


বদন-কুগ্তর পর বৈঠল মোহ রূন্দাসখী-মুখ চাই । 

ধোড়ি যুগল-কর মিনতি করত কত তুরিতে মিলায়বি রাই ॥ 
হাম পর রোখি বিমুখতৈ সুন্দরী যব চলিল গেহা । 
মদন-হুতাশনে মঝু মন ভারল ভীবনে না বান্ধই দেহা ॥ 

তুছ' অতি চতুরী-শিরোনণি নাগরী তোহে কি শিখায়ব বাণী। 
তু বিনে হামারি নরম নাহি ক্রানত কৈছে মিলায়বি আনি ॥ 
চন্দন চাদ পবন ভেল রিপুসম বুন্দাবন বন ভেল। 

মমূর কোকিল কত ঝঙ্কারে দেয়ত মঝু মনে মনমথ শেল ॥ 
ছলছল নয়ান বয়ান ভরি রেটমত চরণ পাকড়ি গড়ি যায়। 

হা হা সো ধনী হামে না হেরব সিংহ ভূপতি রস গায় ॥ 


উন শুন গুণবতী রাই । 
তোবিস্র আকুল কঙ্কাই ॥ 
কিশলয় শয়ন উপেখি। 
ভূমি উপরে নথ লেখি ॥ 
তেজ ধনি অসময় মান। 
কাহু,ক তুহু সে নিদান ॥ 
তুয় মুখ হৃদি অবগাই। 
বিলপয় অবধি ন পাই ॥ 
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যো জগজীবন জান। 

তকর জলত পরাণ ॥ 
ভূপতি কি কহব তোয়। 
তোহে সে পুরুষ বধ হোয় ॥ 


বীরহান্বীরের পদ | 


বীরহান্বীর বনবিষ্ণপুরের রাজা; শ্রীনিবাস আচাধ্য কর্তৃক বৈষব- 
ধর্মে দীক্ষিত হন। ইনি কোন কোন স্থলে চৈতন্তদাস নামে পদ রচনা 
করিয়াছেন। 


প্রভু মোর শ্রীনিবাস পূরাইলা মোর আশ 
তুয়া বিনা গতি নাহি আর। 

আছিন্তু বিষয়-কীট বড়ই লাগিল মিট . 
ঘুচাইলা রাজ-অতঙ্কার | 

করিতু গরল পান সে ভেল হানিল বাণ 
দেখাইল অমৃতের ধার। | 

পিব পিব করে মন সব লাগে উচাটন 
এমতি প্রেমের ব্যবহার ॥ 

রাধা-পদ স্থধারাশি সে পদে করিল৷ দাসী 
গোরা-পদে বাদ্ধি দিল চিত। 

শ্রীরাধার মন-সহ দেখাইলা কুঞ্জ-গেহ 
জানাইলা ভুহ' প্রেম প্রীত ॥ 

যমুনার কুলে যাই... তীরে সথী ধাওয়াধাই 
রাধা কানু বিলসয়ে রূপ। 

এ বীরহাম্ীর-হিয়! ব্রজপুর সদা ধিয়৷ (১) 

পদ্মে যেন বিহরে মধুপ ॥ 


বসিয়া! থাকিয়ে যবে আসিয়! উঠায় ভাবে 
লইয়া যায় যমুনার তীর । 

কি করিতে কিনা করি সদাই ঝূরিয়া মরি 
তিলেক নাহিক রহি স্থির ॥ 


সপ সঃ - ২স্প্প তি 
পিপিপি আপ ০ পাদ নন ক - 
৭০০ পলা ০ পপ 15০৮৩ হন এ পি 


(৯) ধ্যান করিয়া। 
১৪২ 


১১২২ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


শাশুড়ী নন্দী মোর সদাই বানায় চোর 
গৃহপুতি ফিরিয়া না চায় । 
এ বীরহাম্বীর-চিত শ্রীনিবাস-অন্রগত 


মজি গেলা কালাটাদ-পায় ॥ 


যত গোপগণ পূজে গোবর্ধন না কৈল ইন্দ্রের পুজা । 
পাই অপমান কোপে কম্পবান সাজিলা দেবের রাজা ॥ 
মহা অহঙ্কারে কৃষ্ণ-নিনা। করে অজ্ঞানে মোহিত হৈয়া। 
কহে গোপ-পুরী মহাবুষ্টি করি আজি ডুবাইব যাঞা ॥ 
ডাকি মেঘগণে যতেক পবনে আজ্ঞা দিলা সুরপতি । 
শিলাবুষ্টি করি ভাঙ্গ ব্রজপুরী যাহ যাহ শীঘ্রগতি ॥ 
আপনি তখনে চড়িয়া বাহনে বজ্হস্তে দেবরাজ । 

সঙ্গে সেনাগণ ছাইয়া গগন আইল গোকুল-মাঝ ॥ 
চতুর্দিগে মেঘে ধায় বাযুবেগে দিনে হৈল অন্ধকার । 
থর বরিষণে বজ্জের ক্ষেপণে ভাঙ্গিল ঘর-ঢয়ার ॥ 
প্রলয়ের হেন বুষ্টি-ধারা ঘন ঝঞ্চনা চিকুর পড়ে। 
হাহাকার করি পথাপথ ছাড়ি ব্রজবাসী সব নড়ে ॥ 
পড়িয়া সন্কটে কৃষ্ণের নিকটে আইলা গোকুলবাসী । 
ধেন্ুগণ বত যুথে যুথে কত দাগাইল নিকটে আসি ॥ 
কুষ্ণ মহামতি গোকুলের পতি কর পরিত্রাণ বোলে । 
শ্ীচৈতন্তদাস করি এহি আশ এবার রাখ গোকুলে ॥ 


ননদ আদি গোপগোপী হইলা বিকল। 
দেখিয়া জানিলা কুষ্ ইন্দছে করে বল ॥ 
এতেক ভাবিয়া কুষ্ণ নন্দের নন্দন । 

এক হস্তে তুলিয়া ধরিলা গোবদ্ধন ॥ 
কন্দুকের প্রায় গিরি তুলিয়া কৌতুকে । 
সভারে ডাকেন আন জননী-জনকে ॥ 
আইস আইস সভে শিশু বংসগণ লইয়া । 
এছি গর্তে থাক আসি নির্ভয় হয়া ॥ 
গোপগণে বলে কুষ্ণ শুনছে বচন। 

হাতে ভৈতে তোমার যদি পড়ে গোবধ্ধন ॥ 
সকল গোকুলপুরী যাবে রসাতলে। 
কিসে তৈতে রক্ষা তায় পাইবে সকলে | 
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কান্দিয়া যশোদাদেবী কহে গোপগণে। 
একাকী পর্বত কুষ্ণ ধরিবে কেমনে ॥ 
কোথা রে কষ্ের প্রিয় শ্রীদাম সুদাম। 
সভে মেলি গোবদ্ধন ধর বলরাম | 
চৈতন্তাদাসেতে কহে শুন যশোমতি। 
গোকুল রাখিতে তুয়া সহায় শ্রীপতি ॥ 


হেন কালে সখী মেলে রাই কনক-গিরি আচম্বিতে দরশন দিলা । 
দাড়াঞা| রূপের ভরে ধরি সহচরী-করে মুখ জিনি শশী-যোল-কলা ॥ 
রাই নব সুমের সুঠাম । 

ম্মিত স্ুরধুনী-ধারে রসের ঝরণা ঝরে হেরি হেরি তৃপিত নয়ন ॥ 

নব অনুরাগ-বাতে স্থির নাহি বান্ধে চিতে পাসরিল! নিজে প্রাণ-সাধ। 
কাপে তনু থরহরে পর্বত তোলয়ে করে গোয়াল! গণিল পরমাদ ॥ 
লগুড় লইয়া করে কেহো কেহো৷ গিরি ধরে উদার ব্রজের গোপগণ। 
ললিতাদেবী হাসি ধাড়াইল! আগে আসি রাইএর করিয়া আদর্শন ॥ 
ভাব সম্বরিয়া হরি রাখিলা গোকুলপুরী ইন্্ররে করিয়া পরাজয় । 
চৈতন্যদাসের বাণী ত্রিভুবনে জয়ধবনি গোবদ্ধন-লীলা রসময় ॥ 


জয় জয় ব্রজেন্্-নন্দন। 
ব্রজের জীবন প্রাণধন ॥ 
পরিবারসহ ব্রজবাসী। 

গর্তে হৈতে উঠিল! হরিষি ॥ 
সেই খানে লীলায় শ্রীহরি। 
স্থাপিলেন গোবদ্ধন গিরি ॥ 
নন্দ আদি যত গোপগণে। 
আশীর্বাদ করে কায়মনে ॥ 
কেহো কেহো৷ করে আলিঙ্গন । 
স্বর্গে স্ততি করে দেবগণ ॥ 
যশোদ! রোহিণী হর্ষ পাঞা। 
টাদমুখ চুঘয়ে চাপিয় ॥ 
আনন্দেতে নাচে বিগ্যাধরী | 
পুষ্প বর্ষে অপ্সরা কিন্নরী ॥ 
দেবরাজ পাঞ্া। পরাভব। 
করযোড়ে করে নানা স্তব ॥ 


১১২৪ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
নিজ অপরাধ ক্ষেমাইয়! 
গেলা আপনার গণ লৈয়৷ ॥ 
চৈতন্দাসেতে ইহ! গায়। 
যুগে যুগে ভক্তের সহায় ॥ 


উদ্ধব দাস। 


সখীগণ মেলি সব বন ঢুঁড়ই পুছই তরুগণ-পাশ। 

কাহা মঝু প্রাণনাথ ভেল অতি অলখিত না দেখিয়া! জীবন নিরাশ। 
কহ কহ কুন্থমপুঞ্জ তুহ ফুল্লিত শ্যাম-ত্রমর কীহা পাই। 

কোন উপায় মাহ মঝু মিলব উদ্ধব দাস তীহা যাই ॥ 


পনস পিয়াল চুত-বর চম্পক অশোক বকুল বক নীপ। 

একে একে পুছিয়া উত্তর না পাইয়া আওল তুলসী-সমীপ ॥ 
জাতি যৃঘী নবমল্লিকা মালতী পুছল সঙ্গল-নয়ানে। 

উত্তর না পাইয়া সতিনী-সম মানই দূরহি করল শয়ানে ॥ 

পুন দেখে তরুকুল অতিশয় ফল-ফুল-ভরে পড়িয়াছে মহীমাঝ | 
কাক হেরি প্রণাম করল ইহ এ পথে চলল ব্রজরাজ ॥ (১) 
এত কহি বিরহে বেয়াকুল অতিশয় ব্রজরমণীগণ রোয়। 
উদ্ধবদাস কহে শ্যাম ভেল অলখিত কতিখনে মিলব মোয় ॥ 


শ্যামানন্দ | 


“বঙ্গভাষ! ও সাহিত্যের ৩৭০ পৃষ্ঠা ডরষ্টবা । 
রাই কনক-মুকুর-কাতি (২)। 
শ্টাম বিলাসিতে সুন্দর তন্ু-সায়রে কতেক ভাতি ॥ 
নীলবসন-রতন-ভূষণ জলদে দামিনী সাজে । 
ঠাঁচর কেশের বিচিত্র-বেণী চলিছে হিয়ার মাঝে ॥ 
রসের আবেশে গমন মন্থর হেলি ভুলি চলিযায়। 
আধ ওড়নি ঈষৎ দোলায়ে বন্ছিম-নয়নে চায় ॥ 


(১) কল-ফুল-ভরে অননত তরুরাজি দেখিয়া রাধিকা মনে করিতে- 
ছেন যে, কৃষ্ণ সেই পথে গিয়াছেন এবং সেই জন্যই তরুগণ প্রণাম-চ্ছলে 
নত হইয়াছে । (২) কাতিস্কাকি। 


পদাবলী- বিবিধ পদকর্তী_-১৫-১৮শ শতাব্দী । ১১২৫ 


সশথায় সিন্দুর নয়নে কাজর তাহে চন্দনের রেখা। 

নব জলধরে অরুণ কোরে নবীন টাদের দেখা ॥ 
শ্তামানন্দ ভণে নিকুঞ্জ ভবনে কলপ-তরুর-মূলে। 

রসের আবেশে বৈসে বিনোদিনী শ্তাম-নাগরের কোলে ॥ 


শুনলে! পরাণ সই মরম-কথা তোরে কই 
আমি গিয়াছিলাম যমুনার কূলে। 
( সাঝের বেলা )-- 
দেখলাম) ননের নন্দন কানু করেতে মোহন বেণু 
ব্যাধ-ছলে কদম্বের তলে ॥ 
দিয়া হাস্য-সুধা চার অঙ্গ-ছটা আটা তার 
আথি-পাখী তাহাতে মজিল। 
আমার মন-মৃগী সেই কালে পড়িল ব্যাধের জালে 
বদ্ধ হয়ে সেখানে রহিল ॥ 
( আমার কি না ছিল সই )_- 
ধৈধ্যশাঁলা হেমাগার গুরু-গৌরব সিংহ-দ্বার 
( সতীত্ব-) ধরম কপাট ছিল তায়। 
বংশীরব বজ্বাঘাত পড়ে গেল অকল্মাং 
সমভুম করিল আমায় ॥ রি 
দস্তশালে মত্ত-হাতী বাধা ছিল দিবারাঁতি 
ক্ষিপ্ত কৈল কটাক্ষ-অন্কুশে । 
দত্তের শিকল কাটি আবেশে লুকাল ছুটি 
পালাইয়া গেল কোন দেশে ॥ 
আছে শুধুপ্রাণ বাকি * তাও বুঝি যায় সখী 
কি করব কহবি উপায়। 
শ্টামানন্দ দীসে কয় শ্তামত ছাড়িবার নয় 
পার যদি ধর গিয়া পায় ॥ 


জগদানন্দ | 
“বগ্ভভাষা ও সাহিত্যের ৩০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 


অবিরত বাদর বরিখত দর্দ্র বহই তরলতর বাত। 
বিষধর নিকর তরল পথ অরু কত অজর (১) বজর বিনিপাত ॥ 





(১) অজর »অজশ্র। 


১১২৬ 


বঙ্গ-লাহত্য-পরিচয়। 


হরি হরি কৈছে চলব কুহু-রাতি। 

না বুঝত কণ্টক শঙ্কট বাটহি মার গোঙার-বর রাতি ॥ 

যো পদ শারদ-কোকনদ-দলহি ধুলি-পরশে সীতিকার (১)। 
উচ নীচ কিচবীচ (২) অব সো পদ কৈছনে করব সঞ্চার ॥ 
চলইতে চঙকি নগর পুর বাহির গুরু ছুরুজন ছুরবার | 
গতি অতি গোপত বেকত ভয়ে ভাবিত জগদানন্দ নাচার ॥ 


মাধব । 


কালিন্দীর এক দে কালিনাগ তাহা রহে বিষজল দহন-সমান। 

তাহার উপরে বায় পাখী যদি উড়ি যায় পড়ে ভাহে তেজিয়া পরাণ ॥ 
বিষ উথলিয়ে জলে প্রাণী যায় যদি কূলে জলের বাতাস পাঞা মরে । 
স্থাবর জঙ্গম যত কুলে মরিয়াছে কত বিষ-জালা সহিতে না পারে ॥ 
দেখি যদ্বনন্দন দুষ্ট-দর্প-বিনাশন উঠিলেক কদম্বের ডালে। 

তাহার উপরে চড়ি ঘন মালশাট মারি ঝাপ দিলা কালিদহ-জলে ॥ 
দেখিয়া রাখালগণ কাদিয়া আকুল মন পড়ে সবে মুরছিত হৈয়া। 

ফুকরি শ্রদাম কান্দে কেহে! থির নাহি বান্ধে ক্ষণেকে চেতন সবে পাঞা। 
কি বলি যাইব ঘরে কি বলিব যশোদারে ধেন্ু বংস কাদে উভরায়। 
সটনিতে এ নব বাণী পাষাণ হইল পানা মাধব অবনী গড়ি যায় ॥ 


পচ 


(১) 


দিবসে আধার গোকুল নগর সঘনে কাপয়ে মহী। 
রুধির বরিথে নয়ন নিমিথে সবাই হেরয়ে আহি ॥ 
নন্দ যশোমতী গোপ গোপা ততি বিচার করয়ে মনে । 
বলরাম বিনে সথাগণ সনে কানাই গিয়াছে বনে ॥ 
যশোমভী কতে দারুণ স্বপন দেখিন্ রজনী-শেষে। 
আমার গোপালে ভিজঙ্ষে বেঢল ফ্ারল বিষম বিষে ॥ 
বরক্তবানী কেন! বাল-রুদ্ধ-বুবা শুনিয়! চলিলা ধা্ঠ। 
যাহা শিশুগণ করয়ে রোদন ঠাহাই মিলিল যাহ ॥ 
ঝাপ দিলা ভলে শুনিয়া সকলে বালকগণের মুখে। 
অননী-মাঝারে নুরছি পড়য়ে মাধব কান্দয়ে চখে। 


কান্দে ত্রজেশ্বরী উচ্চ-স্থর করি কোথারে গোকুল-চন্দ। 
ভুলি কার বোলে ঝাপ দিল! জলে তুজগে হইলা বন্ধ ॥ 


চমকিত হয়। (২) কষ্করপূর্ণ পথে। 


পদাবলী-_বিবিধ পদকর্তী_-১৫-১৮শ শতান্দী। ১১২৭ 


অপুক্রক হৈয়া মন্দির লইয়া আছিস্থু পরম-সুখে। 

পুজ হৈয়! তুমি জঠরে জনমি শেল দিয়! গেল! বুকে ॥ 
নিদারুণ বিধি যে বাদ সাধিলা বিচারিলা অদভূত। 

কি দোষ পাইয়া লইল| কাঁড়িয়া আমার সোণার সুত ॥ 
শিরে কর হানে বিষ-জল-পানে সঘনে ধাইয়া যায়। 
ছুবাহু পসারি বলরাম ধরি প্রবোধ করয়ে তায় ॥ 

নন্দ ঘোষ কান্দে থির নাহি বান্ধে ভূমে পড়ি মূরছায়। 
গোপগণ তাত ভেরিয়ে কান্দয়ে মাধব প্রবোধে তায় ॥ 


সহচরী-সঙ্গে রাই ক্ষিতিতলে লুঠই ক্ষণহি ক্ষণহি মূরছায়। 
কুম্তল তোঁড়ি সঘনে শির হানই কো পরবোধব তায় ॥ 
হরি হরি কি ভেল বজর-নিপাত। 

কাহে লাগি কালিন্দী-বিষজলে পৈঠল সে মঝু জীবন-নাথ ॥ 
চৌদিশে সবহু রমণীগণ রোয়ত লোরহি মহী বহি যায়। 
বিগলিত ভরম সরম সব জল ঘন রোয়ত উভরায় ॥ 
বিষজল পানে ছুটই কোই না৷ বান্ধই কেশ। 

মাধবদাস সবহু পরবৌধই গদগদ বচন বিশেষ ॥ 


ব্রজবাসিগণ কান্দে ধেন্ু-বৎস-শিশু । 
কোকিল ময়ূর কান্দে হত মৃগ পণ্ড ॥ 
যশোদা রোহিণী দেহ ধরণে না যায়। 
সবে মাত্র বলরাম প্রবোধে সভায় ॥ 
নন্দ উপনন্দ আদি যত গোপগণ। 
ধাইয়। চলয়ে বিষ করিতে ভক্ষণ ॥ 
অীদাম সুদাম আদি যত সখাগণ । 
সবে বলে বিষফজল করিব ভক্ষণ ॥ 
বলরাম রাখে সভায় প্রবোধ করিয়া। 
এখনি উঠিছে কালি-দরমন করিয়া ॥ 


ব্রজবাসিগণ জীবন-শেষ। 
দেখিয়া! উঠিল নটন-বেশ ॥ 
কালিয়া-ফণায় নটন-রঙ্গ। 
হেরি বন্ধু তনু জীবন-সঙ্গ | 


১৯২৮" 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


মরণ-শরীরে আইল প্রাণ । 
হেরিয়া খছন সব মান ॥ 

ফণায় ফণায় দলন করি। 
নটবর-ভঙ্গে নাচয়ে হরি ॥ 
ভাঙ্গিল দরপ ভূজগ-ঈশ। 
উগারে অনল-সমান বিষ ॥ 
ফণি-মণিগণ পড়য়ে খসি। 
ভজয়ে চরণ-নখর-শশী ॥ 
নাগাঙ্গনাগণ করয়ে স্ততি। 

শুনি ব্রজমণি হরষ-মতি ॥ 
ফণিপতি অতি হইয়া ভীত | 
শরণ লটল চরণ-নীত ॥ 
কণিপতি-বরে অভয় করি | 
ভল-সঞ্জে তীরে আাইলা হরি ॥ 
মাতা যশোমতী লইল কোরে । 
মাধব ভাসয়ে মানন্দ-নীরে ॥ 
ব্রজ-নিজ-জন হেরি আনন্দচন্দ | 
হের ভূখল চকোরক ছন্দ ॥ 
কনক বয়ানে না নিকশয়ে বাত। 
কর-সরসীরুহে মাজই গাত ॥ 
বিষ-লে যন্ন দাহন ভেল। 

বর্গ প্রেমামৃতে শীতল কেল ॥ 
যৈছন যাহে করই সম্ভাষ। 

সব আলিঙ্গয়ে গদগদ-ভাষ ॥ 
সচচরীগণ লোচন ভরি দেখ। 
ঈষদবলোকনে করু অভিষেক ॥ 
পূরল মনোরণ দরশন-রস-পানে। 
আানন্দে স্থবদন আপন] না দানে ॥ 
দ্বিকুল আকুল আনন্দ ভাষ। 
নিরথি নিরাপদ মাধব দাস ॥ 


রূ্ণের আদেশ পা উন্-বজ্ঞ নিবারিয়া নদ আদি বত গোপগণ। 
নান! উপচ্ভার লৈয্লা সকলে একত্র হৈয়! আইলেন বথ! গোবর্ধন ॥ 


পদীবলী- বিবিধ পদকর্তী--১৫-১৮শ শতাব্দী । ১১২৯ 


সহত্র সহত্র জন বাঁধে অন্ন-ব্যঞ্জন এক ঠাঞ্জি লৈয়া করে রাশি। 
দধি-ছুপ্ধ-সরোবর রোটি-র।শি থরেথর হরিষে নামায় ব্রজবাসী ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের অভিমত পাক হৈল বহুমত সথপান্ত পায়স*শিখরিণী (১)। 
ব্যঞ্নের কত কৃপ পর্বত-সমান স্তূপ অন্ন কোটি করিলা সাজনি ॥ 
নানা বাছ বাজে কত নর্তকী নাচয়ে শত সহস্র সহজ লোকে গায়। 
যত গোপগোপীগণ অলঙ্কৃত সব জন আনন্দে অবধি নাহি পায় ॥ 
ধেন্ু বৎস সাঁজাইয়া কত স্বর্ণ-মুদ্রা লৈয়৷ ব্রাহ্মণেরে দেই নন্দরায়। 
মহামহোতসব-রোল কে কার শুনয়ে বোল এ মাধব দেখিয়! বেড়ায় ॥ 


শুন গো মরম সথি কালিয়া-কমল-আখি 
কেবা কৈল কিছুই না জানি। 
কেমন করয়ে মন সন নাগে উচাটন 


প্রেম করি খোয়ানু পরাণী ॥ 

শুনিয়া দেখিন্ত কালা _ দেখিয়া পাইনু জাল! 
নিবাইতে নাহি পাই পানী। 

অগুরু চন্দন আনি লেপিন্গু বদনথানি 
না নিবয়ে হিয়ার আগুনি ॥ 


কবিশেখর | 


ঝরঝর বরিষে সঘন জল-ধার। 
দশদিশ সবভ' ভেল আধিয়ার ॥ 

এ সথি কিয়ে করব পরকার (২)। 
অব যন্গ বারএ হূরি-অভিসার ॥ 
অন্তরে শ্ঠামচন্দ্র পরকাশ । 

মনহি মনোভব লই নিজ-পাশ ॥ 
কৈছনে সঙ্কেত বঞ্চব কান। 
স্ুমরই (৩) জরজর অথির পরাণ ॥ 
ঝলকই দামিনী দহন-সমান। 

ঝন্‌ ঝন্‌ শবদ কুলিশ ঝন্‌ ঝান্‌॥ 


(৯) শিখরিণী-পর্বত। পায়সের পর্বত । 
(২) পরকার-প্রকার-উপায়। কি উপায় করিব। 
(৩) ম্মরণ করিয়া । 

১৪২ 


৯৪৯৩০ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


ঘর-মাহ রহুত রহই না পার। 

কি করব ই সব বিঘিনি বিথার ॥ 
চড়ব মনোরথ সারথি কাম। 
তোরিত €১) মিলায়ব নাগর-ঠাম ॥ 
মন মঝু সাথী দেত পুনুবার । 

কহ কবিশেখর কর অভিসার ॥ 


গগনে অব ঘন মেহ দারণ সঘন দামিনী ঝলকই। 
কুলিশ-পাতন শবদ ঝন ঝন পবন খরতর বেগে চলই ॥ 
সঙ্জনি আজু ছুরদিন ভেল। 

কন্ত হমরি নিতান্ত অগ্ডসরি সঙ্কেত কুপ্জহি গেল ॥ 
তরল জলধর বরিথে ঝর ঝর গরজ্ে ঘন ঘন ঘোর । 
শ্তাম-নাগর একলে কৈছনে পন্য হের মোর ॥ 

সুমরি মঝু তনু অবশ ভেল জনি অর্থর থর থর কাপ। 
ই মধু গুরুজন-নয়ন দারুণ ঘোর তিমিরহি ঝাপ ॥ (২) 
ভোরিতে চল অব কিয়ে বিচারহ ভীবন মঝু অগ্চসার। 
কবিশেখর-বচনে অভিসর কিয়ে সে বিছিন বিথাব | 


চিরণী করে ধরি কেশ বেশ করি সীথায়ে দে সিন্দুর | 
নানা বেশ করি বসন পরায়ই পায় ধরি পরাএ নৃপূর । 
সই পিয়া-গুণ কহনে না যায়। 

দরিদ যেন তিলেক না ছাড়ই রভসে রজনী গোঙায় ॥ 

সো মোর শ্রম-জল আচরে মোছই দেই বসনক বায়। 
চুক করে ধরি সঘনে নিরথই মুখ ভরি তাম্থুল খাওয়ায় ।' 
বন্দাবন ভরি রসের বাদর দিন রজনী নাহি জান। 
কুপণ-ধন-সম তিলেক ন! ছোড়ই কবিশেখর পরমাণ ॥ 


(১) তোরিত _ত্রিত । 
(২) একদিকে গুরুজ্ঞনের তীক্ষ দোরুণ) চক্ষু (এড়াইব কি করিয়া) 
অপর দিকে ঘোর তিমিবে ঝাঁপ দিয়া (অতাস্থ অন্ধকার-পথে) চলিতে 


পদাবলী_ বিবিধ পদকর্তী--১৫-১৮শ শতাব্দী | ১১৩১ 
রায়শেখর, চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর | 


এই তিনই এক ব্যক্তির উপাধি । বিশেষ বিবরণ “বঙ্গভাষা ও 
সাহিত্যে”র ৩১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 


সই পীরিতি পিয়! সে জানে। 

যে দেখি যে শুনি চিতে অনুমানি নিছনি দিয়ে পরাণে ॥ 
মো যদি সিনান আগিলা৷ ঘাটে পিছিলা ঘাটে সে নায়। 
মোর অঙ্গের জল পরশ লাগিয়া বা পসারিয়া রয় ॥ 
বসনে বসন লাগিবে লাগিয়া একই রজকে দেয়। 

মোর নামের আধ আথর পাইলে হরিষ হইয়। লেয়। 
ছায়ায় ছায়ায় লাগিবে লাগিয়া ফিরয়ে কতেক পাকে । 
আমার অঙ্গের বাতাস যে দিগে সে মুখে সে দিগে থাকে ॥ 
দনের আকুতি বেকত করিতে কত ন! সন্ধান জানে । 
পায়ের সেবক রায়শেখর কিছু বুঝে অনুমানে ॥ 


সেকাল গেল বয়্যা বধু সেকাল গেল বয়্যা। 

আখি ঠারিঠারি মুচ্কি হাসি কত না কত্তে রয়্যা ॥ 
বেশের লাগ্যা দেশের ফুল না রইত বনে । 

নাগরী সনে নাগর হল্যা আর চিন্বে কেনে ॥ 
কুলি বেড়ায়া। (১) নাম লৈয়া ফিরিতে বংশী বায্যা। 
মুখের কথা শুনতে কত লোক পাঠাইতে ধায়্যা ॥ 
হাতে কর্যা মাথায় কৈলু কলঙ্কের ডালা । 

শেখর কহে পরের বেদন নাহি জানে কালা ॥ 


শাতল তছু অঙ্গ হেরি পরশ-রস-লালসে করল কুল ধরম গুণ নাশে। 

সে! যদি তেজল কি কায ইহ জীবনে আন লে! সখি গরল করি গ্রাসে ॥ 
প্রাণাধিকা রে সথি কাহে তোরা রোঅসি মরিলে করবি ইহ কাষে। 
নীরে নাহি ডারবি অনলে নাহি দাহবি রাখবি তন্থু ইহ বরজ-মাঝে 
হামারি ছুন বাহু ধরি সুদৃঢ় করি বান্ধবি শ্তামরূপী তরু-তমাল-ডালে। 
ললাট হৃদি বাহু-মূলে শ্তাম-নাম লেখবি তুলসী-দাম দেয়বি গলে ॥ 
ললিতা লেহ্‌ কঙ্কণ বিশাখা লেহ অঙ্থুরী চিত্রা লেহ নির্মল চূড়িতে। 
বিরহ-অনলে রাধা সতত হি কাতর শুনি শেল শশিশেখর-চিতে। 


শী পপ পাপা 





সি প পিপি পিসী শী তত - পপ সপ স্পা শিশ্ন পিজি পি 


(১) নদীর কুলে বেড়াই । 


১১৩২ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


অতি শীতল মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহন! । 

হরি বৈষুখ হামারি অঙ্গ মদনানলে দহন! ॥ 
কোকিলাগণ কুহু কুহু স্বরে বন্কারে অলি কুম্থমে। 
হরি লালসে তন তেজব পাওৰ আন জনমে । 

সব সঙ্গিনী ঘেরি বৈঠত গাওত হরি নামে। 
ধৈথন শুনি তৈখন উঠি নব রাগিণা গানে ॥ 
ললিতা কোরে করি বৈঠল বিশাখা ধরে আটিয়া। 
শশিশেখর কহত ধনি যাওত জীউ ফাটিয়া! 


তুঙ্গ নণি-মন্দিবে ঘন বিজরী সঞ্চবে মেঘরুচি-বসন-পরিধানা। 

যত মুবতীম গুলী পন্য ইহ পেখলি কোই নহি রাইক সমান! ॥ 

ভাই বিহি তোহারি স্থুখ লাগি। 

রূপে গুণে সায়রী স্থজল ইহ নাঁয়রা ধনি রে ধনি ধন্ঠ ভুয়া ভাগী॥ 
দিবস অরু যামিনী রাহ অন্ুরাগিণা তোহারি জদিমাঝে রহ জাগি। 
প্রতি দিবল নৌতুন। রাই মৃগ-লোচনা অতএ তুভ উহারি অনুরাগা ॥ 
রতন-অট্রালিকা-উপরে বসি রাধিকা হেরি হেরি অচল পদ পানি। 
রসিক জন-মানসে হরি গুণ সুধারসে জাগি রভ শশিশেখর-বাণী ॥ 


আধ ভল কালিনী-কিনারে কুলকামিনী নলিনী-দল-শেষ শোয়াই | 
মৃণাল-তন্ধ নাসা-পরে রাখি ঘন ডাকত রাই রাই ॥ ১) 

বহু ব্র-বালক আকুল ব্রজন গুলে সুবল কণ্ঠাগত-প্রাণ। 

শারী স্তক কপোতকুল তু লাগি লমাঞ্ুল কোকিল! না করতহি গান॥ 
ধেন্থু সব উদ্ধমুখ বংস নথুরা-পথ ভক্ষ দূর নয়নে বহে বারি। 

বৃক্ষ সব আকুলিত পল্লব না প্রফ্ুলিত শশিশেখরে বিরহ-ঢুথ ভারি ॥ 


ভিত কুগ্তর-গতি নন্থর চলত সো বর-নারী। 
বংশ-নট যমুনা-৪ট ননহি ঘন নেহারি | 
নদন-বু্ হামকু ও রাধাকু -তীরে । 

দাদশ দন ঠেরত সঘন টশলভ' (৯) কিনারে ॥ 


(১) অর্দেক যমুনা-জলে ও অর্দেক নদীর তীরে কুলকামিণীর 
নলিনীদলে শয্যা প্রস্বত করিয়া রাধিকাকে শোয়াইয়াছে ও তাহার নিশ্বাস 
আছে কিনা দেখিবার জন্য মৃণাল-তস্থ নাসাগ্রে রাখিয়া! “রাধা” “রাধা 
বলিয়া বারস্বার ডাকিতেছে। (২) গোবর্ধন। 


পদাবলী-বিবিধ পদকর্তী--১৫-১৮শ শতাব্দী | ১১৩৩ 


যাহা ধেনু সব করতহি রব তাহি চলত জোরে (১)। 
শ্রীনাম ুদ্বাম মধুমলগল দেখত বল্বীরে (২) । 
যমুনা-কৃলে নীপহু মূলে লুঠত বনআরি (৩)। 
চন্দ্রশেখর ধুলি-ধূসর কহত প্যারি প্যারি ॥ 


দ্বিজ শ্যামাদাস। 
শ্রীকঞ্জের বাল্যলালা | 


পাখানি নাচাইয় নৃপূর বাজাইয়া বসিয়া মায়ের কোলে। 

ঈষৎ হাসিয়া মাখন তুলিয়৷ আধ আধ বাণী বোলে॥ 

কাচা মরকত নবনা-জড়িত মনোহর তম্মখানি। 

হাসিয়া হাসিয়া অমিয়া সিঞ্চিয়া বোলে আধ আধ বাণী ॥ 

যাহা লাগি শিব ছাড়ি নিজ্ত বৈভব বিরিঞ্চি ধ্যানে না পায়। 

দ্বিজ শ্তামাদাসে বলে সেই গোপাল কুতু হলে নন্দ-গৃহে ধুলায় লোটায় ॥ 


রামচন্দ্র | 


ইনি প্রসিদ্ধ বৈষ্ব-কবি গোবিন্দ কবিরাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সংস্কৃতজ্ঞ 

মহাপগ্ডিত এবং নরোন্তম দাসের প্রিয় সুহৃদ ও মন্ত্রশিষ্য ছিলেন । 

যমকি থমকি মৃহ্মন' মধুর গতি শব্দ গুঙ্কুর স্ৃতাল। 

বন্ধ ব্লয়-ধবনি নুপুর-ঝনঝনি আধ আধ রোল রসাল ॥ 

মরকত-অঞ্জন ইন্দু-বদন ঘন মোহন-মুরতি তমাল। 

ঈষং মধুর তহি গিম দোলায়নি কর-পদ-পঞ্চজ লাল ॥ 

ধরনী আনন্দিত অঙ্গ-বিরাভিত সুন্দর বাল-গোপাল। 

রাঁমচন্ত্রকে। প্র? অথিল-কলা "গুরু ভকত-বংসল জয়গোপাল ॥ 


কামদেব দাস। 


আমি ন| খাই জননি ননী। 

ভাড়ের ননী তাড়ে আছে না বাধ জননী ॥ 
আর ছাওয়ালে ননী খায় তারে কত বাধে মায়। 
নন্দ ঘোষ ঘরে আইলে মাগিব বিদায়। 


রে ০০2৮-42-৯2 ও রতি টিবি টিসি, 


(১) সেই স্থানে অতি বেগে চলিল, অর্থাৎ শরীর প্রভৃতির সঙ্গে 
যেন তাহার কোন প্রয়োজন নাই এই ভাণ করিয়া । 
(২) বলরামকে । (৩) শ্রীকৃষ্ণ। 


১১৩৪ ূ বহ্ক-সাহিত্য-পরিচয় | 


না থাকিব তোর ঘরে সুখে থাক তোরা। 
আবাল-বৃদ্ধ মোরে বলে ননী-চোর!। 
জাটিয়া না বান্ধ মা বন্ধনে পাছে মরি । 
হের দেখ কর পদ ফিরাইতে নারি ॥ 
কহে কামদেব দাস আমি দিব ননী । 
বাঁধন ছাড়িয়া দেহ গুন নন্দরাণী ॥ 


গোপীরমণ । 
মো বদি কখন ঘুমের 'আলসে শুতিএ সে তন্তু লাগি। 
মোর অঙ্গ-জল বনে মোছএ রঙ্নী পোহায় ক্গাগি। 
সখি এই সে বুঝিন্ত সাচি। 
সে হেন মাধব দুরদেশে যাবে মুঞ্ি সে রহিম বাচি ॥ 
সে সব পীরিতি আরতি চরিতি সে কথা কহিব কার়। 
সোঙরি সোঙরি সে সব কাহিনী পরাণ ফাটিয়া যায়| 
বিধির ঘটন কত নারীগণ সুখেতে বৈসএ তারা 
মোর সে কপালে এতেক পোড়নি এ ছেন বিষের জালা | 
এ ছুখ-বেদন না যায় মহন কি কাষ পরাণশে ভীয়া। 
এ গোপারমণ আগে সে মরিবে তোমার নিছনি লয়্যা ॥ 


রাজা নাসংহদেব। 


ইহার বিস্তর পদ “পদ-সমুদ্র”-গ্রস্থে কষ্ট ভয়। ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয় 
ছিলেন । “সারাবলী” নামক গ্রন্থে দু হয়, ইহার নিবাস নানভূমে 
ছিল। 


কৃষ্ণ-রূপ 
নব-নারদ-নীল সুঠাম তনু। 
শ্রামুখারৃতি ঝলমল চাদ মনু ॥ 

শিরে কুঞ্ষিত কুস্তল-বন্ধ ঝুঁটা। 
ভালে শোভিত গোময়-চিত্র ফোটা ॥ 
অধরোজ্দল রঙ্গিম বিদ্ব জানি। 
গলে শোভিত মতিম হারমণি ॥ 
ভূজলম্বিত অঙ্গদ মগ্ডলয়া। | 

নথ চন্ত্বক গর্ব বিথগুনয়া ॥ 


পদাবলী--বিবিধ পদকর্তী-_-১৫-১৮শ শতাব্দী | ১১৩৫ 


হিয়ে হার করু নথ রত্বে যোড়।। 
কটি-কিস্কিণী ঘাধবর তাহে মোড়া । 
পাদ-নূপূর বক্ষরাজ স্থুশোভে। 
স্থল-পস্কজ-বিভ্রমে ভঙ্গ লোভে ॥ 
ব্রজ-বালক মাখন লেই করে। 
সবে খাওত দেওত শ্াম-করে ॥ 
বিহরে নন্দ-নন্দন এ ভবনে । 
পদ-সেবক দেব নৃমিংহ ভণে ॥ 


মাধবা দাসী। 


নীলাচল-নিবাসিনী, গোরাঙ্গের সমকালবহিণী ও শিখী মাহিতির 
ভগিনী। 


নীলাচল হৈতে শচীরে দেখিতে 
আইসে জগদাননা। 

রহি কথো দূরে দেখে নদীয়ারে 
গোকুলপুরের ছন্দ ॥ 


ভাবয়ে পণ্ডিত রায়। 

পাই কি না পাই শচীরে দেখিতে 
এই অন্তমানে চায় ॥ 

লতা তরু যত দেখে শত শত 
অকালে খসিছে পাতা । 

রবির কিরণ না হয় স্ফুটন 
মেঘগণ দেখে রাতা ॥ 

ডালে বমি পাী মুদি ছুটী আখি 
ফুল জল তেয়াগিয়!। 

কান্দয়ে ফুকারি ডুকরি ডুকরি 
গোরা্টাদ নাম লৈয়া ॥ 

ধেনু যুথে যুথে দাড়াইয়া পথে 
কার মুখে নাহি রা। 

মাধবী দাসীর পত্ডিত ঠাকুর 
পড়িল! আছাড়ে গা ॥ 


১১৪৬ | বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
প্রেমদাস। 
ইহার রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ “বংশী-শিক্ষাপ্র রচনাকাল 


১৭১২ থষ্টাব | 


গৌরচন্দ্রিকা | 


প্রতপ্ত নিশ্মল স্বর্ণ- পুপ্ঝ গঞ্জি গৌরবর্ণ 
গৌরাঙ্গ-স্রন্দর রূপ-ধাম। 

জিনি রক্রপদ্ম-দল শ্রীপদ-যুগল-তল 
দশান্ুলি শোভে অনুপাম ॥ 

শারদ-শণীর ঘট! নিন্দি দশ নখ-ছটা 
তুঙ্গ গুলফ রজ্ঘা মনোহর । 

স্থবর্ণ সম্পটাকার জান্গু-যুগ্ম রূপাধার 
রস্তা-রুচি উরু চার স্থল ॥ 

প্রসন্ন নিতম্ব-স্তল আছে শক্রু পটাম্বর 
কাকালি কেশবী-কটি জিনি। 

মশ্বখ-পত্রের হেন উদর বলিয়া তেন 
বক্ষদেশ তুঙ্গ মতি পীন ॥ 

জ্জান্তদেশ-বিলদ্ছিত হেমাবলি শুবলিত 
বাভযুগ্া অঙ্গদ-ভষিত | 

করতল স্তবাতৃল জিনিয়া ক্বাব ফুল 

মাধুরীতে ভুবন মোহিত ॥ 

দশ নখ-চন্দ আগে শুক্লনর্ণ মূল-ভাগে 
দশ অদ্ধচন্সের আকাব। 

সিংত-গ্রীব তিন রেখা তাহাতে দিয়াছে দেখা 
অধর বন্ধক-পূশ্পাকার ॥ 


স্বর্ণদপ্ণ িতি গণ্ুস্থল যুগ্মারৃতি 
মুক্তাপাতি জিনি দশ্বাবলী। 
নাসা তিলপুষ্প মনত তরয়্গ কাম-ধন্ন 
7 সালক সুন্দরালী স্লী॥ 
অমল কমল মাণি ভারা যেন ডুঙ্গপাখী 
অনুরাগে মরুণ সঙল। 
কামের কামান গুণ ঞরতি-যুগ সুগঠন 


তাকে শোতে বকর-কু ওল । 


পদাবলী--বিবিধ পদকর্তী_-১৬-১৮শ শতাব্দী । ১১৩৭ 


দিগ্ধ-সুস্্-বক্র শ্যাম কুন্তল লাবণ্য-ধাম 
নানা ফুল মঞ্চুল সাজনি। 

বদন-কমলে হাস কোটি কলানিধি-ভাস 
কুন্দ-বৃন্দ করিএ নিছনি ॥ 

ভ্ববনমোহন অঙ্গ তাহে নটবর-ভঙ্গ 
নৃত্য কৃত্য ভৃত্য গান কলা। 

ছবাহু তুলিয়া যবে তাব-ভরে কিয়ে তবে 
উঠে যেন অনন্ত চপলা । 

এই রূপ দেখে যেই ধর্মাধন্্র ছাড়ে সেই 


প্রবেশয়ে পরম আনন্দে। 
প্রেমদাস জীব-দেহ ধর্দাধন্ম ছাড়ে সেহ 
গুণ শুনি গোরপদশ্বন্দে ॥ 


জয়কৃষ্ণ দাপ। 


উত্তর-গোষ্ট। 


অট্রালি-উপরে বৈঠল রসবতী রঙ্গিণা সখী মণিমালা। 
ঝাকি ঝোরখে (১) দুরু হেরই আয়ত নাগর কাল! । 
শ্ীদাম সুদাম দামহি সথাগণ বেণু বিষাণাদি পুর । 
গোধন-গমন ধুলি তম্থু অম্বরে অস্বর আদি পরিপুর ॥ 
হোই হোই রব ঘন বোলত মধুরিম নটবর ভঙ্গিম ঠাম। 
দোলহি অলক চূড়ে শিখা-চন্দ্রক থচিত কুন্থমকি দাম । 
লোচন থঞ্জন ভাঙ কামধনু গণ্হি কুল দোল। 
বনে বনমাল হৃদয়ে বিরবাজত ঝলমল সুন্দর লোল ॥ 
তুজযুগবর করিকর দোলত করহি বলয় রসাল। 
মুখ-ন্থধাকর কম্পিত বিষ্বাধর মূরলী গান বিশাল ॥ 
কমল-চরণে মগ্রীরবর ঘন হেরই বিধুমুখী বাল! । 
নয়নক বাণ বিধলী রঙ্গিণী সখী-তম্গ অতম্ব-শেলা ॥ 
শ্তামের চরণ গমন মন্দ হি কম্প পুলক ভরত অঙ্গ। 
নিজ-গ্রহে গমন করল বর-মোহন জয়কষ্ণ দাস প্রেম-রঙ্গ ॥ 


পা পপি পট পপ ০৭০ ০৮ শশী শশিীস্পাশী 77 টো 
সপ 4 এ শা াশি্পী স্পা 
৮ এপি পাপন ৩৬ পাপাশীপিপপাপাপপেসীশিলি ১ 


(১) ঝরকার উপর ঝুঁ"কিয়া পড়িয়া । 
১৪৩ 


১১৩৮ | বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
রঘুনন্দন গোস্বামী । 


ইনি অষ্টাদশ শতাবীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। 
“ব্ঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ৫১*-৫১২ পৃষ্ঠা দ্রষটবা। 


হেন মতে রাই করত আশ 
কতু নিরখত দেহ-বাস 
কতু করতহি নম্ম-হাস 
গদ গদ গদ ভাষে। 


হেনই সময়ে নাগর-রাজ 
করিয়া দিব্য নটবর-সাজ 
আওল দেখি সথী-সমাজ 
কহত রাই-পাশে ॥ 
দেখত সতী নয়ন ডারি 
আওত ঘরে বংশাধারী 
গোকুলপুর-যুবস্তী-না রী- 
চিত্র-হরণকাবাী। 
নীলরভন জলদ-শ্বাম 
কিনিয়। কোটি কোটি কাম 
শশধর শত-লক্ষ-ধাম 
ধৈরয-ধনভারী ॥ 
রাকাপতি-সম বয়ান 
ইন্দীবর জিনি নয়ান 
বরিখত স্থকটাক্ষ-বাণ 
বন্ধিম তুরূ-চাপে। 
চুড়ষি গুভ কু্ম-পৃচ্চ 
গুপ-মাল শিখি-পুচ্ছ 
উন্জ-ধন্ুরে করয়ে তুচ্চ 
হঙ্গ-পবন কাপে । 
চিত্রিত-দল কুম্থুম-পাতি 
সুন্দয় জিনিয়া মধুর ভাতি 
মণি-কুগডল বল কাতি 
গণ্-যুগল সাজে। 


পদাবলী--ভণিতাহীন পদ--১৬-১৮শ শতাব্দী । ১১৩৯ 


মদকল করি-করভ-গুও 
জিনি দোলই বাহু-দও 
করত যোই লগ্ডভও 
গোকুল-বধূ-লাজে ॥ 
গিরিতট-সম উরঃ বিশাল 
তা দোলত মুকুতা-মাল 
কনক-যুথী-দাম-ভাল- 
দৌরভে অলি ধায়ে। 
কটিতটে শোভে পীতবাস 
গজবর জিনি গতি-বিলাস 
রঘুনন্দন নাম দাস 
সঙ্গে করি আয়ে ॥ 


ভণিতাহীন পদ । 


ভরি নায়র কোর । 

বিলাসই রাই সুখের নাহি ওর | 
ধনী রঞ্রিণী রাই। 

বিলাঁসই হরি সঞ্জে রস অবগাই ॥ 
হরি মানস সাধা। 

বিলসিত শ্ঠাম পরাঁজত রাধা ॥ 
হরি সুন্দরী মুখে। 

তাথুল দেই চুম্বই নিজ সুখে ॥ 
ছুহু গুণ গায়। 

একই মুরলী রন্ধের দুজন বাজী য় ॥ 
ধনী রঙ্গিণী ভোর। 

ভুলল গরবে কানু করি কোর ॥ 
কেন কেহ মৃদু ভাষ। 

নাগরী পরশে অবশ পীতবাস ॥ 
কেছো৷ কা়ি লই বেণু। 

রাস রসে আঙ্ু ডুবল কানু ॥ 

পদকল্পতরু | ৮। ১৭। ২৬৫৬ ॥ পদ 


ধবলী বলিয়৷ মাঝে প্রবেশ করি! । 
তাহাতে যে অতি শোভা বাড়িতে লাগিলা । 


১১৪৪ 


 বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


শ্বেত পঞ্মবনে যেন মত্ত ভূঙ্গ ঘোরে 
হিহি গম্ভীর না:দ প্রিয় গে! ফুকারে ॥ 
গঙ্গা গোদাবরী নাম ধবলী সাওলী। 
পিষংগী কালিন্দী তুঙ্গী যমুনা কমলী ॥ 
হংসী বংশা প্রিয়ে অলি হরিণী করিণী। 
রস্ত। চম্পা করিয়া করয়ে ছিহি ধ্বনি ॥ 
ছুই জানগুমধ্যে তবে ধরিয়। দোহিনী। 
পদান্গুলী অগ্রে তার করিয়া ধরণী ॥ 
দোহারে গাভীর দুগ্ধ দোহায় সমারে । 
বাছুরে পিয়ায় স্তন অতি হর্যভরে ॥ 
পদকলতক্ু | * 1 ৩৩ । ৪৮৫ | পণ 


চতুর রঙ্গিণা রাই সখীগণ সঙ্গ । 

যগত করিয়া করে বুড়ীর সনে রঙ্গ । 

অবনত হইয়! বসিল1 ভার কাছে। 

ধধূবে বিরস দেখি বুড়ী ঘন পুছে॥ 

আক্তি কেন ভোমারে এমন পার] দেখি। 

বদন অকণ আর ছলছল আখি) 

কে বাকি বলিল তোরে কেনেবা এমন । 

মামার শপতি লাগে কহিবে এ ধন । 

শাশুড়ী বচন শুনি কহে বিনোদিনী। 

আপন করন ভোগ ভুভিয়ে আপনি ॥ 

কে মোর আপন বটে কাহারে কহিব 

যে যত কহয়ে তাহ! সকলি সহিব । 

সহজে চক্ষের বালি হইয়াছি সবার । 

এমন পাড়ার লোক করয়ে খাকার ॥ 

আপন মাথার কেশ না পারি বান্ধিতে 

ভাভে পর বর যাই রন্ধন করিতে । 

পড়ার বয়রী আমি বড়ার বীয়ারী 

কুলবধূ তাহে কথ! সহিতে না পারি ॥ 

সর্থার সরস করি রাইরে বুঝায়। 

এ বোল বলিতে ধনি তোরে না যুয়ায় ॥ 
পদকল্পতরু | ২৩। ৭৭ | ২৫২৭ ॥ পণ 


পদাবলী--ভণিতাহীন পদ-স*১৬-১৮শ শতাব্দী | 


স্বর্ণপন্ন কুসুমাপ্ত গর্ঘহারী গৌরদীপ্ত 
গোরোচনা গঞ্জনা রাধিকা । 

কপূরাজ গন্ধ বৃনা কীর্তি নিন্দি অন্ধ গন্ধ 
গোবিন্দ বাঞ্চিত স্থসাধিকা ॥ 

নবাঘু জিনিয়া বাস নিত্য কৃষ্ণ সঙ্গোল্লাস 
তাহে পন্ন-বন্ধু আরাধয়ে। 

স্থকুমল-ন্থবি গ্রহা পল্লবাজ্ নিএভ' 
সর্ধবমী ুর্ধ্যময় তাঁহে ॥ 

কপূর চন্দন চন্র উৎপল শীকর বৃন্দ 
জিনি স্নিগ্ধ রাধা নিতঘ্বিনী। 

রুষ্ে আত্মম্পর্শ দেই কাম তাপ বিনাশ 
গোবিন্দের সুখস্বরূপিণী | 

বিশ্ব সতী নন্দী রমা সে বাঞ্ছে যাহার প্রেমা 
রূপ নব্য যৌবন সম্পদ] । 

শীতল অতি মনোহরা নিত্য নব্য গুরুতর 
কুষ্ণ-কাম পুর্ণ করে সদা ॥ 

রাস-নৃত্য-সুসঙ্গীতা নম্মকলা স্থপপ্ডিতা 
প্রেম রস রূপ বেশাধিকা। 

সদগুণালি স্ুপত্ডিতা বিশ্ব নব্য শ্রীঘোষিতা 
ভাব অলঙ্কার প্রকাশিকা | 

স্বেদ কম্প গদগদাদি অশ্রু হর্য কণ্টকাদি 
বামা ভাব বহু বিভূষিতা। 

নানা রত্ব আভরণ প্রতি অঙ্গে বিধারণ 
কষ্-নেত্র করয়ে তুষটিতা ॥ 


পদকরতরু | ১৫ | ৬৯। ২৫৯৭ ॥ পর্দ 


১৯৪১ 


মুসলমান বৈষ্ণব-পদকর্তাগণ ।* 
আলওয়াল। 


রি প্রসিদ্ধ “পঞঙ্মাবৎ*-প্রণেতা । “বঙ্গভাষা ও সাহিতোন্র 
৫৬৯-৫৮১ পৃষ্ঠা দ্র্টবা। 


ননদিনী রস-বিনোদিনী ও তোর কুবোল সহিতাম নারি ॥ প্র॥ 


ঘরের ঘরণী জগতমোহিনী প্রত্যুষে যমুনায় গেলি। 

বেল! অবশেষ নিশি পরবেশ কিসে বিলম্ব করিলি ॥ (১) 
প্রতাষ বেহানে কমল দেখি পুষ্প তুলিবারে গেলুম । 
বেলা উদনে কমল মুদনে ভ্রমর-দংশনে মৈলুম । 
কমল-কণ্টকে বিষম সম্কটে করের কস্কপ গেল। 

কঙ্কণ হেরিতে ডুব দিতে দিতে দিন 'অনশেষ ভেল ॥ 
সীর্ণের সিম্গর নয়নের কাজল সব ভালি গেল ভলে। 
হেয় দেখ মোর অঙ্গ জরক্ব দারুণি পঙ্গের নালে। 
কুলের কামিনী ফুলের নিছনি কুলে নাইক সীমা। 
আরতি মাগনে আলওয়াল ভণে ভগংমোহ্িনী বামা । 


অলিরাজ। | 


অলিরাজ| চট্টগ্রামবাপী ছিলেন, ফেণী-নর্দীর দক্ষিণ-পাড়ে হনি বাম 
করিতেন। ইনি প্রায় ১৭৫ বৎসর পূর্বে বিগ্যমান ছিলেন। 


বনমালী শ্বাম ভোমার মুরলী জগ-প্রাণ ॥ ঞ্॥ 

গুনি মুরলীর ধ্বনি ' হ্ুমযায় দেব মুনি 
ত্রিভুবন হএ জরজর | 

কুলবতী যত নারী গৃহ-বাস দিল ছাড়ি 
গন্য দারুণ বংশী-স্বর ॥ 


শী এআ জপ শি ১ সপ পপ? উস উপ সা পপি আপি ক 


* এই পুস্তকে যে সকল মুসলমান পদকর্ভীর পল দেওয়া হইল, তা 
ছাড়া উক্তরূপ পদ আমর 'অনেকগুলি পাইয়াছি। শ্বর্গায় রমণীমোহন 
মল্লিক মহাশয়ের সংগ্রহে কতকগুলি অতিরিক পদ আছে। শ্রীযু 
মুদ্দি আবৃছল করিম সাহেব মুসলমান কবি রচিত অনেকগুলি ” 
সাহিতা-পরিষং-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। 

(১) এইটি ননদিনীর প্রশ্ন এবং পরবর্তী অংশ উত্তর । 


পদাবলী__মুসলমান বৈষ্ণব-পদকর্তাগণ--১৬-১৮শ শতাব্দী । ১১৪৩ 


জাতি ধর্ম কুলনীতি তেজি বন্ধুসব পতি 

নিত্য শুনে মুরলীর গীত। 

বংশী হেন শক্তি ধরে তথ রাখি প্রাণী হরে 
বংশী-মূলে জগতের চিত ॥ 

যে শুনে তোমার বংশী সে বড় দেবের অংশী 
প্রচারি কহিতে বাসি ভয়। 

গৃহ-বাস কিবা সাধ বংশী মোর গ্রাণ-নাথ 
গুরু-পদে অলিরাজা কয় ॥ 


নসীর মামুদ | 
গোষ্ট-লীলা । 
ধেনু সঙ্গে গোঠে রঙ্গে 
খেলত রাম সুন্দর শ্যাম 
পাঁচনি কীচনি (১) বেত্র বেণু 
মুরলী আলাপি গানরি। 
প্রিয় দাম শ্রীদাম শুদাম মেলি 
তরণি-তনয়া-তীরে কেলি 
ধবলি শ্যটাঙউলি আওবি আওবি 
ফুকরি চলত কানরি ॥ 
বয়স কিশোর মোহন ভাতি 
বদন-ইন্দু জলদ-্কীতি 
চারু চন্ত্রি গুঞ্জা-হার 
বদনে মদন-ভাণরি | 
মাগম নিগম বেদ-দার ্ 
লীলা যে করত গোঠ-বিহার 
ননীর মামুদ করত আশ 
চরণে শরণ দানরি ॥ 


চাদ কাজি। 
বাশী বাজান জানো ন।। 
অসময় বাজাও বাশী পরাণ মানে ন ॥ 


যখন আমি বৈসা৷ থাকি গুরুজনার কাছে। | 
তুমি নাম ধইর! বাজাও বাঁশী আর আমি মুইত্ি লাজে। 


(১) কীচনি-ক্চ্ছ। 


১১৪৪ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
ওপার হুইতে বাজাও বানী এপার হইতে গুনি। 
আর অভাগিয় নারী হাম হে সাতার নাহি জানি॥ 
যে ঝাড়ের বাশের বাণী লে ঝাড়ের লাগি পাও। 
জড়ে মূলে উপাড়িয়া যমুনায় ভাসাও ॥ 
চাদ কাজি বলে বাণী গুনে ঝুরে মরি । 
জীমু না জীমু না আমি না দেখিলে হরি ॥ 


গরিব থা । 


শরমে শরম পেলায়ে 0) গেল। 
রাই কান্ত ছুটি তন্ ্যামন (২) ছুধে জলে ম্যালায়ে (৩) গেল ॥ 
চাদের কোলে চকোরী না স্থধায় ডুব্যা অবশ হল। 
সে স্ুধার পাথারে পথ না হেরিয়ে জনম ভর ডূব্যা রহিল ॥ 
গরিব তাই গ্ভাখার (৪) লাগি মনের দুখে মন গুমরি পাগল হল। 
সে রসের পাথার পেল না কোথায় শ্াষে (৫) আচট €*) 

ভূয়ে পড়িয়ে মল॥ 
ক্তানি কার রূপ পাথারে ডুবা চাদ গৌর হয়েছে। 
ফ্যামন কারে বাসত ভাল, স্তা। (৭) ওর মনমত আছিল। 
ওর মন আছিল শ্তা রূপের কাছে। 
গরিব কয় ধরমু বলে ডুবা প্যালেন! তাই খ্যাপি (৮) নদেয় (৯) এয়েছে | 


ভিখন। 
খগ্িতা । 
কেমন বনালে চূড়া শ্রবণে ঢুলিছে ঘন 
মেলিতে নার দুটী আখি 
নাই সে বঙ্কিম হেলা কি কবচুড়ার খেলা 
শ্তাম-মঙ্গে লাগিয়াছে সাথী ॥ 
কুষ্কুম-কস্তরী আর দৃগন্ধী তাষুল 
থুইয়াছিন্ন শিয়র-উপরে | 
হাহরিহাহরিকরি জাগিয়! পোহাম্গ নিশি 
তুমি ছিলে কাহার মন্দিয়ে ॥ 


৮০ সরকাত 


,এ পপীপিপপাশিপািিপি 


(১) পালাইয়!। (২) বেমন। (৩) মিলাইয়া। 


(৪) দেখিবার । (৫) শেষে। ৫৬) নীয়স। 
(৭) সে। ৮৮) ক্ষেপি়1-পাগল হইয়া। (৯) নবনবীপে। 


পদাবলী-_মুললমান বৈষ্ণব-পদকর্ভাগণ__১৬-১৮শ শতাবী। ১১৪৫ 


সেখ ভিধনে ভণে বড় দুখ রাইয়ের মনে 
পাসরিলে কুপ্জ-বন-ণাল।। 

আমার করম-দোবে ভুমি থাক অন্ত-পাশে 
রাবার পরাণ লৈয়ে থেলা ॥ 


সৈয়দ মর্ত জা | 


তরু-মূলে করে কেলি রিভক্গ হইয়া । 
কত কত নাগর; লাহে টা মুখ চাহিয়া ॥ 
জিনি শএা দিবাকব বদন উডল। 


মোহিত হইল ঘত নমর অলল ॥ 


ভলায়ল ৫ গে পাশা শুন শুনার ॥ 


একে তোমার গোবা গ| ন। হে ফুলের ঘ1 
বার (হছে হন অঙ্গ। 

দেখিয়া তোম'র মুখ ভহরে ব্দিরে বুক 
কান-নাগবে উঠে সদ ॥ 

তোমারে কাঞ্চাবী ক ডক্তে ভাপাব তরী 
যদ কপ! কহ জানাবে । 

বুঝিয়া আপন কা গ:ব কর শ্যামরাজ 
চড়াইয়া নৌকাব উপনে ॥ 

সৈয়দ মর্ত জা-বাণা শুন রাবা-ঠীকুরাণী 
ধনি ধন তোমার ডাঁবন। 

ব্রহ্গা বিষ মহেখর হবে ভাবে নিরন্তর 
সে তোমার কেখণ শরণ ॥ 


শ্যাম-বধু জানার পরাণ ভুন। 
কোম্‌ শুভদিনে দেখা তোমা সনে 
পাসরিতে নারি আমি ॥ 
যথন দেখিয়ে ও চাদ-বদনে 
_. ধৈরয ধরিতে নার । 
১৪৪ 


১১৪৬ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 

অভাগীর প্রাণ কয়ে আনচান 
দণ্ডে দশবার মরি ॥ 

মোয়ে কর দয় দেছ পদ্দ-ছায়া 
শুন শুন পরাণ-কানু। 

কুল-শীল সব ভাসাইম্ জলে 
প্রাণ না রছে তোম! বিশু ॥ 

সৈয়দ মর্তজা ভণে কামুর চরণে 
নিবেদন শুন হরি । 

সকল ছাড়িয়া বহিল তৃয়া পায়ে 


ভীবন মরণ ভরি ॥ 


শত 


ভু 


সক 


চা 


আভা] 


৯৯ লক 


৬৩ 


প্রেশন্ি কিস 


্ঁ ই হরির 
৭. প ক ও পট উস শার্শা ০৫৮ এছ ১. পাপন অসশ পু 
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নৈভম্য-চব্রিভাখ্খযান। 


৫২৪০১ ঠ ১৮৮ 


গোবিন্দদামের কড়চা । 


- ৯৯৯০কীীটী 


চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের ইতিহাস। 


গ্রন্থ-রচনা-কাল--১৫১০-১৫১১ ৃষ্টা্ | 
বিস্তৃত বিবরণ “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে”্র ৩২১-৩৪০পৃষটায় দ্রষ্টব্য। 


ত্রিবান্থুরের রাজা রুদ্রপতির সাহত শ্রীচৈতন্যের মিলন। 


সন্ন্যাসী-ঠাকুর সব প্রভাতে উহিয়! 

চলিল! ত্রিবন্ু-দেশে পর্বত ভেদিয়া ॥ 

ত্রিবন্কু-দেশের রাজা বড় পুণ্যবান। 

পালন করেন প্রজা! পুত্রের সমান ॥ 

নগরের লোক সব অতিথি-কুশল। অিধস্কু ব| ত্রিবাক্কোর 
অতিথি লইয়া! সবে করে কোলাহল ॥ বানর হা 
অতিথি লইয়া সবে টানাটানি করে । 
অতিথির সেবা করে বড়ই আদরে ॥ 

এথাকার রাজ! তার নাম রুদ্রপতি। 

কাঙ্গালের মাতা পিতা অগতির গতি ॥ 

এ রাজার রাজ্যে প্রজা! বড় সুখী হয়। 

রাজার লাগিয়া সবে ব্যাকুল-হৃদয় ॥ 

কত হাতী ঘোড়া বান্ধা রাজার দুয়ারে । 

অন্নের অভাব নাই তাহার ভাগ্ারে | 

নগরের তিন স্থানে অরচ্ছত্র হয়। 

অতিথি পথিক আসি সেই ছত্রে রয়। 

ধার ধত দিন ইচ্ছ! রহে সেই খানে । 

ধস্ত ধন্য রাজা! বদি সফলে বাখানে ॥ 


১১৪৮ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


সৃক্ষতজে টৈহ। সন্ধ্যাকালে আসিলাম (১) ত্রিবন্ু-নগয়ে | 
বুক্ষতলে বসে গরু প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
একজন গ্রাদা লোক চুণা আনি দিল] । 
বৃক্ষতলে থাকি প্র রঙ্জনী যাঁপিলা ॥ 


পর দিন এই কথ! রটিয়! পড়িল। 
নগরের দোক জমে আসিয়। ভুটিল ॥ 
গের।র আঁশ্চশাভব দেখিয়া সকলে। 
জোড়-হস্তে আপিয়া দাড়ায় সেই স্থলে ॥ 
হরিন]ন করে গোরা মুপিত নয়নে। 
দাড়াইরা শব কবে সব শুদ্ধ মনে॥ 
বসরা অ.ছেন গ্রহ অঙ্গ নাহ নড়ে। 
নয়নের (বাণ বাহ ভশ্র।রা পড়ে ॥ 
লোনা ঞ্চত কলেবর গুক অন্তরে । 
ৰ ভাব দেপ গান চোক কতস্তব করে॥ 

টৈচন্তের প্রতি গকতি। কেহ এতে দোব গুছে চহ সম্যাসী। 
কেহ বকে তোমারে দেখিতে ভালবাসি ॥ 
স্কেহ কেহ দলমুল আ.নিয়। যোগায়। 
নরন ছক) নোর এতু নাহি চায়। 
কেহ বলে এ মলা সা মানুষ ত নয়। 
ইহারে দেখিয়া কেন এত ভক্তি হয়। 
এরে দেখ ইচ্ছ! হয় (বধয় ছাড়িতে। 
মন নাহি চায় আর সংদার করিতে ॥ 
কেহ বগে আজি সুখে রঞ্জলী পোহালে!। 
সযাাসা দোখর) মোর চিন্গুভি হলো!। 
একদন হুড়া আল বলে ভাক্ত-ভর়ে। 
কোথায় সম্য|সী আছে দেখাও আমায়ে 
তাহার আহহ দেখিমোর গোরা-য়ায়। 
তাড়াতা1ড় উঠি! তাহার কাছে বায় 
গ্রহুয় সুখে বুদ্ধ প্রণাষ করিয়া। 
ফলমুহা চুণা আনি দেয় যোগাইয় ॥. 

এ শশা 
(১) গোবিন্দ ক্কায দাক্ষিণাতা-হুমণ-কালে; চৈতগদেবের মা 
ছিলের। ঠাহান়ই এই বণন|। 


বৈণব-চরিতাখ্যান__ গোবিন্দদাস-_১৫১০-১৫১১ খুঃ ১১৪৯ 


এই কথা লয়ে সবে করে কাণাকাণি। 
দর্শন-ম।নসে আসে কত শত জ্ঞানী ॥ 
একজন ত্রচ্মবাদ। নিকটে আসিয়!। ব্রক্ষবাদীর নঙ্গে তক। 
তুলিল অদবৈতবাদ চৈতন্য হাসিয়া ॥ 
ব্দ-ব্দাস্তের কথা শান্ছের প্রমাণ। 
বলিয়া বুঝান তারে শুনিয়া অজ্ঞান ॥ 
প্রভুর নহিম! পরে দেশে প্রচারিল। 
নানা লেক অন ক্রমে দুটিতে লাগিল ॥ 
এ দেশের রাজ! কত আগ্রহ করিয়া । 
প্রহথকে লইতে দিলা লোক পাঠাইয়া ॥ রাজ-দুতকে প্রত্যা- 
প্রন বলে দেখা মোর নাহি প্রয়োজন। খাত! 
বিষয়ার কাছে অ|!ম নাকরি গমন ॥ 
রাজ-দ্ত বনে শুন গদ্যানা-ঠাকুর | 
কেন নহি যবে গ।.ৰে সম্পাত্ত প্রচুর ॥ 
বন্্র-আনঙ্কার জ]বি যাহা তুনি চাবে। 
তথা তুমি অনার।সে সেই ধন পাবে। 
দুত-মুখে অভিভ্ার ভাবেতে বুঝিয়। 
কাহতে লা গলা তবে তারে বুঝাইয়া ॥ 
ঈীষং হ|।লিয়া গ্রহ বাঁদলা বচন। 
শুন রা-ৃত ধনে নাহি প্রয়োজন 
বিষয়ের কাট বরা তাঁদের সংস্রবে। 
কভু নাহি ব|ই দু কি হবে বিভবে ॥ 
বিষয়ের কাট করে ধনে অভিলাষ । 
অনথের মুল ধন এইত বিশ্বাস ॥ 
ধন-মদে মত্ত যারা ভুলি তন্ব-কথা। 
বিষয়-নরকে তারা থাকয়ে সর্দ্বথা ॥ 
অনিত্য শরীর ধনা ইহা! নাহি জানে । 
জীবনের সাথক বলিয়! ধনে মানে ॥ 


এই কথা শুনি তবে দূত করি ক্রোধ। দূতের ক্লৌ। 
রাজ-দ্বারে চলি গেল! দিতে প্রতিশোধ ॥ রাজার আগমন। 
দৃত-সুখে বার্তা শুনি রাজা কুদ্রপতি। « 

ভক্তি-ভরে বাহিরিয়া আসে শীপ্রগতি ॥ 


১১৫৩ 


রাজার বিনয়। 


প্রেষাতিনয়। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
হক্তী অশ্ব তেয়াগিয়া অতি দূর-দেশে। 
সর্যাসীর কাছে আসে অতি দ্দীন বেশে ॥ 
ছুই চারি মন্ত্রীসহ রাজা মহাশর। 
প্রভুর নিয়ড়ে আসি ভক্তি-ভরে কর়। 
যোড়হন্তে রুদ্রপতি কহে বারে বার । 
দয়! করি অপরাধ ক্ষমহ আমার ॥ 
না বুঝিয়া ডাকিয়াছিলাম আপনারে । 
সেই অপরাধ মোর ক্ষম এইবারে ॥ 
জ্ঞান-শিক্ষা দেহ মোরে অধম-তারণ। 
শোক দুঃখ পায় জীব কিসের কারণ ॥ 
বড়ই পণ্ডিত রাজ! নানা শান্তে হয়। 
ভাগবতে বড় জ্ঞানী সর্বলোকে কয় ॥ 
ছুই চারি পণ্ডিত গোসাই তার সনে। 
উপনীত হইয়াছে শিক্ষার কারণে । 


প্রভু কহে রাজ! তুজি বড় ভাগ্যবান। 
ভাগবত জান তুমি কি কহিব আন ॥ 


_ নানা শাস্ত্রে স্থপ্ডিত তুমি বড় জ্ঞানী । 


রাধাকুঞ্ণ বিনা আমি কিছু নাহি জানি ॥ 
লইতে কৃষ্ণের নান প্রেম উপজিল। 
দরদর অশ্রধারা পড়িতে লাগিল ॥ 
কুষ্-প্রেদে-মঙ প্রভূ অমনি উঠিরা। 
ন!চিতে লাগিল ছুই বাহু পসারিয়া ॥ 
গোর! বলে হরিবোল অজ্ঞান হইয়া! । 
নাচিতে নাচিতে পড়ে আছাড় খাইয়া! ॥ 
পাছাড়িয়া রাজ! তবে প্রতুরে তুলিলা। 
সেই সঙ্গে মহারাজ মাতিয়! উঠিলা ॥ 
হরি বলি মহারাজ নাচিতে লাগিল। 
নয়নের জলে তার ছাদয় ভাসিল ॥ 
লোমাঞ্চিত কলেবর পুলকে পুয়িল। 
ধুলায় পড়িয়া অঙ্গ ধূসর হইল ॥ . 


ননেখিয়! রাঞার তক্কি আমার নিমাই। 
কোল দিয় রাজারে বলেন এস ভাই॥ 


বৈষণব-চরিতাখ্যান--গোবিন্দদাস_-১৫১০-১৫১১ খঃ। ১১৫১, 


হরি-নামে যার চক্ষে বহে অশ্র-ধারা । 
সেই জন হয় মোর নয়নের তারা | 
দেখিয়! তোমার ভক্তি রাজা মহাশয় । 
ভুড়াল আমার প্রাণ জানিহ নিশ্চয় ॥ 
এত বলি মহারাজে বিদায় করিয়া। 
ন্নান করিবারে প্রভূ গেলেন চলিয়া ॥ 
বহুতর ফলমূল রাজা! পাঠাল । 

আহ্ছিক করিয়া প্রভূ ভোগ লাগাইল ॥ 
লোক জন রাখি রাজা প্রভুর সেবায়। 
প্রকল্প অন্তরে রাজধানী চলি যায় ॥ 
কেহ ফলমূল আনে কেহ আনে আটা । 
কেহ চুণা আনি দেয় অতিগির বাটা | 
বিশ্বস্তর (১) লাগি লোক করে হানাপানা। 
মাঝে মাঝে বু লোক আসি দেয় থানা ॥ 
যার যাহা! ইভ! হয় আনিয়া যোগায়। 
ভাল মন্দ কিছু নাহি কচে গোরা-রায় ॥ 


বেশ্যা বারমুখীর উদ্ধার । 
ক ক সী নং 
ঘোগা (২) নামে গগুগ্রামে আসিয়া পৌছায় ॥ 
বারমুখী নামে বেশ্তা থাকে এই ঠাই । 
তাহার ধনের কথা কহিবারে নাই ॥ 
বেশ্তা-বৃত্তি করি সাধিয়াছে বহু ধন। 
বনুমূল্য হয় তার বসন-ভূষণ ॥ 
প্রকাণ্ড বাড়ীর মধ্যে বারমুখী থাকে । 
হরিতে ধনীর ধন ফিরে পাকে পাকে ॥ 
পেশয়াজি পরিধানে ডগমগি চায়। 
কত শত কামাচার তার গৃহে যায় ॥ 
বহু দাস-দাসী লয়ে থাকে এইখানে । 
জীক-পশারের কথা সর্ধলোকে জানে ॥ 





(১) চৈতন্তের সনন্যাস-গ্রহণের পূর্ববাবস্থার নাম। 
(২) আহামাদাবাদের নিকট ও শুত্রামতী নদীর এ র্‌ 
রামের নাম পোষ্টাল গাইডে আছে। 


১১৫২ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
প্রকাও বাগিচা নাম পিয়ার কানন। 
কাননের ধারে প্রভূ করিলা গঙ্গন ॥ 
অতি বড় নিম্ববক্ষ আছে এই স্থানে। 
কি ভাবিয়া! প্রহু গিয!। বসিল| সেখানে ॥ 


আজ্ঞা পাঞা মুঞ্জি যাই গৃহচ্থের ঘ্বারে। 
ফলমূল তাদি কিছু ভিক্ষা করিবারে ॥ 
শিক্ষা করি আইল|ন দিবা-ছিপ্রহরে। 
ভোগ লাগাইন! গত ওফুল্ল অন্তরে ॥ 
প্রসান পাইমু তবে মোবা তিন জনে। 
মুগ রামানন তার গোবিলচরপ (১) ৪ 
হাঁসিয়! গৌবন্দ মু মিতা বলি ডাকি ॥ 
প্রভু বলে রামাণন্দে কেন দেহ ফাকি ॥ 
গোবিন্দ যগ্যপি দিতে হইল তোমার । 
তবে রামানন্দ মিতে হইত আমার ॥ 
হাসিতে হানিতে রানাননে মিতে বলি। 
নাম আরিল1 এহু দিয়া করতালি ॥ 
প্রতু-মুথে রাদানন এ কথা শুনিয়া! 
এক পারে দাডাইল। হাহ কচালিয়া। 
বছুতর লোক হটে নান শুনিণাবে। 
অশ্রু বহে তুর ন্যনে শত-ধারে ॥ 
পিচকিরি-সন তত্র বহতে লাগিল। 
তাহা দেখি দোগাবাসী আশা হইল ॥ 


দেখিয়া এছুর সেই হরি-সংকী্ভন | 
মাতিয়া উঠিল প্রেছে ছুই চারি জন 
গ্রামা লোকভ্রনের নয়নে বহে বারি। 
বসু লোক ভাগি দা়াইজা সারি সারি ॥ 
কেমন ভর ভাব কনে নাযায়। 
অনিনিযে গ্রড়ুর বদন-পানে চায় & 


পারার এন 9৮০০০৮-পও এস টা 


পাশপাশি 
(১) গ্লামানন্দ এবং গোবিনচরণ বন কুপন গ্রাম-বিতামী। ইহারা 
তীর্স দর্শনে পিয়াছিলেন, হঠৎ ঘোগার চৈতন্দেবের? সঙ্গে ইহাদের 
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কখন হাসিছে প্রভু কখন কাদিছে। 
কখন বা বাহু তুলি নাচিছে গাইছে ॥ 
থরথর কাপে কভু ঘর্-বারি বনে । প্রেমোচ্ছস। 
কখন বা প্রেমাবেশে চুপ করি রহে॥ 
কখন টলিছে রোমাঞ্চিত কলেবরে। 
প্রাণ-কৃষ্ণ বলি কত ডাকে উচৈঃস্বরে ॥ 
ঈশ্বরের প্রেমে মত্ত নবীন সন্ন্যাসী । 

এই কথা কাণাকাণি করে ঘোগাবাসী ॥ 
হরি হরি বলিতে আনন্দ-ধারা বহে। 
পুতুলের প্রায় সবে দাগ্াইয়া রহে ॥ 
আধ-নিমীলিত চক্ষু জটা এলায়েছে। 

ধুলা মাটা মেখে অঙ্গ মলিন হয়েছে ॥ 
কোথায় প্রাণের কৃষ্ণ এই বলি ডাকে । 
কথন বা হাত তুলি উর্ধমুখে থাকে ॥ 
গোবিন্দ রে কীহ! রুষ্ণ মিলাও আনিয়া । 
কোথায় প্রাণের কৃষ্ণ দেহ দেখাইয়া ॥ 
একবার এঁ বলি ধাইয়! বাইল। 

বাহু পসারিয়া নিম্বে জড়াইয়া ধরিল ! 


ঈশ্বরের প্রেমে মত্ত হইল নিমাই । 
এমন উন্মাদ মুঞ্জি কভূ দেখি নাই ॥ 
বু দিন সঙ্গে থাকি ফিরি নানা দেশ । 
দেখি নাই কোন দ্দিন এমন আবেশ ॥ 
রামানন্দ গোবিন্দচরণ ছুই ধারে। 
তালি দিয়া হরিধবনি করে বারে বারে ॥ 
প্রকাণ্ড এক গর্ত ছিল সড়কের ধারে । 
আবেশে গড়ায়ে পড়ে তাহার ভিতরে ॥ 
_ একজন হুষ্ট আসি করি হানাপানা। 
প্রভৃরে বলিলা কেন কর প্রবঞ্চনা ॥ 
শ্রীম্য লোকে তুলাইয়! অর্থ লবে হরি । 
তাই বেড়াইছ তুমি হরিধবনি করি ॥ 
' সন্যাসীর পরীক্ষা লইতে আসিয়াছি। পাওডের জাবির্ভাব। 
কত শত কপট সন্যাসী দেখিয়াছি । 


টে 


১১৫৪ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
সে পাব এই কথা কহিল যখন । 
প্রহার করিতে তারে চাহে গ্রাম্য জন ॥ 


প্রভু বলে ভাই সব মারিবে কাহারে । 
হরি-নাম-সধ! পান করাও উহ্ারে ॥ 
পিপাসার শুষ্ক কণ্ঠ হয়েছে উহার । 
উহার বদনে স্থধ! দেহ একধার ॥ 
ভক্তি বিন! শুকায়েছে উহার হাদয়। 
নাম দিয়া নাশহ উহার বম-ভর | 
মরুভূমি-সম হয় পাবণ্ডের মন। 
উৎপার্দিকা-শক্তি তাছে করছ অর্পণ ॥ 
এস সাধু মোর কাছে হরিনাম দিব । 
তোষার পাপের ভার উতারিয়! নিব ॥ 
সব তাপ দূর হবে এই মন্ত্র-বলে। 
হরি-নাম-মন্ত্র-পাঠে সদ্য ফল ফলে । 
এই মহামন্্র পাঠ করে যেই জন। 
সে পাপী নরকে কতু না করে গষন? 
এষন সুলভ মন্ত্র থাকিতে জগতে ৷ 
পাপী কেন অনর্থক ফিকে মন্দ পথে ॥ 
এত বলি মহাপ্রভু তার কাছে গিক্সা। 
হরি-নাহ-ম্থধ]! কর্ণে দিলেন চালিয় ॥ 
দয়াল চৈতন্ত জীবে করিতে নিস্তার । 
অমিছেন ইতিউতি হয়ে নির্বিকার ॥ 


জানাল! হইতে দেখি এ সব ব্যাপার । 
বারমুখী মনে মনে করয়ে বিচার ॥ 
আশ্চর্য্য প্রতূর নয়া দেখিয়া নয়নে। 
আপনায়ে ধিক দেয় বসিয়! নির্জনে | 
ক্ষণকাল পরে বেশ্ত! নাষিয়া আলিল। 
মীরা নাষে তার দাসী পিছনে চলিল ॥ 
বারসুখী বলে তবে বিনয়ে নীরার়ে। 
আজি হৈতে সর্ব ধন দিলাম তোমারে ॥ 
বহু অর্থ আছে মোর সহ তুঙ্ছ'করি । 
আজি হৈতে হইলাম পথের কিখারী । 
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এলাইয়া দিলা কেশ বারমুখী-দাসী । 
স্থির বিছ্যতের পাশে যেন মেঘরাশি ॥ 
নিতম্ব ছাড়ায়ে পড়ে দীর্ঘ কেশজাল। 
নয়ন মুদিয়! রহে শচীর দুলাল ॥ 
আশ্চর্য্য রূপের ছটা! সকলে দেখিক। 
তাহার বদন-পানে রহে তাকাইয়1॥ 
বারমুখী হাত যোড়ি কহে বার বার। 
বন্ধন কাটিয়! দেহ সন্ন্যাসী আমার ॥ 
বড়ই পাপিষ্ঠা মুঞ্ি নরকের কীট। 
যদি দয়া নাহি কর যাৰ পিঠপিঠ। 
দাসীরে বলিয়া! দেহ কিসে ত্রাণ পাব। 
মরণাস্তে যম-ভয় কিরূপে এড়াৰ ॥ 


এই পাপদেছে আর কিবা! প্রয়োজন । 
এত বলি দীর্ঘ কেশ করিল! ছেদন ॥ 
সামান্ত বসন পরি লজ্জা নিবারিল। 
যোড়হন্তে প্রভুর সন্মুথে ঈাড়াইল ॥ 
প্রভূ বলে বারমুখখী ছুই চারি কথা। 
তোমারে কহিয়া দেই করহ সর্বথ! ॥ 
এই স্থানে করি তুমি তুলসী-কানন। টনিক 
তার মাঝে থাকি কর কৃষ্ণের সাধন ॥ 
তুমি কৃষ্ণ তুমি হরি বারমুখী বলে। 
এই মাত্র বলি পড়ে প্রভূ-পদতলে ৷ 
বারমুখী পদতলে খন পড়িল। 

তিন চারি পদ প্রভু অমনি হুটিল ॥ 
আর যত লোক ছিল কাছে দীড়াইয়া। 
ধন্য ধন্য করে সবে বেহারে দেখিয়া ॥ 
মীরাবাই দাসী বছ কান্দিতে লাগিল। 
হাসিমুখে বারমুখী তাহারে কহিল ॥ 


কাণ দিয়! শুন মীরা আমার বচন। 
তোষারে দিলাম মোর যত আছে ধন। 
ভালরূপে সেবা করো অতিথি আইনুল। 
হরিনামে মন দিও বসিয়া বিরলে ॥ 


১১৫৬ 


মীরার পুতি বারষুখীর 
উপদেশ। 


ঈশ্বর ভারতী। 


বলগ-সাহিত্য-পরিচয় । 
না করিবে পাপ-কর্্ম মোর দিব্য লাগে। 
ভজিবে ্ররাধারুফ্ণ প্রেম-অন্থ্রাগে ॥ 
প্রেম কর! ভাল বটে ধূর্ত-সহ নয়। 
কের সহিত মীরা করিও প্রণয় ॥ 
দেহ মন প্রাণ সব কৃষ্ণ সমর্পিবে । 
তাহা হৈলে নিত্য-ধন কৃষ্খেরে পাইবে ॥ 
গুনহ আমার কথা মীর! মন দিয়া। 
কারো সঙ্গ না করিবে কৃষ্ণেরে ছাড়িয়া ॥ 
অবস্ত কৃষ্ণের রূপা তোমারে হুইবে। 
প্রাপপণে কৃষ্*-ধনে কডু না ছাড়িবে ৷ 
প্রভুর কৃপায় মোর কেটেছে বন্ধন । 
আজি হৈতে বাস-স্থান তুলসা-কানন ॥ 
এত বলি বারমুখী লয়ে জপমালা। 
তুলসী-কানন করে ভুলি সব জ্বালা ॥ 
বারমুখী-কুলটারে প্রত ভক্ি দিয়! । 
সোমনাথ দেখিবারে চলিল ধাটয়া ॥ 


চগুপুরের ভারতা গোসাঞ্জিকে ভক্তিদান। 


চওপুরে (১) থাকে এক বিরক্ত (২) গোসাঞ্জি। 
লোক-সুখে গুনি তারে ভেটিল নিমাঞ্ি॥ 
পণ্ডিত গোসাঞ্চি বটে নান! শাস্ত্র জানে । 
সোপার কুণুল তার দোলে এক কাণে॥ 
ক্রমেতে গোসাঞ্চি তোলে শাস্তের বচন | 
গর্ব-ভরে করিতে লাগিল আলাপন ॥ 
ঈশ্বর ভারতী হয় সর্যাসীর নাম। 
লোকে বলে এ গোসাঞ্চ র্বা-গুপধাম ॥ 
সন্নযাসীর অহঙ্কার মনেতে বুবিয়! । 

অলপ হাসিল প্রত সুখ ফিরাইয়া ॥ 

ভাল মন্দ নাহি কহে প্রত বিশ্বস্তর | 
বিরক্ত হইয়া! অবশেষে ভ্ভাসিবর ॥ 


(১) চগপুর মহীশূরের উত্তর সীমান্তে: স্থিত চিতরলচূগের নি 


৫) বির সংসারাসকি পু! 
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প্রভূরে বলেন.তুমি নাহি কহ বাণী। 
স্থুপগ্ডিত,.বলিয়া তোমারে নাহি মানি ॥ 


সর্ব লোকে বলে তুমি বড়ই পণ্ডিত । 
মুঞ্ি দেখি জ্ঞান নাহি তোমার কিঞ্চিং ॥ 
দেশ-শুদ্ধ হরিবোল! করিয়াছ তুমি । 
তোমার কিঞিৎ গুণ নাহি দেখি আমি ॥ 
শুনেছি শাস্ত্রজ্ঞ কিন্তু মুখে নাহি কথা। 
ভ্রমিয়া বেড়াও ভিক্ষা করি যথা তথা ॥ 
বিছ্চ! নাই জ্ঞান নাই বিচার করিতে । 
তবে কেন মূর্খ লোক ভোলে আচন্বিতে ॥ 
কি জানি কেমন ছলে কৌশল করিয়া । 
হুক্্-তত্ব সর্ব লোকে দেও দেখাইয়া ॥ 

এ দেশের মূর্খ লোকে হরিবোল! করি। 
কেমনে যাইবে তুমি বুঝিব চাতুরি ॥ 
শক্তি যদি থাকে তবে করহ বিচার | 
এইবারে বুদ্ধি-শুদ্ধি বুবিব তোমার | 


এত বলি ভারতা গোনাঞ্ি দৌড় দিল। 
তিন সঙ্গি-সহ পুনঃ আসিয়া বসিল ॥ 
চারি জনে বসিল৷ প্রভুর চারি ভিতে । 
এই রঙ্গ দেখি প্রভু লাগিল! হাসিতে ॥ 
ভারতী বলিলা তুমি উড়াও হাসিয়া। 
মুঞ্জি যাহা বলি তাহা দেখ আলো চিয়া 
কে হয় উপাস্ত দেব বলহ আমারে । 
প্রভু বলে কষ্চ ভিন্ন কি আছে সংসারে ॥ 
ভারতী বলেন শুন শাস্ত্রের প্রমাণ। 

এক ব্রহ্ম সব্বেশ্বর বেদের বাখান ॥ 

যে দ্দিকে তাকাই দেখি সব ব্রদ্মময়। 

এ বাদের ন্রি!সু বলহ কিসে হয় ॥ 

প্রভু বলে বিচার না! করিবারে জানি। 
মানিলাম সর্বতত্বে তুমি হও জ্ঞানী ॥ 
বিচারে বড়ই তুমি, পণ্ডিত গোসাঞ্চি। 
তোমার 'নিকটে হলো পরান্ত নিমাঞ্ডি ॥ 


১১৫১৮ 


চৈতস্তের প্রেষ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
চাহ যদি জয়পূত্র লিখে দিতে পারি । 
তোমার বিচারে আজি মানিলাম হারি । 


এত শুনি যোগী করে খুটুর-খাটুর। 
প্রভূ বলে ভক্তি কর তর্ক বছদূর ॥ 
ভক্তিতে মিলায় কৃষ্ণ এইত বিচার । 
বেদ-বেদান্তের মত কর ছারখার ॥ 
বহু শান্ত আলোচিন্! বল কিবা ফল। 
কষ বিনা নাহি আছে দাড়াবার স্থল ॥ 
এত বলি প্রভু যোর নয়ন যুদিল। 
লোমাঞ্চিত কলেৰর ভক্তি উদ্ছলিল ॥ 
পড়িতে লাগিল অশ্র' হৃদয় বাহিয়া। 
কোৌপীনের গ্রন্থি ক্রমে বাইল খসিয়া ॥ 
থরথরি স্বংকম্প শরীর ঘামিল। 
কৃষ্ণ বলি ডাক দির! চলিতে লাগিল ॥ 


কফ হে কোথায় আছ প্রেত দয়ায় । 


ভক্তি বিতরিয়া কর বিশুদ্ধ হৃদয় | 
এই কথা বলি প্রকূ কান্দিতে লাগিল। 
মনের আবেগ যেন দ্বিগুণ বাড়িল॥ 
ভাল মন্দ নাহি গুনে প্রত বিশ্বস্তর | 
ফুলে ফুলে কানিতে লাগিল নিরন্তর ॥ 
তমালের বৃক্ষ এক সপ্মুখে দেখিয়া । 
রুফ বলি ধেয়ে গিয়া ধরে জড়াইয়! | 


এই ভাব দেখি যোগী আপন নয়নে । 
জড়াইয়! ধরে তবে প্রভুর চয়ণে ॥ 
যোগী বলে বিচার ন৷ করিবারে মাগি। 
উৎকঞ& বাড়িছে মোর এবে রুফ-লাগি ? 
দেখিয়! তোমার ভাব নবীন সঙ্্যাসী। 
বিচার করিতে মুষ্রি নাহি অভিলাধী ॥ 
অপূর্ব রতন ভক্তি দেহ মোর মনে। 
এই নিব্দেন করি তোমার চয়ণে ॥ 
হোগীর এতেক বানী গুনিতে না পার 
অশ্রন্জলে প্রদ্ধ মোয় পৃথিবী ভিজঞার্থ ॥ 


বৈঃব-চরিতাখান-_-গোবিনদদাস_-১৫১ -১৫১১ খঃ। ১১৫৯ 


মহা-ভাবাবেশে অঙ্গ স্তম্ভিত হইল। 
সোণার দোসর দেহ ধুলায় পড়িল ॥ 
কৃ বলি পৃথিবীতে প্রভু গড়ি যায়| 
ধূলার ধূসর অঙ্গ বিদ্ধিল কাটায় ॥ 
সম্মুথে বসিয়া যোগী কান্দিতে লাগিল। 
অমনি তাহার প্রতি দয়৷ উপজিল ॥ 
ভারতীর ভক্তি দেখি পৃষ্ঠে দিলা হাত। 
পৃষ্ঠে হাত দিয়! বলে ছুই চারি বাত। 
যোগীর হইল ভক্তি প্রভুর পরশে । 
মজিল তাহার মন কৃষ্ণভক্তি-রসে ॥ 
কেমন প্রভূর কপা কহনে না ষায়। 
প্রেমে মত্ত হয়ে যোগী ধুলায় লুটায় ॥ 


চোরানন্দী-বনে নারোঁজী-নামক ব্রাহ্গণ-দন্ত্যকে উদ্ধার । 


প্রভূ বলে যাব মুগ্চি চোরানন্দী (১১-বন। 
চোরানন্দী দেখে সিদ্ধ হবে প্রয়োজন 
গ্রাম্য লোক বলে সে না যাও সন্ন্যাসী । 
সাধুর গমন সেথা নাহি ভালবাসি ॥ 

বন্ধ চোর বনু দস্থ্যু থাকে সেই স্থানে। 
জীবন-সংশয় হবে যাইলে সেখানে ॥ 
প্রভূ বলে কিবা মোর লবে দস্থ্যগণ। 
এখনি সেখানে মুখ করিব গমন ॥ 
রামশ্বামী বলে প্রভু চোরানন্দী-বন। 
কোন তীর্থ নহে তথা কিবা প্রয়োজন ॥ 
যদি কোন অমঙ্গল করে দস্থ্যগণ। 
তোমার বিরহে লোক ত্যজিবে জীবন ॥ 
প্রভু বলে ভয় নাই কর রামন্বামী। 
হরিনামে দস্থ্যগণে মাতাইৰ আঙি॥ 

এত বলি প্রভু চোরানন্্বীতে চলিল। 
চোরানন্দী গিয়! বৃক্ষতলার় বসিল ॥ 





. ০১) পুণা-নগরীর নিকটবর্তী “পটন' ও “জেজুরী' গ্রাম অতিক্রম 
সেল বলে বহন উকি 


৪4 ২... বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচ় 
এই স্থানে আড্ড। করি বহু ছুষ্ট জন। 
ডাকাতি করিয়া! কয়ে জীবন-যাপন ॥ 
একজন লোক আসি কাইমা্ করি। 
কি কহিল আমি সব বুঝিতে না পারি ॥ 
তার বাকাগুলি সব প্রত সমবিয়! | 
কাইমাই করি তারে দিলেন বুঝিয়া ॥ (১) 
সেই লোক ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল। 
ইতিউ্ডি তাকাইয়! বনে প্রবেশিল 
নারোজী নামেতে এক মহাবলবান্‌। 
অশ্ব-শস্ সঙ্গে করি হৈল আগুয়ান ॥ 
দু চারি জন ক্রমে আসি দেখা দিলা। 
সন্ন্যাসী দেখিয়া! সবে প্রণাম করিলা ॥ 
নারোজী বলিলা তুমি চল মোর স্বানে। 
মাঞ্িকার রঙ্ঞনীতে থাকিবে সেখানে ॥ 
নারোজ্ীর কপ গুনি প্রত ভবে বোলে। 
রাত্রি কাটাব '্ঞাকি থাকি বৃক্ষতলে ॥ 
গুনিয় প্রভুর বাকা নারোভী শ্রবণে। 
ভিক্ষা আনি দিতে বলে চুই চারি জনে ॥ 
নারোন্ীর কথা শুনি ছুটিল সবাই । 
যোগাসনে হরিনামে বলিল নিমাট ॥ 


কে কাষ্ঠ চিনি আনে কেছ বা তঠুল। 
কে তু কেছ দ্বত ফেচ ফলমূল ॥ 

রাশি রাশি পাস্য মানি তার! যোগাটল। 
বন্ধ খাস্থ দেখে মোর লালসা বাড়ল! 
বত দেশ নুমিলাম প্রত্ুর সহিতে। 

এত খাস্য কোন স্থানে না পাট দেখিতে । 
নান! দ্রব্য যোগাইয়া চারিদিক ঘেরি। 
দড়াইল! নারোজীর লোক লারি সারি । 
চরিনাম করিতে করিতে প্র মোর । 
মেট কালে কষ-প্রেমে হল বিতোর। 


(১) ইছার পূর্বেই একস্থাদে লিখিত কাছে_-“এই দেশে 
বকাল। সফলের তাহা বুঝে শচীর ছুলাল ॥ 


বৈষব-চরিতাখ্যান ₹ গোবিন্দপাস--১৫১-১৫১১ খষ্টাবব। ৯৬১ 

.. কোথা বহে পু চিনি কোথায় তরুল।, 
প্রদণ্পপর্শে ছিন্নভিন্ন হৈলা ফলমূল ॥ 
দুই চারি'জন'বলে কেমন সন্ন্যাসী | 
ইচ্ছা করি নই করে থাচ্চ দ্রব্যরাশি ॥' 
নারোজী বলিল বতু দেখি নাই হেন। 
সন্ন্যাসী দেখিয়া! মোর প্রাণ কান্দে কেন। 
কত-পাপ'করিয্লাছি কে পারে বলিতে 
আজ কেনে ইচ্ছ!'হয় কৌপীন পরিতে ॥ 
কিসের লাগিয়া আজি প্রাণ মোর কাদে । 
আমি কি-দিলাম পাও সন্যাসীর ফাদে ॥ 
ন& হৈল সব জ্রব্য নাহি কর ভয়। 
পুনঃ যোগাইৰ আনি'এই দ্রব্যচয় ॥ 
এক পারে ঈাড়াইয়। নারোজী আপুনি৭ 
একদৃষ্টে চেয়ে দেখে গোরা-গুণমণি ॥ 
প্রভুর নম্বন বাহি জশ্র্ধার! বহে। 

. পুতুলের প্রায় নৰে ধ্াড়াইয়া রছে 

এই কথা শুনি ক্রমে ডাকাতের দল.) 
একে একে দেখা দিল ছাড়ি বনস্থল 1 
অপরাহ্-কালে ষোর গোরা-গুণমণি। 
প্রেমে মুরছিত হয়ে পড়িলা ধরণী ॥ 


প্রেমে গ্গদ তনু ধূলায় ধূসর । 
অশ্রধার। হৃদয়েতে পড়ে দরদর ॥ 
কানদিয়া, নারোজী বলে শুনহ সন্্যাসী |. 
কি মন্ত্র পড়িলে তুঙ্গি বলহ প্রকাশি 
দেখিয়া তোমার ভাব হয় মোর মনে ।. 
আর না| করিব পাপ থাকি এই বনে ॥ 
যাটি বর্ষ বয়ঃক্রম হয়েছে আমার |: - 
পাপ-্কার্ধ্য না করিব ছাড়িব সংসার ॥ 
অতি ছুরাচার জানি ব্রান্দধ-তনয় ) 
মোরে পদ-ধূলি দিতে মা কর সংশয় ॥ 
ছেলেপিলে নাহি মোর নাহিক, সংসার । 
তবে কেন.পাঁপ,কর্ণ করি আমি জার । 
৯৪৩ 


১১৬২ 


- বঙ্গ-সাহ্ত্য-পরিচেয় | 


উদ্র-পোষণ হয় লোকে ভিক্ষা! দিলে ।. 
তবে কেনে থাকি যু ছল্যু-সহ্ধ ছিলে ॥ 
বড় ত্বণা হইয়াছে কুকর্শের প্রতি । 
আর না রহিব মুঞ্ি দহ্থয-দলপতি ॥ 
এত বলি নারোব্জী দলের প্রতি চায়। 
জন্ত্র-শক্র সেই দণ্ডে টানিয়। ফেলায় ॥ 


প্রভু কহে নারোজী আমার কণ্। গুন। 
আর কত কহিৰ তোমারে পুনঃ পুনঃ ॥ 
কৌপীন পরিয়া কর লঙ্জা-নিবারণ। 
মাণিয়! বাচিরা কর উদর-পোবপ. & 
কাহার লাগির1 অর্থ করহু সঞ্চয়। 
পিতা মাতা৷ ভাই বন্ধু কেহ কার নয় ॥ 
এক সুষ্টি অঙ্গে ছি দেহ-রক্ষা হয়। 
তবে কেন পাপে কর অর্থের সঞ্চয় ॥ 
অগ্তলি-পাত্রেতে পিয় ঝরণার জল । 
বহু পাত্র সংগ্রহ করিয়া কিবা ফল॥ 
কুবেক-সষান ফত আছে ধনিগণ। 
একদিন প্রেত-পুরে করিবে গন ॥ 
যে পথে হরিভ্র যাবে এ দেহ তাজিয়া । 
'অবন্ত সম্রাট বাবে সেই পণ হিয়া ॥ 
এই উপদেশ গুনি নারোজী ব্রাহ্মণ। 
আমাদের সঙ্গে চাহে করিতে গঙ্ষন ॥ 


নারোজী কহিল! সব স্ভীথ দেখাইব। 
তীর্থে তীর্থে আপনার পিছনে যাইব ॥ 
এত দিন চক্ষু অন্ধ ছিল ত্রাস্ধি-ধুষে। 
আজি হৈতে অস্ে-শস্ ফেলিলাম ভৃজে 
এই হত্তে কত নর-হত্যা করিয়াছি। 
এই সুখে ক জনে কটু বলিয়াছি ॥ 
আর না রহিৰ সুঞ্ি ভাকাতেক়্ পতি। 
কি পখ দেখালে হোয়ে অগতিত্ গতি । 
জঙ্গলের মধ্যে থাকি লা লুকাইরা। 
পাপে দেহ অয়ভায় জা! মেখি সাবিরা ॥ 





রাজপাট চৈতন্য-মঙ্গল--১৫৪০ পৃষ্টা । ১১৬৩ 


এত বলি দন্থ্যপতি সব তেয়াগিয়া |" 
চলিজ প্রভুর সঙ্গে কৌপীন পরিয়! ॥ 
কে কোথা চলিয়া! গ্রেল তবে দস্ুগণ | : . 
নারোতী মোদের সঙ্গে করে আগমন ॥ 


জয়ানন্দের চৈতনয-মঙ্গল। 


জয়ানন্দের জন্মকাল ১৫১১-১৫১৩ ৃষ্টান্বের মধ্যে কোন সময়ে। 
শেষ বিবরণ “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ৩৯১ পৃার জট । 


(গ্রস্থ-রচনা-কাল অনুমান ১৫৪০ খৃঃ।) 
মহাপ্রভুর শৈশব-সময়ে নবদ্ীপের অবস্থা । 


ধন্য ধন্য নবহীপ মধ্যে জন্ুবীপে। 

ধগ্য ধন্ত গৌড়দেশ উৎকল-সমীপে ॥ 
একচাকা খলকপুর পদ্মাবতী-কক্ষে । 
জন্মিল৷ অনন্ত মাঘমাসে শুর্লপক্ষে ॥ 
জাতকর্্ম করিয়া ঠাকুরে নাম থুইল। 
বাল্য-ক্রীড়া' করি কত আত্ম গ্রকাশিল ॥ নিত্যানন্দ। 
উন্মাদ বৈরাগ্য মহা-ওদ্ধত্য (১) দেখিয়া । 
শান্ত্রশীলে পড়াইল যজ্ঞহ্ত্র দিয়া ॥ 

মাত৷ পিতা ভ্রাতা কত দেখেন প্রকাশ। 
অষ্টাদশ বৎসরে ছাড়িল গৃহবাঁস ॥ 
প্রয়াগেতে যতিরাজ -শ্রীঈশ্বর পুরী । 
সন্ন্যাস লভিল তথা গুরু লক্ষ্য করি ॥ 
অবধূত-প্রেমে নিত্যানন্দ নাম ধরি। 
কাঁশীপুরে রহিলা সকল তীর্থ করি ॥ 


বঙ্গে রামনবল”গ্রাম লভ্যবতী ঠাকুরাঁণী। 
তার গর্ভে জন্মিলা অহৈত শিরোমণি ॥ ' 
কমলাক্ষ নাম নুতিকা-গৃহবাসে |: ' 
সথপ্রকাশ অদ্বৈত পদবী হব শেষে ॥ 





১) ত্ধত্য প্রতিভা) ' 


বিশ্বরূপ। 


নবন্ধীপে হেন সাহ- 


“কৃত জত্যাচার। 


পিরুয়া বাছগ। 


বঙ্-সাহিত্য-পরিচয়-। 


শচী-গর্জে অঃ কন! জন্মকালে মৈল।.(১) 
দৈব-নিবদ্ধনে দিন কত কাল গেল । 
জগরাধ মিশ্র হৈল মিশ্র পুয়ন্মর | 
সংকৰি পণ্ডিত মছাতার্বিক দুদায 1 
উগ্রতপ দেখি সর্ব লৌকে চমৎকার । 
্গান-সন্ধা! নিতাস্রাদ্ধ ভৃষ্নেব-আচীর ॥ 
বলি হোম জপ সন্ধ্যা পূজা ধূপ-্দীপে। 
শ্রীভাগবত-পাঠ করেন গৌবিন-সমীপে। 
আর এক পুত্র হৈল-বিশ্বরূপ নাম। 
ূর্ভিক্ষ জন্মিল বড় নবীপ-গ্রাম॥. 
নিরবধি ডাকা চুরি অরিষ্ট দেখিঞা। 
নানা দেশে সর্ব লোক গেল পলাইএা॥ 
তবে জগন্লাথ মিশ্র দেখিয়া কৌতৃকে।. 
বিশ্বকূপ-দশকর্ব করি একে একে 


আচম্ষিতে নবস্ধীপে হৈল রাজ-ভয়। 
্রাঙ্গণ ধরিঞ| রাজ! জাতি প্রাণ লন ॥ 
নবস্ধীপে শঙ্খধ্বনি গুনে যার ধরে । . 
ধন প্রাণ লয় তার জাতি-নাশ করে ॥ 
কপালে তিলক দেখে বজ্জনথত্র কান্ধে। 
ঘর-পার লোটে তার লৌহ-পাশে বান্ধে 
দেউল দেহর! ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী । 
প্রাণ-ঘয়ে স্থির নহে নরদ্বীপবাসী ॥ 
গঙ্গাক্গান বিরোধিল হাট ঘাট বত। 
অশ্বখ গনম বৃক্ষ কাটে শত শভ। 


পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক ববন। 
উচ্ছন্ন করিল নবন্ধীপের বাহ্ধণ ॥ 
বিষম পিরল্যা গ্রাম নরদ্ধাণের কাছে। 
রান্ধগে ববনে বা ফুর্গ'যুগে আছে ॥ . 


মে শীল শপ পানী পিশসত এ 


তি টি লিট এ কঃ 
| (১ চৈজ-ভাগবতে শচীদেবীর বছ. বাটা! হওয়ার কথ! উদ 


জাছে। এখানে আমরা ঠিক সংখ্যাট পাইলাী। 


বৈষ্ণব-চরিতাখ্যান-ন্জয়ানিদ্দের চৈতন্য-মঙ্গল-_-১৫৪০ খ্ু্টাব্দ। ১৬৬৫ : 


গৌড়েপ্বর-বিদ্বধানে দিল মিথ্যাবাদ। (১) 

নবন্ধীপ-বিপ্র তোমার করিব প্রমাদ; | 

গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হব হেন আছে।, ভবিষ্যন্থাণীতে ভয়। 
নিশ্চিন্তে না থাকহ প্রমাদ হব পাছে॥ 

নবদীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হব রাজা । .. 

নরকে লিখন আছে ধনু (২) প্রজা ॥ 


এই: মিথ্যা কথা রাজার মনেতে লাগিল। 

নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজ! আজ্ঞা দিল ॥ 

বিশারদ-ন্ুত সার্ববভৌম-উট্টাচারধ্য। 

সবংশৈে উৎকল গেলা ছাড়ি গৌড়রাজ্য ॥ 

উৎকলে প্রতাপরুদ্র ধনুর্খ় রাজা । বাস্ছদেবের উড়িয্যায় 
র্ব-সিংহাঁসনে মার্বভৌমে কৈল পুজা ॥ নি 

তার.ভ্রাতা বিষ্তাবাচম্পতি গৌড়ে.বসি। 

বিশারদ-নিবাস করিল বারাণসী ॥ 

বিগ্াবিরিঞ্চি বিছারণ্য নবদ্ধীপে। 

তষ্টাচাধ্য-শিরোমণি সভার সমীপে ॥ 


নদীয়া উচ্ছন্ন হেন শুনি গৌড়েশ্বর | 
রাত্রি-কালে স্বপ্ন দেখে মহাঘোরতর ॥ 
কালী খড়া-র্পরধারিণী দিগম্বরী। 
মুণ্ডমালা গলে কাট কাট শব্ধ করি॥ 
ধরিয়৷ রাজার কেশে বুকে মারে শেল। 
কর্ণ-রন্ধে নাসা-রন্ধে ঢালে তপ্ত তেল। 
আজি তোর গঙ্গায় ফেলিমু গৌড়পাট। 
ংশে কাটিমু তোর স্তী ঘোড়া ঠাট॥ 
গৌড়েন্্র বলিল মাতা মোর দেহে থাক। 
নবন্ধীপ ব্সাইব আক্জি প্রাণ রাখ ॥ 


হুসেন সাথের স্বপ্ন। 





0১) ঠিক মিথ্যা কথা কিনা বলাযায় না। চৈতন্ত-ভাগবতে দেখা 
য়, চৈতন্তদেবের শৈশবকালের প্রত্তিত1 ও সৌনরধ্য দেখিয়া! কেহ কেহ 
টবিযদ্াণী করিতেছিলেন, হয়ত ইনিই গৌড়াধিপ হইবেন। প্রচলিত 
যান না থাকিলে দরিত্র তান্ধণ-শিলুর প্রীতি এরপ' গৌর়ষের আয়োপ 
ঠরিবার কারণ কি? (২) ধনুর্দাসী। 







্ঃ 
৯৯৬৩৬ 


অত্যাচারের নিধায়ণ। 


৪ সক সপ সাপ ৩৮৯৯৮৭৪ এই ট ব কাজপ ৪ 


(১) রানার হতে দিত হয় ও গে তাহা গলে চন হা 
(২) উতার সয়াশি। 





নাকে খত দিল রাজ! তবে কালী ছাড়ে। 
ূর্ছা গেল গোড়েন্র ধরগীতলে পড়ে ॥ 


প্রভাতে কহিল স্বপ্ন রাজ-বিশ্বাসে। 
গুনিঞ| আশ্চর্য স্বপ্ন সর্ব লোক ত্রায়ে ॥ 
গৌড়েস্কের আজ্ঞা নবন্ধীপ দুখে ব্হু। 
রাজ-কর নাহি সর্ধ লোক চাষ চষু॥ 
আবি হৈতে হাট ঘাট.বিরোধ থে করে । 
রাত্-কর-দণ্ডী হয়ে ত্রিশূলে সে পড়ে ॥ (১) 
ঘ্বেউল দেছর] ভাঙ্গে অশ্বখ যে কা্টে। 
ব্রিশূলে চড়াহ তাকে নবন্বীপের ছাটে । 
বৈজ্ক ব্রাহ্মণ ঘত নবদ্বীপে বসে। 

নানা মহোৎসব কর যনের হরিষে 


নাট গীত বা্ছ বান্ধু প্রতি ঘরে ঘরে । 
কলসে পতাকা! উদ মন্দির-টপরে ॥ 
প্পের বাজার পড় গন্ধের উভার (২)। 
শঙ্ ঘণ্টা বাছ্ধুক মন্ত্র জয় অয়কার । 
পূর্বে যেমত ছিল নবদ্বীপ রাজধানী । 
তার শত গুণ অধিক যেন শুনি ॥ 
নবন্ধীপ-সীমাএ ববন বদি দেখ। 

আপন ইৎসাএ মার প্রাণে পাছে রাখ। 
দেবপুজ! কর মুখে যজ্ঞ হোম দান। 
হাট ঘাট মান! নাই কর গঞ্গাঙ্গান ॥ 
নবস্বীপের প্রদ্জাঞ কি মোর অধিকার । 
সত্য সত্য বলি আমি সংসারের সার ॥ 
রাজার আজ্ঞাএ নবদ্বীপ পুন; সবৃষ্টি। 
শরৎকালে রাত্রি-শেষে হইল পুষ্পবৃ্টি॥ 
মহাযহাজন বে ছাড়িয়াছিল গ্রাহ। 
নবধীপে আইল! সভে পূর্ণ হইল কাম 
চিন্তির! চৈত্ত-গদাধর-পর-ন্য। 
আনন্দে ন্দীরাধণ্ড রচে জয়ানন ॥ 


লি অব সপ ১৩০ 7 সা কাপ দিউউজাঞস৫ মি 


০ লিলি 


ছঁরফব-চরিতাখ্যান--জয়ানন্দের চৈতগ্য-মঙ্গল _ ১৫৪০ গা । | ১৬৬৭. 
'শ্রীচৈতচ্যের বৈরাগ্য। 
নালয় চন্দন মাল! না পরে বসন। 

নিগমে (১) বসিঞা থাকে কানে সর্বক্ষণ । 


' চাঁচর কেশনা বাদ্ধে না গুনে কারো! কথা। 
ভোর-ছুপর-বেলা গৌর যাঁয় যণা তথা । 


রহা রহ! বৈ নদীয়ার লোক 
আমার গৌরাহ্ৃ কোণা ধাবে। 
আমার শপথ লাগেষদি কেহ না রহাবে॥ ফ ॥ 


আগম নিগম গীতা পুথি বাম করে। 
করঙ্গ বাধিল গোর! কটির উপরে 1 
গজেন্্র-গমনে যায় উলটি না চায়। 
আউলাইল মাথার কেশ শচী পাছু ধায়। 
কর্পূর তাম্ুল ছাড়ি প্রিয় কৃষ্ণকেলি। 
কনক-কুগডল হার হিরণ্য-মাছুলী ॥ 
ছাড়িঞা পালক্ক-শয্যা ভূমে নির্রা মাঁয়। 
কিরে কিরে করি ঘন ডাকে উর্ধ-রায় ॥ 
না করে স্নান'গৌর না করে ভোজন । 
না করে শ্রীঅঙ্গে বেশ তৈল-উদবর্তুন ॥ 
দূর গেল সন্ধ্যা তপ্পণ দেবার্চনা । 

দূর গেল মন্ত্র জাপ্য তুলদী-বনানা ই 
নিরবধি সুগন্ধী পরাণ অঙ্গে 'যার। 

কত পরিহাস প্রিয় গদাধর সার ॥ 
শ্রীনিবাস মুরারি গুপ্তেরে না কহিষ্ষা। 
একলা! চলিল! প্রভু বৈরাগ্য হইয়া 
করস্ক কৌগীন পুথি দূরে ফেলাইয়া 
নেউটিয়া নিল মায়ে মন্দিরে লইয়া! ॥ 
বিষুগ্রিয়া-ঠাকুরানী চরণে পড়িয়া । 
কোথায় চলিবে প্রভু আমারে ছাড়িয়! ॥ 





(১) নির্জনে । 


শচীর ক্রুপ! দেখি বৈষাবী ম্লালিরী। 
কান্দিতে লাগিলা ধাতী-মাতা নারায়নী ॥ 
গৌরাঙ-বৈরাগ্য নবস্থীপে নাহি হুখ। 
জয়ানন্দ বলে পাবি সদ! অধোমুখ ॥ 


বিষুতপ্রিয়! প্রবোধিয়া চলিল! সন্যাস ॥ 
আগম নিগম গীতা করক্প কৌপীন। 
'বৈষ্াগ্যে সংসার ছাড়ি হৈলা উদ্লাসীন ॥ 
বিংহাসন পালক্ক ছাড়িয়া ভূমি-শব্যা | 
ছাড়িল বুন্দার সেবা কৃষ্ণ পরিচর্যা! ! 
লক্ীর_বিলাস ছাড়ি তরুতলে বাস। 
বৈরাগ্য ছাড়ি বাট হইল স্্যাস ॥ 
রত্ব-কুগুল হার ছিরপ্য-মাঢ়লী। 
স্থখময় বসন না পরে কৃফ্ককেলি । 
বিফুতৈল ছাড়ি প্রত সুগন্ধী পরাগ । 
টাচর কেশ ধুলায় ধুসর তিন ভাগ ॥ 
যে ঠাকুর দিব্য-মালা পরে শত শত। 
সে প্রতুর গলে নাম-ডোর-গ্রস্থ কত! 
যে অক্ধে চন্দনাগ্ুরু কত্ত রী ম্ুন্দর। 
সে অঙ্গ কীর্তনানন্দে ধুলায় ধুসর ॥ 
স্থবাসিত কপূর তান্ছুল যার যুখে। . 
সে প্রত হরীতকী ফল খাএ কোন্‌ স্বখে ॥ 
মা-বৈরাগ্য দেখি পার্যদ-উন্মাদ । 

তা দেখি, গৌরাঙ্গ সভায় করিল প্রসাদ ॥ 


ছেনকালে নিত্যানন্দ নবন্ধীপে জাসি। 
সন্লযাস-রহন্ত ফত গোরাঙ্গে প্রকাশি॥ 
শুনিয়। আনমাময় হইল গোরচজ্জ। . 
: গা পার হৈয়! আগে রৈলা নিত্যানন্। ॥ 
সহ দত বৈ ধোবিন কর্দকায়। 
মোর সঙ্গে জাইস কাটোযা গল্লাপার ॥ 
বানথদেৰ দত্ত গারাবর রাখী ॥ 
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বক্রেশ্বর পণ্ডিত ভগাই গঙ্গাদাস। 

. তোম! সভা বিদ্ঞমানে লইব সন্যাস ॥ 
চিন্তিয়! চৈতন্ত-গদাধর-পদ-হন্দ 
আনন্দে বৈরাগ্য-খণ্ড গায় জয়ানন্ন। 


কাটোয়া-নগর | 


ধন্ত ধন্ত কাটোয়।-নগর কেশব ভারতী বথা। 
মহাভাগবত দ্বিজ শত শত তগ্তধার! নদী যথা | 
্থতার সঙ্গম ইঞ্টকা-রচিত প্রাচীর সুন্দর মঠে। 

কূপ তড়াগ নুযন্ত্রিত চত্বর বিরাঁজিত গল্লাতটে ॥ 

আত্ম পনস গুবাক নারিকেল চম্পক তাল কদন্বে। 
বেল নারঙ্গ হরীতকী মন্দার বকুল নিষ্বে ॥ 

শারী শুক চক্রবাক পারিজাত ময়ূর হংস কোকিলে। 
মল্লিকা মালতী কেশর কেতকী মত্ত মধুবত মেলে । 
সভার মন্দিরে তোরণ-কলস ধবজ-পতাক৷ বিচিত্রে। 
শঙ্খ মৃদক্গ রবাব সুমধুর চন্্রাতপাদি বিচিতে ॥ 

গন্ধ পুষ্প ধুপ দীপ নিরন্তর পুম্পের বাজার পড়ে। 
পুষ্পোষ্ঠান রম্য রমা স্থান দেব-দেবালয় গড়ে ॥ 
দিব্য-মৃত্তি যত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সর্বশান্ত্রে বিশারদে। 
কাটোয়া-নগরী যেন সুরপুরী সর্বসখ-প্রমোদে ॥ 
দেব-খাষি-মুনি-স্থান সুরধুনী কপট সন্ন্যাস-বেশে। 
নাস চক্রবর্তী কেশব ভারতী পুষ্প শতাবধি শেষে । 
ব্াহ্মণ-কুমারী ইন্দ্র-বিগ্যাধরী কাটোয়া-নগরী বসে । 
রূপ-লাবণ্য ঘত ত্রিজগৎ মোহিত বচনে মাণিক্য খসে ॥ 
নাছে বাটে বাটে হাটে নিরন্তর স্বস্তিক সিদ্দুর-লেখা। 
ধ্ব-কলস চূতাছুর-পল্লব দিব্য চন্ত্রাতপ শাখা ॥ 

সবধি মধু ঘ্বৃত কজ্ছল রোচনা দর্পণ ধান্ত রজত। 
কাঞ্চন-জড়িত রজত-চামর ধূপ দীপ শত শত ॥ 

পূর্বে ইন্্েশ্বর-বাট মনোহর উত্তরে আছরে গঙ্গা । 
মধ্যে কাটোয়! গুপ্ত-বারাণসী নিত্য নবরদ্ব-সঙ্গা ॥ 
গোধুলি-সময়ে মৃদঙ্গ-শঙ্খ-ধ্বনি প্রমোরদে। 

ভূদেব সম্পদ্ধি দিব্য পরিচ্ছদ তর্ক সাহিত্য বিলোদে ॥ 


৯৪৭ 





বঙ্-সাহিত্য-পরিচয়। 
গুপ-বায়াণলী কাটোয়া-নিবাসী দরশনে পাতক খণ্ডে। 
শ্রবণে মুক্তি নিত্য শদ্ধমন্থি মহাপাপ খণ্ডে দণ্ড দণ্ডে। 
চিন্তিয়! চৈতন্ত-গদাধর-প্রীণনাথ-পদপক্ষজ-মকরলো । 
চৈতন্ত-যজল নিগম নিগুড়ে গায় দ্বিজ জয়ানন্দে ॥ 


বপ্ণাবন-তীর্ধে রূপ-সনাতন-মিলন। 
কেলি-মগ্ডপ কল্নতরু আর কেশীঘাট। 
উদ্ধবের ঘর ভ্রাতৃবধ শিলাপাট ॥ 
সমুদ্রধাট কালিহ্‌দ নন্দালয়। 

একে একে দেখি বুন্দাবনে জলাশয় ॥ 
ছেনকালে দবির খাশ (১) ভাই ছুই জনে। 
দেখিয়৷ চৈতন্ত চিনিলেন ততক্ষণে ॥ 
মহাবৈরাগ্যমৃত্তি মৃত্তিকার ভাও সঙ্গে । 
নিরবধি প্রেমধার! পুলক সর্বাঙ্গে ॥ 
বতেক সম্পদ তার! তৃণজ্ঞান করি । 
বুন্দাবনে ভ্রমে অকিঞ্চন-বেশ ধরি ॥ 
ঈশ্বর দবির খাশ তাই সনাতন । 
গোড়েন্জ-সম্পদ ছাড়ি হৈল! অকিঞ্চন ॥ 
সহস্রেক ঘোড়া বার আগে-পিছে দৌড়ে । 
বাইশ লক্ষ স্বর্ণ পৌত! থাকিল সে গোড়ে ॥. 
পূর্বে ভার! ব্রক্ধার মানস-পুত্র ছিল। 
শাপ-্রষ্ট ছুই ভাই পৃথিবী জন্মিল ॥ 
চৈতন্ত-নর্শনে ভার শাপ-বিমোচন। 
গোসাঞ্জ নাম থুইলেন রূপ-সনাতন ॥ 
গোসাঞ্জি বলেন হৈল! দবির খাশ। 
রূপ-সনাতন করি খ্যাতির প্রকাশ ॥ 
দবির খাশেরে কৃপা করি গৌরচজ। 
মধুর দেখিয়৷ তবে গেল! সেতুবন্ধ ॥ 
শিবকা্ী বিষ্লুকাঞ্ধী মধ্যে মহারণো। 
দ্রাবিড় ডাহিনে ধুইঞ| চলিলা চৈতন্তে ॥ 


(১). রগ-সনাতনের মুসলমালী না দবিয(মাশ-ও সাকর দি 
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সি 


॥ 


ীতজ্ন্য্য-ভ্ডাশীহ্ষভি। 
রন্দাবনদাস-প্রণীত। 


০ এ হা 


বৃন্দীবনদীসের জন্ম ১৫০৭ খুষ্টানে ও মদন ১৫৮৯ খৃষ্টান্ে। বিশেষ বিবরণ 


“বঙ্গভ যা ও সাভিতোস্র '১৪৫-৪৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 


চৈতন্য-সঙ্ষিগণের আবির্ভাব ও তৎসময়ে 
নবদীপের অবস্থা | 


কারে জন্ম ননদ্বীপে কারো চার্টগ্রামে । 
কেছো বাটে ৪ডদেশে শ্রীহটে পশ্চিমে ॥ 
নানাস্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ । 
নবদীপে আসি হৈল সভার মিলন | 
নব্দ্বীপে হইব প্রভ্ুব অবতার । 

অতএন ননদ্বীপে মিলন সভার ॥ 
নবদীপ-হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞ্জি। 
বহি অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্ত-গোসাঞ্জি | 


সব্ধ-বৈষ্ণবের জন্ম নবদ্বীপ-গ্রামে | 

কোনে মহাপ্রিয়ের সে জম্ম অন্ত স্থানে ॥ চৈতন্য-পার্ষদগণ | 
শ্রীনাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পর্ডিত। 

শ্রীচত্রশেখর দেৰ ত্রেলোকা-পুঁজিত ॥ 

ভবরোগ-বৈগ্ঠ শ্রীমুরারি নীম যার । 

প্রীহটে এ সব বৈষ্ণবের অবতার ॥ 


পুগুরীক বিগ্ভানিধি বৈষ্ণব-প্রধান। 
চৈ্ন্য-বল্লভ তত বাজুমেব নাষ ॥ 
চাঁটিগ্রামে হৈল ইহ! সভার প্রকাশ । 
বুঢনে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস । 


১১৭২ 


গজ বার্ছাত শে 
ভত্তগণ জন্মাইজেন 
কেন? 


 বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


যাচ-মাঝে এক-চাক! নাদে আছে গ্রাম । 


তহ্ি' অবতীর্ণ নিত্যানন্দ ভগবান ॥ 
হাড়াই পঙ্িত নাম শুদ্ধ বিপ্রয্ষাজ। 
মূলে সর্বপিত! তানে করি পিতা-ব্যা্। 
কপা-সিদু ভক্তিগাত! শ্রীবৈফব-ধাষ। 
রাড়ে অবতীর্ণ হৈল! নিভ্যানন্দ-নাম ॥ 
সেই দিন হৈতে রাঢ়-মগুল সকল। 
পুনঃ পুনঃ বাড়িতে লাগিল সুমঙ্গল॥ 
তিরোতে পরমানন্ন-পুরীর প্রকাশ। 
নীলাচলে যার সঙ্গে একত্রে বিলাস ॥ 


গঙ্গা-তীর পুণাস্থান সকল থাকিতে । 
বৈষব জন্ময়ে কেন শোচা দেশেতে ॥ 
আপনে হুইল! অবতীর্ণ গঙ্গা-তীয়ে । 
সঙ্গের পার্ধদ কেনে জন্মায়েন দূরে ॥ 
যে যে দেশ গঙ্গা-হরিনাম-বিবঙ্জিত। 
যে দেশে পাওব নাহি গেলা কদাচিত । 
সে সব জীবেরে কষ বসল হইয়া । 
মহ্থাভক্ত সব জন্মায়েন আজ! দিয়া! ॥ 
সংসার তারিতে প্রীচৈতন্স-অবতার । 
আপনে শ্রীমুখ করিয়াছেন অঙ্গীকার ॥ 
শোচা দেশে শোচ্য কুলে জাপন-সহান। 
জন্মাইয়! বৈফব সতারে করে ত্রাণ ॥ 
যে দেশে যে কুলে নৈঝব অবতরে | 
তাহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিততয়ে ॥ 
যে স্থানে বৈফবগণ করেন বিজয় । 
সেই স্থান হর অতিপুখ্য-তীবর্ষয় ॥ 
অতএব সর্বদেশে নিজ-তকগণ। 
অবতীর্ণ কৈল! গ্রচৈতন্ড-নায়াযণ ॥ 
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নবস্বীপ+ছেন গ্রাম ত্রিতুবনে নাঞ্ি। 
যহি' অবতীর্ণ হৈল৷ চৈতন্ত-গোসাঞ্চি ॥ 
অবতরিবেন প্রভু জানিঞা বিধাতা । 
সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথ! ॥ 


নবদ্বীপের সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে । | 
একে গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে ॥ তি 
ত্রিবিধ বয়সে একো জাতি লক্ষ লক্ষ 

সরস্বতী-দৃষ্টিপাতে সভে মহাদক্ষ ॥ 

সভে মহা-অধ্যাপক করি গর্ব ধরে । 

বালকে-হে। ভট্টাচার্্য-সনে কক্ষা করে ॥ 

নান! দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়। 

নবদ্বীপ প়িলে সে বিষ্ভা-রস পায় ॥ 

অতএব পঢ়য়ার নাহি সমুচ্চয় (১)। 

লক্ষকোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয় ॥ 

রমা-দৃষ্টিপাতে সর্ব লোক সুখে বসে। 

ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার-রসে (২)॥ 


কষ্ণনাম-ভক্তিশূন্ত সকল সংসার । 
প্রথম-কলিতে হৈল ভবিষ্ু-আচার ॥ 
ধর্ম-কর্ম্ম লোক সভে এই মাত্র জানে। 
মঙ্গল-চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥ 
দস্ত করি বিষহরি পুজে কোন জনে । 
পুত্বলি করয়ে কেছে! দিয়া বছধনে ॥ 
ধন নষ্ট করে পুন্ত্র-কন্তার বিভায়ে। 
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়ে ॥ 
যেবা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী মিশ্র সব। 
তাহার1-হো না জানয়ে গ্রন্থ-অন্ুভব ॥ . 
শাস্ত্র পাইতে সবে এই কর্ন করে। 
শ্রোতার সহিতে যম-পাশে বন্ধি মরে ॥ 
না বাখানে যুগধর্্ম কৃষ্ণের কীর্ভন। 
দোষ বহি গুণ কারো! না করে কখন ॥ 





র (১) সমুচ্চয় সংখ্যা । (২) ব্যবহার-রসে -লৌকিক 
হারের আমোদে। টা 
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জীবের ছু:থে অন্বৈতের 
কষ্ট, ও চৈহস্ত-জবতার। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
যেব! সব বিরক্ত তপস্থী অভিমানী । 
তা সভার মুখেছ নাহিক হরি-ধ্বনি ॥ 
অতি বড় স্ুক্কৃতি সে কানের সময়। 
গোবিন্দ পুগুয়ীকাক্ষ নাম উচ্চারয় ॥ 
গীতা ভাগবত যে যে জনে বা পড়ায়। 
ভক্ষির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বার ॥ 


এই মত বিষুমায়া-মোহিত সংসার । 
দেখি ভক্ত-সব দুঃখ ভাবেন অপার ॥ 
কেমতে এ সব ভীব পাইব উদ্ধার । 
বিষয়-স্থখেতে সব মক্িল সংসার || 
বলিলেও কেছে। নাহি লয় কৃষ্ণ-নাম। 
নিরবধি বিচ্কা কুল করেন ব্যাখ্যান ॥ 
স্বকার্যয করেন সব ভাগবতগণ। 
রুষ্ণ-পুজা গঙ্গাঙ্গান কষেের কথল ॥ 
সভে মেলি জগতেরে করে আশীর্বাদ । 
শী কুষ্চচন্ছ করে সভারে প্রসাদ ॥ 


সেই নবন্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণা | 
অদ্বৈত আচার্য নাম সর্ব-লোকে ধন্ত ॥ 
জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর | 
কুফ-ভক্তি বাখানিতে যে-ছেন শঙ্কর ॥ 
ত্রিভুবনে আছে বত শাঙ্ত্-পরচার । 
সর্বত্র বাথানে রষ্খপদ-ভক্তি-সার ॥ 
তুলসী-মঞ্জরী সহিত গঙ্গাজলে। 
নিরবধি সেবে কৃ মহা-কুতৃহলে ॥ 
অতএব অদ্বৈত বৈফাব-অগ্রগণ্য | 
নিখিল-বরঙ্ধাণ্ডে যার ভক্তিযোগ ধন্ত ॥ 


এই মত জৈত বৈসেন নঙিয়ায়। 
তক্তিযোগ-শৃ্ত লোক দেখি ছুঃখ পাঁয়।। 
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে। 
কফ-পৃজ! কৃফ-তক্তি কারে! নাহি রাসে। 
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বাণ্ডলী পূজয়ে কেহো! নানা উপহারে । 
মস্ত-মাংস দিয়া কেহে! যক্ষ-পূজ! করে ॥ 
নিরবধি নৃত্য-গীত-বাছ-কোলাহলে। 
না গুনে কষ্চের নাম পরম-মঙ্গলে ॥ 
রুষণশূন্য মঙ্গলে দেবের নাহি সুখ । 
বিশেষে অদ্বৈত বড় পায় মনে দুঃখ ॥ 
স্বভাবে অদ্বৈত বড় কারণ্য-ৃদয়। 
জীবের উদ্ধার চিন্তে হইয়! সদয় ॥ 
মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার । 
তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার ॥ 
নিরবধি এই মত সঙ্কল্প করিয়া । 
সেবেন শ্রীকৃষ্তন্ত্র এক-চিত্ত হৈয়! ॥ 
অদ্বৈতৈর কারণে চৈতন্ত-অবতার । 
সেই প্রভু কহিয়৷ আছেন বার বার ॥ 


সেই নবদ্বীপে বৈসে পণ্ডিত শ্রীবাস। অপরাপর পার্যদগণ। 
যাহার মন্দিরে হৈল চৈতন্ত-বিলাস ॥ 

সর্বকাল চারি ভাই গায় কৃষ্ণ-নাম। 

ত্রিকাল করয়ে কৃষ্ণ-পূজা গঙ্গাঙ্গান ॥ 

নিগৃঢ়ে অনেক সার বৈসে নদিয়ায়। 

পূর্বেই জন্মিলা সভে ঈশ্বর-আজ্ঞায় | 

শ্রীচন্ত্রশেথর জগদীশ গোপীনাথ। 

শ্রীমান্‌ মুরারি শ্রীগরড় গঙ্গাদাস। 

একে একে বলিতে হয় পুস্তক-বিস্তার । 

কথার প্রস্তাবে নাম লইব জানি যার ॥ 


চৈতন্যের গয়ায় গমন ও ভক্তি-লাভ। 


স্নান করি পিডৃ-দেব করিয়া! অর্চন। 
গয়াতে প্রবিষ্ট হৈলা শ্রীশচী-নন্দন ॥ 
গয়া-তীর্ঘরাজে প্রভু প্রবিষ্ট হইয়!। 
নমস্কার করিলেন প্রভু শ্রীকর যুড়িয়! ॥ 
্রঙ্গকুণ্ডে আসি প্রভূ করিলেন জান । 
যথোচিত কৈলা পিভৃ-দেবের সম্মান ॥ 


১৯১৭৩ 
চজতেড়। 


চৈতস্তের প্রাথমিক 
ভক়ি-সৃচন]। 


ঈন্বয়-পুয়ীর আগমন। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
তবে আইলেন চক্রবেড়ের ভিতরে | 
পাদপন্ধ দেখিবারে চলিলা সন্থরে ॥ 
বিপ্রগণে বেটিয়াছে শ্রীচরণ-স্থান। 
প্রীচরণে মালা যেন দেউল-প্রমাণ | 
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ বস্ত্র অলঙ্কার । 
কত পড়িয়াছে লেখা-যোথা নাহি তার ॥ 
চতুর্দিগে দিব্য রূপ ধরি বিপ্রগণ। 
করিতেছে পাদপ্স-প্রভাব-বর্ণন ॥ 
কাশীনাথ হদয়ে ধরিল! যে চরণ । 
যে চরণ নিরবধি লক্ষ্মীর জীবন ॥ 
বলি-শিরে আবির্ভাব হৈল যে চরণ। 
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জন || 
তিলাধ্ধকে! যে চরণ ধ্যান কৈলে মাত্র । 
যম তার ন! হয়েন অধিকার-পাত্র ॥ 
যোগেশ্বর সভেরো দুর্মভ যে চরণ। 
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জন ॥ 
যে চরণে ভাগীরথা হইল প্রকাশ । 
নিরবধি হৃদয়ে না ছাড়ে যারে দাস ॥ 
অনন্ত-শষ্যায় অতি প্রিয় যে চরণ । 
সেই এই দেখ বত ভাগ্যবস্ত জন ॥ 


চরণ-প্রভাব শুনি বিপ্রগণ-মুখে। 
আবিষ্ট হইলা প্রতু প্রেমানন-ন্ুখে ॥ 
অশ্রধারা বছে ছুই শ্রীপন্স-নয়নে। 
লোমছর্য কম্প হৈল চরণ-দর্শনে ॥ 
মর্ধ জগতেয় ভাগ্যে প্রভু গৌরচন্তর। 
প্রেম-ভক্ি-প্রকাশের করিল! আরম্ত ॥ 
অবিচ্ছির গজ! বহে প্রতুর নয়লে। 
পরম অভ্ভুত রহি দেখে বিপ্রগণে ॥ 


দৈবযোগে ঈশ্বরপুরীও সেইক্ষণে। 
আইলেন ঈশ্বর-ইচ্ছায় সেই স্থানে ॥ 
ঈশ্বরপুনীরে দেখি ্রীগৌরনুন্দয। 
নমস্করিলেন ধড় করিয়া আর ॥ 
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ঈশ্বরপুরীও গৌরচন্দ্রেরে দেখিয়া । 
আলিগ্ন করিলেন মহা-হর্য হৈয়া ॥ 
দোহার বিগ্রহ দৌহাঁকার প্রেম-জলে। 
সিঞ্চিত হইলা! প্রেমানন্দ-কুতৃহলে ॥ 
প্রত বোলে গয়াযাত্রা সফল আমার । 
যতক্ষণে দেখিলাউ চরণ তোমার ॥ 
তীর্থে পিওড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ । চৈতম্যের কাকুবাদ। 
সেহো যারে পিও দিয়ে তরে সেই জন ॥! 
তোমা! দেখিলেই মাত্র কোটি পিতৃগণ। 
সেই ক্ষণে সর্ধ-বন্ধ পায় বিমোচন ॥ 
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান । 
তীর্থেরে। পরম তুমি মঙ্গল-প্রধান ॥ 
ংসার-সমুদ্র হৈতে উদ্ধারে! আমারে । 
এই আমি দেহ সমর্পিলাউ তোমারে ॥ 
কৃষ্ণ-পাদপদ্মের অমৃত-রস-পান। 
আমারে করাও তুমি এই চাহি দান ॥ 


বোলেন ঈশ্বরপুরী শুনহ পণ্ডিত। পুরীর উদর 
তুমি যে ঈশ্বর-অংশ অতি স্থুনিশ্চিত ॥ 
যে তোমার পাুত্য ষে চরিত্র তোমার। 
সেহে। কি ঈশ্বর-অংশ বই হয় আর ॥ 
যেন আজি আমি শুভ স্বপ্ন দেখিলাড । 
সাক্ষাতে তাহার ফল এই পাইলাঙ ॥ 
সত্য কহি প্ডিতি তোমার দরশনে। 
পরানন্দ-ম্থখ যেন পাই অনুঙ্ষণে |! 
যদবধি তোম! দেখিয়াছি নদিয়ায়। 
তদবধি চিত্তে আর কিছু নাহি ভায় ॥ 
সত্য এই কহি ইথে কিছু অন্য নাই। 
রুষ্-দরশন-স্ুখ তোম। দেখি পাই || 


শুনি প্রিয় ঈশ্বরপুরীর সত্য বাফ্য। 

হাসিয়া বোলেন প্রভু মোর বড় ভাগ্য ॥ 

এই মত কত আর কৌতুক-সভ্ভাষ। 

যত হৈল তাহা! বর্ণিবেন বেদবাস ॥ 
৯৪৮ 


পিগুঘান ও তীর্থ 
দর্শন । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 

তবে প্রভু ভান স্থানে অগ্গমতি লৈয়! | 
তীর্থশ্রান্ধ করিবারে বসিলা আসিয়া ॥ 
ফন্তু-তীর্থে করি বালুকার পিগ-দান 
তবে গেলা গিরি-শঙ্গে প্রেত-গয়া-স্থান ॥ 
প্রেত-গধা শ্রাদ্ধ করি শ্রীশচী-নন্দন | 
দক্ষিণায়ে বাকো তুষিলেন বিপ্রগণ ॥ 
তবে উদ্ধারিয়া পিতৃগণ সন্ত । 
দক্ষিণ-মানসে চলিলেন হর্য হৈয়! ॥ 
তবে চলিলেন প্রত শ্রীরাম-গয়্ার়। 
রাম-অবতারে শ্রান্ধ করিলা যথায় ॥ 
এছো অবতারে সেই স্থানে শ্রাঙ্ধ করি। 
তবে বুধিষ্ঠির-গয়! গেলা গোরছরি ॥ 
পূর্বে ঘুধিষ্টির পিগু দিলেন তথায়। 
সেষ্ট প্রীতে তথ শ্রান্ধ কৈলা গৌররায় ॥ 
চতু্দিগে প্রভুরে বেছিয়া বিপ্রগণ। 
শ্রান্ধ করায়েন সভে পড়ান বচন ॥ 
শ্রান্ধ করি প্রত পি ফেলে যেই জলে। 
গয়ালি ব্রাঙ্গণ সব ধরি ধরি গিলে ॥ 
দেখিয়া! হাসেন প্রত শ্রীশচী-নন্দন। 

সে সব বিপ্রেরে! যত থণ্ডিল বন্ধন ॥ 
উত্তর-মানসে গ্রাতু পিগুদান করি। 
ভীম-গয়া! করিলেন গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥ 
শিব-গয় ব্রক্ষ-গয়া আদি কত আছে। 
সব করি যোড়শ-গয়ায় গেলা পাছে ॥ 
যোড়শ-গরায় প্রভু যোড়শী করিযা। 
সভারে দিলেন পিপ্ড শরদ্ধাযুক্ত হৈয়! ॥। 
তবে মহা প্রতু বঙ্গকৃণ্ডে করি গ্জান। 
গয়া-শিরে আসি করিলেন পিগুদান | 
দিবামালা চন্দন জীহন্তে প্রভূ লৈয়া। 
বিষু-পদ্-চিহ্ন পুজিলেন ভর্ধ হৈয়! | 


এই মত সর্যস্থামে জানধাদি করিয়া। 
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তবে মহাপ্রভু কথোক্ষণে সুস্থ হৈয়া। 
রন্ধন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া! ॥ 
রন্ধন সম্পূর্ণ হৈল ছেনই সময়। 
আইলেন শ্রীঈশ্বর পুরী মহাশয় ॥ 
প্রেমযোগে কৃষ্ণ-নাম বলিতে বলিতে। 
আইলেন মত্ত-প্রায় ঢুলিতে ঢুলিতে ॥ 
রন্ধন এড়িয়! প্র পরম সন্রমে। 
নমস্করি তানে বসাইলেন আসনে ॥ 
হাসিয়া বোলেন পুরী শুনহ পণ্ডিত। 
ভাল ত সময়ে হইলাঙ উপনীত ॥ 


প্রতু বোলে যবে হৈল ভাগোর উদয়। ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে 
এই অন্ন ভিক্ষা আজি কর মহাশয় ॥ বহার, 
হাসিয়া বোলেন পুরী তুমি কি খাইবে। 
প্রভু বোলে আমি অন্ন রান্ধিবাউ সবে ॥ 
পুরী বোলে কি কাধ্যে করিবে আর পাক। 
যে অন্ন আছয়ে তাহি কর ছুই ভাগ। 
হাঁসিয়৷ বোলেন প্রতু যদি আমা চাও । 

ষে অন্ন হৈয়াছে তাহ তুমি সব থাও ॥ 
তিলার্ধেকে আর অন্ন রান্ধিবাউ আমি। 
না কর সঙ্কোচ কিছু ভিক্ষা কর তুমি ॥ 
তবে প্রভু আপনার অন্ন তানে দিয়া । 

আর অন্ন রান্ধিতে লাগিলা হর্য হইয়া ॥ 
হেন কৃপা প্রভুর ঈশ্বরপুরী-প্রতি। 
পুরীরে! নাহিক কষ্ণ-ছাঁড়া অন্য মতি ॥ 
্রীহস্তে আপনে প্রভু করে পরিশন। 
পরানন-ুখে পুরী করেন ভোজন । 

সেই ক্ষণে রমা-দেবী অতি অলক্ষিতে । 
প্রভুর নিমিতে অন্ন রাদ্ধিলা ত্বরিতে ॥ 
তবে প্রতু আগে তানে ভিক্ষ! করাইয়া । 
আপনেও ভোজন করিলা হর্য হৈয়া ॥ 
ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে প্রতুর ভোজন। 
ইহার শ্রবণে মিলে কুষ্ক-প্রেম-ধন ॥ . 


১১৮৩ 


ভুষায়হটে। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
তবে প্রত ঈশ্য়পুরীর সর্ব-অঙ্গে। 
আপনে প্রীহস্তে লেপিলেন দিব্য-গন্ধে ॥ 
যত গ্রীত ঈশ্বরের ঈশ্বরপুরীয়ে। 
তাহা বর্ণিবারে কোন্‌ জন শক্তি ধরে ॥ 


আপনে ঈশ্বর শ্রচেতন্ ভগবান্‌। 
দেখিলেন ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান । 

প্রভু বোলে কুমারহটেরে নমস্কায়। 
প্রাঈশ্বরপুরীর যে এামে অবতার ॥ 
কান্দিলেন বিস্তর চৈতন্ঠ সেই স্বানে। 
আর শব কিছু নাই ঈশ্বরপুরী বিনে ॥ 
সে স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রন তুলি। 
লইলেন বহি্বযাসে বান্ধি এক ঝুলি 
প্রতু বোলে ঈশ্বর পুরীর ভন্মস্থান। 

এ মৃত্তিকা মোঠর ভাবন-ধন-প্রাণ ॥ 
ছেন ঈশ্বরের গীত ঈশ্বরপূরীরে । 
ভকেরে বাড়াতে প্রত সব শক্তি ধরে ॥ 
প্রত্থ বোলে গয়! করিতে যে আইলা । 
সত্য হৈল ঈশ্বরপুরীরে দেখিলাঙ ॥ 


আর দিনে নিতে ঈশ্বরপুরী-স্থানে। 
মনত্দীক্ষা চাহিলেন মধুর বচনে। 

পুরী বোলে মন্তু বা বলিয়৷ কোন্‌ কথা । 
প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে সর্বধ!। 
তবে তান স্থানে শিক্ষার নারায়ণ 
করিলেন দশাক্ষর ম্ছের গ্রহণ ॥ 

তবে প্রত প্রদক্ষিণ করিয়া পুরীয়ে। 

প্র বোলে দেহ মি দিলা তোমারে | 
হেন শুভ দৃষ্টি তুমি করছ আমারে । 

যেন আমি ভাসি ক্-প্রেমের সাগরে ॥ 
সনিঞা প্রতুয় বাকা প্রীশ্বরপূরী। 
প্রতুরে দিলেন আলিঙ্গন বক্ষে ধরি ॥ 
,দৌহায় নয়ন-জলে দৌহার পরীর । 
সিঞিত হইল প্রেছে কেছে! নহে স্থির | 


বৈষ্ব-চরিতাখ্যান-_রন্দাবনদাস--১৫০৭-১৫৮৯ ধ্র্টান্দ | ১১৮ 


হেন মতে ঈশ্বরপুরীরে কৃপা করি। 
কথোদিন গয়ায় রহিলা গৌর-হরি ॥ 


আত্ম-প্রকাশের আসি হইল সময়। 

দিনে দিনে বা়ে প্রেম-ভক্তির বিজয় ॥ 
একদিন মহা প্রভূ বসিয়া নিভৃতে । 
নিজ-ইই্-মন্ত্রধ্যান লাগিল! করিতে ॥ 
ধ্যানানন্দে মহাপ্রভু বাহ্‌ প্রকাশিয়া | 
করিতে লাগিল প্রভু রোদন ডাকিয়া।। 
কৃষ্ণরে বাপরে মোর জীবন-শ্রীহরি । 
কোন্‌ দিগে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি ॥ 
পাইলে! ঈশ্বর মোর কোন্‌ দিগে গেলা । 
শ্লোক পি পড়ি প্রভূ কান্দিতে লাগিলা ॥ 
প্রেম-ভক্তি-রসে মগ্র হইল! ঈশ্বর । 

সকল শ্রীঅঙ্গ হৈল ধুলায় ধুসর ॥ 
আর্তনাদ করি প্রভু ভাকে উচ্চৈম্বরে । 
কোথা গেলা বাপ কৃষ্ণ ছাড়িয়৷ মোহরে ॥ ভক্তির উচ্ছাস। 
যে প্রভু আছিলা অতি পরম-গম্তীর | 

সে প্রভূ হইল প্রেমে পরম-অস্থির ॥ 
গড়াগড়ি যাবেন কান্দেন উচ্চৈ-ম্থরে | 
ভাঁসিলেন নিজ-ভক্তি-বিরহ-সাগরে ॥ 
তবে কথোক্ষণে আসি সব্ব-শিষ্যগণে | 
স্বস্থ করিলেন আসি অশেষ যতনে ॥ 

প্রভু বোলে তোমরা সকলে যাহ ঘরে। 
মুখ্ডি আর না যাইমু সংসার-ভিতরে ॥ 
মথুর! দেখিতে মু'্ঞ চলিব সর্বথা । 
প্রাণনাথ মোর কৃষ্চচন্দ্র পাঙ যথা ॥ 


গৃহে প্রত্যাগকমন ও ভক্তি-লীল! । 


প্রভু বোলে তোম৷ সভাকার আশীর্বাদে । 
গয়াভূমি দেখি আইলাঙ নির্বিরোধে ॥ 
পরম সুনত্র হুই প্রভু কথা কছে। 

সভে তুষ্ট হৈল| দেখি প্রভুর বিনয়ে ॥ 


১১৬২ 


তীর্থের কখা বলিতে 
যাইয়। কন্দন। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
শিরে হাত দিয়! কেছে! চিরজীবী করে। 
সর্ব-অঙ্গে হাথ দিয়। কেছো মন্ত্র পড়ে ॥ 
কেছে৷ বক্ষে হাত দিয়া করে আশীর্বাদ । 
গোবিন্দ নীতলানন্দ করুণ প্রসাদ ॥' 
হইল! আনন্দময় শচী ভাগ্যবতী | 
পুজ দেখি হরিষে না জানে আছে কতি ॥ 
লক্দ্মীর জনক-কুলে আনন্দ উঠিল। 
পতি-মুখ দেখিয়া লক্ষ্মীর ছঃখ গেল ॥ 
সকল-বৈষ্ণবগণ হরিষ হইল] 
দেখিতেও সেই ক্ষণে কেছো! কেছো গেল৷ ॥ 
সভারে করিলা প্রভু বিনয়-সম্ভাব। 
বিদায় দিলেন সভে গেল! নিজ-বাস ॥ 


বিষু-ভক্ত গুটি ছই চারি জন লৈয়!। 
রহ: কথা কহিবারে বসিলেন গিয়] || 
প্রত বোলে বন্ধ-সব শুন কহি কথা। 
কষের অপূর্ব যে দেখিল বথা বথা ॥ 
গয়ার ভিতর মাত্র হইলাঙ গ্রবেশ। 
প্রথমেই শুনিলাঙ মঙ্গল-বিশেষ ॥ 
সহ সহশ্র বিপ্র পড়ে বেদধ্বনি। 
দেখ দেখ বিফু-পাদোদক-তীর্থখানি ॥ 
পূর্বে কফ যবে কৈল! গয়া-আগমন। 
সেই স্থানে রহি প্রত ধুইল! চরণ ॥ 
ধার পাদোদক লাগি গঙ্গার মহত্ব। 
শিরে ধরি শিব জানে পাদোদক-ত্থ ॥ 
সে চরণ-উদক-প্রভাবে সেই স্থান । 
জগতে হইল পাদোদক-তীর্থ নাম ॥ 


পাদপদ্ম-তীর্থের লইতে প্র নাষ। 
অবরে বরয়ে ছুই কমল-নয়ান || 

শেষে গ্রন্থ হইলেন বড় অসন্বর। 
তরিল পুম্পের বন রহাপ্রেম*জলে। 
মহাশ্বাস ছাড়ি প্রত ₹ু্ কট বোলে । 
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পুলকে পুর্ণিত হৈল সর্ব কলেবর। 
স্থির নহে প্রভূ কম্প-ভরে থরথর ॥ 
শ্রীমান্‌ পণ্ডিত-আদি ধত ভক্তগণ। 
দেখেন অপূর্বব কষ্ণ-প্রেমের ক্রন্দন ॥ 
চতুর্দিগে নয়নে বহয়ে প্রেমধার । 
গঙ্গা যেন আসি করিলেন অবতার ॥ 


মনে মনে সভে ভাবেন চমৎকার । 

এমত হানে কভু নাহি দেখি আর ॥ 

শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল ইহানে। 

কি বিভব পথে বা হইল দরশনে ॥ 

বাহ্দৃষ্টি প্রভূর হইল কথোক্ষণে। 

শেষে প্রভু সম্ভাষা করিলা৷ সভা-সনে ॥ 

প্রভু কহে বন্ধু সব আজি ঘরে যাহ। হির্ররা 
কালি যথা বোলে। তথা আসিবারে চাহ ॥ অনুরোধ । 
তোমা সভা সহিত নির্জন এক স্থানে । 

মোর দুঃখ সকল করিব নিবেদনে ॥ 

কালি সভে শুক্লান্বর-ব্রহ্মচারি-ঘরে। 

তুমি আর সদাশিব চলিবে সত্বরে ॥ 

সময় করিয়া সভে করিল! বিদায়। 

যথাকার্য্যে রহিলেন বিশ্বস্তর রায় ॥ 


নিরবধি কৃষ্ণাবেশ প্রভুর শরীরে । 
মহা-বিরক্তের প্রায় ব্যবহার করে ॥ 
বুঝিতে না পারে আই পুত্রের চরিত। 
তথাপিহ পুত্র দেখি মহা আনন্দিত ॥ 
রুষ্ণ কৃষ্ণ বলি প্রভু করেন ক্রন্দন । 
আই দেখে পূর্ণ হয় সকল অঙ্গন ॥ 
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বোলয়ে ঠাকুর । 
বলিতে বলিতে প্রেম বাঢ়য়ে প্রচুর ॥ 
কিছু নাহি বুঝে আই কোন্‌ বা কারণ। 
কর-যোড়ে গেলা আই গোবিন্দ-শরণ ॥ 
আরস্তিল! মহাপ্রভু আপন প্রকাশ । 
অনন্ত-বন্ধাগুময় হইল উল্লাস ॥ 
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কুস্ব-চরন। 


চৈতন্ের অবস্থা 
বরন 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
প্রেম-বৃষ্টি করিতে প্রভুর শুভারস্ত। 
শুনি ধবনি যার যথ। ভাগবতবৃন্দ ॥ 
যে সব বৈষ্ণব গেল! প্রভূ-দরশনে । 
সময় করিল প্রভু তা সভার সনে ॥ 
কালি শুক্লাম্বর-ঘরে মিলিবা আসিয়া । 
মোর দুঃখ নিবেদিব নিভৃতে বসিয়া | 
হরিষে পৃর্ণিত হৈল! শ্রীমান্‌ পণ্ডিত। 
দেখিয়। অদ্ভুত প্রেম মহা-হর ফিত ॥ 
যথারুতা করি উধষাকালে সাজি লৈয়া। 
চলিল! তুলিতে পুষ্প ভরধিত হৈয়া॥ 
এক ঝাড় কুন্দ আছে শ্রীবাস-মন্দিরে | 
কুন্দ-রূপে কিবা কল্পতরু অবতরে ॥ 
যতেক বৈষ্ণব ভোলে তুলিতে না পারে । 
অক্ষয় অবায় পুম্প সর্দক্ষণ ধরে) 
উষাকালে উঠিয়া যতেক 'ভক্তগণ। 
পুষ্প তুলিবাবে আসি হইলা মিলন ॥ 
সভেই তোলেন পুশ্প রুষ্-কপা-রসে। 
গদাধর গোপীনাণ রামাঞ্ি শ্রাবাসে ॥ 


হেনই সময়ে আসি শ্রীমান পণ্ডিত। 
ভাসিতে ভাঁসিতে তপ! ভষ্ঈটলা বিদিত ॥ 
সভেই বোলেন আজ্তি বড় দেখি হান । 
শ্রীমান বোলেন আছে কারণ অবশ্ঠ ॥ 
কন দেখি বোলে সব ভাগবতগণ । 
শ্ীমান্‌ পণ্ডিত বোলে স্টনচ কারণ ॥ 
পরম অষ্কৃত কথা মচা-অসন্তব ৷ 
নিমাঞ্চি পশ্ডিত হৈলা পরম বৈষ্ব ॥ 
গয়া হৈতে আইলেন সকল কুশলে। 
শুনি আমি সম্ভাষিতে গেলাশু বিকালে ৷ 
পরম-বিরত্ত-রনপ সকল সন্ভাষ। 
তিলার্ষেক ওঁদ্ধত্যের নাহিক প্রকাশ ॥ 
নিড়তে যে লাগিলেন কছিতে ফুফ-কথ! । 
হে যে স্থানে দেখিলেন যে অপুর্ব হখা ॥ 
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পাদপস্ন-তীর্ঘের লইতে মাত্র নাম। 
নয়নের জলে সব পূর্ণ হৈল স্থান ॥ 
সর্ব অঙ্গ মহা-কম্প পুলকে পুর্ণিত। 

হা কৃষ্ণ বলিয়া মাত্র পড়িল! ভূমিত ॥ 
সর্ব অঙ্গে ধাতু নাই হইলা মৃঙ্ছিত। 
কথোক্ষণে বাহ্-ৃষ্টি হৈল! চমকিত ॥ 
শেষে যে বলিয় কৃষ্ণ কান্দিতে লাগিল! । 
হেন বুঝি গঙ্গাদেবী আসিয়! মিলিলা ॥ 
যে ভক্তি দেখিল আমি তাহান নয়নে । 
তাহানে মনুষ্য-বুদ্ধি নাহি আর মনে ॥ 
সবে এই কথা কহিলেন বাহ হৈলে। 
শুর্লাম্বর-গৃহে কালি মিলিবা সকলে ॥ 
তুমি আর সদাশিব পণ্ডিত মুরারি। 
তোমা সভা স্থানে করিব গোহারি ॥ 
পরম মঙ্গল এই কহিলাঙ কথা। 
অবশ্য কারণ ইথে আছয়ে সর্বথা ॥ 
শ্রীমানের বচন শুনিঞা ভক্তগণ। 
হরি বলি মহা-ধ্বনি করিলা তখন ॥ 
প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস উদার । 
গোত্র বাট়াউক্‌ কৃষ্ণ আমা সভাকার ॥ 


আনন্দে করেন সভে কৃষ্ণ-সঙ্কথন। 
উঠিল মধুর কৃষ্ণশ্রবণ-কীর্তন ॥ 
তথাস্ত তথাস্ত বোলে ভাগব্তগণ । কৃষ্ণ-কীর্তন। | 
সভেই ভজুক রুষ্টচন্দ্রের চরণ ॥ 
হেন মতে পুষ্প তুলি সর্ব ভক্তগণ। 
পূজা করিবারে সভে করিল! গমন্‌ ॥ 
শ্রীমান পণ্ডিত চলিলেন গঙ্গাতীরে ৷ 
শুর্লান্বর ব্রহ্মচারী তাহান মন্দিরে ॥ 
শুনিঞা এ সব কথ প্রভূ গদাধর | 
শুর্লান্ঘর-গৃহ-গ্রতি চলিলা সত্তর ॥ 

' কি আখ্যান কৃষ্ণের কহেন শুনি গিয়া। 
থাকিলেন শুররান্বর-গৃহে লুকাইয়! ॥ 
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বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 
সদাপিব মুরারি ভীষান ভক্লার়। 
মিলিল৷ সকল বত প্রেম-অনুচর ॥ 


হেনই সময়ে বিশ্বস্তর ছ্বিজরাজ। 
আসিয়া মিলিলা যথা বৈষ্ঞব-সমাজ ॥ 
পরম আদরে সভে করেন সম্ভাষ। 
প্রভুর নাহিক বাহ্থ-দৃষ্টির প্রকাশ । 
দেখিলেন মাত্র প্রভূ ভাগবতগণ। 
পড়িতে লাগিলা শ্লোক ভক্তির লক্ষণ । 
পাইলু' ঈশ্বর মোর কোন দিগে গেলা । 
এত বলি স্তস্ত কোলে করিয়া পড়িলা ॥ 
ভাঙ্গিল গৃহের ত্স্ক প্রত্নর আবেশে। 
কোথা কৃষ্ণ বলি পড়িলেন মুক্ত কেশে॥ 
প্রতু পড়িলেন মাত্র হা কষ বলিয়া । 
ভক্ত সব পড়িলেন ঢলিয়া ঢলিয়া ॥ 
গুনের ভিতরে মুর্চা গেল গদাধর | 
কেবা কোন্‌ দিগে পড়ে নাছি পরাপর ॥ 
সভেই হইল! প্রেম-আনন্দে মুর্ছিত। 
হাসেন জাঙ্গবী দেবী দেখিয়া বিস্মিত ॥| 


কথোক্ষণে বাহ প্রকাশিয় বিশ্বস্তর | 
রুষ্ণ বলি কান্দিতে লাগিল! বন্ৃতর ॥ 
রুফরে প্রত্ুরে মোর কোন্‌ দিগে গেল! । 
এত বলি প্রত্ু পুনঃ ভূমিতে পড়িলা ॥ 
ক₹ফ-প্রেমে কানে প্রত্তু শ্রীশচী-নন্দন। 
চতুর্দিগে বেছি কান্দে ভাগবতগণ ॥ 
আছাড়ের সমুচ্চর নাহিক প্রীজঙ্গে। 

না জানে ঠাকুর কিছু নিজ প্রেম-রজে।: 
উঠিল পরমানন রুফের ক্রেন । 
প্রেমময় হৈল শুক্লারের ভবন ॥ 


স্থির হৈয়া ক্ষণেকে বমিলা বিশ্বস্তর | 
তখাপি আননা-ধারা হাহ নিয়ন | 
প্রভু বোলে কোন জন হের ভিওর 
অন্ষচারী বোলেন ভোগা গদাধর ॥ 
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হেট মাথা করিয়া কান্দেন গদাধর। 
দেখিয়া সস্তোষে প্রভু বোলে বিশ্বস্তর ॥ 
প্রভূ বোলে গদাধর তোমার ম্কৃতি। 
শিশু হৈতে কৃষ্ণতে করিল দৃঢ় মতি ॥ 
আমার সে হেন জন্ম গেল বৃথা-রসে। 
পাইলু' অমূল্য নিধি গেল দিন-দোষে ॥ 


এত বলি ভূমিতে, পড়িলা বিশ্বস্তর। 
ধুলায় লোটায় সর্বব-সেব্য কলেবর ॥ 
পুনঃ পুনঃ হয় বাস্ত পুনঃ পুনঃ পড়ে। 
দৈবে রক্ষা পায় নাক মুখ সে আছাড়ে ॥ 
মেলিতে না পারে ছুই চক্ষু প্রেম-জলে। 
সবে মাত্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ শ্রীবদনে বোলে ॥ 
ধরিয়৷ সভার গলা কান্দে বিশ্বস্তর | 
কৃষ্ণ কোথা বন্ধু-সব বৌলহ সত্বর ॥ 
প্রভুর দেখিয়া! আর্তি কান্দে ভক্তগণ। 
কারে! মুখে আর কিছু না স্ফুরে বচন ॥ 
প্রভু বোলে মোর দুঃখ করহ খণ্ডন। 
আনি দেহ মোরে নন্দ-গোপের নন্দন ॥ 
এত বলি শ্বাস ছাড়ে পুনঃ পুনঃ কান্দে । 
লোটায় ভূমিতে কেশ তাহে! নাহি বান্ধে ॥ 


এই সুখে সর্বঃদিন গেল ক্ষণ-প্রায়। 
কথঞ্চিত সভা-প্রতি হইল! বিদায় ॥ 
গদাধর সদাশিব শ্রীমান্‌ পণ্ডিত। 
গুরা্থর আদি সভে হইল! বিস্মিত ॥ 

যে যে দেখিলেন প্রেম সভেই অবাক্য। 
অপূর্ব্ব দেখিয়া কারে দেহে নাহি বাহা ॥ 
বৈষ্ণব-সমাজে সভে আইলা হরিষে। 
_আন্ুপূর্ব্বি কহিলেন অশেষ-বিশেষে ॥ 
গুনিঞা সকল মহাভাগবতগণ। * 

হরি হরি বলি সতে করেন ক্রন্দন ॥ 
গুনিঞা অপূর্ব প্রেম সভেই বিশ্মিত। 
কেছে! বোলে ঈশ্বর ব! হইল! বিদিত ॥ 


১১৮৭ 


গদাধরের প্রশংসা। 


দৈল্ত ও ভক্তি। 


বৈকব-সমাজে 
আলোচন । 


৯১৮৮ 


গঙ্গাদাস পিতের 
নিকট 


মুছে লরদ-গৃচে | 


্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
কেহো বোলে নিমাঞ্জি পণ্ডিত ভাল হৈলে। 
পাষও্ীর মুণ্ড ছিঙিবারে পারি ছেলে ॥ 
কেহো বোলে হইবেক কৃষ্ণের বহস্ | 
সর্বথা সন্দেহ নাঞ্জি জানিহ অবশ্থ ॥ 
কেহো বোলে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গ হৈতে। 
কিবা দেখিলেন কৃষ্-প্রকাশ গয়াতে | 
এই মত আনন্দে সকল ভকুগণ । 
নান! জন নানা মতে করেন কথন ॥ 
সভে মিলি করিতে লালা আশার্বাদ । 
হউক হউক সত্য কুষ্চের প্রসাদ ॥ 
আনন্দে লাগিলা নভে করিতে কীর্তন । 
কেছো গায় কেচো নাচ করয়ে ক্রন্দন | 
হেন মতে ভক্তগণ আছেন হরিতে । 
ঠাকুর আবনিষ্ট হই আাহ্ছন স্লাসে ॥ 


কথঞ্িত নাহা প্রকাশির়া বিশ্বভুব | 
চলিলেন গঙ্গাদাস পরছ্ুততের ঘর 0 
গুরুর কবিলা প্রস্থ চর*-বন্দন । 

সমন উন্ঠির়া গুরু কৈলা আলিঙ্গন 1 
গুরু বোলে ধন্ত বাপ তোমার জাবন। 
পিভকুল নাতকুল করিলে মোচন ॥ 
তোমার পড়য়। সব “তামার অনর্ধি। 
পুথি কেছে' নাহি মেলে রঙ্গা বোলে যদি ॥ 
এপনে আইলা তুমি সভার প্রকাশ । 
কাপি হৈতে পঢ়াহবা আজি যান বাস ॥ 
গুরু ননস্কিয়া চলিল! বিশ্বস্তর | 
চতুর্দিগে পড় য়া-বেষ্টিত শশধর ॥ 


'আইলেন শ্রীসুকুন্দ সঞ্জয়ের ঘরে । 
আসিয়! বসিল! চশ্ডীমগুপ-ভিতরে ॥ 
গোঠীসহ মুকুন্দ সঞ্জয় পুণ্যবস্ত | 

যে হইল আনন্দ তাহার নাহি জন্ত ॥ 
পুরুযোতম সঙ্জয়েরে প্রাক কৈলা কোণে। 
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান নয়নের লে ॥ 
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জয়কার দিতে লাগিলেন নারীগণ।, 
পরম আনন্দ হৈল মুকুন্দ-ভবন ॥ 
শুভ দৃষ্টিপাত প্রভূ করি সভাকারে। 
আইলেন মহাপ্রভু আপন মন্দিরে ॥ 
বসিলা আপিয়! বিষুগৃহের হুয়ারে । 
প্রীত করি বিদায় দিলেন সভাকারে ॥ 
যেই জন আইসে প্রতুরে সম্তীধিতে। 
প্রভূর চরিত্র কেহে! না পারে বুঝিতে ॥ 
পূর্ব-বিষ্ভা-ওদ্ধত্য না দেখে কোন জন। 
.. পরম-বিরক্ত-প্রায় থাকে সর্বক্ষণ ! 


পুলের চরিত্র শচী কিছুই না বুঝে। শচীদেবীর আশঙ্কা ও 
পুত্রের মঙ্গল লাগি গঙ্গ! বিষু পুজে ॥ চষ্টা। 
স্বামী নিলা কৃ মোর নিলা পুত্রগণ। 

অবশিষ্ট সকলে আছয়ে একজন ॥ 

অনাথিনী মোরে কৃষ্ণ এই দেহ বর। 

সুস্থ চিত্তে গৃহে মোর রহ বিশ্বন্তর ॥ 

লক্ষীরে আনিঞা পুক্র-সমীপে বসায় । 

দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায় ॥ 

নিরবধি শ্লোক পড়ি করয়ে ক্রন্দন। 

কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বোলে অনুক্ষণ ॥ 

কখনো কখনো বেবা হুঙ্কার করয়ে। 

ডরে পলায়েন লক্ষ্মী শচী পায় ভয়ে ॥ 

রাত্রে নিদ্রা নাহি যান প্রভূ কষ্-রসে। 

বিরহে ন! পায় স্বাস্থ্য উঠে পড়ে বৈসে ॥ 

ভিন্ন জন দেখিলে করেন সম্বরণ। 

উযাকালে গঙ্গান্নানে করিল! গমন ॥ 


আইলেন মাত্র প্রতু করি গঙ্গান্নান। 

পঢ়ুয়ার বর্গ আসি হৈলা উপস্থান ॥ 

কৃষ্ণ বিন্থু ঠাকুরের না আইসে বদনে। যাদের নিফট 
পড়য়া সকল ইহা কিছুই না জানে ॥ তক্তির ব্যাধ্যান। 
অনুরোধে প্রতু বসিলেন পঢ়াইতে। 


পঢ় য়া-সভার স্থানে প্রকাশ করিতে ॥ 


৯১৪১৩ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 

হরি বলি পুথি মেলিলেন শিব্যগণ । 
শুনিঞা আনন্দ হৈলা শ্ীশচী-নন্দন ॥ 
বাহা নাহি প্রতুর শুনিয়া! হরি-ধবনি। 
শুতদৃষ্টি সভারে করিল দ্বিজমণি ॥ 
আবিষ্ট হইয়! প্রভু করয়ে ব্যাখ্যান। 
সুত্র বৃত্তি টাকায় সকলে হরিনাম ॥ 
প্রভু বোলে সর্ব কাল সত্য কৃষ্ণ-নাম। 
সর্ব শাস্ত্রে কৃষ্ণ বই না বোলরে আন ॥ 
কর্তা হর্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর । 
অজ ভব আদি যত কৃষ্ণের কিন্কর ॥ 
কষের চরণ ছাড়ি যে আর বাখানে । 
বার্থ জন্ম যায় তার অকথ্য কথনে ॥ 
আগম বেদাস্ত আদি যত দরশন। 
সর্ব শাস্ত্রে কহে কৃষ-পদে ভক্তি-ধন ॥ 


লোচনদাসের চৈতন্য-মঙগল । 


জন্মকাল ১৫২৩ থৃষ্টাব | গ্রম্ব-রচনা-কাল ১৫৩৭ খষ্টান্ত 
“বঙ্গভাষ! ও সাহিত্যের ৩৫২--৩৫৭ পৃষ্ঠা তরষ্টব্য। 


চেতন্যের সন্গ্যাস-গ্রহণের অভিলাষ শুনিয়া 


শচীদেবীর শোক । 


এই মতে অনুমানি জানাজানি কথ! । 
সন্ন্যাস করিবে পুত্র শুনে শচী-মাতা ॥ 
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে ম্ক-উপর | 
অচেত ছৈলা শচী মূর্ছিত অন্তর ॥ 
উম্মত্ত পাগল ষেন বেড়ায় চৌদিগে। 

যারে দেখে তারে পুছে সেই নবন্বীপে ॥ 
নিশ্চয় জানিলি পুর করিবে সঙ্গযাস। 
গোরাচাদের কাছে গিয়া ছা্ছিল নিশ্বাস ॥ 
তুমি পুত্র মাত্র মোর দেহে এক জাখি। 
তোম! না দেখিলে সব অন্ধকারধীর দেখি ॥ 
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লোক-মুখে গুনি পুক্র করিবে সন্ন্যাস। 
মোর মুণ্ডে ভাঙ্গি যেন পড়িল আকাশ ॥ 
একাকিনী অনাথিনী আর কেহ নাই। 
সব দুঃখ পাসরি তোমার মুখ চাই ॥ 


নয়নের তার! মোর কুলের প্রদীপ। 
তোম! পুণ্যে ভাগ্যবতী বলে নবদ্বীপ ॥ 
ন1 ঘুচাহ আরে পুভ্র মোর অহঙ্কার । 
তোম৷ না দেখিলে সব হবে ছারখার ॥ 
ভাগ্য করি মানে লোক দেখি তোর মুখ 
এখন আমারে দেখি হইবে বিমুখ ॥ 
তুমি হেন পুত্র মোর এ দেহের তারা। 
তুমি না থাকিলে হব জীয়ন্তেই মরা ॥ 
ছুঃখ-ভাগী অভাগীরে ছাড়ি যাবে তুমি। 
গঙ্গায় প্রবেশ করি মরি যাব আমি ॥ 
এ হেন কোমল পাএ কেমনে হাটিবে। 
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অন্ন কাহারে মাগিবে ॥ 
ননীর পুতলী তনু রৌদ্রেতে মিলায়। 
কেমনে সহিব ইহা! এ দুঃখিনী মায় ॥ 
বিষ খাঞা মরিব তোমার বিদ্যমানে। 
তোমার সন্ন্যাস যেন না শুনিএ কাণে ॥ 
আমারে মারিয়া পুত্র যাইবে বিদেশ। 
আগুনি জালিয়া তাতে হইব প্রবেশ ॥ 
সর্ব জীবে দয়া তোর মোরে অকরুণ। 
না জানি কি লাগি মোরে বিধাতা দারুণ ॥ 
রূপে গুণে শীলে পুত্র ব্রিজগতে ধন্য । 
স্থচারু-মোহন-বেশ কেশের লাবণ্য ॥ 
সুন্দর লম্বিত কেশে মালতী বান্ধিয়া। 
জুড়ায় পরাণ মোর সে বেশ দেখিয়া ॥ 
তোর রূপ-গুণে বাপু কি দিব উপমা । 
ব্রিজগতমাঝে বাপু তোমার মহিমা ॥ 
বয়ন্ত-সছিত তুমি চলি যাহ পথে। 
দেখি জুড়ার হিন্কা পুথি বাম হাতে ॥ 


১১৯৭ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
কেমনে ছাড়িয়া যাবে নিজ সঙ্গিজন | 
না করিবে তা সবার সহিত সন্থীর্তন ॥ 
সে হেন সুন্দর বেশে না নাচিবে আর। 
যাহা দেখি মোহ যায় সকল সংসার ॥ 
কেননে বা জীবে তোর নিজ সঙ্গিগণে । 
সভারে মারিবা তোর সন্ল্যাস-কারণে ॥ 
সন্নাস গুনিলে মার না জীবে কোন জন। 
বিদরিয়া মরিবে সকল পুবভন ॥ 
আগেতে মরিব আমি পাছে বিষ্জপ্রিয়া । 
মরিবে ভকত সব বুক বিদরিয়া ॥ 
মুরারি মুকৃন্দ দন্ত আর শ্রীনিবাস | 
অদ্বৈত আচাষ্য সাদি আর হরিদাস ॥ 
মরিনে সকল হন না দেখিয়া ভোমা । 
এ সব দেখিয়া পুল চিনতে দেত ক্ষমা ॥ 
পিভাভীন পু ভোর দিল তই বিভা । 
অপত্য-সম্থতি কিছু না দেখিল ইভা ॥ 
তরুণ বয়সে নহে সন্বাসেব ধম্ম | 
গৃতস্থ-আশ্রমে পাকি সাধ সব কর্ম | 
এতেক বচন মদ্দি শচী দেবী বৈল। 
স্টনিয়া প্রবোধ-বাণা মায়েরে কভিল ॥ 


ক্ননীকে চৈতন্যের প্রবোধ-প্রদান 


আন্তেব্যন্তে কহে শুন আমার বচন? 
মিছা কাকে চিতে ভুঃথ কর অকারণ! 
বিষম বিপাক ইপে আছএ অপার । 
ক্ষণেকে ভঙ্গুর এই সকল সংসার ॥ 
তবভ' দুর্লভ এই মান্তষ-শরীর | 
শীর্ণ ভক্তিয়! ঘবে মায়া তয় স্থির ॥ 
শ্ীরুষ-ভন্কুন মাত্র এই সব দেছ। 
মুক্তবস্থ হয় যদি রুষে করে লেহ ॥ 
পুজ-ন্গেচ করি মোরে বত বড় ভাব। 
শ্রীকঞ্-চরপ হইলে কত হয় লাভ ॥ 


বৈধ্ব-চরিতাখ্যান- -লোচনদাস--১৫৩৭ গু্টাবদ | 


সংসারে আরতি করি মরিবার তরে । 
শ্রীক্*-পীরিতি করি ভব তরিবারে ॥ 
সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতা! মাতা । 
শ্রীকষ্ণ-চরণে যেই প্রেম-ভক্তি-দাতা ॥ 


কুষ্ণের বিরহে মোর পোড়এ অন্তর 
চরণে পড়িয়া বলো বচন কাতর ॥ 
বিস্তর পীরিতি মোরে করিয়াছ তুমি । 
তোমার আজ্ঞায় চিত্-শুদ্ধ হই যে আমি 
আমার নিন্তার হয় তোমার পরিত্রাণ । 
শ্রীকৃষ্চরণ ভজ ছাড় পুক্র-জ্ঞান ॥ 


সন্ন্যাস করিব কৃষ্ণ-প্রেমার (১) কারণ। 
দেশে দেশে আনি দিব তোরে প্রেম-ধন। 
আনের তনয় আনে রজত-ন্ুবর্ণ। 
থাইলে বিনাশ হয় নহে পরধন্ম॥ 
ধন-উপার্জন করে আনে বড় ছুঃখ। 

ধন যাউক কিবা! আপনে মরুক ॥ 

আমি আনি দিব কৃষ্ণ-প্রেম-মহাধন। 
সকল সম্পদময় কৃষ্ণের চরণ ॥ 

ইহলোক পদ্লোক অভিলাধষী প্রেম! । 
আজ্ঞা কর বেদিনি ম! চিত্তে দেহ ক্ষমা ॥ 
ইহ। শুনি শচী দেবী বিস্মিত হিয়ায়। 
গোৌরচন্ত্র-মুখপন্ম একদৃষ্টে চায় ॥ 
চতুর্দশ-লোক-নাথ মায়া কৈল দূর । 

সর্ব জীবে দেখে শচী এক সমতুল ॥ 





(১) অনেক সময় প্রাচীন পুথিতে “প্রেম” শবের হলে “প্রেমা” শব 
ছয়। 


৯৫৩ 


১১৯৩ 


২১৯৪ ৰ _ বঙগ-সাহিত্য-পরিচয়। 


চৈতন্যের সন্্যাস-গ্রহণের সংবাদ লইয়া ্রীচন্দ্রশেখর 
আচার্য্যের নবধীপে গমন ; এবং শচী দেবী, 
বিষ্ণুপ্রিয়া ও পুরবাসিগণের শোক । 


প্রীচন্দ্রশেখরাচাধ্য নবস্বীপ পায় ॥ 

নবস্বীপে প্রবেশিতে শ্রীচন্ত্রশেখর | 

নয়নে গলএ জল পোড়এ অন্তর 1 
নবদ্বীপ-বাসী যত তাহারে দেখিয়া । 
অন্তরে পোড়এ প্রাণ ধকৃধক্‌ হিয়া! ॥ 

সকল বৈষ্ণব আসি মিলিলা সেখানে । 
সম্বরিতে নারে অশ্রু কাতর বয়ানে ॥ 
পুছিতে না পারে কিছু মুখে নাহি রায় (১)। 
শুনি শচী দেবী আউদর-চুলি ধায় ॥ 
আমার নিমাই কোণ! থুরা। আইলা তুমি। 
কেমনে মুণ্ডা্টলা মাথা কোন দেশ ভূমি ॥ 


কোন ছার সর্যাসী সে হদয়-দারুণ। 
গোরাচাদে মন্ত্র দিতে না তইল করুণ ॥ 
অনুমতি দিল কেমনে মুণ্ডাইতে মাথা । 
এ হেন সন্ন্যাসী যে তাচার ঘর কোথা ॥ 
সে হেন স্থন্দর কেশ-লাবণা দেখিয়!। 
কোন ছার নাপিত সে নিদারুণ-ছিয়া ॥ 
কেমন পাপিষ্ঠ সে কেশে দিল ক্ষর। 
কেমনে বা জীল সেই জদয়-নিটির ॥ 
আমার নিমাই কার ঘরে ভিক্ষা কৈল। 
মস্তক মু্াঞা পূ কেমন বা ছল ॥ 
আর না দেখিব পুর বদন তোষার । 
অন্ধকার হইল মোর সকল সংসার ॥ 
রন্ধন করিয়া আর নাহি দিব ভাত। 
সে হেন সুন্দর অঙ্গে নাহি দিব হাত ॥ 
.নু্ার বদনে চু নাহি দিব আর । 
ক্ষুধার সময় কেব! জানিবে ভৌমায় ॥ 


আজ ১2 রি ০৩ ্ এপ এ সপ সত এজ এও তল ১৮ চর 
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বৈষব-চরিতাখ্যান_ লোচনদাস-_-১৫৩৭ ধ্রষ্টীব্দ। ১৩৯৫ 


১ এতেক বললিয়! দেবী কান্দিতে লাগিল । 
নিমাই নিমাই বলি ডাকিতে লাগিল! ॥ 
বিরস বদনে দেবী করএ রোদন। 
মুখে নাহি সরে বাণী অরুণ-লোচন ॥ 
পুত্রের হাব্যাসে দেবীর মন নাহি স্থির। 
মাথায় মারিল ঘ! বহেত রুধির ॥ 
প্রাণের নিমাই মোর কোথা গেলে তুমি। 
তোম! ন1 দেখিয়৷ বা কেমনে জীব আমি ॥ 
এক তিল যদি তোরে ন৷ দেখি নয়নে। 
তখনে জানিয়ে আমি যুগের সমানে ॥ 
নিমাই বিহনে প্রাণ রাখিতে নারি আমি। 
কহিল তোমারে আমি মরিব এখনি । 

এ ছার জীবনে মোর কোন্‌ প্রয়োজন ।, 
নিমাই বিহনে ঘর হইল যেবন॥ 
বনবাস করিব কিবা তেজিব জীবন। 
এই প্রকারে নাশ করিব জীবন ॥ 
এতেক বিলাপ ধদি শচী দেবী কৈল। 
বিষুরপ্রিয়! প্রবোধিতে কত জন গেল ॥ 


বিষুপ্রিয়ার ক্রন্দনেতে পৃথিবী বিদরে। বিয়া । 
পণ্ড পক্ষী লতা পাতা এ পাষাণ ঝরে ॥ 
ক্ষণে মুর্চা যায় শ্রীচরণের ধেয়ানে। 
সম্বরণ হয় হিয়া অনেক যতনে ॥ 

প্রভু প্রভু বলি ডাকে অতি আর্তনাদে । 
বিফুপ্রিয়ার ক্রন্দনেতে সর্ব লৌক কাদে ॥ 
প্রধোধ করিতে যেই যেই জন গেল। 
বিষুপ্রিয়ার কান্দনাতে কান্দিতে লাগিল ॥ 
সব জন বলে হেন গুন বিষুপ্রিয়া । 

কি দিব প্রবোধ তোরে স্থির কর হিয়া ॥ 
তোর অগোচর নহে তোর প্রভুর কাষ। 
বুঝিয়! প্রবোধ দেহ নিজ হিয়া-মাঝ ॥ 
কহুএ লোচন ইহা! কাতর-হদয়। 
এখা প্' গৌরচন্ত্র কর্িল! বিজয় ॥ 


১১৯৬ 


নিত্যানন্দের নবস্বীপে 
প্রবেশ। 


বঙ্গ-সাহিজ্ঞ-পরিচয়। 


শ্রীচৈতন্যের বিদায়-গ্রহণ ও গৃহে সংবাদ-প্রেরণ। 


প্রীনিত্যানন্দ প্‌ সঙ্গে চলি যায়। 
হাসিয়া ঠাকুর তারে দিলেন বিদায় ॥ 
নবন্ধীপ যাহ তুমি গুনহ বচন। 
নদীয়া-নগরে মোর যত বন্ধু-জন ॥ 
সবারে কছিবে মোর সবিনয় বাণী। 
অদ্বৈত আচার্ধয-ঘরে উত্তরিব আমি ॥ 
সভারে লইয়! তুমি যাইহ তথাকারে। 
একত্র হইব সভে আচার্যের ঘয়ে ॥ 
ইহা! বলি মহাপ্রভু চলিলা স্বরে । 
নিত্যানন্দ-প্রতূ গেল! নদীয়া-নগরে ॥ 
নদীয়া-নগরে লোক জীয়ন্তেই মরা । 
ছেদন করিতে রক্ত মাংস নাহি তার! ॥ 
উদরে নাহিক অন্ন টলমল তনু। 

সব অন্ধকারময় গোরাচাদ বিন্থু ॥ 
আচদ্বিতে নিত্যানন্দ নদীয়া-নগরে | 
গাএ বোলাইল সভে ধাইল সত্বরে | 
চলিতে না পারে কেহ টলুমল করে। 
দেখিতে না পায় পথ নয়নের নীরে ॥ 
সকল বৈষ্ণব কাদে পড়িয়া চরণে । 
পুছিতে না পারে কিছু কাতর বদনে ॥ 


. শচী অতি উনমতা ধাএ উর্ধমুখে। 


এ ভূমি আকাশ তার যুড়িয়াছে শোকে ॥ 
আর্তনাদ ডাকে শচী আরে অবধৃত। 

কোথা থুয়ে আলি আমার নিমাঞ্চি সোণার মৃত ॥ 
ইহা! বলি ডাকে শচী বুকে কর হানে। 

টলমূল করে নাহি চাছে পথ-পানে | 


নিত্যানন্দের প্রেম-বিলাস। 


প্রঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ৩৭৭ পৃষ্ঠা ভরষটবয। 
ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ | 


গোম্বামিগণ-বিরচিত গ্রন্থ-সকল গৌড়মগ্ডলে প্রচারের জন্য তাহা 
শকটে পূর্ণ করিয়৷ দ্বাদশজন অন্ত্রধারী ব্রজবাসী-রক্ষক সমভিব্যাহারে 
শ্তামানন্দ ও প্রীনিবাস বৃন্দাবন হইতে গৌড়ের দিকে যাত্রা করেন। 
পথে বীকুড়া-বনবিষুপুরের নিকট গোপালপুর গ্রাম। বীরহাম্বীর 
বিষুপুরের রাজা, কিন্তু তিনি দস্থ্যবৃত্তি করিতেন। রক্ষক-সঙ্গে শকট 
দেখিয়া রাজার জনৈক চর জিজ্ঞাসা করেন-_-“এই শকটে কি আছে ?” 
বৃন্দাবনবাসী-রক্ষক ভক্তির ভাষায় বলিল “ইহাতে রত্ব আছে ।”__ 
রত্ব অর্থ গ্রন্থ-রত্ু' । রাত্রিকালে বীরহাম্বীরের নিযুক্ত দস্থ্যগণ রক্ষক- 
দিগকে প্রহার করিয়া শকট লইয়া যায়। তিন জন তত্বাবধায়কের উপর 
এই গ্রস্থগুলির ভার ন্যস্ত ছিল। তন্মধ্যে শ্তামানন্দ গৌড়দেশে গমন 
করেন। নরোত্বম ঠাকুর এই ছুঃসংবাদ বৃন্দাবনে দেওয়ার জন্য তথায় 
রওনা হইয়া যান। শ্রীনিবাস আচার্য গোপালপুরে থাকিয়া গ্রন্থ-উদ্ধারের 
চেষ্টায় নিযুক্ত থাকেন। এই গ্রন্থগুলি গোস্বামিগণের আজীবন চেষ্টার 
ফল এবং তাহাদের নিকট এ সমস্ত গ্রন্থের প্রতিলিপি ছিল না । রুষ্ণদাসের 
চৈতন্ত-চরিতামৃতের স্তায় গ্রস্থও ইহার মধ্যে ছিল। শ্রীনিবাস বীর- 
হাম্বীরের সভায় যাইয়া কিরূপে পুস্তকশুলির উদ্ধার-সাধন করেন, তাহার 
ৃতবাস্ত নিয়ে প্রদত্ত হইয়াছে। 


এথা আচাধ্য ঠাকুর (১) বনে বুলেন ভ্রমিয়া। 
একদিন বিষু্পুর প্রবেশিলা গিয়া ॥ 

কারে নাহি জানেন কেহো৷ তারে নাহি জানে। 
বাউলের প্রায় কেছো৷ করে অনুমানে ॥ 

এক বহির্বান কৌপীন এক হয়। 

দেড় হাত বস্ত্র ভাতে শরীর মোছয় ॥ 

সেহ পুরাতন অতি মলিন বসন। 

অতি ক্শ অঙ্গ গ্রামে করেন ভ্রমণ ॥ 


রি রঙ 


চট ২ টিটি 
(১) শ্রীনিবাস আচার্য্য | 


সাল এস 


কৃফবল্পতের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


কভু ভিক্ষা মাগি খায় কতু জল-পান। 
কোথা রহেন কোথা ধান নাহি স্থানাস্থান 


দশ দিন নগর-মধ্যে ভ্রমণ করিয়া । 
একদিন বুক্ষ-তলে আছেন বসিয়! ॥ 

হেন কালে আইল এই ব্রাঙ্মণ-কুমার ৷ 
দেখি জিজ্ঞাসিল তারে কি নাম তোমার ॥ 
তেন! কহে কৃষ্বল্লভ নাম মোর হয়। 
রাজার রাজ্যে বসি করি রাজার আশ্রয় ॥ 
সোন্দর্ধ্য ব্রাঙ্মণ-পুত্রের দেখি সুখ পাইল । 
বিনর করিয়া! তারে কিছু জিজ্ঞাসিল ॥ 
কহ দেখি কেবা! রাজ! কিবা নাম হয়। 
ধার্্িক কি পুণ্যবান্‌ তাহার আশয় ॥ 
তেহে! কহে মহাশয় সে বড় ছুরাচার । 
দস্দযু-বৃত্তি করে সদা সে অতি দুর্বার ॥ 
মারে কাটে ধন লুটে না চলে ঘাট বাট। 
বীরহাম্বীর নাম হয় রাজা মল্লপাট ॥ 


এইরূপে গেল কাল দিন কথো হৈল। 
এক গাড়ী মারি ধন লুটিয় আনিল ॥ 
ব্রা্গণ পণ্ডিত আসি পুরাণ গুনায়। 
রাজ! বসি শুনে বিপ্র বসিয়ে কহয় ॥ 
আমর! বসির শুনি ছই চারি দণও্ড। 
বিশ্বাস নাহিক তার ছুষ্জন প্রচণ্ড ॥ 
তারে জিজ্ঞাসিল কিছু পড়িয়াছ তুমি । 
ব্যাকরণ হইয়াছে নিবেদিল আমি ॥ 
প্লোকে আভাস বুবিয়া অর্থ হয়। 
সাহিত্য অলঙ্কার দেখি তবে সে বুঝায় ॥ 
তাহারে কহিল সন্ধি-সুত্রের প্রসঙ্গ । 
ছুই জনে বিচার করে অতি বড় রঙ্গ ॥ 
ব্রাহ্মণের পুত্র গ্রীতি পাইল বহুমতে। 
আপনে পারেন ঠাকুর মোরে পড়াইতে ॥ 
বহ বিভা দেখ! নাই মোর পড়াবান্ । 
তোমারে পড়াইতে পারি করিল খলীকার ৷ 
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দেউলি বলিয়া গ্রাম অতি দূর নয়। 

নদী-পারে অর্ধ ক্রোশ মোর বাস হুয়। 

যদি কৃপা মোরে কর চল মোর ঘরে । 

গুনিএ! তাহার বাক্য আনন্দ-অস্তরে ॥ 

দুইজনে ঘরে গেল! ধরে বসাইয়া | 

চরণ ধুইতে জল আনিল ধাইয়া॥ 

আসনে বসিলে কহে পাক করিবারে। দেউজি গ্রীমে গমন ও 

পাক-সামগ্রী আনে বছত আনন-অত্তরে | কৃফবাতকে শিক্ষা 
্রদান। 

ঠাকুর কহএ বাপু গুন মোর কথা। 

সিঝা (১)-পোড়া! ব্যঞ্জন আমি করি যে সর্বথা। 

প্রদেশী ব্রাহ্মণ আমি নাহি পরিচয়। 

হাতে জল আনি খাই যদি আজ্ঞা হয় ॥ 

জল আনিবারে পাত্র তারে আনি দিল। 

উঠিয়! যাইয়া! জল আপনে আনিল। 

রন্ধন করিয়া ভোজন করিল তথাই। 

ভালরূপে পড়ান তারে মনে সুখ পাই ॥ 

পড়িয়! তাহার স্থানে যান রাজ-দারে | 

সন্ধ্যাকালে আইলেন আপনার ঘরে ॥ 


ক্ষণেক বসিলে ঠাকুর জিজ্ঞাসেন তারে । 
কি গুনিলে কি গড়িলে কহ দেখি মোরে ॥ 
তেঁহ কহে ভাগবত প্ডিত পড়িল! । 

শুনি রাজ! উঠি নিজ অস্তঃপুর গেল|॥ 
শুনিঞ্জা আইল ঘরে ঘুষিবারে চাই। 
কেবল আমার মন আছে তোমার ঠাঞ্ ॥ 
আমারে লইয়! তুমি যাও রাজ-দবার। 
তাহারে দেখিতে চিত্ত হইল আমার ॥ 
্রাহ্মণ-কুমার কহে যে আল্লা তোমার। 
অবশ্য যাইব আমি সঙ্গে আপনার ॥ 

আর দ্রিন ভোজন করি যায় দুইজনে। 
তাহা উত্তরিল! ধাহ! রাজ-বিস্তমানে ॥ 
ভাগবত গড়ে পর্ডিত রাজ! তাহা গুনে।, 
অর্থ করে ভাল মন্দ কিছুই না জানে ॥ 


(১) দিবা সিদ্ধ শবের অপন্রংশ। 


রাজ-সভার় গমন। 


পক পি ০৯ শপ পরান, ৮. 
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ভাগবত-ব্যাখ্যায় দো- 
প্রদর্শন । 


ধীনিবাসের তাগবত 
ব্যাখা! । 


ধঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
সেদিন আইলা বাসা ব্রাহ্মণের ঘর 
জার দিন পুনশ্চ যান রাজ-বরাবর ॥ 
রাসপঞ্চাধ্যায় পড়ে সদর্থ ন! জানে। 
বসিয়া ঠাকুর কিছু করে নিবেদনে ॥ 
ব্যাস-ভাবিত এই গ্রন্থ ভাগবত । 
শ্ীধর-ম্বামীর টীকা আছ এ সম্মত ॥ 
কিবা বাখানহ ইহা! বুঝন না যায়। 
ইহার অর্থ নাহি ভয় পণ্ডিত প্রতি ভায় ॥ 


না শুনে পণ্ডিত রাজা তার পানে চাষ । 
সেই দিনে ঘর আইলেন আর দিনে যার ॥ 
সেই দ্িনেতে পঞ্চাধ্যায়ী পণ্ডিত বাখানে। 
অঙসঙ্গত অর্থ হৈল করে নিবেদনে ॥ 
পণ্ডিতের অর্থ শুনি রাজা আছে বসি। 
স্বামীর যে টীকা ব্যাখ্যা কহ না প্রকাশি ॥ 
প্ডিতের ক্রোধ হছৈল রাজা তারে কয়। 
কিবা অর্থ কর ব্রাঙ্গণ কেনে বা দোষয় | 
পণ্ডিত কহে মহারাজ! ভাগবতের অর্থ । 
আম! বিনা বাখানয়ে কাহার সামর্থা ৪ 
কোথাকার ক্ষত্র বিপ্র মধ্যে কহে কণা । 
কিবা বাখানিবে তৃমি আসি বৈস কেখা ॥ 
রাজা বলে বাখানহ ত্রাঙ্গণ-কুমারা 
ঠাকুর উঠিয়া কহে যে আজ্ঞা তোমার ॥ 
বসি বাখানয়ে সুখে পড়ে পুনর্ববার | 

এক শ্লোক বাখাশয়ে কতেক প্রকার ॥ 
স্নিঞ] রাজার চিত্তে পরম-উল্লাস। 
রাজার সাক্ষাতে বিপ্রের তৈল বড় ত্রাস ॥ 
প্রভুর নয়নে গলয়ে কত শত ধারায়। 
অবাক হৈল পণ্ডিত রহে বক-প্রায় ॥ 
পুনর্ধবার প্লোক পড়ে আনন্দ-আবেশে। 
বুঝাইয়! অর্থ করে জঅশেষ-বিশেষে |. 
গুনিঞা আনন্দ হয় রাজার অন্তর |; 
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কোথা হৈতে আইলেন বিপ্র কোথা ইহার খর । 
সন্ধ্যাকাল হৈল তবে পুস্তকে দিল ডোর ॥ 
পণ্ডিত-চরণে পড়ে আনন্দ-অস্তরে । 
তুমি বড় বিচক্ষণ কুপা কর মোরে ॥ 
গুণগ্রাহী পণ্ডিত বুঝিল অভিপ্রায় । 

অর্থ শুনাইয়া ঠাকুর কিনিলা আমায় ॥ 
নমস্কার করি রাজা জিজ্ঞাসা করয়। 

কোথা হৈতে আগমন হৈল মহাশয় ॥ 
শ্রীনিবাস নাম মোর এই দেশে বাস। 
রাঁজ-সভ৷ দেখিবারে মোর অভিলাষ ॥ 

যেন মহারাজ! তেন সভার পণ্ডিত। 

শুনিঞ দেখিয়া মোর আনন্দিত চিত ॥ 

রাজা লোক-্বারে (১) বাসা দিল নিজ-স্থানে। 
অনেক মর্য্যাদা কৈল উঠিয়া আপনে ॥ রাজার ভক্তি। 
লোক-সঙ্গে নিজ বাসা আইল! আপনে । 

চরণ ধুইয়৷ হাতে বসিলা আসনে ॥ 
ব্রাহ্মণ-পুত্রের সঙ্গে পণ্ডিত আইলা । 

ক্ষণেক রহিলা তারে বিদায় করিলা ॥ 

রাত্রে রাজা আইলেন ঠাকুরের স্থানে। 

ভক্ষণ করিবার লাগি করে নিবেদনে ॥ 


ঠাকুর কহেন মহারাজা আমি একাহারী। 

কোন স্থানে রহি ভোজন পুনঃ নাহি করি ॥ 

রাজা কহে ভক্ষণে যদি আজ্ঞা হয়। 

অতেব হৈল কিছু কার অন্য আন নয় ॥ 

রাজা ছুগ্ধ শর্করা উতুড়া আনাইলা। 

ঠাকুর বসিয়া রাত্রে জল-পান কৈলা!॥ 

শয়ন করিতে রাজা গেল! নিজ-পুর। 

ঠাকুরের মনে হৈল আনন্দ প্রচুর ॥ 

ঠাকুর আসনে বসি আনন্দিত মন। 

রূপ-সনাতন বলি করিলা ম্মরণ ॥ 

প্রতু মোর শ্রীগোপাল ভট্ট প্রাণনাথ। 

হেন হুঃখ শ্রীনিবাসের নিবেদিব কত ॥ '. 
১) পোক-্বারায় । রা 

৯৫২ 
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বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


শ্রীজীব গোসাগ্রি মোরে হৈল! কপাবান। 
সেই সে ভরসায় মুঠি রাখিয়াছি প্রাণ ॥ 
সে রাত্রি প্রভাত হৈল কিছু আছে শেব। 
স্ব পড়ে পুনঃ পুনঃ আনন্দ-আবেশ £ 
রাজার নাছিক নিদ্রা শুনএ শ্রবণে। 
শুনিয়! বিচার করে আপনার মনে ॥ 
এত গুণে মনুষ্য কি পৃথিবীতে হয়! 
ইহার দর্শন মোর ভাগের উদয় ॥ 
প্রাহঃকালে উঠি গেল! ঠাকুরের স্থান । 
প্রাগাইয়া দর্শন করি করএ প্রণাম ॥ 


ঠাকুর কহেন বৈস ভাল হুইল আইলে। 
খনেক ভাগ্য হয় রাজা দেখিলে সকালে ॥ 
রাজ! কহে যেই আতর] সেই সতা হয়। 
তোমার দর্শনে কত যায় পাপ ক্ষয় ॥ 
ঠাকুর কহে প্রাতঃম্গান প্রত্যহ আমার । 
ঘরে আসি রাজা মনে করিল বিচার ॥ 
জল-পাত্র দুই নৌতন আনাইল।, 
ঠাকুরের আগে লঞ্চ আপনে ধরিল ॥ 
অল-পাত্র নাহি ঠাকুর কর অঙ্গীকার । 
পণ্ডিতের ত্রাণ লাগি তোমার অবতার ॥ 
তুমি মহারাজ! তোমার আশ্রিত ব্রাহ্মণ। 
তাথে তোমার ইংসা সেই হয় মোর মন 
পণ্ডিত আনিঞা রাজ জিজ্ঞালিল তারে । 
কালি কি শুনিবে তাক] কত আমারে ॥ 
মহারাজা তারে দেখি মোর চমৎকার । 
অর্থ বুঝিবার শক্তি নাঞি যে আমার ৪ 
তারে লৈঞা রাজা! গেল! ঠাকুরের স্থানে । 
সেবার লাগিয়া তারে করে সমর্পণে ॥ 
সেবার সামগ্রী সব আনি দিল তারে । 
আপনাক হাতে সব বাবহার করে 


ভোজন করিলে রাজা বসিজেন আসিয়া । 
ঠারুরের নিকটে দিল পুস্তক আমাইয! ৪ 


বৈষব-চরিতাখ্যান__নিত্যানন্দ_-১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগ। ১২০৩ 


ঠাকুর বসিল৷ ডোর খুলিঞা পুস্তকের । 
আরম্ভ করিতে ৪র নাহি আননের ॥ 
সে মুখের অর্থ শুনি পাষাণ মিলায়। 
রাজ! কান্দে হস্ত মারে আপনা মাথায় ॥ 

_ রূপ নিরখয়ে রাজ! চাহে মুখ-পানে। 
হেন পাতকীরে রূপা করিব কোন্‌ জনে ॥ 
রাত্রে নিদ্র। নাহি কহে এক মহাশয় । 
শ্রীনিবাসের কর যাই চরণ-আশ্রয় ॥ 
শ্রীনিবাস কার নাম কেবা তারে জানে । 
আজি আসিয়াছেন রহেন তোমার ভবনে ॥ 
হেন কতু নাহি শুনি দেখিয়া স্বপনে । 
কাহারে কহিব কেব! কহিবে কারণে ॥ 
ষত অর্থ করেন ঠাকুর রাঁজা কখন ন! শুনে। 
বুকে করাঘাত মারে চাহে মুখ-পানে ॥ 
ন! পড়িল গ্রন্থে ডোর দিলেন তথায়। 
বপিয়াছে রাজা কান্দে করে হায় হায় ॥ 
পণ্ডিত শুনিল সব যত অর্থ করে। 
হেন নাহি শুনি কতু ভূবন-ভিতরে ॥ 
নিরধি রূপের শোভা কান্দয়ে পণ্ডিত। 
ঝরএ নয়ন-শীর পড়এ ভূমিত ॥ 


দেখিয়! ঠাকুর স্তব্ধ কিছু নাহি কয়। 

রাঁজা উঠি প্রণমিঞা কিছু নিবেদয় ॥ 
ঠাকুর কোথ! হৈতে হৈল তোমার আগমন । 
কিবা নাম কহ শুনি স্থির হোক মন॥ 
শ্রীনিবাস নাম আইল বৃন্দাবন হৈতে। 
লক্ষ গ্রন্থ শ্রীরূপের প্রকাশ করিতে ॥ 
গৌড়দেশে লৈয়া তাহা করিব বিস্তার । 
চুরি করি নিল কেবা জীবন আমার ॥ 
যাহার লাগিয়! ভ্রমি কত দেশ বনে। 

শয়ন ভোজন গেল! অন্য নাহি মনে | 

মোর প্রতু শ্ীগোপাল ভট তার নাম। 
শ্রীজীব গৌসাগ্রিঃ মোরে আজা! দিল দাদ | 
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্রন্থচুরির কাহিনী। 


অপন্ধত গ্রন্থের উদ্ধার । 


বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয় । 
গোসাঞ্ি দশ অস্ত্র ধরি ছুই গাড়ী আনি দিল। 
ভাল মন্দ লাগি আর পথের জঞ্জাল ॥ 
আমি শ্যামানন্দ আর ঠাকুর মহাশয় । 
এত পথ আইলাঙ হইয়া! নিয় ॥ 
রাত্রে গোপালপুরে আসি! বাস করি। 
বহু অস্ত্রধারী যাঞা রাত্রে কৈল চুরি ॥ 
গাড়ী-তরা গ্রন্থ ছিল বত দ্রব্য আর । 
তারা নিজ-দেশে গেল এ দশা আমার ॥ 


চুরি না করিলে নহিবে কেনে তোমার আগমন। 


'অধমেরে কপা করে কে আছে এমন ॥ 


যেমত গাড়ী-ভরা গ্রন্থ তেমত আছয়। 
ষে উচিত শান্তি তাহ! কর মহাশয় ॥ 
আমার উদ্ধার লাগি তোমার আগমনে । 
আম! হেন মহাপাপী নাহি ত্রিভূবনে ॥ 
ইহা বলি কান্দে রাজ! ভূমি গড়ি যার়। 
উঠিয়া ঠাকুরের পদ নিলেন মাথায় ॥ 
দুই নয়নে ঝরে নীর নাচে মত্ত হৈঞা | 
কোথা! রাখিয়াছ গ্রন্থ চল দেখি যাঞা ॥ 


যে আস্ত! বুলিয়! রাজা যায় সঙ্গে চলি। 
ঠাকুর দেখিল যাঞ্1| আছয়ে সকলি ॥ 
দণ্ডবৎ করে রাজ! ঠাকুর আনন্দ-অস্তর | 
চরণে পড়িয়া রাজ! কান্দয়ে বিস্তর ॥ 
ঠাকুর বাসাকে যান করিবারে গ্গান। 
চন্দন তুলসী-মালা আনহু সন্লিধান॥ 
করিব গ্রন্থের পুজা! সকল মঙ্গল। 
আপনে আনিল রাজ! সাক্ষাতে সকল ॥ 
নবীন আসন করি করয়ে পুজন। 
ঠাকুর কছেন গ্গানে করহু গমন ॥ 
অন্তঃপুরে যাঞ্া রাজ! করিলেন জ্জান। 
ঠাকুর-নিকটে আসি করিলা প্রণাম ॥ 
ঠাকুর কহেন এবে শুন কষ-নাম। 


গে আজ্ঞা বলিঞা রাজা পাতিলে কষাণ ॥ 


বৈষ্ণব-চরিতাখ্যান--ঈশান নাঁগর--১৫৬০ খৃষ্টাব্দ । ১২৪৫ 


গ্রন্থ স্পর্শ করাইল গলে দিল মাল! । 
উঠিয়া ঠাকুর নিজ-বাসাকে চলিল! ॥ 
শ্রীজাহ্ৃবা-বীরচন্দ্র-পদে যার আশ। 
প্রেম-বিলাম কহে দীন নিত্যানন্দ দাস ॥ 


১ 


ঈশান নাগরের অধৈত-প্রকাশ। 


বিশেষ বিবরণ *বঙ্গভাষা ও সাহিত্যেপ্র ৩৭৮-_৩৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 
জন্মকাল ১৪৯২ খুঃ) গ্রন্থ-রচনা-কাল ১৫৬০ খৃঃ। 


শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পরে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর 
কঠোর ব্রত-পালন। 


প্রভূ-পদে কৈলু দণ্ডবৎ নমস্কার । 

প্রভূ কহে ঈশান দাস কহ সমাচার ॥ 
মুঞ্জি কহিলাঙ নবদ্বীপবাসিগণ। 
গৌরাঙ্গাপ্রকটে সভার স্থছুঃখিত মন ॥ 
ভাগ্যে পণ্ডিত দামোদরে পাইলু দর্শন। 
তিহে। কহে কাহা ইহা কৈলা আগমন ॥ 
বিষ্ণুপ্রিয়৷ মাতা শচী দেবীর অন্তর্ধানে। 
ভক্ত-ছ্বারে দ্বার রুদ্ধ কৈলা! স্বেচ্ছাক্রমে ॥ 
তার আজ্ঞা বিনা তানে নিষেধ দর্শনে । 
অত্যন্ত কঠোর ব্রত করিল! ধারণে ॥ 
প্রত্যুষেতে স্নান করি কৃতান্কিক হইয়া । 
হরিনাম করি কিছু তওুল লইয়া ॥ 

নাম প্রতি এক তুল মৃৎ্পাত্রে রাখয়। 
হেন মতে তৃতীয় প্রহর নাম লয় ॥ 
জপাস্তে সেই সংখ্যার তওুল মাত্র লঞ্/। 
যত্বে পাক করে মুখ বন্ত্রেতে বান্ধিয়া ॥ 

' অলবণ অন্ুপকরণ অন্ন লএঞ]। 
মহাপ্রভুর ভোগ লাগায় কাকুতি করিএ! ॥ 
বিবিধ বিলাপ করি দিয়া আচমনী। “ 
ুষ্টিক প্রসাদ 'মত্রি'ভূঙ্জেন' আপনি । 
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 বঙ্গ-সাহ্ত্য-পরিচয় 


অবশেষে প্রসাদায় বিলায় ভক্ষেয়ে। 
এঁছন কঠোর ব্রত কে করিতে পারে ॥ 


বন্জাঘাত-সম বাক্য করিয়া শ্রবণ । 

ভাবিস্থ মাতারে কৈছে পাইমু দশন ॥ 

হেন কালে আইল! তাহা দাস গদাধর। 
শ্রীরাম পঙ্ডিত আঙ্গি ভকত-প্রবর -॥ 
প্রসাদ লইতে সভে দামোদর-সনে। 
অস্তঃপুরে প্রবেশিল! সঙ্জল নয়নে ॥ 

তবে বিষুপ্রিয়া মাতার আন্ঞা-অনুসারে । 
মো অধমে লঞ পঙ্ডিত গেল! অন্তঃপুরে ॥ 
যাঞ দেখি কাণ্া।-পটে মায়ের অঙ্গ ঢাকা 
কোটি ভাগো শ্রীচরণ মাত্র পাইলু দেখ! ॥ 
ভক্ত-কৃপা-বলে কিঞিৎ পাইলু গ্রসাদ । 
কতার্থ হইলু মনের ঘুচিল বিষাদ ॥ 

যে কষ্ট সহেন মাত| কি কহিমু আর । 
অকন্দৌকিক শক্তি বিন! এ্রছে সাধ্য কার ॥ 
তাহা শুনি মোর প্রভু কর এ ক্রন্দন । 
কুষ-ইচ্ছা মানি করে খেদ-সম্বরণ | 
বিষ্ণুপ্রিয়া মাতার দশ! চক্ষে যে দেখিনু। 
কহিতে পরাণ ফাটে লিখিতে নারিস্ু? 





রুষ্দাস কবিরাজের চৈতন্ত-চরিতান্বত | 


গ্ন্থ-রচনা-কাল ১১*৬--১৬১৫ থ্টাৰ | 


চৈতন্য প্রভুর দাক্ষিণাত্যে গমনাভিলাষ শ্রবণ 


পার্ষদগণের পরিতাপ। 


চৈতন্ত-চরিতামৃত মহাগ্রথ ঝামটপুর-( বর্ধমান ) নিবামী বৈশ্থ কফদাস 
কবিরাজ বিরচিত। তিনি ১৬*৬-_-১৬১৫ ধৃষ্টায মধ্যে এই পুস্তক সমাধা 
করেন। ইহার বিস্ত ত বিবরণ “বঙ্গতাষ! ও সাহিত্োপ্র ৩৫৭---৩৬৬ 


নিজ গণ জানি কছে বিনয় করিয়া । 
আলিজম করি সম্ভার প্রীহাতে ধরিয়া ॥ 


বৈষ্ণব-চরিতাখ্যান-_চৈতম্য-চরিতাস্ত-_ ৬*৬-১৬১৫ গ্₹ঃ। 


তোম! সভ। জানি আমি প্রাণাধিক করি। 
প্রাণ ছাড়া! যায় তোমা সভ| ছাড়িতে ন1 পারি ॥ 
তুমি সব বন্ধু মোর বন্ধু-কৃত্য কৈলে। 

ইহ! আনি মোরে জগন্নাথ দেখাইলে 

এবে সভা-স্থানে মুঞ্চি মীগো এক দানে। 

মভে মিলি আজ্তঞ! দেহ যাইব দক্ষিণে ॥ 

গুনিয়৷ সভার মনে হৈল মহাদুঃখ। 

বন্ধ যেন মাথে পড়ে শুকাইল মুখ ॥ 

নিত্যানন্দ প্রভু কহে এছে কৈছে হয়। 

একাকী যাইবে তুমি কে ইহা সহয়। 

এক ছুই সঙ্গে চলুক না পড় হঠ-রঙ্গে। (১) 
যারে কহ সেই সেই চলুক তোমার সঙ্গে ॥ 
দক্ষিণের তীর্থ-পথ আমি সব জানি। 

আমি সঙ্গে চলি প্রত আজ্ঞা দেহ তুমি 0 

প্রভু কহে আমি নর্তক তুমি হত্রধার। 

ফৈছে তুমি নাচাহ তৈছে নর্তন আমার ! 
সর্যাস করিয়। আমি চলিলাও বৃন্দাবন । 

তুমি আম! লৈয়৷ আইলা! অদ্বৈত-ভবন ॥ 
নীলাচল আমিতে পথে ভাঙ্গিলে মোর দও্ড। 
তোম! সভার গা স্বেছে আমার কাধ্য-ভঙ্গ 1 (২) 
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জগদানন্দ চাহে আমার বিষয় ভূপ্জাইতে। 
যেই কছে সেই ভয়ে চাহিয়ে করিতে ॥ 
কভু যদি ইহার বাক্য করিএ অন্যথা । 
ক্রোধে তিন দিন আমায় নাহি কহে কথা ॥ 
মুকুন্দ হয়েন দুঃখী দেখি সন্গ্যাস-ধর্্ম। 
তিনবার শীতে স্নান ভূমিতে শয়ন ॥ 

অন্তরে ছুঃখী মুকুন্দ নাহি কহে মুখে। 
ইহার হুঃখ দেখি আমার দ্বিগুণ হয় ছুঃখে ॥ 





(১) অন্ততঃ ছুই এক জন পার্ধদ সঙ্গে চলুক ; হঠতা-( অবিবেচন! ) 
পূর্বক কার্য করিও না। 
(২) তোষান্বের অত্যাধিক ন্নেহে আমার কার্য নষ্ট হয়। 


১২৮ 


আমি সন্্যাসী দামোদর ত্রন্ধচারী। 

সদা রহে আমার উপর শিক্ষা-দণ্ড ধরি ॥ 
ইহার অগ্রেতে আমি ন! জানি বাবহার। 
ইছারে না ভয়ে হ্বতত্ত্র চরিত্র আমার ॥ 
লোকাপেক্ষা নাহি ইহার কৃষ-কুপা হৈতে। 
আমি লোকাপেক্ষা কভু না পারি ছাড়িতে ॥ 
অতএব তুমি সব রহ নীলাচলে। 

দিন কথো আমি তীর্থ ভ্রমিব একলে ॥ 


ইহা সভার বশ প্রত হয় যে যে গুণে। 
দোষারোপ-ছলে করে গুণ আম্বাদনে ॥ 
চৈতন্তের ভক্ত-বাৎসল্য অকথ্য কথন। 
আপনে বৈরাগ্য-ছুঃখ করেন সহ্‌ন ॥ 
সেই দুঃখ দেখি যেই ভক্ত দুঃখ পায়। 
সেই হুঃখ তার পক্ষে সন না যায় ॥ 
গুণে দোযোদগার-চ্ছলে সভ। নিষেধিয়া | 
একাকী ত্রমিবেন তীর্থ বৈরাগ্য করিয়া ॥ 
তবে চারিজন বহু মিনতি কষ্রল। | 
স্বতন্ত্র ঈশ্বর (১) প্রতু কভু না মানিল। 
তবে নিত্যানন্দ কহে যে আজ্ঞা তোমার । 
দুঃখ স্থখ হউক সেই কর্তব্য আমার ॥ 


বাধার রূপক। 
রাধাভাবের আধ্যাক্সিক-ব্যাখা। | 


সেই মহাভাব হয় চিস্তামণির সার। 
রুষ্ণবাঙ্! পূর্ণ করে এই কার্ধ্য যার ॥ 
মহাভাব-চিন্তামণি রাধার স্বরূপ । 
ললিতাদি সখী তার কায়ব্যহ-রূপ। 
রাধা-প্রতি কৃষণস্গেহ সুগন্ধী-উত্বর্তন। 
তাতে অতি সুগন্ধী দেহ উদ্জ্বল বরণ ॥ 
কারুপ্যামৃত-ধারায় সান প্রথম। 
তারুণ্যামৃত-্ধারায় গান মধাম ॥ 


রঃ (১) স্বতন্ত্র স্বাধীন । স্থেচ্ছ!-পরায়ণ ভগবান । 
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লাবণ্যামৃত-ধারায় তহুপরি স্বান। 
নিজ-লজ্জ! শ্রাম-পট্শাটী পরিধান ॥ 
রুষ্-অনুরাগে রক্ত ছিতীম় বসন। 
প্রণয়-মান-কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন ॥ 
সৌন্দধ্য-কুস্কুম সথী-প্রণয়-চন্দন। 
শ্মিত-কাস্তি-কর্পুর তিনে অঙ্গ বিলেপন ॥ 
কৃষ্ণের উজ্্বল রস মৃগমদ-ভর | 

সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর ॥ 
প্রচ্ছন্নমান রাম্য ধন্মিল্য-€১) বিহ্তাস। 
ধীর! ধীরাত্মক গুণ অঙ্গে পষ্টবাস ॥ 
রাগ-তাম্বল-রাগে অধর উজ্জবল। 
প্রেম-কৌটিল্য-নেত্রযুগলে কঙ্জল ॥ 
সুদীপ্ত সাত্বিক ভাব হর্যাদি সঞ্চারী। 
এই সব ভাব-ভূষণ সব অঙ্গে ভরি ॥ 
কিল কিঞ্চিতাদিভাব বিংশতি ভূষিত। 
গুণশ্রেণী পুষ্পমাল! সর্বাঙ্গে পূরিত ॥ 
সৌভাগ্য-তিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল । 
প্রেমবৈচিত্র্-রত্ব হৃদয়ে তরল ॥ 


মধ্যবয়স্থিত৷ সখী-স্বন্ধে কর-্যাস। 
কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি সখী আশ-পাশ ॥ 
নিজাঙ্গ-সৌরভালয়ে গর্ব-পর্যযস্ক। 
তাতে বসিয়াছে সদা চিন্তে কৃষ্ণ-সঙ্গ ॥ 
কষ্চনাম গুণ-যশঃ অবতংস কাণে। 
কষ্জনাম গুণযশঃ প্রবাহ বচনে ॥ 
কুষ্ণকে করায় শ্যাম-রস-মধুপান। 
নিরস্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব কাম।॥ 
কুষ্ধের বিশুদ্ধ প্রেম রত্বের আকর | 
অনুপম গুণগণ পূর্ণ কলেবর। 
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0) খোপা। 


১€৫হ 


কণ্ড রোগ । 


রখ চকে প্রাপ-ত]াগের 
ইচ্ছা। 





বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


সনাতনের সঙ্গে চৈতম্য-প্রভূর মিলন | 
সনাতন ও চৈতহ্যের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার | 


নীলাচল হৈতে রূপ গৌড়ে যবে গেলা । 
মুর] হৈতে সনাতন নীলাচলে আইলা ॥ 
ঝারিখণ্ড-পথে আইলা একল! চলিয়া । 

কত উপবাস কড় চর্বণ করিয়া ॥ 
ঝারিখণ্ডের জলে দুঃখ উপবাস হৈতে। 
গাত্রকওড হৈলা রসা চলে খান্ধুয়া। (১) হৈতে ॥ 
নির্ধেদ হৈল পথে করেন বিচাব। 

নীচ জাতি দেহ মোর অত্যন্থ অসাব ॥ 
জগন্নাথ গেলে তার দশন না পাহব। 
মহাপ্রভুর দশন সদ! করিতে নারিব । 
মন্ির-নিকটে শুনি তার নাসা স্থিতি। 
মন্দির-নিকটে যাইতে মোর নাহি শক্তি ॥ 1১) 
জগনাথের সেবক ফেরে কামা-অমবোধে। 
তার স্পশ কলে মোর হইন অপরাধে ॥ 
তাতে এই দেঠ মদি ভাল স্থানে দিয়ে। 
তঃখ-শান্তি হয় আর সদ্গতি পায়ে । 
ভগনাপ রখবাত্রায় হইবেন বাতির 

হার রথ-চাকায় এই ছাড়িন শখীর । 
মহাপ্রভুর আগে আর দেখি ভগলাণ। 

রথে দেন ছাড়িন এই পৰম পুকুষাথ ] 


এইত নিশ্চদ্র করি নীঙগাচলে আইলা । 
লোকে পুছি হরিদাস-স্ানে উদ্যুরিলা ॥ 
হরিদাসের কৈল ঠেহ চরণ-বন্দন | 
হরিদাস জানি তারে কৈল আলিঙ্গন ॥ 
মহাপ্রহ় দেখিচে ভার উৎকিত মন। 
হরিদাল কহে প্রন আমিব এখন ॥ 

ছেন কালে মহাগ্রা উপলভোগ দেখিয়া । 
হরিদাসে মিলিতে আইলা ভক্তগণ লা ॥ 


955 £ পান ২০৯ লি ১ পীর চিজ গা পিন লস 





(১) খাক্ুযাস্চুলকানি। .. (২) হীন জাতি, এট 
মন্দিরের নিকটবর্তী ক্বলে প্রবেশাধকাক্জ ছিল না। 
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প্রভূ দেখি দৌহে পড়ে দগ্ডবৎ হঞা1। হরিদাস-সঙ্গী। 
প্রত আলিঙ্গিল হরিদাসে উঠাইয়া ॥ 

হরিদাস কহে সনাতনে করি নমস্কার । 

সনাতন দেখি প্রভৃর হৈল চমতকার ॥ 

সনাতনে আলিঙ্গিতে প্রভু আগে হৈলা। 

পাছে হৈতে সনাতন কহিতে লাগিলা ॥ 

মোরে না ছুঁইহ প্রভূ পড়ে? তোমার পায়। 

একে নীচ অধম আরে ক গুরসা গায় ॥ 

বলাৎকারে প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈল। 

কণডু-কেদ মহাপ্রভুর শ্রীরঙ্গ লাগিল ॥ চৈতন্ত প্রভুর দয়া। 
সব ভন্তগণে প্রত মিলাঈল সনাতনে । 

সনানন কৈল সভার চরণ-বন্দনে ॥ 

সভা লঞগ প্রত বসিল! পিগার উপরে । 

হরিদাস সনাতন বসিল! পিগার তলে ॥ 


কুশল-বার্তা মহা প্রভু পুছেন সনাতনে । 
&েচো কে পরম মঙ্গল দেখিন্ু চরণে ॥ 
মথুরার বৈষ্ণবের গোসাঞ্জি কুশল পুছিল। 
সভার কুশল সনাতন জানাইল ॥ 

প্রত কহে ইহা! (১) রূপ ছিলা দশ মাস। ' 
ইহী হৈতে গড়ে গেলা হইল দিন দশ ॥ 
তোমার ভাই অনুপমের হৈল গঙ্গা-প্রাপ্তি। 
ভাল ছিল রঘুনাথে দৃঢ় তার ভক্তি । 
সনাতন কহে নীচ বংশে মোর জন্ম। 
অধর্ষ্ম অন্যায় যত আমার কুল-ধর্ম্ম 

হেন ব্ংশে দ্বণা ছাঁড়ি কৈলে অঙ্গীকার । 
তোমার কপাতে বংশে মঙ্গল আমার ॥ 
সেই অনুপম ভাই বালক কাঁল হৈতে। 
রখুনাথ-উপাসনা করে দৃঢ় চিত্তে 
রাতি-দিনে রঘুনাথের নীম আর ধ্যান। 
রামায়ণ নিরবধি শুনে করে গান। 
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(১) এইস্থানে -. 
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আমি আর রূপ তার জ্যেষ্ঠ সহোদর । 
আম! দোহা সঙ্গে তেঁহে রহে নিরস্তর ॥ 
আমা সভা সঙ্গে কষ্ণকথ! ভাগবত গুনে । 
তাহার পরীক্ষা আমি কৈল ছুই জনে ॥ 
শুনহ বল্লত কৃষ্ণ পরম মধুর । 

সৌন্দর্য্য মাধুর্য প্রেম-বিলাস প্রচুর ॥ 
কৃষ-ভজন কর তুমি আম! দোহার সঙ্গে। 
তিন ভাই একত্রে রহিব কৃষ্ণ-কথা-রঙ্গে ॥ 


এই মত বার ব্রার কহি ছুইজন। 

আমা দৌহার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন॥ 
তোমা দৌহার আজ্ঞা আমি কতেক লঙ্ঘিব। 
দীক্ষা-মন্ত্র দেহ কৃষ্ণ-ভজন করিব ॥ 

এত কহি রাত্রিকালে করে বিচারণ। 
কেমনে ছাড়ি রঘুনাথের চরণ ॥ 

সব রাত্রি ক্রন্দন করি কৈল জাঁগরণ। 
প্রাতঃকালে আম! দৌহায় কৈল নিবেদন ॥ 
রঘুনাথের পদে মুগ্ণ বেচিয়াছ মাথা! 
কাচ়িতে না পারে! মাথা পাও বড় ব্যথা ॥ (১) 
কূপ! করি মোরে আজ্ঞা দেহ দুই জন। 
জন্মে জন্মে সেবে! রঘুনাথের চরণ ॥ 
রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ন ন! যায় 
ছাড়িবার মন হৈলে প্রাণ ফাটি বাহিরায় ॥ 
তবে আমি দৌহে তারে আলিঙ্গন কৈল। 
সাধু দৃঢ় ভক্তি তোমার কহি প্রশংসিল ॥ 
যে বংশ-উপরে তোমার হয় কৃপা-লেশ। 
সকল মঙ্গল তাহ! খণ্ডে সব ক্লেশ ॥ 
গোসাঞ্চি কহেন এই মত মুরারি গুপতে। 
পূর্বে আমি পরীক্ষিল তার এই মতে ॥ 

সেই ভক্ত ধন্ত যেন! ছাড়ে প্রভুর চরণ। 
সেই প্রভূ ধন্ঠ যে না ছাড়ে নিজ-জন ॥ 


১৯৮০ পপ 4: পপ পা পাপ সস পপ শশা 


(১) যে মন্তক রঘুনাথের সেবার উৎসর্গ করিয়াছি ভাহা সেই 
সেবা হইতে বিচ্যুত করিতে বড় মনোবাথা পাঁইব। 


রঘুনাথের প্রাত ভ্তি। 
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দুর্দৈবে' সেবক যদি ষায় অন্য স্থানে। 

সেই ঠাকুর ধন্য তারে চুলে ধরি আনে ॥ 
ভাল হৈল তোমার ইহা হৈল আগমনে । 
এই ঘরে রই ইহা হরিদাস-সনে ॥ 
রুষ্ণভক্তি-রসে ছুহে পরম প্রধান । 
কৃষ্খ-রস আম্বাদহ লও কঞ্জচনাম ॥ 

এত বলি মহাপ্রভু উঠিন্না চলিল]। 

গোবিন' দ্বারায় ছু হাকে প্রসাদ পাঠাইলা ॥ 


এই মত সনাতন রহে প্রতুর স্থানে । 
জগন্নাথের চক্র দেখি করেন প্রণামে ॥ 

প্রভু আসি প্রতিদিন মিলে দুই জনে 
ইষ্৯-গোষ্ঠী কষ্ণ-কথা কহে কথোক্ষণে ॥ 

দিব্য প্রসাদ পায় নিতা জগন্নাথ-মন্দিরে | 
তাহ! আসি নিত্যাবহ্ত (১) দেন দৌহাকারে ॥ 
একদিন আসি প্রভু দোহারে মিলিলা । 
সনাতনে আচন্বিতে কহিতে লাগিলা ॥ 
সনাতন দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাইয়ে। 

কোটি দেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে ॥ 
দেহ-ত্যাগ কৃষ্ণ না পাই পাইয়ে ভজনে। 
কষ্ণ-প্রাপ্তের উপায় কোন নাহি ভক্তি বিনে ॥ দেহত্যাগে পুণ্যলাভ 
দেহ-ত্যাগাদি এই সব তমোধর্ী। হয় না। 
তমোরজোধর্মে কৃষ্ণের না পাই চরণ ॥ 

ভক্তি বিনে কৃষ্ণ কভু নহে প্রেমোদয়। 

প্রেম বিহু কষ্ণ-প্রাপ্তি অন্য হৈতে নয় ॥ 
দেহ-ত্যাগা্দি তমোধর্মপাতের কারণ। 
সাধক না পায় তাতে কৃষ্ণের চরণ ॥ 

প্রেমী ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে। 
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে সেহো না পারে মরিতে ॥ 
গাঢ়ান্্রাগের বিয়োগ না যায় সহন। 

তাতে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন-মরণ॥ 


(১) প্রতাহের জন্ত যাহা.আবশ্তক । 


১৯২১৪ 


সনাতনের দেহতাযাগ- 
»ম্কল্ে চৈতগ্োের 
নিষেধ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 


কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ-কীর্তন। 
অচিরাতে পাবে তবে কষ্ণের চরণ ॥ 
নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগা | 
সংকুল বিগ্র নে ভজনের যোগা। 
যেই ভজ্গে সেই বড় অভক্ত হীন ছা'র। 
কষ্ণ-ভন্তনে নাহি জ্ঞাতি-কুলাদি-বিচার 


দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান। 
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান ॥ 
ভন্ডনের মধো শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি | 
রুষ্ণ-প্রেম রুষণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥ 
ভাব মধো সর্ধশেঠ্ নাম-সঙ্গীর্তন | 
নিরপরাধ নাম তৈতে হয় প্রেমধণন 1 


এ শুনি সনাভনের তৈল চমতকার | 
প্রভকে না ভা মোর মরণ্-বিচার । 
সন্দজ্ঞ মা প্রড় নিষেধিল মোবে । 

প্রভৃর চরণ ধরি কহেন তাহাবে ॥ 

সর্বান্ত কপাল তুমি ঈশ্বর শ্বতগ। 

ধৈছে নাচাও ছে নাচি না হই শ্বতষ । 
নীচ পামর মুঞ্ি অধম-শ্বভাব | 

মোরে ভীয়াইলে ভোমার কি হবে লাভ ॥ 


প্রন কহে তোমার দেহ মোর নিজ-ধন | 
ভূমি মোরে করিয়াছ আম্ম-সমর্পণ ॥ 
পরের দ্রব্য তুমি কেনে চাহ বিনাশিচে |. 
ধন্পীধর্শা-নিচার কিনা না পার করিতে ॥ 
তোমার শরীর আমার প্রধান সাধন। 
এ শরীরে সীধিব আমি বহু প্রয়োজন | 
ভক্ত-ভক্তি কষ্চপ্রেম-তবের নির্ধার | 
বৈষণবের কৃত্য আর বৈষ্াব-্সাচার ॥ 
রুষ্ণভক্তি কষ্ণপ্রেম সেবা-প্রবর্তন | 
লুপ্রৃতীর্থ-উদ্ধার আর বৈরাগ্য-শিক্ষণ ॥ 
নিজ প্রিয় গ্বান মোর মথুরণ বৃন্দাবন। 
সাঙ্গ এত ধর্শ াতি করিতে গ্রাচায়ণ | 
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মাতার আজ্ায় মামি বমি নীলাচলে। 
তাহ! ধন্ম শিখাইতে নাহি নিজ-বলে ॥ 
এন সব কর আমি যে দেহে করিন। 
তাহ! ছাড়িতে চাত তৃমি কেনতে সহিন ॥ 


তত্ব সনাতন কহে তোমাকে নমস্কারে। 
ভোমার গম্ভীর জদয় কে বৃঝিতে পারে ॥ 
কাষ্ঠের পুলা ধেন কুহকে নাচায়। 
'আপনে ন| জানে পুভলী কিবা নাচে গায় ॥ 
মৈছে যারে নাচাও তৈছে সে করে নর্তনে। 
কৈছে নাচে কেনা নাচার দেহো নাহি জানে 
হরিদাসে কনে প্রন শুন হরিদাস। 

পরের দ্রবা ইষ্ঠো চাহেন করিতে বিনাশ ॥ 
পরের স্থাপা দৃবা কেহো না খায় বিলার। 
নিবেপিহ ইহারে বেন না করে অন্তার ॥ 
হরিদাস কহে দিথ্য| অভিমান করি। 
তোমার গন্থীর হয় বুঝিতে ন! পারি ॥ 
কোন কোন্‌ কার্া তুমি কর কোন্ দ্বারে 
তুমি না জানালে কেহ জানতে না পারে ॥ 
এনাদৃশ তুমি ইহারে করিয়াছ অঙ্গীকাঁর। 
যে সৌভাগা ইহার আর ন! ভয় কাভাঁব। 


তবে মহা প্রক দোহায় করি আলিঙ্গন। 
মধ্যাঙ্গ করিতে উঠি কবিলা গমন ॥ 
সনাতনে কনে হরিদান করি আলিঙ্গন । 


হরিদান সনাতনের 
তোমার ভাগোর সীমা না ঘাঁয় কথন ।! পরম্পর প্রশংসা। 
চোমার দেহ প্রভু কহে মোর নিজ-ধন। 
তোমা সম ভাগাবান নাহি অন্যজন ॥ 


নিজ-দেহে যেই কার্য না পারে করিতে। 
সে কাধ্য করাবে তোম! সেহে মথুরাতে ॥ 
যে করাইতে চাহে ঈশ্বর সেই সিদ্ধ হয়। 
তোমার সৌভাগ্য এই কহিল না হয়॥ 


১৯২১৬ 


বঙ্গ-সাহ্ত্য-পরিচয় | 


ভক্তি-সিদ্ধাস্ত শান্ত্র-আচার নির্ণয় । 

তোম! দ্বারে করাইবেন বুঝিল আশয় ॥ 
আমার এই দেহ প্রভুর কাধ্যে 7 আইল 
ভারত-ভূমে জন্মি এই দেহ বৃথা গেল ॥ 


সনাতন কহে তোমা-সম কেবা আন । 
মহাপ্রভুর গণে তুমি মহাভাগ্যবান্‌ ॥ 
অব্তার-কাধ্য প্রভৃর নামের প্রচারে । 
সেই নিজ কাধ্য প্রভৃ,করেন তোমা দ্বারে ॥ 
প্রত্যহ কর তিন লক্ষ নাম-সন্ীর্তন | 
সভার আগে কর নামের মহিমা-কথন ॥ 
আপনে আচরে কেছেো না করে প্রচার । 
প্রচার করয়ে কেছো না করে আচার ॥ 
আচার-্রচার নামের কর ছুই কাধ্য। 
তুমি সর্ধবগুরু সর্বজগতের আধ্য ॥ 

এই মত ডুই জন নানা কথা-রঙ্গে । 
কষ্ঃ-কথা আস্বাদয়ে রহে এক সঙ্গে ॥ 
যাত্রাকালে আইল! সব গড়ের ভক্তগুণ। 
পূর্ব কৈল! রথযাত্রা-দরশন ॥ 


রথ-আগে প্রত তৈছে করিল নর্তন। 
দেখি চমৎকার ছৈল সনাতনের মন ॥ 
চারি মাস বর্ষা রহিলা সব ভক্ুগণ। 
সভা-সঙ্গে প্রত মিলাইল সনাতন ॥ 
অদ্বৈত নিত্যানন্দ শ্রীবাস বক্রেশ্বর ৷ 
বাস্থদেব মুরারি রাঘব দামোদর ॥ 
পুরী ভারতী স্বব্ূপ পণ্ডিত গদাধর । 
সার্বভৌম রামানন। জগদানন্দ শঙ্কর ॥ 
কাশীশ্বর গোবিন্দাদি যত প্রভুর গণ। 
সভা-সনে সনাতনের কর়াইল মিলন ॥ 
যথাযোগ্য করাইল সভার চরণ-বন্দন। 
তাহারে করাইল সভার কপার ভাজন ॥ 
স্বগুণে পাণ্ডিত্যে সার হল সনাতন । 
বাযোগা কপা-মৈত্রী-গৌরব-ভাজন ॥ 
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সকল বৈষ্ণব ঘবে গৌড়দেশ গেলা । 
সনাতন মহাপ্রভুর চরণে রহিল! | 
দোলযাত্রা্দিক প্রতূর সঙ্গে দেখিল। 

দিনে দিনে প্রভু-সঙ্গে আনন্দ বাট়িল ॥ 
পূর্বে বৈশাখমাসে সনাতন যবে আইলা । 
জোষ্টমাসে প্রতু তারে পরীক্ষা করিলা ॥ 
জ্যৈষ্টমাসে প্রভু যমেশ্বর-টোটা আইলা! । 
ভক্ত-অনুরোধে তাহাই ভিক্ষা করিলা ॥ 
মধ্যাহ্ছে তিক্ষা-কালে সনাতনে বোৌলাইলা। 
প্রভূ বোলাইল তার আনন্দ বাঢ়িলা ॥ 
মধ্যা্ছে সমুদ্রের বালু হঞাছে অগ্নি-সম। 
সেই পথে সনাতন করিলা গমন ॥ 

প্রহ্ন বোলাঞ্াছে এই আনন্দিত মনে। 
তপ্ত বালুতে পা পোড়ে তাহা ন! জানে ॥ 
দুই পায়ে ফোস্ক! হৈল গেলা প্রতৃর স্থানে। 
ভিক্ষা! করি মহাপ্রভু করিয়াছে বিশ্রামে ॥ 
ভিঙ্গী-অবশেষ পাত্র গোবিন্দ তারে দিলা । তপ্ত বালু-পথে। 
প্রসাদ পাঞ্া সনাতন প্রভৃ-পাশে আইলা ॥ 
প্রভূ কহে কোন্‌ পথে আইলা! সনাতন । 
তেহে। কনে সমুদ্র-পথে করিলা গমন ॥ 
প্রভু কহে তপ্ত বালুতে কেমতে আইল!। 
সিংহদ্ধীরের পথ শীতল কেনে না আইলা ॥ 
তপ্ত বালুতে তোমার পাএ হৈল ব্রণ। 
চলিতে না পার কেমতে করিলে সহন ॥ 


সনাতন কহে দুঃখ বহু না পাইল। 

পাএ ব্রণ হইয়াছে তাহা না জানিল।॥ 
সিংহত্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার । 
বিশেষে ঠাকুরের তাহ সেবক-প্রচার ॥ 
সেবক সব গতাগতি করে অবসরে । 

কারে! সহ স্পর্শ হৈলে সর্বনাশ হবে মোরে ॥ 


শুনি মহাপ্রতু মনে সস্তোষ গাইলা। 
তুষ্ট হৈঞা! তায় বিছু কহিতে লাগিল! । 


১৪৩ 


২১৯ 


সমাতনের কষ্ট। 


জগঙদা বলের উপদেশ । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
যস্ধপি তুমি হও জগৎ-পাবন । 
তোমা স্পর্শে পবিত্র হয় দেব-মুনিগণ ॥ 
তথাপি ভক্ত-ম্বভাব মর্যযাদা-রক্ষণ। 
মর্যযাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ ॥ 
মর্য্যাদা-লজ্ঘনে লোকে করে উপহাস । 
ইহলোক পরলোক ছুই লোক নাশ ॥ 
মর্ধ্যাদ! রাখিলে তুষ্ট কৈলে মোর মন। 
তুমি পরছে না করিলে আর করিব কোন্‌ জন ॥ 
এত বলি প্রভূ তারে আলিঙ্গন কৈল। 
তার কণ্ড,রস! প্রভুর প্রীঅঙ্গে লাগিল ॥ 
বার বার নিষেধে ত় করে আলিঙ্গন । 
অঙ্গে রসা লাগে 5:খ পায় সনাতন ॥ 


এই মতে সেবক প্রভু দোহে ঘর গেলা । 
আর দিন জগদানন্দ সনাতনেরে মিলিলা ॥ 
দুই জনে বসি কৃষ্তকথা গোষ্ঠী কৈলা। 
পণ্ডিতেরে সনাতন দুঃখ নিবেদিল| ॥ 

ইহা আইলাম প্রভূ দেখি দঃখ খণ্ডাইতে। 
যেপা মনে বাঞ্ছা প্রভু না দিল করিতে ॥ 
নিষেধিতে প্রভু আলিঙ্গন করে মোরে। 
মোর কণও.রস| লাগে প্রতুর শরীরে ॥ 
অপরাধ হয় মোর নাহিক নিস্তার | 
জগন্নাথ না দেখিএ এ দুঃখ অপার ॥ 

হছিত লাগি আইলাও হৈল বিপরীতে। 

কি করিলে ভিত হয় নারি নির্ধারিতে ॥ 
পণ্ডিত কহে তোমার বাস-যোগ্ বৃন্দাবন। 
রথযাত্রা! দেখি তাহা করহ গমন ॥ 
প্রভু-আজ্ঞ! হইয়াছে তোমার ছুই ভাএ। 
বুন্পাবনে বৈস তা! সর্ব স্থখ পাইএ ॥ 

যে কার্যে আইল! গ্রতৃর দেখিল! চরণ। 
রথে জগরাখ দেখি করহ গমন ॥ 


সনাতন কহে ভাল কৈলে উপদেশ। 
তাহা বাব সেই আমান প্রতু-দন্ত দেশ । 
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এত বলি দোহে নিজ-কার্যে উঠি গেল|। 
আর দিন মহাপ্রভু মিলিতে আইলা ॥ 
হরিদাস কৈল প্রভুর চরণ-বন্দন। 
হরিদাসে কৈলা প্রভূ প্রেম-আলিঙ্গন ॥ 
দুরে হৈতে দণ্ড-প্রণাম করে সনাতন । 
প্রভু বোলায় বারবার করিতে আলিঙ্গন ॥ 
অপরাধ-ভয়ে তোঙ্ঠো মিলিতে না আইলা । 
মহাগ্রভৃ মিলিবারে সেই ঠাই গেল] ॥ 
সনাতন পাছে পাছে করেন গমন । 
ব্লাৎকারে ধরি প্রভু কৈল আলিঙ্গন ॥ 


ছুই জন লঞ্া! প্রভু বদিল! পিগাতে। 
নির্বি্ সনাতন লাগিলা কহিতে ॥ 
হিত লাগি আইলু মুঞ্ি হৈল বিপরীত। 
ষেবা যোগ্য নহে! অপরাধ করে! নিত ॥ 
সহজে নীচ জাতি মুঝ্ডি ছুষ্ট পাপাশয়। 
মোরে তুমি চুঁইলে মোর অপরাধ হয়। 
তাতে আমার অঙ্গে কণু-রত্ত-রসা চলে। 
তোমার অঙ্গে লাগে ততু স্পর্শ মোরে বলে ॥ 
বীভৎস ম্পশিতে নাহি কর দ্বণা-লেশ। 
এই অপরাধে মোর হবে সর্বনাশ বিশেষ ॥ 
তাতে ইহা রহিলে মোর না হয় কল্যাণে। 
আজ্ঞা দেহ রথ দেখি যাঙ বুন্দাবনে ॥ 
জগদানন্দ পঙ্ডিতে আমি যুক্তি পুছিল। 
বৃন্দাবন যাইতে তেঁহো! উপদেশ দিল ॥ 


এত গুনি মহাপ্রভু সরোধ অন্তরে | 
জগদানন্দে কুদ্ধ হঞা! করে তিরস্কারে ॥ 


কালিকার বড়ুয়া ০১) জগ! এঁছে গর্ব হৈল। জগদানদদকে মহাপ্রভুর 
তোমাকেও উপদেশ করিতে লাগিল । নি 

বাবহার পরমার্থে তুমি তার গুরু-তুল্য। 

তোমাকেও উপদেশে ন! জানে আপন মূল্য ॥ 





১) হুয়া (কটু শবে. অপত্রংশ ) পিত্য, ছাত্র। 


রি ১২২৬ 


সনাতনের অভিযোগ 
ও মহাপ্রতুর উত্তর। 


ধ্-সাহিত্য-পরিচয় 
আমার উপদেষ্টা তুমি প্রামাণিক আর্য । 
তোমাকে উপদেশে বাল্কা করে এঁছে কাধ্য ॥ 
গুনি পাএ ধরি সনাতন প্রভৃকে কহিল। 
অগদানন্দের সৌভাগ্য আজি সে জানিল ॥ 
আপনার দৌর্ডাগ্যের আজি হৈল জ্ঞান । 
জগতে নাহি জগদানন্দ-সম ভাগ্যবান্‌ ॥ 
অগদানন্দে পীয়াও আত্মীয়তা-সুধাধারে । 
মোরে পীয়াও গৌরব-স্ততি নিষ্ব-নিসিন্দা-সারে ॥ 
আজিহ নহিল মোরে আত্মীয়তা-জ্ঞান। 
মোর অভাগ্য তুমি স্বতন্ত্র ভগবান্‌ ॥ 


গুনি মহাপ্রভুর কিছু লজ্জিত হৈল মন। 
তারে সম্তোধিতে কিছু বোলেন বচন ॥ 
জগদানন্দ প্রিয় আমার নহে তোমা হৈতে। 
মর্যযাদা-লঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে ॥ 
কাহ! তুমি প্রামাণিক শাস্থেত প্রবীণ । 

কাহা জগাই কালিকার বটুয়! নবীন | 
আমাকেহ বুঝাইতে ধর তুমি শক্তি । 

কত ঠাঞ্জ বুঝাইয়াছ ব্যবহার-ভক্কি ॥ 
তোমাকে উপদেশ করে না যায় সন । 
অতএব তারে আমি করিএ ভংগন ॥ 
বহিরঙ্গ-বুদ্ধযে তোমায় না করি স্তবন। 
তোমার গুণে স্বৃতি করাদন এছে তোমার গুণ ॥ 
বদ্তুপি কারো মমতা বহুজনে হয়। 

প্রীতের স্বভাবে কাহাতে কোনো ভাবোদয় ॥ 
তোমার দেছে তৃমি কর বীভংসের জ্ঞান । 
তোমার দেছে আমাকে লাগে অমৃত-সমান | 
অপ্রাকত দেহ তোমার প্রাকৃত কু নয়। 
তথাপি তোমার তাতে প্রারত বুদ্ধি হয় ॥ 
প্রান্ত ছৈলে তোমার বগু নারি উপেক্ষিতে । 
ভদ্রাভদ্র বন্ত-জ্ঞান নাহিক প্রক্কতে ॥ 


, স্ৈত ত্রাভদ্র-জ্ঞান সব মনোধর্থ | 


এই ভাল এই মগ এই সা রহ ॥ 
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আমি সর্যাসী জামার সমনৃষ্ি ধর্ম । 
চন্গনে পঞ্ষে আমার জ্ঞান হয় সম ॥ 
এই লাগি তোম! ত্যাগ করিতে না যুয়ায়। 
স্বণারু্ধি করি বদি নিজ ধর্ম যায়॥ 


হরিদাস কহে প্রভু যে কহিলে তুমি। 

এই বঝাহ-প্রভারণ! নাহি মানি আমি ॥ 

আমা সভ! অধমে যে করিয়াছ অঙ্গীকার । 
দীন-দয়ালু গুণ করিতে প্রচার ॥ 

প্রভু হানি কহে শুন হরিদাঁদ সনাতন । 
তত্ব কহি তোমা বিষয় যৈছে মোর মন ॥ 
তোমাকে লাল্য মানি আপনাকে লালক অভিমান। 
ল্লালকের লাল্য নহে দোষ-পরিজ্ঞান ॥ 
আপনাকে হয় মোর অমান্ত সমান। 

তোমা! সভাকে করব মুঞ্ি বালক-অভিমান ॥ 
মাতার যৈছে বালকের অমেধ্য লাগে গায়। 
দ্বণ! নাহি উপজয় আরো সুখ পায় ॥ 
লাল্যামেধ্য লালকে চন্দন-সম ভায়। 
সনাতনের ক্লেদে আমার ত্বণা নাজন্মায় ॥ 


হরিদাস কহে তুমি ঈশ্বর দয়াময় 
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝন না যায় ॥ 
বাসুদেব গল-কুষ্ঠ-অঙ্গে কীড়াময় (১)। 
তারে আলিঙ্গন কৈলে হইয়া সদয় ॥ 
আলিঙ্গিয়া কৈলে তারে কন্দপ-সম অঙ্গ ৷ 
কে বুঝিতে পারে তোমার কপার তরঙ্গ ॥ 
প্রভু কহে বৈষ্বের দেহ প্রাকৃত কতু নয়। 
অপ্রারৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময় ॥ 
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্ম-সমর্পণ। 
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মনম ॥ . 
নেই দেহ তার করে চিদাননাময়। 
অপ্রাকত দেহে তার চরণ ভজয় ॥ 

. বনাতনের দেহে কৃষ্ণ কণ্ড, উপজাঞ। 
আম! পরীক্ষিতে ইহ! দিল পাঠাইয়া ॥ 


(১) কহিপূর্ণ। 
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কঙ্-আরোগ্য। 


পনাতনের বৃন্দ ।বন- 
ধাত্রা। 


স্বধা করি আলিঙ্গন মা করিতাঙ যবে। 
কৃষ্ণ ঠাঞ্ি অপরাধ-দও পাইতাঙ তবে ॥ 
গারিষদ-দেছ এই না হয় ছুর্নন্ধ। 
প্রথম দিন পাইল জঙ্গে চতুঃসম-গন্ধ ॥ 
বস্ততঃ প্রভু যবে কৈল আলিঙ্গন । 
তার স্পর্শে গন্ধ হৈল চন্দনের সম | 
প্রত কছে সনাতন না! মানিহ হুঃখ। 
তোমা আলিঙ্গনে আমি পাই বড় নৃখ ॥ 
এ বংসর ইহা তুমি রহ মোর সনে। 
বৎসর বহি তোম! পাঠাইব বৃন্দাবনে ॥ 
এত বলি পুনঃ তারে কৈল আলিঙ্গন । 
কও, গেল অঙ্গ হৈল নুবর্ণের সম । 


দেখি হরিগাসের মনে হৈল চমৎকার । 
গ্রভৃকে কছেন এই ভঙ্গী যে তোমার ॥ 
সেই ঝারিখণ্ডের পানী তুমি খাওয়াইল!। 
সেই পানী লক্ষ্যে ইহার কও উপজাইল! ॥ 
ক, করি পরীক্ষা করিলে সনাতনে । 
এই লীলা-ভঙ্গী তোমার কেছে। নাহি জানে ॥ 
দোহা! আলিঙ্গিয়া প্রত গেল! নিজালয়। 
প্রভুর গুণ কহে দৌছে হঞা। প্রেমময় ॥ 
এই মত সনাতন রহে প্রতু-স্থানে। 
রুফচৈতন্ত-গুণ-কথা। হরিদাস সনে ॥ 
দোলধাত্রা দেখি প্রত তারে বিদায় দিলা। 
বৃন্দাবনে যে করিবেন সব শিখাইলা ॥ 


যে কালে বিদায় হল প্রভুর চরণে । 

ছুই জনের বিচ্ছেদ-দশা না! যায় বর্ণনে॥ 

বেই বনপথে প্রন্ঠু গেল! বৃন্নাবন। 

সেই পথে যাইতে মন কৈল সনাতন ॥ 

যে পথে যে গ্রাম নদী শৈল যাহা হই লীলা। 
বলভদ্্র ভট্টাচার্য স্বাদে সব লিখি নিল1। 
মহাপ্রভুর ভ্তগণ সতাঁ়ে হিলিযা। 

নেই পথে সনাতন চলো?সে স্বান দেখিস & 
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যে যে লীনা প্রভু পথে কৈল যে যে স্কানে। “৮, 
ভাহ! দেখি প্রেমাবেশ হয় সনাতনে ॥ 

এই মতে সনাতন বৃন্দাবনে আইল! । 

পাছে রূপ গোসাঞ্ি আসি তাহারে মিলিলা ॥ 
এক বৎসর রূপ গোসাঞ্চির গৌড়ে বিলম্ব হইল । 
কুটুদ্বের স্থিতি-অর্থ বিভাগ করি দিল। 


প-সনাতন ও বল্পভ-কৃত গ্রস্থাবলী ৷ 


গোঁড়ে যে অর্থ ছিল তাহা আনাইল। 
কুটুম ্রাহ্মণ দেবালয়ে বাটি দিল ॥ 

সব মনঃকথা গোসাঞ্ি করি নিবারণ । 
নিশ্চিন্ত হইয়া শীপ্র আইলা! বৃন্দাবন ॥ 

ছই ভাই মিলি বৃন্দাবনে বাস কৈল। 
গ্রতূর যে আজ্ঞা দৌহে সব নির্বাহিল ॥ 
নানা শাস্ত্র আনি লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারিলা। 
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রচার করিল ॥ 
সনাতন কৈল গ্রন্থ ভাগবতামৃতে। 
তক্তি ভক্ত কৃষ্ণ-তত্ব জানি যাহা হৈতে ॥ 
সিদ্ধাস্তসার গ্রন্থ কৈল দশম টিগ্ননী। 
কৃষ্ণ-লীলা-রস-প্রেম যাহা! হৈতে জানি ॥ 
হরিভক্কি-বিলাস গ্রন্থ কৈল বৈষ্ণব-আচার। 
বৈষ্ণবের কর্তব্য যাহা! পাইয়ে পার ॥ 
আর যত গ্রন্থ কৈল কে করে গণন। 
মদনগোপাল গোবিন্দের কৈল সেবা-স্থাপন ॥ 
বূপ গোসাগ্ি কৈল রসামৃত-গ্রন্থসার | 
কৃষ্ণ-ভক্তিরসের যাহা পাইয়ে নিস্তার ॥ 
উজ্জ্ল-নীলমণি নাম গ্রন্থ কৈল আর । 
কষ্রাধা-লীলা-রসের যাই! পাইয়ে পার । 
বিদগ্ধ-ললিতমাধব নাটক-যুগ্ল। 
কষ্ণলীলা-রস তাহা রি ॥ 





১২২৪ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
তার লঘু ত্রাতা শ্রীবল্লভ অন্ুপম। 
তার পুক্র মহাপগ্ডিত জীব গোসাঞ্রি নাম ॥ 
সর্বত্যাগী তেঁহে! পাছে আইলা বৃন্দাবন । 
তেহে ভক্তি-শাস্ত্র বু কৈল প্রচারণ ॥ 
ভাগবত-সন্দভ নাম কৈল গ্রন্থসার । 
ভাগবত-পিদ্ধান্তের তাষ্ঠা পাইএ পার ॥ 
গোপালচম্প নাম গ্রস্থসার কৈল। 
ব্রজের প্রেম-রস লীলা-সার দেখাইল ॥ 
যট্সন্দর্ভে কষ্ণপ্রেম-তত্ব প্রকাশিল। 
চারি লক্ষ গ্রন্থ দোহে বিস্তার করিল ॥ 
জীব গোসাঞ্ঞি গৌড়ে হৈতে মধুর চলিলা। 
নিত্যানন্দ প্রতু-স্থানে আজ্ঞা মাগিলা ॥ 
প্রভূ প্রীতে তার মাথে ধরিল চরণ। 
রূপ-সনাতন-সম্বন্ধে কৈল আলিঙ্গন ॥ 
আজ্ঞ! দিল! শান্ত তুমি যাহ বুন্দাবনে। 
তোমার বংশে প্রভু দিয়াছেন সেই স্থানে ॥ 
তার 'আজ্ঞা লৈয়া আইলা আজ্ঞার ফল পাইলা 
শাস্ত্র করি বহুকাল ভক্তি প্রচারিল! ॥ 
এই. তিন গুরু আর রঘুনাথ দাস। 
ইহ! সভার চরণ বন্দে] যার মুগ্ি দাস | 
এই ত কহিল পুনঃ সনাতন-সঙ্গমে | 
প্রভুর আশয় জ্ঞানি যাহার শ্রবণে ॥ 
চৈতন্ত-চরিত এই ইক্ষুদগ-সম | 
চর্বধণ করিতে হয় রস-আাম্বাদন ॥ 
প্ীবূপ-রপুনাথ-পদে যার আশ। 
চৈতন্য-চরিতামৃত কহে রুষ্দাস ॥ 


হরিদাসের দেহ-ত্যাগ | 


আর দিন মহাপ্রভু তার ঠাঞ্জি আইল! । 
নুস্থ হও হরিদাস তাহারে পুছিল! ॥ 
নমস্কার করি তেঁছে! কৈল নিবেদন । 
শরীর সুস্থ হয় মোর অন্ুস্থ বুদ্ধি-্মন ॥ 


বৈষ্ণব-চরিতাখ্যান__চৈতন্য-চরিতাষুত--১৬০৬-১৬১৫ খুঃ। ১২২৫ 
প্রত কহে কোন্‌ ব্যাধি কহ ত নির্ণয়। 

তেহেো! কহে সংখ্যা-সঙ্থীর্তন না পূরয় ॥ 

প্রভু কহে বৃদ্ধ হৈলা সংখ্যা অল্প কর। নাম-জপের সং্যা-্বাস 
সিদ্ব-দেহ তুমি সাধনে আগ্রহ কেনে ধর ॥ হেরা 
লোক নিস্তারিতে তোমার এই অবচার। 

নামের মহিমা লোকে করিলা প্রচার ॥ 

এবে অল্প সংখ্যা করি কৰ সঙ্গীর্ভন। 


হরিদাস কহে শুন মোর সত্য নিবেদন ॥ 


হীন জাতিতে জন্ম মোর নিন্দা কলেবর। 

হীন কর্মে রত মুগ অধম পামর ॥ হগিগা!সের বিনয়। 
অম্পৃশ্ঠ অস্ত মোরে অঙ্গীকার কৈলা। 

রোৌরব হৈতে কাটি ১) মোরে বৈকুঠে চট়াইলা ॥ 

হবতন্থ ঈশ্বর তুমি ভও স্বেচ্ছাময়। 

জগৎ নাচাহ যৈছে যারে ইচ্ছা! হয় ॥ 

অনেক নাচাইলে মোবে প্রনাদ করিয়া। 

বিপ্রের শ্রান্ব-পাত্র খাইল মলেচ্ছ হইয়া ॥ 

এক বাঞ্চ| ভয় মৌর বভদিন হৈতে। 

লীলা সম্ঘরিবে তুমি মৌর লয় চিতে ॥ 

সেক্ট লীল! প্রভু মোরে কনু না দেখাইবা। নরেন 
আপনার আগে মোর শরীর পাঁড়িবা ॥ ত্যাগ করা। 
দয়ে ধরিম তৌমার কমল-চরণ। 

নয়নে দেখিমু তোমার টাদ-বদন ॥ 

জিহ্বার উচ্চারিমু তোমার কৃষ্ণচৈতন্য নাম। 

এই মত মোর ইচ্ছ1 ছাঁড়িমু পরাণ ॥ 

মোর এই ইচ্ছা যদি তোমার রুপা হয়। 

এই নিবেদন মোর কর দয়াময় | 

এই নীচ দেহ মোর পড়ে তোমার আগে। 

এই বাঞ্ধা-সিদ্ধি মোর তৌমাতেই লাগে ॥ 


প্রভূ কহে হরিদাস যে তুমি মাগিবে। 

রুষণ কৃপাময় তাহা অবশ করিবে ॥ 

কিন্ত আমার যে কিছু সুখ সব তোমা লঞা। 

ভোমার যোগ্য নহে যাও আমার ছাড়িয়া ॥ 
(১) বলপূর্বক তুলিয়া লইয়া। 

৯৫৪ 


১২২৬ 


ঘেহ-ভ্যাগ 


ইঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


চরণে ধরি কহে হরিদাস না করিহ মায়া। 
অবশ্থ মে! অধমে প্রভু করিবে এই দয়া ॥ 

মোর শিরোমণি যেই মহা-মহাঁশয়। 

তোমার লীলার সহায় কোটি কোটি হয় ॥ 
আমা হেন এক কীট দি মরি গেল। 

এক পিপীলিকা মৈলে পৃ্ণীর কাকা হানি হল; 
ভক্ত-বৎসল প্রভু তুমি যুগে ভত্তাভাল। 

অবশ্ব পূরিবে প্রভু মোর এই আশ ॥ 

মধ্যাহ্ন করিতে প্রভূ চলিলা আপনে । 

উশ্বর দেখি আসি কালি দিবে দরশনে ॥ 


তবে মহাপ্রভু তারে করি আলিঙ্গন । 
মধ্যাহ্ছ করিতে সমুদ্রে করিল1 গমন £ 
প্রাতঃকালে ঈশ্বর দেখি সব তন্তু লএঞ1। 
হরিদাসে দেখিতে আইলা বিলম্ব তেজিয়া ॥ 
হরিদাসের আগে আসি দিল দরশন। 
হরিদাস বঙ্দিল প্রভি আর বৈষ্ঃব-চরণ ॥ 
প্রড় কহে হরিদাস কহ সমাচার | 
হরিদাস কহে প্রক় যে কপা তোমার ॥ 
অঙ্গনে আরস্তিল প্রত মহা-সন্কীর্ভন। 
বক্রেশ্বর পণ্ডিত তাহা! করেন নর্তুন ॥ 
স্বরূপ গোসাঞ্জি আদি যত প্ররর গণ। 
হরিদালে বেটি করে নাম-সন্তীর্তন | 
রামানন্দ সার্বভৌম এ সভার অগ্রেতে। 
চরিদাসের গুণ প্রভু লাগিল] কহিতে ॥ 
হরিদাসের গুণ কহিতে প্র হৈলা পঞ্চমুখ। 
কহিতে কহিতে প্রভুর বাড়ে মচানুখ ॥ 
হরিদাসের গুণে সভার বিস্মিত ছৈক মন। 
সব ভু বন্দে তরিদাসের চরণ ॥ 
হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রড়রে বলাইল। 
নিজ নেত্র ছুই তৃঙ্গ মুখপক্পে দিল ॥ 
স্ব-হাদয়ে আনি ধরিল প্রাতুয় চয়প। 

লগ ভঙ্ো় পদরেণু মত্তকে তৃষঘণ ॥ 


বৈষ্ব-চরিতাখ্যান__চৈতন্-চ(রিতাম্ৃত-_-১৬৮৬-১৬১৫ থ্ঃ। ১২২৭ 
শ্ীকঞ্ণচচৈতন্ত শব বোলে বার বার। 
প্রভূ-মুখ-মাধুরী পীয়ে নেত্রে জল-ধার ॥ 
শ্ীকষচৈতন্থ শব করিতে উচ্চারণ। 
নামের সহিতে প্রাণ কৈল উংক্তরামণ ॥ 


মহাযোগেশ্বর-প্রায় দেখি স্বচ্ছন্দে মরণ। 
ভীষ্ষের নির্বাণ সভার হইল ম্মরণ ॥ 
হরিরুষ্ঙ শবে সভে করে কোলাহল। 
প্রেমানন্দে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল ॥ 
হরিদাসের তন্ধ প্রভু কোলে লইল উঠাইয়া । 
অঙ্গনে নাচেন প্রতু প্রেমাবিষ্ট হইয়] ॥ 
প্রভুর আবেশে আবেশ সর্ব ভক্তগণে। 
প্রেমাবেশে সভে নাচি করেন কীর্তন ॥ 
এই মত নৃত্য প্রভু কৈল কতক্ষণ। 

স্ব্ূপ গোসাঞ্ঞ প্রভৃকে করাইল সাবধান ॥ 
হরিদাস ঠাকুরে তবে বিমানে চঢ়াইয়া। 
সমুদ্রে লইয়া গেলা কীর্তন করিয়! ॥ 

অগ্রে মহাপ্রভু চলিল! নৃত্য করিতে করিতে । 
পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণ সাথে ॥ 
হরিদাসে সমুদ্রজলে স্নান করাইল। 

প্রভূ কহে সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈল ॥ 
হরিদাসের পাদোদক পায়ে তক্তগণ। 
হরিদাসের অঙ্গে দিল প্রসাদ-চন্দন ॥ 
ডোর-কড়ার প্রসাদ-বন্ত্র অঙ্গে দিল। 
বালুকার গর্ভ করি তাহা শোয়াইল ॥ 
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্তন। 
বক্রেশ্বর পণ্ডিত করেন আননে নর্তন ॥ 
হয়িবোল হরিবোল বোলে গোররায়। 
আপন শ্রীহন্তে বালু দিল তার গায় ॥ 


সমাধি। 


চৈতন্যের প্রেমাধেশ। 


গ্রক কালে বৈশীখের পৌর্ণমানী-দিনে। 
রাত্রিকালে মহা প্রভূ চলিল! উদ্ভানে ॥ 


১২২৮ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


জগন্নাথবন্পভ নাম উচ্গান-প্রধানে । 
প্রবেশ করিলা প্রভু লঞ্| ভক্তগণে ॥ 
প্রফুল্লিত বৃক্ষ-বল্লী যেন রৃন্দাবন। 

ঘুক শারী পিক ভঙ্গ করে আলাপন ॥ 
পুষ্প-গন্ধ লঞ1 বহে মলয়-পবন । 

গুরু হা তরু লতা শিখায় নর্তন ॥ 
পুণচন্দ্র-চক্স্িকায় পরম উজ্জল । 

তর লতা জ্যোত্লায় করে ঝলমল ॥ 

ছয় খতুগণ ধাহা বসন্ত প্রধান । 

দেখি আনন্দিত হৈল গোর ভগবান ॥ 
ললিত-লব্ঙ্গলতা পদ গাওয়াইয়া। 

নৃত্য করি বুলে প্রক্ত নিজ্গণ লৈয়া ॥ 
প্রতি বক্ষ-নঙ্গী এছে জমিতে হরমিতে | 
অশোকের হলে রুষ্ দেখে আচন্থিতে ॥ 
কুষ্ত দেখি মহা প্রহু ধাঞ্িয়া চলিলা | 
আগে দেখি হাসি কুম্ও অস্থদ্ধান হেলা ॥ 
আগে আইল কষ ভারে পুনঃ হারাইয়া। 
ভূমিতে পড়িলা প্রহু মুর্ছিত হইল ॥ 
কৃষ্ণের শ্ু/অঙ্গ গন্ধে ভরিয়াছে উদ্চান। 
সেই গন্ধ পাঞ প্রভু চৈলা অচেভল ॥ 
নিরস্তর নাসায় পৈশে কুষ্-পরিমল। 
গন্ধ আবাদ্তে প্রভু ইইলা পাগল । 
ক্কষণগন্ধ লু্ধ রাধ। সধীকে যে কহিলা। 
সেই প্রোক পড়ি প্রস্থ অথ করিলা ॥ 


সমাপ্তি-বাক্য। 


বৃন্দাবন দাস প্রথম ঘে লীল। বর্ণিল । 
সেই সব লীলার আমি সুত্র মাত্র কৈল ॥ 
তার ত্যক্ত অবশেষ সংক্ষেপে কহিল । 
লীলার বাহুল্য গ্রন্থ তথাপি বাঢ়িল 
অত এব সে সব লীল! নারি বর্ণিবায়ে | 
সমাপ্তি ফরিজ জীলাফে করি অহস্কারে ৪ 
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যে কিছু কহিল এই দিগ্দরশন। 

এই অনুসারে হবে আর মাস্বাদন ॥ 
প্রভুর গন্ভীর-লীলা না পারি বুঝিতে । 
বুদ্ধি-প্রবেশ নাহি তাতে না পারি বর্ণিতে ॥ 
সব শ্রোতা টৈষ্ণবের বন্দিয়া চরণ। 
চৈতন্য-চরিত বর্ণন কৈল সমাপন ॥ 
আকাশ অনন্ত তাতে যৈছে পক্ষিগণ। 
যার বত শক্তি তাতে করে আরোহণ 
এছে মহা প্রভুর লীলা নাহি ওর পার। 
ভীব হএঞা কেবা সম্যক পারে বর্ণিবার ॥ 
যাবৎ বৃদ্ধির গতি তাবৎ বর্ণিল। 
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইল॥ 


নিত্যানন্দ-কৃপাপাত্র বৃন্দাবন দাস। 
চৈতন্য-লীলার তেঁহো হয় আদি ব্যাস ॥ 
তার আগে যগ্পি সব লীলার ভাগার। 
তথাপি অল্প বর্ণিয়া ছাড়িলেন আর ॥ 
যে কিছু বর্ণিল সেহে! সঙ্ঞেপ করিয়া । 
লিখিতে না পারি গ্রন্থে রাখিয়াছে লিখিয়া ॥ 
চৈতন্-মঙ্গলে তেহে। লিখিয়াছে স্থানে স্থানে । 
সেই বচন শুন সেই পরম প্রমাণে ॥ 

ক্ষেপে কহিল বিস্তার না যার কথনে। 
বিস্তারিয়া বেদব্যাস করিব বর্ণনে ॥ 
চৈতন্ত-লীলামৃত-সিদ্ধু ছুগ্ধীন্ধি-সমান। 
তৃষ্ণানুরূপ ঝারী ভরি তেঁহে৷ কৈল পান ॥ 
তার ঝারী-শেষামৃত কিছু মোরে দিলা । 
উতেকে ভরিল পেট তৃষ্ণা মোর গেলা ॥ 
আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গ। টুনী। 
সে খৈছে তৃষ্ণায় পীয়ে সমুদ্রের পানী | 
তৈছে আমি এক কণ ছু ইল লীলার । 
এই:ৃষ্টান্তে জানিহ প্রত্ুর লীলার বিস্তার ॥ 


আমি লিখি এহো মিথ্যা করি অভিমান । 
আমার শঙ্ীক্ ফাষ্ঠ-পৃতলী সাদ ॥ 


। 
॥ 
০ এ ও ॥ | 
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বৃদ্ধ জয়াতয় আহি জন্ধ বধির 

হস্ত হালে মনোবৃদ্ধি নহে হোয় স্ছিয় ॥ 

নানা রোগগ্রসন্ত চলিতে বসিতে না পারি। 
ক$রোগের পীড়ায় ব্যাকুল রাত্রি দিনে হরি ॥ 
পুর্ব গ্রন্থে ইহা! করিয়াছি নিবেদন। 

তথাপি লিখি যে গুন ইহার কারণ! 


গোবিন্দ প্রচৈতন্ত প্নিত্যানন্দ। 
পঅদ্বৈত প্রভতক আর শ্রোয়বুদ ॥ 
প্রস্বরূপ প্রুরূপ ভ্রীসদাতন। 

শরঘূুনাথ প্রগুরু প্রীন্টীব চরণ ॥ 

£ছা সভার চরণ-কুপায় লেখার আবায়ে | 
আর এক হয় ঠেঁচো অতি পা কয়ে! 
গ্রীমদনগোপাল মোরে লেখায় মাক্া করি। 
কহিত্তে না যুয়ায় তড় রছিতে না পারি ॥ 
নাকহছিলে হয় মোর রুতত্তা- দোষ । 

দন্ত করি বলিশ্োতানা করিহ রোষ॥ 
ভোমা সভার চরণ-ধুলি করিল বন্দন। 
তাতে চৈতন্ত-লীলা কিছু চৈল মে লিখন ॥ 





নাভাজি কৃত ভক্তমালের অনুবাদ । 
কষ্দান। 


“বঙ্গভাষা 3 সাহিত্যের ৩৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টবা । 
ফৌজদার ভায়্যা (ভাইয়1) দৈবকীনন্দন-চরিত্র | 


দেবকীনন্দন নান ভায়া করি মানি। 
নিবাস জালালপুর আঢা-মহাধমী ॥ 
ফাটোয়ার ফোগদার নবাব-সরকারে। 
শক্তি-উপাসক ছয় ভজে বামাচাঝে ॥. 
প্রথম সংসারে এক পুর জনমিল। 
পুটী রাখিয়া স্ত্রীর বিয়োগ হইল ॥ 


.ধৈফধ-চরিতাখ্যান কৃষ্ণদাঁসের ভক্তমাঁল__১৭শ শতা্ী। ১২৬১ 


যস্ুলার তীরে ঘর নিয়ত যমুন]। 
্া্নীদি করে সদা। সন্ধ্যাদি বনাম । 
হস্তী যে বৃহতি এফ বৃহতি দশন। 
দশন উপরি করি চৌকির আসন ॥ 
জলে দাড় করাইয়া তাহাতে বসিয়া। 
দেবী-পৃ্জা করে এক বড়াই করিয়া ॥ 
রক্তচন্দনের পক্ক সর্বাঙ্গে লেপিয়া। 
সদা ভৈরবের প্রায় আকার হইয়া ॥ 
রক্তচন্দন জবা পুষ্প তাত্্র শঙে। 
পূয়ে বসিয়া করি-দস্ত-পরিষন্কে (১) ॥ 


দ্বিতীয় বিবাহ কৈল তার শুন কথা।  বৈফাবী-তাধ্যা। 
বিধির ঘটনা! এক আশ্চর্য্য বারতা ॥ 

ভার্ধার স্তরুতি বড় পূর্বের আছিল। 

কিম্বা হঠাৎকার কোন সাধু রূপা কৈল ॥ 

বিবাহ করিল এক বৈষ্ণবের কন্য। 

বাপ-ঘরে থাকি দীক্ষা করি হৈল ধন্য | 

শ্রীজচার্ধা'প্রভূর ধরের হয় শিষ্য। 

ভক্তিমতে জ্ঞানবান্‌ দু স্ুরহন্ত | 

লিখন-পঠন জানে গ্রন্থের বিচার । 

সুন্দর ভকতি-মতে বৌধ-অধিকার ॥ 

সদাচার-রত সাধু- স্গ-অভিলাষ। ্ুর-গৃছে ভীতি। 
সদাই শ্রীকৃষণচন্জে মনের বিলাস ॥ 

বিবাহের পরে যবে নব-বধধবাগমনে । 

ব্যবহার-মতে আইল স্বামীর ভবনে ॥ 

আসিয়া দেখয়ে সব বিপর্যয় ভাব। 

তঙোৌগুণময় মাত্র প্রচণ্ড স্বভাব ॥ 

রস্তচনন অঙ্গে জবাপুষ্প-মাল। 

দুম ছুম করি চলে দেখিতে করাল ॥ 

কাটা ছেড়া মস্ত মাংস সদা ব্যবহার । 

যোগিনী-চক্রেতেবসি করয়ে আহার ॥ 


পা পপ 
পপি প শী বসপসপ্িস্পসপরা শা 


যর “সপ্ন শী 





(৯) পরিযন্ধ »» পর্ধান্ধ। 
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বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


এতেক দেখিয়া কনা চমকিয়া চায়। 
এই বুঝি ছয় মোর শ্ব্টর-আলয় | 


হা ছা বিধি হেন বিড়ম্বন কেনে কৈলে। 
কি দোষে আমারে হেন পদ্ষেতে ডারিলে॥ 
পিতা-মাতা না জানি কতেক ধন পাইয়!। 
অবল! আমারে দিল কৃপেতে ডারিয়া । 
কোন্‌ অপরাধে কৃষ্ণ ছৈলা নির্দয় 
কিম্বা কোন্‌ সাধুর করিমু অপচয় ॥ 
বিলাপ করিয়া কান্দে ভূমে গড়ি যায়। 
এখন আমার দশা কি হবে উপায় ॥ 

এ সঙ্গ এ ভঙ্গনেতে কতু না রছিব। 
কুষ্ভক্তি হেন ধন হঠাতে হারাৰ । 
মন্তুধ্য হেন যে জঙ্গ ছুর্লভ পাইয়ে। 
সদ্গুরু-চরণ পাইলাম পিতার আশ্রয়ে 
কষ্ঠভক্কি-নিধি পাইল সাধ কৈল চিতে। 
আমার করমে শিরে চৈল বফাঘাতে ॥ 
সমুদ্রে ডুবিল বত্ব আকাক্ষা! করিয়া । 
রত হাতে না আইল মরি ডুবিয়া 1 
চায় হায় কি করিন কি হবে উপায়। 
দাসীরে কয়ে তুঞ্চি বিষ লয়ে আয় ॥ 
বিষ খাঞা আমি এট পরাণ তেজিব। 
কিম্বা ছলে প্রাবেশিয়া ডুনিয়া মরিব ॥ 


দাসী কাদি কতে বিষ খাসা মরিবে। 
আহ্মঘাতী হয়া কেন নরকে যাইবে ॥ 
তেঁহ কনে সত্য বটে এ কণা নিশ্চয়। 
আম্মঘা৮ব কৃষ্ণ না চন সদয় ॥ 

তবে কি আমার গতি তইবে এখন। 
পলাবার পণ নাই অবলা -জনম | 
উপায় আছে এই মাত্র দেখি এবে। 
অনাহার করিয়া শরীর তেজি তবে ॥ 
এতেক ভাবিয়! ভূমে কান্দি গড়ি যায়। 
হেন সাধু জনে কু বিশ্ব কি জন্মায় ॥ 
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কু যার এক নাথ তার কোথা বিশ্ব। 
বিশ্বের মস্তকে পাদ দিয়া রহে মগ্ন ॥ 
ভোজন করিতে ডাকে শাগুড়ী ননদে। 
কিছু নাহি কহে মাত্র কুকরিয়া কাদে ॥ 
পড়শীর নারীগণ আসিয়া মিলয়। 

সবে কহে মায়েরে না দেখিয়া কাদয় ॥ 
তুষিয়৷ কহয়ে ভাত খাও আসি মাতা । 
কেহ নাহি জানে তার মনের যে ব্যথ| ॥ 


এই মত দুই তিন উপবাদ গেল। 
অনেক সাধিল কিছু আহার না কৈল॥ 
তবে তার শাশুড়ী ননদ কিছু কহে 
কি তোমার ইচ্ছা! কহ তাই করি নহে ॥ 
তবে ধীরে ধীরে কহে যদি খাইতে কহ। 
এক মুষ্টি চালু একটা পাত্রে দেই দেহ ॥ 
জল এই দানী মোর যাইয়া আনিব। 
আপন হন্তেত পাক করিয়া খাইব ॥ 
নহিলে না খাব প্রাণ তেজিব নিশ্চয়। 
প্রাণপণ করি যাতে যাতে করি ভয় ॥ 
এত শুনি নারীগণ হাসিয়া! কহয়। 
কেন গো ইহারা কিছু হাড়ী ডোম নয় ॥ 
অন্ন নাহি খাবে ঘর করিবে কেমনে। 
এত বড় তৃষ্টি (১) দেখি অসঙ্গত কেনে ॥ 
কেহ কহে আগে! উনি বৈষ্ণবের ঝী। 
না খাবে শাক্তের অন্ন হেনই বা বুঝি ॥ 
ইহা শুনি হাসি নিন্দা করে নারীগুল!। 
শাশুড়ী ননদবর্গ তিরস্কার কৈলা ॥ 


স্বপ।ক। 


তষ্টি কৈলা প্রাণত্যাগ সেহত না ভাল। 
াড়ি চালু আদি আনি যথাযোগ্য দিল ॥ 
স্বপাঁক করিয়া অন্ন কষে নিবেদিয়া । 
থাইল কিঞ্চিং প্রাণধারণ লাগিয়া ॥ 
প্রতিদিন এই মত কত দিন যায় 
বৈষ্ণব-মন্ত্র লইতে স্বামীরে কহ ॥ 


(১) জেদ। 
১৫৫ 


স্বামীর ক্োধ। 


বৈফব-প্রভাব। 


শোকে সান্বনা। 


ব্ষ-লাহিত্য-পদ্জিচয় | 


স্বামী তায শনি বছ তলনা করয়। 
তু মোর গুফ হইলি কহ কহছ। 
তথাচ মাহিক চুকে পুনঃ পুলঃ কছে। 
নাহি গুনে তার্যা মুখ হেট করি রছে। 
কিন্তু কৃষ্-গক্তের দেখহ কিবা গুণ । 
ক্রমে জমে তাহার কিছু ভমঃ ছৈল নম ॥ 
স্ত্রীর ভজন-রীতি-চরি্র দেখি! । 
মনেতে প্রশংসা! করে দ্রবীভূত হৈয়া ॥ 
কতেক দিবস পরে পুক্রটী মরিল। 
শোকেতে আকুল হয়ো কাতর হইল ॥ 


তরী কছে কান্দ কেন কি করিৰে জার । 
জীকষ্ণ-বিমুখ যেই অই গতি তার ॥ 
শোক রোগ জন্স মৃত্য সাই তাহার । 
কুফর কিন্কর দে ভব-নদী পার ॥ 
ছুঃখের সময় বিনা যথার্থ না বুষে। 
কষে নাহি লয় মন গুনিলে না রিষে (১)।॥ 
তখন তর্ভা ত কিছু চিত্ত নিরমিল। 
স্রীর বচন কিছু মনে বিচারিল । 

তবে কে ভূঁহি অনুযোগ যে কয়ছ। 
তোঙার মনস্থ কিবা কি করিতে কহ ॥ 
তেছ কহে ₹ফ-পদ আশ্রয় করছ। 
নতুবা সকল ব্যর্থ অনর্থাদি দেহ । 
ভাষ্যা কন্ঠে একা শ্রয় করিয়াছি জানি। 
স্ত্রী কছে অর্শ ভার নাহি জান ভূমি 
গণেশ পার্কতী শিব ত্রক্গার ভজন । 
বু জন্ম কৈলে কষে অধিকারী হম! 
কুষ্ণ বিনা সংসার-তারণে কার শক্তি। 
কদাচ না হয় ইহা! সর্ধশান্ত্রে উক্তি ॥ 
অতএব হরি ভঙ্গ সর্ধসিদ্ধ হবে। 
দ্নেবী ত তাহাতে অতি সন্তোষ হইবে ॥ 


তায়্যা কছে তাল তধে ধিচান্ করিয়।। 
কর্তব্য যে হুয় তাহ! করিম যুবিদ্ব! ॥ রা 


(১) রিবে- বুষে 
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্ত্রীকছে তবে যদি করহ বিচার । 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত স্থানে না পাইবে সার ॥ 
গোসাঞ্ঞ মহাত্ত আর শাস্ত্রজ্ঞ বৈষণব। 
লইয়| বিচার পাবে সিদ্ধান্ত যে সব ॥ 
তবেত ভাইয়া গোমাঞ্রি মহাস্ত লইয়া । বৈষব-ধর্ে ধাা। 
বিচার করিল বহু আগ্রহ করিয়া ॥ 
তাহাতে সিদ্ধান্ত স্থির প্রতীত হইল। 
রুষ্ণ ভজিবারে মনে সার নিন্ূপিল ॥ 
পরিবার হৈল শ্রীমান আচার্ধা প্রতুর । 
আশ্রয় করিল মালিহাটার ঠাকুর ॥ 
আপনার পরিজন যে কেহ আছিল। 
সকল সহিত হরি আশ্রয় করিল ॥ 
গুদ্ব-তত্ব সদাচার পরম পবিভ্র। 
আশ্রয় মাত্রেতে হৈল মহাযোগা পাত্র ॥ 


যাঁত্রামহোতৎসব সদা বৈষ্ঞব-সেবন। 

মহাভাগবত হৈল অনন্-শরণ ॥ 

গরিপার (১) বাটা সেবা প্রকাশ করিল। 

শ্রীনন্দদুলাল নাম তাহার হইল। 

সেবার শৃঙ্খল! আর বৈষ্ণব-সেবন। ্ীন্ছুলাল নাম- 
প্রেমানন্দে করে সেই আশ্চর্য কথন ॥ গ্রহণ । 
অস্তাপি বিরাজমান ঠাকুর তথায়। 
সুঠাম দেখিয়! চিত্তে আনন্দ জন্মায় ॥ 
তবে শুন ভায়্যা মহাশয়ের চরিত্র । 
আশ্চর্য্য কথন এই পরম পবিত্র ॥ 
চমতকার দেখি হরি-ভক্তির মহিমা । 
ভায়্যারি জন্মিল তবে বৈরাগ্যের সীমা 
ঠাকুর-সেবার আর স্ত্রীর কারণ। 

গ্রাম ভূমি রাখি আর কৈল বিতরণ ॥ 
দৌলত লুটয়া দল ্ঙ্ণ বৈবে। 
বৃন্দাবন গেল কৃষ্ণ-অনুরাগ-ভাবে | 
যমুনার তীরে বাস কৃষ্ণ-নাম করে। 
অযাচক-বৃত্তি মাত্র রছে ত্বনাহারে ॥ 


৫১) একটা স্থানের নাষ। 


ভক্তি ও বৈরাগ্য 


১২৬৬ 


সা রর রি রে 1. 
কতেক দিবসে কৃষ্ণ-চরণ পাইলা । 
কহা নাহি যায় কৃষ্ণ-ভক্তির কি লীলা ॥ 


যেই স্ত্রীর সঙ্গে মহামোহ উপজয়। 

সেই স্ত্রী হইতে হৈল ভক্তির উদয় ॥ 
অন্য আশয় জীব-হিংসা তেয়াগিয়! | 
ভাগবত হৈল কৃষ্ণময় হৈল হিয়া ॥ 
সেই ঠাকুরাণীর গুণ কতেক কহিব। 
কহ্িতে তাহার গুণ সীম! না হইব ॥ 
বহুকাল প্রকট থাকিয় বৃদ্ধ হৈল। 
দিবা-নিশি শ্রীগোরাঙ্গ জিহুবায় বর্ণিল ॥ 
ঘি প্রেমধারা বহে গঙ্গাশ্রোত ভার 
ছটি আখি বহি দিবা-রজনী বহয় ॥ 
অপ্রকট-সময়ে শ্রুগোরাঙ্গ বলিয়া । 
নামের সহিত গেল! গ্রধামে চলিয়া ॥ 
তাহার চরণে যদি শরণ লইতে। 

কোন জন্মে কু পাই কোন ভাগ্য হইতে 
তবে এই সংসারের যাতনা এড়াই। 
পরম রতন কৃষ্ণ-প্রেম-ভক্তি পাই ॥ 
তাহা তুষ্ঠার চরণ-সেবক অনুরাগে 
অনুক্ষণ কৃষ্ণদাস অভাগিয়া মাগে ॥ 


নরহরি চক্রবত্তীর নরোত্তম-বিলাস। 


*বঙ্গভাষ! ও সাহিতো”র ৩৭২-৩৭৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। 


গৌরাঙ্গের রপ। 


চন্দনে চর্চিত তনু জিনি কাচা সোণা। 
স্থচারু চাচর কেশে পুশ্পের রচন! ॥ 


. কপালে তিলক দিব্য ইজ্ঞসত্র গলে । 


মেত্র-ভূর-তঙ্গিমাতে ফেব! নাহি কুলে ॥ 


বৈষণব-চরিতাখ্যান_নরোতম-বিলাঁস-__১৬১৪-১৬২৫ থুঃ। ১২৩৭ 
কি মধুর মুখে মন হাসিয়া হাসিয়া। 
চাদের গরৰ নাঁশে বরিষে অমিয়া ॥ 
কিবা সে আজানু-বাহ্‌ বক্ষ-পরিসর। 
পরিধেয় ত্রিকচ্ছ বসন মনোহর | 
নানা রদ্র-ভূষণে ভূষিত গ্রতি অঙ্গ । 
কিশোর বয়স তাছে রসের তরঙ্গ 


খেতুরীর রাজ-পুক্র নরোত্তম তীহার পিতার অনুপস্থিতিতে 
নবযৌবনে গৃহত্যাগী হইয়া মন্যার-গ্রহণ করেন।__ 
নরোভম রন্দাবনের পথে । 


এথা নরোত্তমের জনক অকম্মাং। 
রাজ-কার্যে গৌঁড়ে গেলা বহু লোক-দাথ ॥ 
নরোত্ম জানি শুভক্ষণ সেই ক্ষণে। 
প্রকারে বিদায় হৈলা জননীর স্থানে । 
পরম সুবুদ্ধি সর্ব মতে বিচারিলা। 

রক্ষকে বঞ্চিয়া সঙ্গোপনে ধাত্রা কৈলা ॥ 
নবদ্বীপ আদি স্থান না করি ভ্রমণ। বনগথে। 
লোক-ভয়ে বনপথে চলে বৃন্দাবন ॥ 

এঁছে বেশ-ধারণ করিলা মহাশয়। 

না চিহনয়ে যদি কার সনে দেখা হয় ॥ 
পঞ্চদশ দিবসের পথ ছাড়াইয়া। 

ঘুচিল উদ্বেগ কিছু চলে স্থির হৈয়া। 


এথ মাতা পিত! যৈছে নরোত্রম বিনে 
এক মুখে তাহা বা বর্ণিৰ কোন্‌ জনে ॥ 
গৌড়ে এই সর্বত্র কহয়ে পরম্পরে | 
রাজপুজ্র নরোত্ম গেলা ব্রজ-পুরে ॥ 
ক্লামকেলি গ্রামে প্রতু যারে আকর্ষিল। (১) 
সেই এই নরোত্বম নিশ্চয় জানিল॥ 
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হা কথিত আছে, চৈত্র রামকেনী গ্রামের গথে যাইতে 
যাইতে তথায় কোন বিশেষ উইল হইবে এক্সপ ভবিষ্যদ্বাণী 
করিয়াছিলেন। 


২৯৩ 


নয়োত্তষের ভক্তি ও 
ঈর্শকগশের বিশ্বয়। 


বঙ্গ-সাহ্ত্যি-পরিচন়্ | 


নছিলে কি এমন প্রভাব অন্তে হয়। 

যে তারে দেখিল গেল ভব-ভয় ॥ 

এঁছে কত কহে লোক করিয়া ক্রন্দন । 
নরোত্তম-প্রসঙ্গে সভার ব্যগ্র যন 
নিত্যানন্দাত্বৈত চৈতন্যের প্রি বত। 
নরোত্তম-মঙগল চিন্তয়ে অবিরত ॥ 
নরোত্তম নির্বিক্কে চলয়ে রাজপথে । 
ষৈছে প্রেম-চেষ্টী তাহা কে পারে কফিতে ॥ 
নিরস্তর গায়েন প্রভুর গুণগান । 

নদীর প্রবাহ প্রায় ঝরে ছু নয়ন ॥ 

যে জন বারেক নরোত্তম-পানে চায় । 
সে হেন সংসার-ছঃখ হইতে এড়ায় ॥ 
যে গ্রামেতে নরোত্তম করে রাত্রি-বাস । 
সে গ্রামী-লোকের মনে বাঢ়য়ে উল্লাস ॥ 


কিবা স্ত্রী পুরুষ রঠি নরোহম-পাশে । 
পরস্পর নানা কথা কহে মৃভ-ভাষে ॥ 
কেহ কনে কনক-চম্পক রচ দূরে | 
দেখ কি অপুর্ব রূপ ঝলমল করে । 
কেহ কছে কিবা সুখ সুদীর্থ নয়ন । 
কিবা নাসা গণ্ড ভূর ললাট শ্রবণ ॥ 
কেহ কছে কিবা বাহ বক্ষ-পরিসর । 
ত্রিবলি-বলিত নাভি কিবা! কুশোদর ॥ 
কেহ কহে কিবা জান্থ কি শোভা চরণে। 
কি দিয়া গড়িল কেবা কত ন! ফতনে ॥ 
কেহ কহে সামান্ত মন্থস্য এহো নয় । 
কিবা এ দেবতা কিবা রাজার তনয় ॥ 
ফেহ কহে আহা ষরি অল্প বয়সে। 

এ হেন বৈরাগ্য করি ফিরে দেশে দেশে ॥ 
কেহ কহে কি আর কছ্ছিব ইহা! বিনে। 
ইহহর মা বাপ প্রাণ গবিযা কেমনে 
কেহ কছে অযু দর্কিধি দায় শরির । 

এ হেন বালকে কৈল খয়ের বাছিয় ॥ 
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এইরূপ নান! কথ! কহি প্ম্পর। 
নরোত্বমে ছাড়িয়া! বাইতে নারে ধর ॥ 
নান! ব্রব্য আনি বন্ধে কিছু ভূাইল। 
শয়ন-নিমিত্ত দিব্যাসন আনি দিল ॥ 
নরোত্বমে ভোজন শয়ন নাহি ভার । 
নাম-সন্কীর্ভনে নিশি জাগিয়া পোহায় ॥ 
ধুলায় ধুসর অঙ্গ নেত্রে অশ্রু-ধার । 
সে দশ! দেখিতে প্রাণ কান্দয়ে সভার ॥ 
প্রভাত-সময়ে চলে সভা সন্োধিয়!। 
পাছে পাছে ধায় লোক ব্যাকুল হইয়া ॥ 
যে জন দেখয়ে পথে এই দশা তার। 
নরোত্তম চিত্ত-ৃত্ধি হরয়ে সভার ॥ 
সর্বয তীর্থ দেখি নরোত্বম অল্প দিনে। 
মনের উল্লাসে প্রবেশয়ে বৃন্দাবনে ॥ 


নরোত্তম স্বপ্নে গৌরাঙ্গ-লীল। প্রত্যক্ষ করিতেছেন 


কি আশ্চর্য জগন্নাথ রথাগ্রে নর্ভন। 
মধ্যে গৌরচন্্র চারি পাশে প্রিয়গণ ॥ 
কি অদ্ভুত শোভা গৌরগণের সহিতে । 
উপমা দিবার ঠাঞ্জি নাই ভ্রিজগতে ॥ 
প্রভুর ইঙ্গিত মান্রে প্রিয় পরিকর । 
করিলেন গানের আরম্ভ মনোহর ॥ 
বাজায় ম্দল আদি অতি রসায়ন । 
চতু্দিগে জয় জয় ধবনি অনুক্ষণ ॥ 
গন্ধ কিন্নর ষত মনুষ্যের বেশে । 
নাচে গাক়্ নানা যন্ত্র বাঞেন (১) উল্লানে ॥ 
সন্কীর্তন-সুখ্র-সমুন্্র উৎলিল। 

বর্গ মত্ত্য পাতাল এ সর্ধব্র ব্যাপিল ॥ 
জীরুফচৈতগঠ নৃত্য করে সন্বর্ভনে। 
দেখিতে কাহার সাধ নাহি ব্রিভূঙনে ॥ 


ধায় নারী পুরুষ অসংখ্য চারি ভিতে। 
পুষ্প-বৃষ্টি করে দেব পত্ধীর সহিতে ॥ 


পপ পা পপ পা পা আপ ও পপ $ পপ ৬ ৩ খা ্ 


(১) বায়েন-্বাজায়। 


আতিথ্য। 


জট 


জভিযোগ,। 
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পঙ্গুগণ লম্্ষ দিয়! ফিরে দর্প কৃরি,। 
জনমের অন্ধ দেখে গোরাঙ্গ-মাধুরী ॥ 
যাহার বদনে কিছু বাক্য নাহি সরে । 
সেই গৌরচন্ত্র বলি ডাকে বারে বারে ॥ 
কাটিলেও যার নেত্রে জল না আইসে।, 
সেহ গৌর-গুণ শুনি নেত্রজলে ভাসে ॥ 
ভুবন-পাবন চারু কীর্তন শুনিতে । 

কিব| পণ্ড পক্ষী কেহ নারে স্থির হৈতে ॥ 
নরোত্ুম এক ভিতে দেখে দাগাইয়!। 
আনন্দে বিহ্বল ধার! বহে নেত্র বাঞ ॥ 


পরুপল্লীর রাজ! নরসিংহের নিকট অধ্যাপকমণ্ডুলী গমনপূর্বক 
জানাইলেন যে, খেতুরীর রাজা কৃষ্চচন্্র দতের পুত্র নরোত্তম শূদ্র হইয়া 
ব্রাঙ্গণ শিষ্য করিতেছেন; ইহা ঘোর অনর্থের হৃচনা, সুতরাং এই 
ধর্মলোপী ব্যক্তিকে রাজ! নরসিংচের দণ্ডিত কর উচিত। তদমুসারে 
রাজা অধ্যাপকগণ সহ নরোত্তমের সহিত বিচার করিতে প্রস্বত হইয়া 
যাত্রা করিলেন। পরবর্তী ঘটনা এই স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে । 


নরসিংহ নামে রাজা রহে দূরদেশে। 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ব রঙ্ে তার পাশে ॥ 
ক্রোধে বিপ্র রাঙ্তা প্রতি কছে বার বার। 
ধর্ম-লোপ হৈল কেহ না করে বিচার ॥ 
কষ্গানন্দ দত্-পুজ নরোতম দাস। 

লইয়! বৈষ্ণব-মত কৈল সর্বানাশ ॥ 

না জানিএ কিবা ব! কুহক সেই জানে 
অনায়াসে বিপ্র শিষ্য হয় তার স্থানে ॥ 
যদি ক তার আছে শাস্ে অধিকার । 
সে কেবল মূর্খ প্রতি মিথ্যা অহঙ্কার ॥ 
মো সবার আগে কি তাঙকার বাকা শ্দুয়ে। 
করহ গমন শাপ্ত লইয়া মে! সবাবে ॥ 
দেখিবে কৌতুক এক আমার ত্রাসেতে। 
পতে তাড়ি লৈয়া সে পালাবে সেথা হতে ॥ 
সকল দেশেতে হইবে তোমার সুখ্যাতি । 
তোমা দ্বারা রহিবেক ব্রাঙ্গণের জাতি ॥ 
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রাজা দণ্ডকর্ভা যাতে ঈশ্বরের অংশ। 
নহিলে হইবেববছু বিপ্র-জাতি-ধ্বংস ॥ 


শুনি রাজা নরসিংহ করিল! গমন । 

চলিলা রাজার সঙ্গে রূপ-নারায়ণ ॥ 
অধ্যাপকগণ বহু পুস্তক লইয়া । 

মহাদর্প করি চলে উল্লসিত হৈয়া ॥ 

খেতরি নিকট গ্রাম কুমরপুরেতে। বিচার করিতে ইচ্ছুক । 
তথা আইলেন রাজ! বহুলোক সাথে ॥ 
এথ| রাজ-গমন শুনিয়া মহাশয়। 

রামচন্ত্র (১) প্রতি অতি ধীরে ধীরে কয়॥ 
করিতে হইবে চষ্চা অধ্যাপক-সনে। 

হইব ভজন-বাদ বিচারিলু' মনে ॥ 
শ্রীমাশয়ের (২) এঁছে বচন শুনিঞা। 
রামচন্দ্র কবিরাজ কহেন হাসিয়! ॥ 
অনায়াসে দর্প-চূর্ণ হবে তা সবার। 

পশ্চাং পড়িব আসি চরণে তোমার ॥ 


কুমরপুরে জাগমন। 


এত কতি রামচন্দ্র গঙ্গানারায়ণ (৩)। 

চলয়ে কুমরপুর গ্রামে ুইজন ॥ 

বুনার বারুই দৌহে হইলেন পথে। 

চেস্ত পাণ কেহ হাড়ী লইলেন মাথে ॥ 

কুমরপুরেতে প্রবেশিয়া বিত্রী-স্থানে। 

দোকান পাতিয়া বসিলেন ছুই জনে ॥ 

এখা এক পড়ুয়া আইল পাণ লৈতে। 2 
তেঁহ মূল্য পুছে ঞিহ (8) কহে সংস্কৃতে 


(১) স্ুপ্রসিদ্ধ চিরপ্রীব সেনের পুত্র ও শ্রীথগুবাসী। রামচন্ত্র কবি- 
রাজ সংস্কৃত-শাস্তে বাৎপন্ন ও প্রধান কবি ছিলেন। ইহার কনিষ্ট সহোদর 
গোবিন্দদাস, চণ্ডীদাস ও বিষ্ভাপতির পরবর্তী বৈষ্ণব-কবিগণের মধ্যে 
র্বশ্রেষ্ঠ। রামচন্দ্র কবিরাজ নরোত্তম ঠাকুরের প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন। 

(২) শশ্রীমহাশয় বা ঠাকুর মহাশয়” বলিলে বৈষ্ণগগণ নরোভম 
দাসকে বুঝিয়৷ থাকেন। 

(৩) গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী, নরোম ঠাকুরের শিক্ু। 

(8) ইহ-্উনি$ রামচন্দ্র ও গঙ্গানারায়ণ উভয়ের মধ্যে একজন। 


১৫৬ 


১২৪২ 


গড়ায় পয়াতব। 


অধ্যাপকের মর্প-চুর্দ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


পড়ুয়া করিয়! দর্প সংস্কৃত কয়। 

ছুই চারি বাক্যেই হইল পরাজয় ॥ 
বারুই কহএ মুর্খ তুমি কিবা জান। 
যদি লজ্জা হয় তবে অধ্যাপকে আন ॥ 
পড়ুয়া যাইয়া অধাপক-প্রতি কয়। 
বারই কুমার স্থানে হৈলু পরাজয়॥ 
থেতরি গ্রামেতে নরোত্রম রছে যথা । 
বারুই কুমার পাণ হাড়ী দেয় তথা ॥ 
কি বলিব এ ঠৌোহার বিদ্যা অতিশয়। 
বুঝি এই ঠৌোহে বা করয়ে পরাজয় । 
যদি ভিনিবারে পার বারই কুমারে। 
ভবে যাবে খেহরি নহিলে চল ঘরে ॥ 


শুনি অগ্রিমুধি হইয়া কহে বারে বার। 
দেখাহ অছএ কোথা বারুই কুমার ॥ 
এত কৃহি অধ্যাপক যাইয়া তবিস্ত। 
নানা শানু চচ্চ' করে বারুই সহিত ॥ 
ক্রমে কমে হা আইলা অধাপকহণ | 
রাডা নরদিতহ আব রূপ নাবায়ণ ॥ 
চতুর্দিকে লোক-ভিড় তৈল আতিশয়। 
পরস্পর কি তাগুত শাঙ্্-যুদ্ধ হয়? 
বৃকই কুমার শাহি মনের উল্লাসে । 
কর এ থএন ব্যান শমধুব ভাষে ॥ 
মহাতক্রাধে পণ হয় অধ্াপকগণ। 
আনেকিক বাছা! নারে করিতে স্থাপন ॥ 


এ সল প্রসঙ্গ অলে না হয় বণন। 
প্রাতব ভৈলা শন্স অধাপকগণ ॥ 
ভধাযাপিক-স্হ পাচা হোুলল বাসায়। 
কেহ কার প্রণ্ত হাসি কেন হণায়॥ 
অ.ইলেন অধা!গক সিংহের সমান । 
পর।ভব চৈয়া যেন হইলেন শ্বান ॥ 


প্রীমহশয়েরে মূর্থ না পারে জানিতে। 
পার্বতীর আজ্ঞা বিপ্রে ধার শিল্ত ছৈতে | 
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এঁছে মহাশয়ের মহিমা সবে কয়। 
লোক-মুখে শুনিয়া রাজার হৈল ভয় ॥ 
রূপ নারায়ণ প্রতি কহে ধীরে ধীরে। 
এবে কি উপায় ভাই বোলহ আমারে ॥ 
রূপ-নারায়ণ কহে সকলের সার। 
বৈষ্ণবের ধর্ম-পর ধঙ্ম নাহি আর ॥ 
বৈষ্ণবের নিন্দা সদ! হৈল শ্রবণ । 
ইহাতে অবশ্ হয় নরকে গমন ॥ 

চল গিয়া করি তার চরণে আশ্রয় । 
তবে সে হইব রক্গা কহিল নিশ্চয় | 
নরসিংহ কহে এই হইল মোর মনে। 
বিলম্বের কাধ্য নাই চল এইক্সণে ॥ 
ব্ূপনারায়ণ কহে অদ্য এগ! রহ। 
কালি প্রাতে গমন করিবা গণ-সহ ॥ 


এই কথা সর্বার হইল সেই ক্ষণে । রাজার বৈষৰ ধর্শের 
কালি রাজা খেতরী বাইব গণ-সনে ॥ 1 
অধ্যাপকগণের হইল মহ।-দার । 

রাজার সম্বুখ হৈতে না পারে লচ্জার ॥ 

মৃত-প্রায় হইয়া আছএ নিজ-স্থানে। 

পরম্পর কহে কালি কি হবে বিহানে ॥ 

এথা অধ্যাপকগণে পরায় করি। 

বারুই কুমার দোহে চলএ খেতরি ॥ 

রামচন্দ্র কাঙ্গালে ডাকিরা দিলা পাণ। 

গঙ্গানারারণ হাড়ী করিল প্রদান ॥ 

পরম কৌতুকে দোহে খেতরি আইলা । 

শ্রীঠাকুর মহাঁশয়ে সব নিবেদিলা 

এথা রাজ! নরসিংহ চিন্তে মনে মনে । 

অনুগ্রহ করিব কি এ হেন ছুচ্ছনে । 

করি কত খেদ কহে রূপনারায়ণ। 

তাঁর অনুগ্রহ বিনা বিফল জীবন | 


অকন্মাৎ দূরে থাকি কহে এক জনে । 
ফ্ডেছ অস্বগ্র করিবেন নিজ-গুণে | 
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অধ্যাপকের স্ব । 


নরোগীমের নিকট রাজ! 


গ অধ্যাপকের আধা 
সমর্পন । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
অতি উংকণ্ঠিত হৈলা এ কথা-শ্রবণে। 
মনে এই রজনী পোহাবে কতক্ষণ ॥ 
হইল অনেক রাত্রি করিল শয়ন । 
মনে মনে ভাবে এথা অধাপকগণ ॥ 
সতা-মধো শ্রেষ্ঠ অতিশয় গর্ধ যার । 
রজনীর শেষে কিছু নিদ্রা হৈল তার ॥ 
দেখএ স্বপনে দেবী হাতে খড্গ লৈয়া। 
সন্মুথে কহএ মহা-ক্রোধযুক্তু হৈয়া ॥ 
বৃথা অধায়ন কৈলি ওরে দুষ্টমতি। 
বৈষ্ণব নিন্দিলি তোর হবে অধোগতি " 
তোর মুণ্ড কাটি যদি করি খান খান। 
তবে সে ননের হুঃথ হয় সমাধান ॥ 


, ওরে ছুষ্ট অস্থর কি দিব তোরে দীক্ষা । 


নরোত্বম-অনুগ্রহ হৈলে তোর রক্ষা ॥ 
এছে কত কহি রক্ু-লোচনে চাহিয়া । 
অন্তদ্ধান হৈল| দেবী ক্ষণেক রহিয়! 


নিদ্রাভঙ্গ হৈলা অধাপক কাপে উবে । 
করি মহা-ঘোর শব্দ জাগায় সবারে | 
ক্রন্দন করিয়া বিপ্র কহে সবা প্রতি। 
ভাগো ভাগো রক্ষা মুঝ্চি পাঙ্কলু সম্প্রতি ॥ 
নরোহমে হেয় বুদ্ধি কৈলু এ নিমিতে। 
মোরে সংহারিতে দেবী আহলা থঙ্গা-হাতে। ॥ 
যদি অনুগ্রহ করে সেই মহাশয় । 

তবে ঘোর নরক হহতে রক্ষা হয়॥ 

ছে কহিতেই হৈল রঙ্জনী-প্রভাত। 
কহিল এ সব গিয়া! পাক্জার সাক্ষাৎ ॥ 

রাজ! কছে পুর্বে পিষেধিলু না! মানিলা। 
মহাশয়ে সামান্য মনুষ্য বুদ্ধি কৈলা ॥ 
যেকার্ধা সেকরে এ কি মন্ত্র সাধা। 
ঠাকুর মহাশয় পরম আরাধা।॥ 


এছে কত কি অধ্যাপকে স্থিন্ন কৈলা। 


প্রাতঃকালে গ্গানাদিক করি সঙ্জ (১) হৈলা ॥ 


শপ জজ সস ৯৮ এর পা ০০৫ ১০৯ শস্ উ(না০ উা 


(১) নঙ্গিত- প্রন্তত। 
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বিনা! যানে রাজ! অধ্যাপকাি সনে । 
গেলেন খেতরি শ্ীপ্ব গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণে ॥ 
গৌরাঙ্গ দর্শনে অতি দীন-প্রায় হৈয়া। 
করএ প্রণাম মহীতলে লোটাইয়া ॥ 
মহানিজ্ঞ রামচন্দ্র গোবিন্দাদি তথি। 
কৈল! সমাদর সবে হৈলা হষ্ট অতি ॥ 
শ্রাঠাকুর মহাশয় আছেন নিভৃতে । 
সকলে ব্যাকুল তার দর্শন নিমিত্ডে ॥ 
হেনকাঁলে নিবন্ধ সমাধি মহাশয় । 
আইসেন দূরে সবে শোভা নিরিগয় ॥ 
বাজ। নরসিংহ আর রূপনারায়ণ । 
প্রাঙ্গণ হইতে আগে করিলা গমন ॥ 
বামচন্দ্র মহাশয়ে করি নিবেদন | 

রাজ। নরসিংহ এই বূপনারায়ণ ॥ 
দৌঁহে কহে প্রত কিবা দিব পরিচয়। 
বিষয়ী অধম অপরাধী অতিশয় ॥ 
লইলু' শরণ নিবেদিতে পাই ত্রাস। 
দীক্ষা-মন্ত্র দিয়া পূর্ণ কর অভিলাষ ॥ 
পরছে কত কহি দোহে পড়ি ভূমিতলে । 
প্রণময়ে বার বার ভাসে নেত্রজলে ॥ 


দোহে অতি ব্যাকুল দেখিয়া মহাশয়। 
করি কত প্রবোধ দৌহারে আলিঙ্গয়। 
ভূমে পড়ি নরসিংহ রূপনারায়ণ। 
লইল! মন্তকে মহাশয়ের চরণ ॥ 

দূরে 'গেল দুঃখ হৈল আনন্দ হৃদয়ে । 
অধ্যাপকে আনি নিবেদয়ে মহাশয়ে ॥ 
যত অধ্যাপক তাহে ঞ্হি সে প্রধান। 
দূরে গেল দর্প এবে কর পরিত্রাণ ॥ 
মহাশয়-আগে অধ্যাপক দাগ্াইয়া। 
কহিল দেবীর কথা কাতর হইয়া। 
পুনঃ কহে অপরাধ ক্ষমহ আমার । 
শরপ লইলু' মুগ্িণ অতি দুরাচার ॥ 


১২৪৬ 


গ্রনিবাস, গ্যামাদন্দ ও 
নরোন্তম ঠাকুরের গরস্থ- 
সহ গোড়ে ধাত্র! | 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিষ্ধয। 
ইহা বলি ভূমে লোটাইয়! বিপ্র কান্দে। 
করএ যতন কত ধৈর্ধ্য নাহি বান্ধে॥ 
প্রীঠাকুর মহাশয় করুণা-বিগ্রহ। 
বিপ্রেআলিঙ্গন কৈলা করি অনুগ্রহ ॥ 
পাইয়া পরশ বিপ্র হরষ হিয়ায়। 
লইয়া চরণ-ধুলি ধুলায় লোটায় ॥ 
রামচন্দ্র স্থির করিলেন অধাপকে। 
অধ্যাপক ধন্ঠ করি মানে আপনাকে ॥ 
সবে হৈল! রুষ্ণচৈতন্যে ভক্কি-পাত্র। 
এ সকল কথ! ব্যকু হইল সর্বত্র ॥ 


নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তিক্রত্বাকর। 


বিশেষ বিবরণ পবঙ্গভাষা ও সাহিহোর ৩৭২-- ৩৭৩ পৃষ্ঠায় ডরষ্টব্য | 


বনবিষুপুরের রাঙ্তা বীরহাম্বীরে” নিক দশ্াদল-কর্তৃক গোস্বামী- 
গণের গ্রস্থ-লুষ্ঠন, বীবহাম্বীরের অন্ুত।প ও দীক্ষাগ্রতণ। (1115605 
01 136708]) [591)000766 0110 [71 0০ পুস্থকের ৫০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । ) 


প্নিবাদাচার্্য লৈয়া 2সব-রন্গণ | 

চলে গোড়-পণে করি 'গৌরাঙ্গ-শ্মরণ ॥ 
সঙ্গে নরোভম এছে দে* ছিন্ন নাত্র। 
হ্যামানন? আচার্যোর তত শ্নেহ-পাত্র ॥ 
নরোম হামানন সহ শনিবাস। 
নির্কিগ্থে চলয়ে পথে হয়া উল্লাস ॥ 
নীলাচলে যার লোক ₹'দ্ু পাইয়া | . 
সে সবার সঙ্গে চলে বনদপথ দিয়া ॥ 
বিশেষ গ্রচৈহন্ের যে পথে গমন | 

সেই পথে নালাচলে হে সনাতন ॥ 
স্থানে স্থানে প্র কতা স্থতি জিজ্ঞাসিয়া। 
দেখয়ে সে সব স্থান অধর্ষা হইয়া! | 
বনপণে চলিতে মানন অতিশয় | 

কোন দিন কোথায় ন! হয় কোন ভয়। 
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ষে যে দেশে যেনে গ্রামে অবস্থিতি কৈল। 
গ্রন্থের বাহুল্য-ভয়ে তাহা না লিখিল ॥ 


সর্বত্র হইল ধ্বনি এক মহাজন। 
নীলাচলে যায় সঙ্গে লৈয়া বহুধন ॥ 
রাজ! বাঁরহান্বীরের দস্থ্যগণ বত্ে। 
গণিয়! দেখিল গাড়ী পূর্ণ নানা-রত্বে ॥ 
রাঙা প্রতি কহে গিয়া এক নহাজন। 
গাড়ী ভরি লৈয়৷ বার অধুল্য রতন ॥ 
দন্ুগণ-মুখে শুনি হৈল! উল্লসিত। 
যেরূপ রাজার গ্রিদ্না কহিয়ে কিঞ্চিৎ ॥ 
দস্থ্যুকর্্দ করে সদা লইয়া দস্থ্যগণ। 
যারে দেখি ভয়ে লোক কাপে সর্বক্ষণ 
আর যে যে ছুর্ণা, কহিতে অস্থ নাই। বীরহামবীরের দহাগণ। 
সবে এক পুবাণ গনএ বিপ্রঠাঞ্জি ॥ 
ছে বারহাম্বীব দুক্য় দন্থ্যগণে। 
আজ্ঞ। কৈল সচ্জ হৈয়া মাহ এইক্ষণে | 
অর্থসহ গাড়ী এা গোপনে আনিবে। 
দেখাইবে ভর ক।ক গ্রাণে না মারিবে ॥ 
পাইয়া রাজার ভংন্ঞা চলে দশ্্যগণ। 
তা সবারে দেখিতে কাপয়ে শিষ্টগণ ॥ 
ধৈছে রাজ! তৈছে এ সকল অনুচর । 
দন্্ু-কর্ম্ম করিতে উল্লাস নিরস্তর ॥ 
বনবিষুপুর হৈতে দূর দেশ গিয়া । 
লইল এ সব সঙ্গ অলক্ষিত হৈয়! ॥ 


প্রীনিবাম আচার্ধাদি গাড়ীর সহিতে। 
পঞ্চকুটী হৈয়া চলে বিষুপুর-পথে ॥ 
নিব্দ্ধে আইলু দেশে এছে বিচারয়। 
বিষুপুরে রাজা “ই ইহা না জানয় ॥ 
রাজধানী বনবিফুপুর সন্নিধানে। 
বন-মধ্যে বৃহদ্গ্রাম আইলা সেইখানে ॥ 
তক্ষণাদি ক্রিয়া পিবসেই সমাধিল। 

' কুঞ্চকথা সুখে আর্ধরাত্রি গোঙাইল ॥ 


১১২৪৮ 
রন্থ-চুরি। 


নাগরি কগণের 
আলো১ন!।। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
সে রাত্রিতে মকলেই করিতে শয়ন। 
হইলেন নিদ্রাগত নাহিক চেতন ॥ 
চণ্ডীপদে প্রণমি কহয়ে বারে বারে । 
কাধ্য-সিদ্ধি করি রক্ষা করহ সবারে ॥ 
ছে কত কহি আচার্যাদি সন্নিধানে। 
আগে পাঠাইল শ্রেষ্ঠ চৌর একজনে ॥ 
তেঁহো আসি দেখে সবে নিদ্রাগত হৈল.। 
ছানি সুসময় গিয়া দম্গা জানাইলা! ॥ 
দৃস্থ্যগণ শীঘ্র আসি ভয়ঙ্কর বেশে। 
স্বচ্ছন্দে লইয়া গাড়ী বনেতে প্রবেশে ॥ 


বাত্রিশেষে বনবিষুপুরে গ্রবেশিয়া । 
দিলেন রাভারে সব বুহ্বাস্থ কিয়! ॥ 
বনবিষণপুরের যতেক শিষ্টগণ। 
শুঁনিলেন রাজ! হরিলেন বু ধন! 
নিক্ঠনে বসিয়া কেহ কহে কাক প্রতি । 
কৈল মতি মন্দ কামা বড] দুষ্টমতি " 
বন্গাবন হৈছে মহাজন ধন লৈয়! | 
ক্ষেত্রে চলে জগনাগ-দশ্ন লাখিয়া ॥ 
তারে দুঃখ দিল এ পাপষ্ঠ দুরাচাৰ । 
বুঝিল ইহার কর নতিব উদ্ধার ॥ 

কেহ কারু কর্ণে কহে ক্রন্দন কবিম়া। 
বনবিষুপুর যাবে উচ্ছ্ হইয়া 

ছে ছ্ট বাক্জা নাই ভারত-কমিতে। 
কেহ না পাবয়ে এ পাপারে দ৭ দিতে ॥ 


কেহ কহে এ 5ষ% রাজার এই বীচি) 
করিবে নরক-ভোগ কও নাই গতি । 
কেহ কহে এছুষ্টের সকল অনীত। 
কহ দেখি ইহার কিরূপে হবেহিত॥ 
গ্রামবাসী শিষ্ট লোক চিন্তে মনে মনে। 
কষ কি করিবে রক্ষ| এই মহাজনে ॥ 
নিশ্চিন্কে আছয়ে সবে শঙ্কা না জাম । 
সাবধান কগিতেওঞ নারি রান-ভা। 
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এথ রাজা ছৃষ্ট অল্প ধনের কারণে । 
বহুদূর পর্যন্ত পাঠায় দস্থ্যগণে ॥ 

এই মহাজন গাড়ী ভরি ধন লৈয়া। 
কিরূপে আইলা! পথে নির্বাহ করিয়া ! 


কেহ কহে এ হয় ধার্মিক মহাজন । 

এ হেতু হরিতে ধন নারে দশ্থ্যগণ ॥ 
কেহ কহে দন্যগণ আছে লাগ লৈএঞ। | 
না জানি কখন হানা দ্িবেক আসিয়া ॥ 
এঁছে কত কহে লোক রহি নিজালয়ে। 
এথা দক্গযগণ নান! উপায় চিন্তয়ে ॥ 
কেহ কহে ওহে ভাই কর এই কায। 
দন্যুর সমাজে যেন না পাইএ লাজ ॥ 
তামড় গ্রামের সন্গিধানে সঙ্জ হৈলা । 
তথা! নিজ-কাম্য-সিদ্ধি করিতে নাবিলা ॥ 
রঘুনাথপুরের নিকটে নিশাতাগে। 
হেল পরাভব সবে মে সবার আগে ॥ 
এবে আইলা! বনবিষুণপুর-সন্নিধানে । 
যার যৈছে বল বুদ্ধি প্রকাশ এথানে ॥ 
অগ্য গাড়ীসহ অর্থ দিলে সে রালারে। 
হইবে প্রসন্ন নহে বধিবে সবারে ॥ 


ছে কহি সবে এক সংঘট্ট হইয়া! । 
পূজে চণ্ডী ছাগ মেষ মহিষাদি দিয়া ॥ 
কেহ কহে হিত-কর্তী প্রভূ নারায়ণ । 
কলিতে যে কৈল কৃপা না হয় বর্ণন ॥ 
নবদ্ধীপে বিপ্রবংশে জগাই মাধাই। 
মহাপাতকীর শিরোমণি ছুই ভাই ॥ 
যার ভয়ে কাপে লোক সে ছুই পামরে। 
কপা করি উদ্ধারিল! নদীয়া-বিহারে ॥ 
যাহার উদ্ধারে দেব মনুষ্যে মিশাই | 
করিল যতেক স্তব তার অন্ত নাই ॥ 
জগাই মাধাই হইলেন ভক্ত-রাজ। 
কহিতে কে জানে অলৌকিক তার কাম 
১৫৭ ্র ৯ 
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ধঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয্স | 

কেহ কহে সে কৃঙ্ঞচৈতন্ত ভগবান । 
জীবে কৈল ব্রহ্মাদি ছলভ রত্বদান ॥ 
সে প্রভু ঠৈলা নীলাচলে সঙ্গোপন । 
এবে কে করিবে হেন ছুষ্টের তারণ ॥ 
কেহ কনে ওহে ভাই বলিয়ে তোমায় । 
ভেন ভষ্ট তরে হার ভক্তের কপার ॥ 
কেহ কহে ০স ভক্কের হল্ল ভ-দর্শন । 

এ পাপি্ট দেশে কেনে হবে আগমন ॥ 
কেহ কতে ভক্তের এ বীত শান্সে কর। 
জীব উদ্ধাবিতে সন্দ দেশে ভ্রময় ॥ 
ভন্ড জারে সন কার্দা সাধ সেই প্রত । 
ভক্ত-ক্ুপ! বিনা কাণ্য সিগি নককে কন ॥ 
কেহ কহে আহে মোব মানে এত হয়ু। 
বশ্য আমিন এপা কোন মহাশয় ॥ 
ভার কপালেশি না রঠিব ভহথ সব । 
ঘুচিবে ডর্ব,দ্ধি বাচ্ছা ভইলে নৈষওৰ ॥ 
এত কি প্রকবে পায়ে বাব বাব । 
পচাত বাক্ষাৰ এ নাত লাবতার 7 


ছে শিগলোকগলে তিভ-চিস্থা করবে। 
(01 রাকা] ধনলো তে ভর নিজ বে ॥ 
দন্সাগণ প্রতি অতি প্রসত ইয়া । 
লঙ্গন ভষণ দিল পপ্রশতসা করিত! ॥ 
শ্রানীবহান্বার রাকা মনে নিচাবয়। 
এই গড়া পশ্চিম দেশের শ্নিশ্চয় ॥ 
সভলিন পড় অণু াভ হৈল মোবে। 
এরুপ ্ানন্দ কন না ভয় অশবে ॥ 
পুঝিলু অনুধশা খন আলে উচায়। 
এত কি গরশ্ছেব সুম্পুট পানে চায় । 
গ্রন্থের সম্পট শাদ পুলিয়া আপনে । 
দেখয়ে সম্পট মপো গক-কিস্গণলে ॥ 
পসথ-ক্িমত্রেতে হল শুদ্ধ মল। 
পুনঃ পুনঃ গ্রন্ক-রত্ষে করে সন্দর্শন ॥ 
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বিন্ময় হইয়! রাজ কহে গণিতারে। 
কেমন গণিলা তুমি বলহ আমারে ॥ 
 তেহো কহে মহারাজ যখন গণিয়ে। 
অমুল্য রতন ইথে তখনি দেখিয়ে ॥ 
শুনি রাজা কহে কিছু না করিহ ভয়। 
যখন থে গণ তাহা সব সত্য হয়॥, 
এবে যে গণিল! নহে অনত্য বচন। 


সব্ধ প্রকারেতে এ অনুলা রত্র হন ॥ 


এ অমূল্য রত্ত-প্রাপ্টি বহুভাগো হয়। অনুতাপ । 
এছে কত কহি দন্তা-পানে নিরীক্ষয় ॥ 
প্যাকুল হই] দশ্তে কহে বারে বারে। 

কাহু না বধিল! সত্য বলত আমারে ॥ 

দন্য কহে সে সকলে নিদ্রাগত ছিলা । 
গাড়ী লইয়৷ আইলু তাহা কেহ না জানিলা ॥ 
পূর্বে আপনে নিষেধিলা মে! সবারে | 
প্রাণে কি মারিব কার্ধ্য-সিদ্ধি এ প্রকারে ॥ 
শুনি রাজ1 ছির হৈয়া কহে নিজ-গণে। 
কৈলু নে কুক্রিয়া তা ফলিল এত দিনে ॥ 
কোন মহাশয়ের অন্তরে দিলু ব্যথা । 

তার কোপানলে ভম্ম হইব সর্ধথা ॥ 

যদি পাই এই গ্রন্থীচার্যের দশন । 

তবেত তাহার পাএ লইব শরণ ॥ 

অহে ভাই মো পাপীর মনে এই হয়। 
মোরে অনুগ্রহ ঠেহো করিব নিশ্চয় ॥ 

এত কহি দূত পাঠাইয়! অন্বেষণে । 

গাড়ীসহ গ্রন্থ-রত্ব রাখিলা যতনে ॥ 


শুনি! গ্রন্থের কথা রাজার বনিত|। 

দর্শন করিতে তেঁহো হইলা উৎকন্টিতা ॥ 

কি বলিব গ্রন্থ্‌-রত্গণের বিজয়ে । 

রাজার ভবন শোভা করে অতিশয়ে ॥ | রজার্রঃ 
অকয়াৎ বিঞুপুরে ব্যাপিল মঙ্গল। যাজার স্বপ্ন । 

ঘুচিল লোকের ছৃষ্ট চে! সে সকল। 


১২৫২ 


প্রস্থ হারাইয়া শোক। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
রাজ বীরহান্থীরের সদ! এই মনে । 
যার গ্রন্থ তারে বা দেখিব কতঙক্ষণে ॥ 
এঁছে বিচারিয়। রাজ! ব্যাকুল হইলা!। 
হেনই সময়ে নিদ্রাদেবী আকধিলা ॥ 
স্বপ্রচ্ছলে দেখে এক পুরুষ স্থন্দর | 
জিনি হেম-পর্বত অপূর্ব কলেবর ॥ 
শ্ীচন্দ্র-বদনে কহে ভাসিয়! হাসিয়া । 
চিন্তা না করিহ তেহে! মিলিব আসিয়! ॥ 
হইব তোমার প্রতি প্রসন্ন-অস্তর | 
জন্মে জন্মে হও তুমি তাহার কিন্কর ॥ 
এত কহি অদর্শন হৈতে হেন কালে। 
হৈল নিদ্রাভঙ্গ রাজা ভাসে নেত্র-জলে ॥ 
কি দেখিলু কি দেখিলু বোলে বার বার 
চতুদ্দিকে চাহে মম্ম না করে প্রচার ॥ 


এথ। দল্যগণে গ্রন্থ-গাড়ী লৈয়া গেলে। 
অকন্মাৎ নিদ্রাভঙ্গ জ্াগিলা সকলে ॥ 
শ্রনিবাস আচাধ্যাদি প্রভাত-সময়ে | 
ব্যাকুল হইয়া ইতস্মতঃ 'অন্বেষয়ে ॥ 
কিছু থোক্ত না পাইয়া করএ ক্রন্দন | 
উকি বজ্জাঘাত চৈল কনে সর্বজন ॥ 
নরোত্ুম কতে আমি প্রাণ তিয়াশিব | 
হ্যামানন্দ কনে এই অনলে পশিব ॥ 
প্নিবাস আচাধ্যের মনে হল বাভা। 
কহিতে বিদরে কিয়া কি ক্ঠিব তাহা ॥ 
সঙ্গের ধতেক লোক কাতর স্তরে । 
নিশ্চয় করিল 'আর না যাইব ঘরে ॥ 
্রস্থ-চুরি-কথা সর্বত্রই বাক হইল। 
আচাধ্যাদি মহাছঃখ-সমুদ্রে ভুবিল ॥ 
কতক্ষণে করি সবে ধৈর্ধ্যাবলত্বন। 
পরস্পর কহে যাহা না হয় বর্ণন ॥ 
প্রীনিবাসে অকম্মাংৎ কছে কোন জনে। 
বিষুপুরে পানে গ্রন্থ যাহ রাঁজ-স্থানে ॥ 
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এ বাক্য শ্রবণে মনে জন্মিল উল্লাস । 
পরছে আর দেখে নানা মঙ্গল-প্রকাশ ॥ 
প্রভু-ভঙ্গি জানি সবে করিয়া আশ্বাস। 
প্রীনরোত্তমের প্রতি কহে শ্রীনিবাস ॥ 
খেতরি গ্রামেতে শীঘ্র করিয়া গমন । 
প্রভু লোকনা থ-আজ্ঞা করহ পালন ॥ 
শ্যামানন্দে পাঠাইবা সুসঙ্গতি মতে। 
অস্থিক! হইয়া ধাইবেন উৎকলেতে ॥ 
পাঠাইব সমাচার গ্রন্থ প্রাপ্ত হৈলে। 
নহিবা উদ্দিগ্ন আসি মিলিবা সকালে ॥ 
ছে কত কহি দেৌহে বিদায় করিল। 
দৌহে যে ব্যাকুল তাহ! বর্ণিতে নারিল 
আচার্য্যের বাক্য না লজ্বিয়া দুই জন। 
গেলেন খেতরি গ্রামে স্থির নহে মন ॥ 
কে বুঝিতে পারে মহাশয়ের এ লীলা । 
প্রথমেই শ্রীসন্তোষে শক্তি সঞ্চারিল! | 


প্ীনরোত্তমের দর্শনেতে সর্বলোক | 

মহাহর্য হৈল! পাসরিল! ছুঃখ শোক ॥ 

মহাযতে দৌহে রাখি পরম নিজ্জনে। 

রস্থ-চুরি কথ! শুনি ছুঃখী বিজ্ঞগণে ॥ 

এথ শ্রীনিবাস দৌহে বিদায় করিয়া। প্রীনিবাদের বন- 
হইলেন ব্যাকুল ধরিতে নারে হিয়া । বিষুপুরে গমন। 
সঙ্গের মনুষ্যগণে অন্যত্র রাখিল। 

বনবিষুঃপুরে একা শীঘ্র প্রবেশিল ॥ 

মহান্তের হৃদয় বুঝিবে কোন জন।. 

গ্রন্থের উদ্দেশে করে একাকী ভ্রমণ ॥ 

যেখানে সেখানে লোক কহে পরম্পরে। 

অপূর্ব পুরুষ এক আইলা বিষুঃপুরে ॥ 

কিবা এ দেবতা কিবা ঈশ্বরের অংশ। 

দেখিতে সৌন্দর্য কার নহে ধৈর্্য-ধ্বংস ॥ 

এত কহি আচার্যের দর্শন লাগিয়া । 

চতু্দিকে ধায় লোক উল্লাস হইয়া ॥ 


রাজ-সভায় ঞনিবাস। 


বঙ্গ-সাহ্ত্য-পরিচয় | 


প্রকঞ্চবল্পভ নামে ত্রান্মণ-তনয় । 
আচার্ধয-দশনে তার হইল প্রেমোদয় ॥ 
তে! দেউলিতে নিজ-গুভে লৈয়া গেল! । 
আচাধ্যের পাদ্দপপ্ধে আত্ম-সমপিলা ॥ 
আচার্য ঠাকুর তারে জিজ্ঞাসিল যাহা । 
ক্রমে বিস্তারিয়া তেঙো কতিলেন তাহা ॥ 
ভাগবত শুনে রাঙা এ কণা] শুনিজা। 
রাজসভা চলে কুষ্বলভে লয়া । 
আচার্যোর তেজ দেখি রাজা সাবধানে । 
ভূমে পড়ি প্রণমি আপনা ধন্ত মানে ॥ 
বসিতে দিলেন আনি অপুর্ব আসন। 
কিছু ক্রিজ্ঞাসিতে করে আচাধ্য বারণ ॥ 
আঅভে রাকা! ভাগবহত-কথা-সাঙ্গ পরে। 
যাহা। জিক্ঞাসিবে তাহা কহিব তোমারে ॥ 
যেআজ্ঞ! বলি! রাঞ্তা মনে শিচারয়। 
ইহ গ্রন্থ-রহের অধাক্ষ সুনিশ্চয় ॥ 
মোর ভাগ্যে অকম্মাং দিল পরশন। 
করিমু হহার পদে আত্ম-সমপপণ ॥ 

এঁছে বিচারিয়া রাজ একনষ্ে চায়। 
আচাধ্য শেষেতে কিছু কছিল রাভাম ? 
পূর্বেই রাজার হ্য়াছে শুদ্ধ মন। 
শুনিতে বার্থ অর্থ করে নিবেদন ॥ 
"ওতে মহাশর এঠ হর মোগ নলে। 
ভাগবত-পদ্চ-বাখা। কর শলদনে ॥ 
নিয়! রাজার বাকা আচাগা ঠাকুর। 
জানিল রাঙ্গার দুষ্ট বুদ্ধি গেল দূর ॥ 


আচার্য কেন কি শুনিঠে তয় মন। 
রাজ কহেন ্রন্রমর-গীত! কিছু কন 
রাজার বচনে মগ্প হইলেন সুখে । 
রাজার পাঠক গ্রন্থ দিলেন সম্মুখে ॥ 
আচার্য্য ঠাকুর বন্ধে পাঠ আরন্িল। 
'অশ্রুত অগুত অথ হুধাসটি কৈল। 


৫ 
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২ 
সভামধ্যে সবর নেত্রেতে ঝরে জল। 

প্রীবীরহ্াম্্বীর রা! হইলা! বিহ্বল । 

রাজার পাঠক নাম ব্যাস চক্তবস্তী। 

কে কহিতে পারে তার চৈল যৈছে আন্তি ॥ 

ষে যে ভন ছিলেন হ্ীকথার সময়। 

সে সবার চেষ্টাতে অন্যের প্রেমোদয় ॥ 

আন্ম-বিশ্বারিত ঠৈলা আচার্য ঠাকুর | ত্রমর-গীতা-ব্যাখ্য। ও 
স্তির হৈতে নারে তার আবেশ প্রচুর ॥ না উজার। 
'আচান্য-চরণে পড়ি শ্রীবীরহাম্বীর | . 

কথ! সমাধান হইলেও নহে স্থির ॥ 

কতক্ষণে সুশ্থির হইয়া ভাবে মনে। 

কৈলু মহাঘোর অপরাধ এ চরণে ॥ 

ছে দৈন্ট-রসে মগ্ন হীবীরহাম্বীর | 

নেত-ক্লে ভাপয়ে হইতে নারে স্থির ॥ 


অতি নিক্তনেতে আচার্োরে বাসা দিয়া । 

সন্ধ্যা-সময়েতে শ্রাদ্ধ মিলিলেন গিয়া ॥ 

প্রণমিয়া যোড়-করে করে নিবেদন । 

বিবরিয়া ক গ্রহ কৈছে আগমন ॥ 

প্রছে বাকা শুনিয়া আাচীর্ধা তর্ষ-চিতে । 

রাজা প্রতি কহে এবে কহি সংক্ষেপেতে ॥ 

স্বয়ং ভগনান্‌ রুষ্ণ বজেন্দ-কুমাব | 

ব্রক্তে সঙ্তোপন টৈলা প্রকট-বিহার ॥ 

সময় পাইয়! সাঙ্গোপাঙ্গ লৈয়া সঙ্গে । 

নবন্ধীপে অবভীণ হৈলা মহারঙ্গে ॥ 

নবদ্দীপে কৈল! গ্রভ অদ্ঠত বিহার। 

শেষ (১) শিবাদিক তাহা নারে বর্ণিবার ॥ 

শানে যে প্রমাণ তাহ! প্রতাক্ষ করিল। 

সন্বীর্তন যজ্জেতে জগৎ মাতাইল ॥ ঈ্রীনিবাসের আত্মকথা , 
কথোদিন গণ-সহ করি গৃহবাস। 

কেশব ভারতী স্থানে করিলা সন্ন্যাস ॥ | 
্রীকুষ্চটচতগ্ঠ নাম বিদিত হইল। 
জীবে কপা লাগি সব্ধ-তীর্থেতে ত্রমিল ॥ 


২ পিপাসা 





(১) অনন্ত নাগ (যাহার সহ মুখ )| 
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বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


ভক্তে সুখ দিতে নীলাচলে কৈল বাস। 


তথা চলাচল ব্রদ্ষের অন্ভুত বিলাস । 
তার প্রিয় ভক্ত গৌড় রাজার উতর । 
মহৈশ্বর্ধযবস্ত মহাপগ্ডিত গভীর ॥ 

রূপ সনাতন নাম বিদিত ভুবনে । 
সর্ধত্যাগ করিয়। গেলেন বৃন্দাবনে ॥ 


তথা বাস কৈলা মহা প্রভুর আল্ঞাতে। 
রঙ্গে লুপ্ব তীর্থ উদ্ধারিল! শাস্্র-মতে ॥ 
বর্ণিলা অনেক গ্রন্থ অমিয়া-পাথার। 
উালিলা ব্রজ-লীলা রত্বের ভাণ্ডার ॥ 
শ্রীমদ্ভাগবতার্থাদি প্রকাশিলা যত। 
তাহা এক মুখে আমি কহিব বা কত ॥ 
মুই মহা অযোগা জন্মিয়া গোড়দেশে | 
রন্দাবন গেল গ্রশ্গণের আদেশে ॥ 
শ্রীগোপাল ভট্ট গোম্বামীর শিষ্য ঠৈলু। 
গোম্বামীর গ্রন্থাদিক অধায়ন কৈলু॥ 
প্রাজীব গোস্বামী আদি মভাবিজ্ঞগণ। 
গোড়ে গর প্রকাশিতে কৈল সমপণ ॥ 
সাবধানে লইয়া আইল এই দেশে । 
কথো দুরে গ্রন্ব-চুবি তৈল রাত্রি শেষে । 
সবে মিলি কৈলু ঈতপ্মত: অন্বেষণ । 
অনেক প্রকারে কৈল ধৈর্য্যাবলম্বন ! 


নরোম নামে এক রাজার কুমার । 
পরম বৈরাগা সর্দশাঙ্থে অধিকার 
শ্যামানন্দ নামে এক প্রবীণ সর্বাংশে। 
সেদোনারে পাঠাইল নিক নিফ দেশে 1 
সঙ্গে যেআছএ রদ্রবাসী অন্থধারী। 

সে সবে রাখিলু এক স্কানে বাসা করি ॥ 
গ্রন্থ লাগি সর্বাত্রট ভ্রমণ করিলু। 
পুরাণ-পাঠের কথ! গুনি এখা আইলু ! 
কছিলু বৃতান্থ কিছু কফিতে কি আর। 
্ন্ব-অফরশনে হিয়া বিদয়ে আমার 1 
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শ্লরীনিবাসাচার্যের এ বচন শ্রবণে। 

ব্যাকুল হইয়া রাজা পড়ে শ্রীচরণে ॥ 

কান্দিয়া কহয়ে মুঞ্ি দন্যু-অধিকারী । 

করিলু কুক্রিয়া যত কহিতে না পারি ॥ 

প্র যবে বনপথে কৈলা আগমন । 

দৃত-মুখে বার্তা মুঞ্জি পাইলু তখন ॥ 

অর্থ-প্রাপ্প-হেতু হৈল আনন্দ আমার । 

গণাইল গণকে সে গণিল নির্ধার ॥ 

মতি বড় মহাজন মহারত্র আনে। 

তইব অনশ্ঠ প্রাপ্ত অলপ সন্ধানে ॥ রাজার অনুতাপ ও 
এ বাক্য শুনিয়া দস্যগণে পাঠাইলু। রঃ 
প্রাণে না মারিবে কার এতেক কহিলু। 

দশ্লাগন অনায়াসে গাড়ী লইয়া আইল। 

দেখির! সিদ্ধুক মোর মাভর্ষ হইল ॥ 

সিন্ধক খুলিয়া দেখি গ্রন্র ত্রগণ। 


পা 


দশন নাত্রেতে মোর ফিরি গেল মন। 


চৈল উৎকন্ঠিত গ্রন্থ-অবাক্ষে দেখিতে । 
এাঘ্ব পাঠাইলু দতগণে অন্ধেষিতে ॥ 
অন্থর্যামী গ্রাত তুমি পতিত-পাবন। 

মু অধমে অকা্মাৎ দিলা দরশন ॥ 

দর্শন মাত্রেতে আত্ম-সমর্পিলু পায়। 
মপরাধ ক্গমি কুপা করহ আমায় ॥ 
মোরে মহাপাপী দেখি ঘ্বণা না করিবে। 
পাপে মুক্ত ভঙ (১) যৈছে উপার কহিবে ॥ 
এত কহি পড়ি আচার্যের পদতলে । 
আাচাধ্যের চরণ পিঞ্চয়ে নেন্র-জলে ॥ 
দেখিয়া! রাজার গতি ব্যাকুল হৃদয়। 
আচাধ্য করিল অনুগ্রহ অতিশয় ॥ 
অশেষ-প্রসঙ্গে রাত্রি প্রভাত হইল। 
কহিতে কি প্রেমের সমুদ্র উথলিল। 


___ শী্াাাাতী 


৮২ দশিপিীপস্পীসপাপ 
পিস পাপা পা ৬০০ সপ পাল ৪ ০০৬ কত তাপ িশা প্পপপিসি পাশ শশী সাপ সিল 


(৯ হঙ-হম-্হুমুল হইমু-্হইব | 


৯১৫৮ 


১২৫৮ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


রাজ। আচার্য্ের সে সকল লোকগণে। 
শীঘ্র আনাইয়া বাসা দিল! রম্য স্থানে ॥ 
রাজ! আচার্যেরে যত্বে দান করাইলা!। 
যথা গ্রন্থ-রত্ব তথা! লইয়া চলিলা ॥ 


আচাধ্যের ভইল মহা প্রদুল্লিত মন | 
গ্রন্থ দেখি নে আনন্দ না হয় বর্ণন ॥ 
রাঙ্গা গ্রন্থ পুজাইয়া বিশিধ প্রকারে । 
অন্তুঃপুরে লইয়া গেলেন মাচাধোরে ॥ 
আভাধ্যে দশন করি বাজার ঘরণীা। 
আানন্দে বিহ্বল ছে কহিতে না ভানি ॥ 
প্রণমিয়া আচাবোর চধন-যুগলে | 
সাপল! মানায় ধঙ্গ তাপে নাচোলে ॥ 
শ্রীমানাধা করি কুপা বাজার ভাঙামু। 
বাকা সহ আইলেন নিশজন পাসাষ। 
বাক পুনঃ পুনঃ কতে চবণে পরি । 
₹কলু বে কুক হাতে ভ্ভিব নতে ভিয়া 
রজার হদয় ডালি আাচালা সাক । 
পুনঃ পুনঃ কতো সর্প টিশ্থা কব পু) 
শরকুবপ্চতগ্ভ পদে সা পিল তহামাতে। 
(সই পানপলু চিন হদয়মাঝাবে ও 
গাজার দীক্ষা গ্রহণ । আপনাকে সাপরাপ মানি সদ ক্ষণ । 
নিরস্র করিবে এ নাম সক্ষীতিন £ 
এত কি বাজার হরিতে সন কেশ। 


তরবিনাম মতনদ কিছ উপতদশ 


পুনঃ রাঙ্গা প্রতি কে মবুব নচনে। 
সদা সাবধান হবে শবণ্-কাহনে ॥ 
আকুঞঃচৈতন্য প্র ভুবন পাবন | 

এই নাম-মর ভীবে কৈলা বিতরণ ॥ 
তে রাড গোসাঞ্িব গ্রন্থান্বাদ পরে । 
রাধা়ফ-ময়ে দীক্ষা কাব তোমারে ॥ 
এত কি ভর্ি-মঙ্গ কিছু জানাইয়! । 
রাজ নীরভাঙ্বীয়ের স্থির ফৈল হিয়া ॥ 


বৈষ্ণব-চরিতাখ্যান__ভক্তি-র্াকর__১৬১৪-১৬২৫ খ্ঃ। ১২৫৯ 


গোষ্ঠীর সহিত রাজা উল্লাস-হিয়ায়। 
বিকাইল শ্রীনিবাস আচাধ্যের পায় । 
গ্রস্থ-চুরি-প্রাপ্ত দস্থ্য-রাঁজার উদ্ধার। 
এই কথা সর্বত্রই হইল প্রচার ॥ 
শ্রীকুষ্ণবল্লভ ব্যাস আদি সর্বাজন | 
আচার্যোর পাদপদ্মে লইলা শরণ ॥ 


আনন্দ-সমুদ্র উথলিল বিঞ্ুপুরে | 
ভক্ভিদেবী অন্বগ্রহ কৈলা ঘরে ঘরে ॥ 
শ্রকৃষ্ুচভগ্য নিভানন্দাদ্ধেত-গুণে | 
হইল! বিহ্বল সবে মগ নাঠি জানে ॥ 
গদাধর শ্রীবাসাদি প্রনগণ যত । 

এ সবাব মান- গুণে মন অবিরত ॥ 
বাড়িল অদত আদি বৈঞ্ুব-দর্শনে | 
হৈল গ'ঢ রতি নবন্বীপ-বুন্দাবনে ॥ 
শ্লীনিবাল আচার্পোর মভিমা গাইতে । 
যেআনন্দে মগ্ন তাভা কে পারে কচিতে 
নিজ নিজ ভাগা-গ্লরাঘা করি সর্বজন । 
নিরম্থর করে সবে শ্রীনাম-কীর্তন ॥ 


বীরহাম্বীর রাগ মনের উল্লাসে । 
করযোড় কবি কহে আচার্যের পাশে ॥ 
অহে প্রত মো সবার ভঃখ নিবাঁরিলা। 
দেবের ছুলভ রত্ু প্রদান করিল ॥ 
অহে প্রভু এবে নিবেদিয়ে শ্রীচরণে 
গ্রন্থ চুরি হৈল এ জাঁনিল সর্বজনে ॥ 
্রস্থ-প্রাপ্তি মু অধম দন্্যুর দমন | 
এঁ পত্রী লিখিয়া পাঠান বৃন্দাবন ॥ 
আর এই জানাইবা গোম্বামিগণেরে | 
যেন মো পাপীরে সবে অনুগ্রহ করে ॥ 
শ্রীঠাকুর নরোত্রম শ্তামানন্দ যথা । 
খ্ছে পত্রী পাঠাইতে আজ্ঞা হবে তথা ॥ 
শুনিয়া! রাজার বাক্য আচার্য্য আপনে। 
পূর্বেই লিখিল পত্রী দিল রাজা-্থানে॥ 


১২৬৭ 


প্রস্থাধি-প্রেরণ। 


গত সংবাদে পীতি। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
রাজা পত্রী দেখি হর্ষ হৈলা অতিশয়। 
আচার্য্য ঠাকুর পুনঃ রাজারে কহয় ॥ 
গাড়ী-সহ যে লোক আইল! ব্রজ হৈতে। 
সে সবা যাইব গাড়ী লইয়! তুরিতে ॥ 
এত কছি আচাধ্য আপনে যন্ত্র পাইয়া। 
পত্রী দিল সঙ্গি-লোৌকগণে কত কৈয়া॥ 
রাজা সে সকল লোকে প্রণমি ভূমিতে। 
করিল সম্মান যত কে পারে কছিতে | 
যে গাড়ীতে আইলেন গ্রন্থ-মহারত্ব। 
তাহাতেই নানা ড্রবা দিল করি যন ॥ 


গোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহনে | 
দিলেন বিভাগ করি আব ঘন স্থানে ॥ 
লইয়া সে সব দ্রবা ন্বধারিগণ | 

বিদায় হইয়া থাঘ্র করিলা গমন । 
গাড়ী-সহ সবে মহা উল্লসিত তৈয়া। 
গোস্বামীরে দিলা পরী রুন্দাবনে গিয়া ॥ 
আগ্ভোপান্ধ কহিল সকল সমাচার । 
স্টনিমু পুচিল সব উদ্দেগ সবার ॥ 


পরী-পাঠে বিশেষ সন্ধাদ জাত ইয়া! | 
চিন্তয়ে মঙ্গল মতাহর্বে কঠ কৈরা | 
হাবীরহাম্বীর বেবে না পাঠাল! । 
শ্রীভীব গোস্বামা ভাতা সব্বর্ট দিল! ।: 
শ্রীনিবাস পরী পাঠাব একট মনে। 
শ্ীজীব গোস্বামী মাত ক্ষণে কণে। 
এপা রাজা শ্রুবীবতাখীর শব করি। 
নিজ-প্রন্-পরী পাঠালেন গেতরি ॥ 
প্রীঠাকুর মহাশয় শ্বামানন্দ-সনে | 
চিন্তায় ব্যাকুল হৈয়! আছেন নিঞ্জনে। 
খেতরি রামেতে আলি দৃতি জিজ্ঞাগয়। 
কোথায় আছেন পঠাকুর মহাশয়? 
শ্রীজাচার্ধা প্রত বনবিষ্ুপুয় হৈতে। 
পত্রী পাঠাইল এই জামাছ ভুরিতে। 


৬ 
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শুনি শাঘ্ত কেহ মহাশয়ে জানাইল। 
বনবিষুপুর হৈতে মনু! আইল ॥ 
আচার্য প্রড়র পত্রী আছে তার ঠাঞ্জি। 
এ কথা শ্রবণে কি আনন্দ অস্ত নাই ॥ 


দূতে আনি নিকটে মঙ্গল জিজ্ঞাসর। 

দূত কে পরম মঙ্গল মহাশর ॥ 

শুনি শ্তামানন্দ ভাসে আনন্দাএজলে। 
ছুই বাহু পসারি দূতেরে করে কোলে॥ 
দূত মহা বাস্ত মচাশয়ে পত্রী দিয়! 
পড়য়ে দৌহার পায় ভূমে লোটাইয়া ॥ 
পত্রী-পাঠে জ্ঞাত হৈয়া সব সমাচার | 
ধরিতে নারয়ে হিরা আনন্দ অপার ॥ 
পিতৃব্োর পুত্র দন্ত সন্তোষ রাজার। (১) 
জানাইল অল্পে এছে মধুর কথার ॥ 
গ্রন্থ-প্রাপ্তি হৈল শান্ত বনবিষ্ণপুরে । 
শ্লীমাচাধ্া কৈল কৃপা! শ্রীবারহাম্বীরে ॥ 
শ্ব-প্রাপ্তি রাজা বীরহাত্বীরের ভ্রাণ। 
শুনি সন্ভোষের জুড়াইল মন প্রাণ ॥ সন্তোষ দত্তের আনপ্। 


পরম আনে শ্রাসন্তোষ বিজ্ঞবর | 
রাজ-দুতে করিলেন সম্মান বিস্তর ॥ 
আগ্ভোপান্ত সকল শুনিল তার স্থানে । 
বহু অর্থ-বার় কৈল মঙ্গল-বিধানে ॥ 
সন্তোষের রীত দেখি সকলে বিশ্মিত। 
শরীঠাকুর মহাশয় হইলা উল্লসিত ॥ 
প্ীশ্তামানন্দেরে বসাইর! নিজ-পাশে। 
লিখিলেন পত্রী শ্রীআচাধ্য শ্রীনিবাসে॥ 
আপনার মনোবৃত্তি তাহে প্রকাশিল৷ । 
শ্তামীনন্দ উংকলে যাবেন জানাইলা ॥ 
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(১) কষ্চানন্দ দত্তের পুজ্র নরোত্তম খেতুরীর রাঁজ-সিংহাসনের 
অধিকারী ছিলেন, কিন্তু তিনি সন্ন্যাদগ্রহণ করাতে তদীয় পিতৃব্য-পুত্র 
সম্তোষ দ্ত সংহাসনে আর হন। 


১২৬২ 


খেতুরীর পত্র । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
প্রীনীরহানম্বীরে পত্রী পৃথক লিখিল। 
তাহে তার পরম সৌভাগ্য জানাইল ॥ 
পত্রী-্বয় লৈয়! দূত বিষুপুরে গেলা । 
পত্রী দিয়া রাজারে সকল নিবেদিলা ॥ 


রাজা নিজ-দুতের সৌভাগা প্রশংসিয়া | 
প্রীআচাধ্য-আগে চলে উল্লনিত হৈয়া ॥ 
এথা শ্রীনিবাসাচার্ধা লৈয়া শিষ্/াগণ। 
গোস্বামীর গ্রন্থ করায়েন অধায়ন ॥ 
সভা-মধ্যে বসিষ] আছেন কষা-প্রায়। 
দেখিতে সে শোভা কার নেত্র না জুড়ায় ॥ 
শবীরহ্বান্বীর শ্রআচায়া আগে গিয়া। 
করিল প্রণাম যত্বে কমে লোটাইয়া । 
'আচাধো কহয়ে গাড়াহয়া যোড়-হাতে। 
খেভরি হইতে পত্রী আইল এই প্রাতে ॥ 
মো পাপীরে অনুগ্রহ কবি অভিশয়। 
লিখিলেন এ পরী ঠাকুর মহাশয় । 
প্রন্ুকে এ পত্ী লিখিলেন এত কৈয়া। 


দিলেন পত্রিকা অতি উল্ললিত হইয়া । 


আচাধ্য পড়েন পত্রী শুনি সর্কভনে | 
নিবারিভে লারে অঃ সবার নয়নে ॥ 
পত্রী-পাঠ হইলে রাজ! পুনঃ নিবেদিল। 
পত্রীবহিক় ত দৃতমুখে যে শুনিল ॥ 
ষৈছে শ্রুসম্থোষ রা! উৎসাহে আপনে । 
করিল নঙ্গল-ক্রিয়া বিধির বিধানে ॥ 
বাঞ্ধণগণেরে দান কৈল যে প্রকার । 
সে সব নিতে মহা উল্লাঙ সবার ॥ 
রাজ্ারে আইল মহাশয়ের লিখন | 

ইথে ভূপ-সৌভাগা প্রশংসে সর্বজন ॥ 


কতক্ষণ রহছি রাজা আ[চাধ্য-সভায়। 
অনুমতি লৈয়! গৃছে গেলেন স্বরাক় ॥ 
শ্ীমহাশয়ের পত্রী পড়িয়া নিভৃতে । 
ছইলা লিহ্বল রাজা নায়ে স্থি্স চৈতে ॥ 


বৈষণব-চরিতাখ্যান_-ভক্তি-রত্বীকর_-১৬১৪-১৬২৫ খ্বঃ। 


হেন কালে রাণী আসি করে নিবেদন । 
কপা করি মোরে পত্রী করাহ শ্রবণ ॥ 
শুনিয়া রাণীর বাক্য রাজ! সেই ক্ষণে। 
শুনাইল পত্রী অতি উল্লসিত মনে ॥ 
শ্রবণ-মাত্রেতে রাণী আপন! পাসরে । 
বিধি-প্রতি প্রার্থনা করয়ে বারে বারে ॥ 
প্রতু শ্রঠাকুর মহাশয় নরোত্তমে 

রুপা করি বারেক দেখাহ মু অধমে ॥ 
এত কহি রাণী নেত্র-জলে সিক্ত হৈয়া । 
রাজার চরণ ধরি পড়ে লোটাইয়া ॥ 
রাজার প্রতি কহে এবে সার্থক জীবন। 
অনায়াসে পাইলা কুষ্ণপদে প্রেমধন ॥ 
রাজা কহে সে ধন ছুলভ অতিশয় । 
মোরে কি স্পর্শিৰে মুঞ্জি মহা-পাপাশয় ॥ 
গোডাইলু বৃথা জন্ম মুঞ্জি দুরাচার। 

যত অপরাধ কৈলু লেখা নাই তার ॥ 
এত কহিতেই রাজা অধৈধ্য হিয়ায়। 
শ্রারুষ্ণচৈতন্য বুলি ধরণী লোটায় ॥ 


১২৬৩ 


প্র নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বুলি। 
করে কত খেদ পুনঃ টি বাহু তুলি ॥ 
গদাধর শর,বাস স্বরূপ বক্রেশ্বর | 
হরিদাস মুরারি মুকুন্দ দামোদর ॥ 
গৌরীদাস কাশাশ্বর রূপ সনাতন। 
লইয়া এ সব নাম করয়ে ক্রন্দন ॥ 
ছাঁড়ি দীর্ঘশ্বাস পুনঃ কহে রাণী-প্রতি। 
মে সম সংসারে এঁছে নাহিক ছুন্মরতি ॥ 
নবদ্ধীপে প্রত পূর্ণ ব্রহ্ধ সনাতন। 
করিল অদ্ভুত লীলা লৈয়৷ প্রিয় গণ ॥ 
শুনি সে প্রভুর লীলা! না দ্রবিল হিয়া। 
করিলু কুতরক কত এঁছে মোর ক্রিয়া ॥ 
না জানি কি শুভ ক্ষণে গ্রন্থ চোরাইলু। 
তেঞিও শ্রীনিবাসাচার্ধ্য প্রতুরে পাইলু ॥ 


ধঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 


মুঞ্রি হেন লৌহ-পিও মোরে দ্রবাইল। 
কূপ! করি মে লীলা-সমুদ্রে ভুবাইল ॥ 

. দয়ার অন্ধি মোর প্রত শ্রানিবাস। 
করিব সফল যে জন্মিষে অভিলাষ ॥ 
চিন্তা না করিহ পাবে তার প্রিয় গণে। 
ও পদ করহ সার জীবনে মরণে ॥ 
ছে কত কহে রাজা প্রশংসে রাণীরে। 
বিস্তারিতে নারি গ্রন্থ বাভলোর ডরে ॥ 


হরিচরণ দাসের অধ্বৈত-মঙ্গল | 


রসিকচন্ বস্তু মহাশয় লিখিত প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত । সাহিতা-পরিষং 
পত্রিকা, সন ১৩০৩, ৩২৬৭ পষ্ঠা। অনুমান ১১৫* থুষ্টান্দে এই গন্ধ 
বচিত হয়। “বঙ্গভাষা ও সাতিহোণর ৩৮১ পৃষ্টা উষ্টবা। 


ভগ্থুগীপ মন্ধ্য হম নবদ্দীপ গ্রাম । 
হনুন্পাবন-প্রার় গুণবন্থ ধান ॥ 

থা লনা বেষ্টিত অদুচন্ছু। 

তথা বতে চা! যে সেতি প্রায় ছন্দ । 
গঙ্গা-বমুনা গোতে আছে এক স্ায়ী। 
কর এক হইয়া রহে কর যায় ভপাষ্ট ॥ 
বড় বড় রাক্ষণ দেশে দেশে আসি। 
নবদাপ বাস বরে তয়! তপশ্থী ॥ 
মহাদেব ক্ষেরপাল লি্কধপে রে । 
ব্রাঙ্গণ কতিয় নৈশ্ব সবে পূজে তাকে ॥ 
শাস্থিপুর গ্রাম লন্দিএ নতনে। 
হাহাতে প্রতরর লীলা ভয় রাত্র-দিনে ॥ 
চারি ক্রোশ শান্তিপূর গঙ্গা তুষ্ট পাশে। 
বন্দনের শ্রেণী সব গঙ্গাতে ভালবাসে ॥ 
নারিকেল দুই পাশে গল সারি সারি। 
অন্ুবমবৃক্ধ নধো তাঙাতে আচার ॥ 


বৈষুব-চরিতাখ্যান-_ প্রেমদীস--১৭১২ খুঃ। 


থঙ্জুর-তলাতে হয় ছায়! মনোহর । 
রত্বে রুচির যেন হয় কলেবর ॥ 

বিপ্র সব বসি করে প্রতৃরে বেষ্টিত। 
বড় বড় তপস্থী প্রাচীন বিদ্িত ॥ 
গ্রীক্বকালেতে সব শাস্তিপুর-নিকটে । 
সন্ধার সময়ে সবে বৈসে যাইয়া ভ্ডটে ॥ 


প্রেমদাসের চৈতন্য-চক্দরোদয়-কৌযুদী। 


এই গ্রন্থ কবিকর্ণপূরের প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ চন্ত্রোদয় অবলম্বনে লিখিত। 
গ্স্থকারের বিবরণ “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে” ৩৭৮ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টব্য। আমরা 
যে পুথিধানি হইতে নিয়ের অংশ গ্রহণ করিলাম, তাহা ও গ্রস্থ-রচনা- 
কাল এক, স্থৃতরাং অবলঘ্িত পুথিখানি প্রেমদাসের নিজের পুথি 
কি না তাহা বলা যায় না। এই পৃথির হাতের লেখা উৎকৃষ্ট ও ইহাতে 
বর্ণানুদ্ধি নাই। 


জ্ীচৈতন্য-প্রতাপকুদ্রমিলন | 


( বাং ১১২* সালের পুঁথি হইতে নকল করা হইল। ) 


জগন্নাথের রথের বিজয়-প্রত্যাসন্ন । 
নৃপতি প্রতাপরুদ্র'হইলা উৎপন্ন ॥ 

রাজার হঞণছে অতি উৎকণ্ঠা অস্তরে । 
শ্রীচৈতন্ত প্রভুর চরণ দেখিবারে ॥ 
প্রভৃ-অন্ুমতি তাহে নহে কদাচিতে। 
কেমনে প্রবোধ হয় নৃপতির চিতে ॥ 
ভষ্টীচার্য্য-কথা গুনি গোপীনাথ বলে। 
হেন বুঝি গজপতি (১) আইলা নীলাচলে ॥ 
নিকট হইল রথ বিজয়-দময়। 

বুপতির আগমন উপযুক্ত হয় ॥ 


৮০০ ৬৯-৮৪-৬০৮০ 


পাস্প্পি 
__ পপি পিস শপ 
সপ পাপী 
৮ শীত পিপিসপাস্প 


(১) উড়িব্যার রাজাদের পলসপতি' উপাথি বহুকাল চলিয়া 
আসিতেছে। 
১৫৯ 


১২৬৬ 


প্রতাপ রুদ্ের বাতবেৰ 
সার্ধভৌমকে আহ্বান । 


রাজ-লভয় বাতদের। 


রাজার চৈ তনু. 
দর্শনেচ্ছ|। 


বঙ্গ-সাহিতা-পরিচয় | 
শীত্ব আমি জগন্নাথ দর্শন করি ঞ। 
আসি বলি গোপীনাপ চলিল ধাউঞা ॥ 


সার্বাভৌম হেখা মনে করেন বিচার | 
কিরূপে গৌরাঙ্গ দেখা পাইব ভূপাল ॥ 
হেন কালে রাঞ্দুত আইল ধাইঞ|। 
ভট্টাচার্য্য কহে আসি গ্রাণাম করিঞা ॥ 
গুন ভট্টাচার্য মোরে পাঠাল্য ভূপতি। 
তার আক্ঞ! ঠার কাছে চল শাঘ্গতি ॥ 
শুনি ভট্টাচাধা মনে করেন বিচারে । 
আসি মাত্র রাজ! কেনে বোলায় আমারে ॥ 
এত বলি সার্দভৌম শাদ্বগতি চলে। 

দুরে হৈতে রাঙ্জারে দেখিল সভাতলে ॥ 
উত্তম মনির তাতে দিবা চন্দ্াতপ। 
সোপাধান চিনরকন্থা কুহ্ুম-সৌরভ ॥ 
তারপর বিচি পছের স্ববিছ্ান। 

ভাথে বসিয়াছে রাজ্ছা ইন্দের সমান ॥ 


চত্রুদ্দিগে পাতগণ দেব-পরিচ্ছদ | 

কে কহিতে পার তাব রাজস্ব-সম্পদ | 
বাক-প্রয়োগ নাহি কারো মোন করিঞাছে। 
রাডার মন্থুরে অতি আনন্দ উঠিছে ॥ 

এবে আমি দেখিব চৈতন্ভ-শ্চরণ। 

এত ভাবি রাজার আনন্দযুহ মন ॥ 
ভগ্রাচাধা চেন কালে গেলা মভা-হ্থানে। 
আনন্দে মাছেন বাচ্ছা তাছে নাহি জানে ॥ 
উতকঠিত রাজা মনে করিছে চিস্থুন। 
কিরূপে পাইব কুষণাচৈতম্য-দর্শন ॥ 
রাগা-চেষ্টা করিবারে উচ্জা নাতি হয়। 
গোরচন্্ব বিন! মোর ব্যাকুল লয় ॥ 
সুখ-ভোগ রোগ-সম হষ্টল আমার। 

কাল ছেল কাল মোর সব জন্ধকার॥ 
অতঃপর প্রকু মোরে ন! দেখে লর্বথা। 

না ধরিব জীবন আদার এই কষ্ধা॥ 


বৈষ্ণব-চরিতাখ্যান__প্রেমদাঁস_-১৭১২ খুঃ | ১২৬৭ 


রাজ! দেখি সার্বভৌম ভাবেন অন্তরে | 
অন্তরে সচিন্ত্য বড় দেখিএ ইহারে ॥ 
নিকটে আইন আমি তাহো! নাহি জানে । 
অতএব পরিচয় করিএ আপনে ॥ 

জয় জয় মহারাজ ভট্টাচার্য বলে। 
সাবধান হঞা রাজ তাহারে নিহালে ॥ 
আন্ত আশ্ত বলি রাজা প্রণাম করিলা। 
ভট্টাচার্য আনার্ধাদ করিএ রসিলা ॥ 
রাজা কহে ভট্টাচাধ্য ভগবান-স্থানে | চৈতন্ডের অন্মতি | 
নিবেদন করিলে কি আমার কারণে ॥ 
সার্ধভৌন বলে আমি কহিলু সৈন্য । 
রাজ! কহে কি কহিল শ্রীরুষ্চৈতন্ ॥ 
ম্লান মুখে ভট্চাধা কে প্রত্যুত্তর | 

কি কহিব মহারাজ তোমার গোচর ॥ 
রাজ! বিষাদ হইলেন বুঝি অনুমানে | 
সন্রতি না দিল গ্রভু মোর দরশনে ॥ 
রাজ! বলে ভট্টাচাধ্য বুঝিগ্ন তখনি । 

যবে তুমি সহর্ষ না কহিলে আপনি ॥ 


নিশ্চয় জানিএা মন শ্রীচেতন্ত-দরশন 
না! দিবেন অভাগার প্রতি । 
হা হা ধিক এ রাজত্্‌ ইহ1 হৈতে সুনীচত্ব 


পৃথিবীতে নাহি আর কতি ॥ 
দর্শন না করি যারে হেন নীচ অধমেরে 


মহাপ্রভু করে দরশন। 
তথাপি আমার সনে দ্রেখা নাহি করে কেনে 
তাহে জানিলাঙ তার নন ॥ 
আপনে ঈশ্বর পুর্ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ 
হৈল! এই প্রতিজ্ঞ করিয়া । 
প্রতাপরুদ্রের বিন! ত্রিভুবনে যত জনা রাঙ্ার সনন্তাপ। 
সভারে করিব আম দয়া ॥ 
এ নহিলে নর নারী এ তিন ভূষন ভরি 
সতে আসি দর্শন করিল, 


. ১২৬৮ 


বানদেবের সান্বণ1- 
বাকা। 


ধঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
সভারে করিঞা দয়! দিল প্রীচরণ-ছায়। 
মোরে কেন বঞ্চিত করিল । 


এত বলি একক্ষণ চিন্তে রাজ! মনে মন 
সার্বভৌমে বলে গুন যুক্তি। 

ঈশ্বরের সত্য বাণী অন্থ! না হয় জানি 
সে প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গে কার শক্তি ॥ 

আমার প্রতিজ্ঞা এই শুন ভট্টাচার্য কই 
তার পদ-পন্কজ যুগল। 

নেত্র ভরি দেখি তাহ। সফল করিব দেহা 
দেখাইব নিজ-ভক্কি-বল ॥ 

ত। করিতে নারি ববে সে পদ-পক্কজ তবে 
মনে মনে দঢ় কবি ধান। 

জ্ীকফ্টচতন্ত বলি নামের আশ্রয় করি 
নিয় তেজিব নিজ-প্রাণ ॥ 


এত বলি নবেশ্বর অন্তরাগে চল ঢল 
নেত্র বাঞ্! পড়ে অনধার । 

সচিস্তিত সার্খভৌম দেখিয়া রাঙ্ার প্রেম 
নিজ-মনে করি ঞ1 বিচার | 


চৈতন্ত-চরণ-যুগে গাতর অনুরাগে 
গন্রপতি তেজিব জীবন | 
হায় হায় কি করিব কেমনে সঙ্গত হব 


ম্ারাজা পাব দশন ॥ 

পুনঃ যদি প্রন্ত-স্থান দাঞ্াকহি এ আখ্যান 
এনো। নছে সমুচিত কথ] । 

না সনে রাজার গন্ধ ঈশ্বরের সুনির্বন্ধ 
কার শকি তা করে অন্খা ॥ 

রাঙ্জার সেঅগ্নরাগ কোন মতে কয়ে তাযাগ 
প্রুর প্রতিজ্ঞা-সনে রণ। 

এহেো! বাড়ে ওহো বাড়ে আমারে সন্কটে পাড়ে 
গিনি হারি নাহি কোন জন ॥ 

এত বলি সার্বভৌম দেখিঞ! রাজার প্রেম 
মহ্ারাজে করেন আশ্বামী। 


বৈষ্ণব-চরিতাখ্যান-_ প্রেমদাস--১৭১২ ধু$। ১২৬৯, 


তুয়! বাঞ্চ-তরুবরে ফল ধরিবার তরে 
আছে এক উপায় প্রকাশ ॥ 
রাজ! কহে জান যি. কহ সে উপায়-বিধি 
যাহে পাই প্রভুর দর্শন। 
ভট্ট কহে নরেশ্বর তুমি ভাগবত-বর চৈতন্ত সাক্ষাংকারের 
কৃষ্ণ হন ভক্ত-বশ্ত ধন ॥ জাহির 
যদি তব অনুরাগ দূত হৈঞা মহাভাগ 
করাইব চৈতন্ত-সঙ্গম | 
তথাপি আমার যুক্তি * ** হইবতথি 
রাজা কহে কিবা যুক্তি-ক্রম ॥ 
গজপতি-কর্ণমূলে সার্বভৌম যুক্তি বলে 
এই যুক্তি মোর মনে লয়। 
জগনাথ-রথোতৎ্সবে সঙ্গে লঞ্া তক্ত-সবে 
গৌরাঙ্গের নৃত্য-রঙ্গ হয় ॥ 
নৃত্য করি শ্রম পাঞ্া বিজনে আরামে যাঞা 
যখনে বসিব গোর হরি । 
রাঁজ-বেশ ছাড়ি তবে প্রভুর নিকট হবে 
অনুরাগ-দূত সঙ্গে করি ॥ 


আনন্দ-আশ্বাদ পাঞ্া প্রভু রাজ্য পাসরিঞা 
বসিঞ্া। থাকিব বৃক্ষতলে । 

অলক্ষিত রূপ হঞা অকন্মাৎ তুমি যাঞা 
দেখিবে শ্রীচরণ-কমলে ॥ 

সার্বভৌম-যুক্তি শুনি গজপতি নৃপমণি 
মনে কিছু পাইল আশ্বীস। 

সার্ধভৌমে রাঁজা বলে : উত্তম বিমর্শ (১) কৈলে 
এই কাধ্য-সিদ্ধির আভাস ॥ 

কিন্তু এই কর তুমি. এ প্রসঙ্গ তুমি আমি 
আর মাত্র জানে ভগবান । গোপন রাখবার যুক্তি। 

অন্ঠে না জানিব ইহা যত্বে তুমি কর তাহা 
তবে হয় ম্গল-বিধান ॥ 

এই বটে বলে ভট্ট উঠিল আনন্দ-হট্র 
ছুই জনে আননা-গ্রাসঙ্গ। 





(১) পরামশ। 


১২৭০ 


ছুতের সংবাদ । 


চৈতন্ত পাধদগণ-মর্শন । 


বক্গ-সাহ্ত্য-পরিচয়। 


বসিলেন ছইজন * যুক্তি করি নুস্থ মন 


প্রেমদাস বসি দেখে রঙ্গ | 


হেন বেলা দ্বারী গেলা রাজ-সন্লিধান 
রুতাঞ্জলি দাও্ডাইয়া কি সাবধান ॥ 

শুন দেবরাজধানী হৈতে এক চর। 

দ্বারের নিকটে আসি হৈল সত্বর | 

তারে মোর পাশে আন নুপতি কহিল। 
স্বারী বাগ শীঘ্ব তাহে পুনঃ লঞা। আইল ॥ 
সহ্বারী বলে এই এহো রাজধানী-চর | 

রাজ! নলে কহ সবাইর সমাচার ॥ 

চর বলে নরদেব কর অবধান। 

লক্ষ লক্ষ লোক আইল “্চত্রোৎপলা-স্থান | 
সে সব মনুম্য কিবা! শজরর সেনানী। 

কিবা তীর্থযাত্রিক নির্ণয় নাহি জানি ॥ 
সত্বরে আইম্ু আমি শুনি কোলাহল। 

তা সভার তন্ব বুঝ হয়া সহর ॥ 


ভটু কে তার্থক সে জানিল রহস্ত। 
অন্যথা পূর্বে বার্তা পাইল অব্য ॥ 
তাথে আমি অনুমান করি যুক্তি বল। 
শ্ীরুষ্চতন্ত-প্রিয-পার্ষদ সকল ॥ 

ভাল চৈল আইলা চৈতন্ভ-ভকুগণ । 
তোমার সহিত গোষ্ঠী হইব শোভন ॥ 
হ্োথা যত ভক্রুগণ নরেঙ্ছের তীরে। 
হরিধ্বনি কোলাহল করে উচ্চস্বরে ॥ 
মেখাগমারস্তে যেন চাতক সকল। 
দ্বিগুণ করয়ে ধ্বনি উৎপাচ-অস্থর ॥ 
তৈছে কষ নিকট হইলা সভে জ্গানি। 
মহাননে। উচচৈঃশ্বরে কয়ে হরিধ্বনি | 
সার্বাভৌম বলে রাজা করি নিবেদন। 
শী তুমি কর অট্রালিকা৷ আরোহণ ॥ 
মহাভাগবতগণ চৈতন্ত-পার্ধদ | 
বৃতাগো ঘটে রাঙ্জা দর্লি-সম্পঙ্ ॥ 


৮ 


বৈষ্ণব-চরিতাখ্যান-__প্রেমদাঁস--১৭ ১২ খুঃ। 
সার্বভৌম বোলে রাজা অট্টালি উঠিলা। 
নয়েন্তরের পথে দৃষ্টি করিঞা রহিলা || 
হোথা শ্রীচৈতন্যাদেব দর্বন্ত ঈশ্বর | 
জানিলা আইলা সর্কূ ভকত-মগ্ডল || 
দামোদর ন্বরূপেরেস্প্রভু আজ্ঞা দিলা । 
অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নিকটে আইলা ॥ 
ঈশ্বর-প্রসাদ লঞা চল লত্রগতি। 
সম্মান করিএা গিঞা আন ভক্ত তথি ॥ 
দামোদর জগয়াপ-নির্মীল্য লইএ | 
ভক্তগণ-স্থানে চলে উল্লসিত হঞা ॥ 


১২৭১ 


গজপতি বলে এই কোন জন যায়। পরিচয় জিজ্ঞাসা । 
ভগবনির্খাল্য লঞ্চ চলিছে বেরায় ॥ গোগীনাথ-কৃত 
সার্বভৌম বলে এষ্ঠো দামোদর নাম। 0259 
গৌর ভগবানের পার্ধদ প্রেম-ধাম ॥ 

অছৈতাদি প্রিয়গণ গমন শুনিঞা। 

ভগবং-প্রাদমাল| দামোদরে দিএ ॥ 

আপনে চৈতস্ত পাঠাল! দামোদরে | 

পুরস্করি অদবৈতাদি আনিবার তরে ॥ 

গজপতি বলে ধত আইল ভক্তগণ। 

তাথে হেন চৈতন্টের প্রিয় কেবা হন ॥ 

মাল! দিঞা অঙ্ুব্রজি আনাইব যারে । 

সার্বভৌম বলে আছে জানিল বিচারে ॥ 

সে নহিলে হেন কেন ব্যবসায় হয়। 

গৌড়দেশে মহা-মহাভাগবত রয় ॥ 

মোর সঙ্গে পরিচয় নাহি তা সভার। 

গোপীনাথ আচার্য্য বোলাহ জানিবার ॥ 


গৌড়ের সকল ভক্তে গোপীনাথ চিনে । 
তিষ্ঠো পরিচয় করাইব সর্ব জনে ॥ 

হেন বেলে আইলা তথা গোগীনাথাচার্ধ্য । 
সার্বভৌম বলে সিদ্ধ হৈল সর্ব কার্য 
গোপীনাথ বলে রাজা কি আজ্ঞ! তোমার । 
কি করিব কেনে নাম লৈছিলে আমার ॥ 


১ । চা 1১18 
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কার্তন-লৃষ্টি কাহার 


অদ্বৈত । 


নিত্।নন্দ। 





ভট্টাচার্য্য গোপীনাথে কছেম সাদয়ে ॥ 
গৌড়ে হৈতে জাগে বত ভাগবড়গণ। 


. পরিচিত তোমায় ছএন সর্কজদ ॥ 


আম! সকলের ইচ্ছা হয় জানিবায়ে। 
পরিচয় করাহ সকল তক্তবরে ॥ 


গোপীনাথ বলে ভাল যে আজ্ঞা! তোমার । 
একে একে পরিচয় করিব সভার ॥ 
গোপীনাথ ভট্টাচার্ধা আর গঞ্জপতি ৷ 
অট্রালি উপরে পণ দেখে স্থিরমতি ॥ 
ছোথা সব ভক্তগণ নরেন্তরের তীরে । 
মহানন্দে উচ্চ হরিস্ঞ্ষীর্ভন করে | 
সংকীর্তন করিতে করিতে পর্থি যাঁয়। 
দুরে হৈতে গজপতি তা শুনিতে পায় ॥ 
ভট্টাচার্য্য বলে অহো৷ কি আশ্চর্য্য ধ্বনি | 
কর্ণ মন জুড়াইল সংকীর্তন শুনি ॥ 
রাজা কহে বিস্তর শুনিল রুঞ্ণ-গান। 
কীর্তন-কৌশল ছেন নাহি দেখি আন ॥ 
হেন সংকীর্তন রস কেবা সৃষ্টি কৈল। 
কীর্তন শুনিতে মন প্রাণ জুড়াইল ॥ 
সার্বভৌম বলে এই কীর্তন-বিধান। 
সহি করিলেন শচৈতন্ত ভগবান ॥ 
পৃথিবতে কেন হরি-কীর্ডন ন! ছিল। 
বৃন্দাবন-রস প্রস্থ প্রকাশ করিল ॥ 

হেন কালে দামোদর গেল! সে স্বলে। 
দিবামাল| পরাটল অস্থৈতের গলে ॥ 
রাজা কছে আগে মালা ধারে সমর্পিল। 
এ কোন মন্থান্থ হন তাত! মোরে বল॥ 


গোপীনাথ বলে নাম গুনহ প্রত্যেকে । 
এহো শ্রীঅন্বৈত নাম জ্ঞাত সর্বালোকে | 
এই যে দেখিছ আগে আক্রক*গৌরাঙ্গ (১)। 
এহো নিত্যানন হন চৈততের-স্বাজ ॥ 


এস ০ ৬৮৭৭ এল গালা শে ৬) সাল চি ৬ 


(১) রকিজাত গৌর দে । 
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সার্বভৌম বলে নিত্যাননে আমি চিনি। 
প্রথমে প্রভুর সঙ্গে আন্তা ছিলা ইনি । 
রাজা কহে কথে! জন নিজ সঙ্গে লঞ্া। 
পৃথক আঙিছে কেনে না বুঝিল ইহা । 
সার্তৌম বলে সর্বা-আাদরণীয় হন। 

তে কারণে অন্য সঙ্গ না করে গমন ॥ 
গোপীনাথ বলে এই নায়ক-প্রধান। 


শ্রীবাস পণ্ডিত নাম মহাপ্রেম-ধাম ॥ শ্ীধাস। 
এই যে সুন্দর যুব! নাম বক্তেশ্বর | বনের 
প্রভুর সমান যার নর্তন সুন্দর | 


এই যে প্রবীণ দেখ আটার্য-রহন। 

রাধা-ভাবে যার ঘরে প্রড়র নর্ভন ॥ 

এই মহাম্রথী-ছুল দেখ বিদ্বানিধি। পুঙ্রীক বিষ্যানিধি। 
গদাধর পণিতের গুরু প্রেমনিধি ॥ 

সার্বভৌম বলে আমি শিশু যবে ছিন। 

নবদ্বীপে দই জনে তখনি দেখিস ॥ 

গোপীনাথ বলে এই দেখ বিগ্বামান। 

শ্লেচ্ছকুলে জন্ম এঠো হরিদাস নাম ॥ যবন হরিদাস। 
তিন লক্ষ হরিনাম লয় প্রতি দিনে। 

ভুবন-পুজিত এঠো মানে সর্বজনে ॥ 

এই যে ব্রাহ্মণ-বেশ নাম গদাধর | গদাধর। 
শিশুকাল হৈতে এই বৈরাগা-তৎপর ॥ মুরারি গণ্। 
এই যে মুরারি গুপু অংশীযার রুদ্র। 

রাম-পাদপদ্ধে এহো প্রেমের সমুদ্র ॥ 

এই তিন দেখ শ্রীবাসের সহোদর । 

রাম আর শ্রীপতি শ্রীকান্ত ভক্তবর ॥ রাম ও ্রীপতি। 
এই গঙ্গাদাস চৈতন্তের বিগ্য-গুরু। গঙ্গ।দাস ও নৃসিংহ " 
নৃসিংহ আচার্য এহো৷ প্রেম-কল্পতরু ॥ জন! 
নবন্ধীপবামী এই সব ভক্তগণ। 

কথো! মুখ্য কহিন্থ না জানি সর্বজন ॥ 

আর যত অপূর্ব না জানি ইহা সবে। 

আজ্ঞা! দেহ পরিচয় লঞা! আসি তবে ॥ 

রাজ! কহে শীগ্্ যাঞা কর পরিচয়। 

যে আজা৷ বলিয়া! গোপীনাথের বিজয় ॥ 


১৩৩ 
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পুরদার আচাধা, রাঘব 
পণ্ডিত, হরি তট গ্রভৃতি। 


রাজার প্রশ্ন ও বানু- 
দেবের উত্তর। 


 ধক্-সাহিত্য-পরিচক্প? 
তক্তবৃনদ-পাশে বাঞ! পরিচয় লঞা! | 
গোপীনাথ রাক্সা-স্থানে পুনঃ আইল ধাঞ্চ| ॥ 


গোপীনাথ বলে ভট্টাচার্ধা হন কর। 
এই আগে দেখছ আচার্যা পুরন্দয় ॥ 
হরি ভু এই এঠো পণ্ডিত রাখব । 
এই নারায়ণ নাম পরম বৈষাব ॥ 
কমলাকান্ত নাম এষ্ঠো এষ্ঠো কাণীশ্বর | 
বাসুদেব মুকুন্দের জো সম্কোদর ॥ 
এই শিবানন্দ এফ্ঠো আর নারায়ণ। 
একো! দেখ বভ শ্রীকান্থ একো হন! 
বহু কি বলিব মাব সংক্ষেপে জানাই । 
সকল চৈতন্ত-ভক ফারী কেহ নাই ॥ 
রাক্ষা! সার্বভৌমে ছচোতে কবে দরশন | 
ভকু-বৃন্দ চলে চো! কবি সংকীর্ভন ॥ 
সিংহ-দ্বার পাছে কবি চলে শঘ্রগতি। 
দেখি সার্ধভোমে িজ্ঞাসেন গর্তপতি ॥ 
সগন্লাথ-শ্রীনন্দির পৃষ্ঠদেশে রা | 
চৈতন্টের বাসা কেনে চলিলেন ধাঞ1॥ 
সার্বভৌম বলে রাভা নৈসর্গিক প্রেমা। 
আকর্ষিস্না লএ এই ঠাঙ্কার মহিমা " 
জগরাথ চৈতন্ে মস্কপি এক হয়| 
তথাপি চৈতন্কে সে সহ প্রেমোদয় | 


স্ুনিঞা রাজার মনে আনন্দ হইল। 
অন্ত দিক্‌ পানে পুনঃ দি মার়োপিল ॥ 
দেখি রামানন্গগও নাদ বাণুনাথ। 
অনেক আম্নীয় লোক লঞা নিগ-সাপ ॥ 
বিস্তর প্রসাদ আদি নি সঙ্গে লঞা। 
চৈতন্ের বাস! দিকে চলে শীত্ব হঞা ॥ 
দেখি গজপতি জিজ্ঞাসেন সার্ধতৌছে। 
বাণীনাথ এত প্রসাদ লঞ ধার কেনে । 
সার্বভৌমে বলে বাণীনাখ বিজ্ঞ হয়। 
অভিপ্রায় জানে একো চৈতীষ্মন ॥ 
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না কহিতে প্রসাদাদি আপনে লইএ। 
ভক্তগণে উপচার দিতে যায় ধাঁঞ | 
রাজা কহে ভট্রাচাধ্য একি আচরণ। 
আঙ্জি কি করিব সভে প্রসাদ ভোজন ॥ 
মুণ্ডনোপবাদ এই তীর্থের বিধান। 

তা লঙ্জিয়া কেমনে অন্ন জল করি পান ॥ 
সার্বভৌম বলে রাজ! শাস্ত্রে এই কয়। 
কিন্তু সেই অন্ত পথ জানিবে নিশ্চয় ॥ 


এত বলি গোপীনাথ বদিঞা নির্জনে । প্রতাপরুদ্্রের চৈতগ্ত- 
আইল প্রতাপরুদ্র প্রহর দর্শনে । ০০ 

রাজ-পরিচ্ছদ যত বস্ত্র অলঙ্কার । 

সন ছাড়ি একাকী করিল! আগুসার ॥ 

শৃঙ্গ বস্ত্র ধুতি কোতা পরিঞাছে মাত্র। 

চৈতন্য দেখিব বলি উল্লসিত গাত্র। 

মনে মনে কহে কথা রাজ! মতিমান্‌। 

ভয়-তর্ক ছুই মোর হৈল বলবান্‌ ॥ 

বলবতী উৎকণ্ঠা যে হইল অন্তরে । 

ভয় তর্ক ছুই তারে আচ্ছাদন করে। 

গ্রভুর দর্শনোতকণ টানি লএন ষায়। 

ছুই পায়ে বিকলাঙ্গক স্তম্ত হৈল তায় ॥ 

নিজ-ভাগ্যবল আজি বুঝিব তোমার । 

পরীক্ষা করিব আমি এই সে বিচার ॥ 

সেই পরীক্ষাতে হব প্রাণের পরীক্ষা। 

প্রাণ-প্রতি মোর নাহি আগ্রহ উপেক্ষা ॥ 


এমন বিচার করি রাজা মতিমান্‌। 
ধীরে ধীরে চলিলেন মহাপ্রভুর স্থান ॥ 
ইন্দ্র যেন অপরাধী হঞা কৃষ্ণ দেখি। 
মনং-কথা কহে তিহো প্রফুলিত আখি ॥ 
প্রভাব মাত্রেতে চিনি রাজা বটে এই। 
সুপ্ত হঞা। আছে যেন বীররস যেই ॥ 
শঙ্কা-ভয়-তর্কানন-মিশ্রিত-অন্তর | 

কষ্টে উঠাইছে পদ গমন-মন্র ॥ 
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রাজার আহি! 


তন্শাপের আম | 


চৈতন্তের কৃপা। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


বৃক্ষ বৃক্ষ-মূলে যত মাস আছিলা। 

নৃপতি প্রতাপরুড্রে দেখিতে পাইলা ॥ 

মনে মনে সভাই ভাবেন চমংকার। 
অকশ্মাৎ রাজা কেনে কৈল আগুসার ॥ 
মঙ্ষল-নুত্রেভে করি মুদিত ছু কর। 
প্রতাপরুদ আজি কেন তপশ্বিবেশ-ধর ॥ 
যদি বা নিষেধ করি সেহ ভাল নয়। 

প্রভূ পাছে রাজ্জা দেখি উদ্ছেগ করয়।॥ 
নাজানি কি মেনে হয় আজি সেরাজার। 
দেখি রাচ্] করেন কেমন বাবভাব || 


এভ বলি ভক্রগ৭ রাজা পানে চায়। 
লঘু লঘু গছপতিত প্রস্থ-পাশে মা ।। 
চতুদ্দিকে চাতে রান্তা সয় নয়নে । 
প্রদ্নব নিকট গেলা মগ্ধব গমনে। 

দেখি প্রন বসিগছে অবনী-উপরে | 
সুখ বক্ষ বাঞা পড়ে আনন্দাঞ্ধ ধাবে ॥ 
শ্রীচরণ মন্দ মন্দ করান দোলান। 

রক্ত পল্পু যেন মন্দ পবন উড়ান ॥ 
প্রনুর সোন্দগা তাকে £গ্রামাব বিকার । 
দেখিএ। গ্রভাপবছের চৈল চমংকাখ ॥ 
পরিঘ দীঘল দুই নাভ গ্রাসাবিঞা। 

দঢ় কবি পাদপল্য ধরিল ধাইএে | 
ভকুগণ দেখি বলে অনর্থ হইীল। 
অবিচারে কেনে রাজ! এমন করিল | 
আনন্দ-আবেশে গ্রহ সুদিত লয়নে। 
বসঞ|ছে নিজ পর বাস্থ নাঞ্চি জানে ॥ 
দৃঢ় করি ধবে রাজ! প্রস্থ চরণে। 
হয় হায় রাজার কি হয় আজি ঘেনে।। 
এই মত ভকগণ ভাবেন বিষাদ । 

রাজ! প্রতি প্র গোথ! করিলা প্রসাদ ॥ 


১, 
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মু্গিত নয়নে গ্রু ধ্যানস্থ ছ্ইয়!। 
দৃঢ় করি আলিগিল রাজাতফে ধরিঞা ॥ 
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মুদিতনয়নে প্রভু ধরিয়া রাজারে। 
ভাগবত-শ্লোক এক পঢ়ে বারে বারে॥ 
রাজার অন্তরের সব গেল হুঃখ শোক । 
গোপীনাথ আচাধ্য বলে এ বড় কৌতুক ॥ 
কু দোষ কতু গুণ সাহস করিলে। 

. এই কথা আমি বুঝিলাম এত কালে. ॥ 
মহারাজ গজপতি সাহস যে কৈল। 
তাথে এই ভাগ্যে ফল অদ্ভুত ফলিল ॥ 
কত কাল কত তপ করি যানাপায়। 
হেন কৃপা আক্তি প্রভূ করিল রাজায় ॥ 
কেহ বলে রাঙ্জগার ভাগের অস্ত নাঞ্চি। 
কেহ বলে কপাময় চৈতন্য গোসাঞ্ি ॥ 
কেহ বলে রাজার নিম্ধমল ভক্জি-বলে। 
পরবেশ করিলেন চৈতন্ত ঈশ্বরে ॥ 


আর বার গোপীনাথ রাজ! দেখি কয়। 
সেই গজপতি এই বড়ই বিস্ময় 
মহামল্লগণে যদি বাহুযুগে ধরি । 

বুকে লঞ্া! পিষে তারা করায় বিকলি ॥ 
হেন গজপতি প্রতু-বাহু-৫পেষ পাঞা | 
মত্ত হস্তী-আক্রান্ত কদলী প্রায় হজ ॥ 
কাতর হইয়া রাজা আছয়ে নীরবে । 

এ বড় আশ্চর্য্য গোপীনাথ মনে ভাবে ॥ 
হেন বেলে বলগুগি মণ্ডপ-নিকটে । 

নানা বাস্চ জয়ধ্বনি কল কল উঠে॥ 

শুনি প্রভু জানিলেন রথ চলি যায়। 
রাজ! আলিঙ্গিয়া ছিলা ছাড়ি দিলা তায় ॥ 
জগনাথ-দর্শনে উৎকণ্ঠা বৃতর । 

মত্ত সিংহ হেন প্রভু চলিল! সত্বর ॥ 
আনন্দ-আবেশে ছিল! বাহ নাহি জানে। 
কারে আলিঙ্গিঞ ছিল! তাহ! নাহি মনে ॥ 
প্রভূ সঙ্গে ধাইলা সকল ভক্তগণ। 

রাজা একা ভূমে পড়ি প্রেষে অচেত ॥ 


আনন্দচজ্জ্র দাস-রচিত 
চৈতন্য-পার্যদ জগদীশ পণ্ডিত-চরিত। 


জয় ভাগবতানন্ প্রতু কপাময়। 

কপাকর মো পামরে হইয়া সদয় ॥ 
সৌভাগ্য সফল মোর হইল জনম। 

তেঞ্ি দেখিলাম আমি সে রাঙ্গা চরণ | 
উনত্রিংশে ভাদ্রে আমি নিদ্রাতে কাতর । 
হেনকালে দেখিঙগু অপুর্ব কলেবর ॥ 

: সুবর্ণ জিনিয়া সেই চরণের শোভ! । 
কোটি হুর্য জিনি দেখি অঙ্গের আভা ॥ 
বদন স্ন্দর দেখি চন্দ কলক্ষিত। 
চে মহাপুরুষ মোর সাক্ষাত বিদিত ॥ 
হাসিয়া কছেন মোরে মধুর বচন। 
জগদীশ-চরিত্র তুমি করছ বর্ণন ॥ 
আমি মুর্খ কি বর্ণিব 'ভাবিত অস্থরে | 
ভয়ে ভীত ছৈল চিত বাক্য নাহি প্চুরে ॥ 
ভীত দেখি পুরুষ-রতন কছে যোরে। 
আনন, কদাচ তয় না কর অন্যরে॥ 
ভাগবতানন্দ আমি নিশ্চয় জানিবে। 
'অবন্ত আমার আজ পালন করিবে ॥ 


তোমার মুখেতে আমি করিব বর্ণন। 
ভক্তগণ করিবেন অবশ্থ প্রহণ ॥ 

কূপ! করি প্রত মোরে এই আজ! কৈল। 
হেনই সময়ে মোর নিপ্রাভঙ্গ হৈল ॥ 
জাগি সেই সৃর্ঠি আর মহিল দর্শন | 
আন্ঞা-পালনের লাগি বাগ্র হৈল মন ॥ 
আত্ম-বার্তা গ্রে লিখি হইয়া পাগল। 
ভাল মন্দ নাহি বৃঝি প্রতু-জাজা! ধল ॥ 
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গ্ীগদীশের ভক্ত হইব যে জন। 

অবশ্ত এ গ্রন্থ তি! করিব গ্রহণ ॥ 
অন্ভে কি বুঝিন এই গ্রন্থ-বিবরধ। 
সে বুঝিব জগদীশ যার প্রাণ ধন ॥ 


সব দেবতার আদি পুরুষ পুরাণ । 

এই ত বিশ্বের হও পরলয়-স্থান ॥ 
তৃমি জগতের ধাতা বে বস্ত এক। 
তৃমি সে কারণ-মুষ্টি হও পরতেক ॥ 
তুমি এক এই বিশ্ব করিলে ব্যাপিত। 
অনন্ত স্বরূপধারী নহেত গ্রতীত ॥ 
বাষু যম অনল বরুণ নিশাপতি। 
ব্রহ্মার তাতের তাত কে বুঝিবে গতি ॥ 
নম নম মহাপ্রভু নম বার বার । 
সহত্র সহজ পুন পুন নমস্কার ॥ 
অপ্রমেয় শক্তি কেহ পরিমিতে নারে । 
সর্ধতূতে রহ তুমি ভিতরে বাহিরে ॥ 
স্বর্ণ এক নানারূপ গঠনের ভেদ। 
তুমি সর্ধরূপ সেই মত কহে বেদ | 


কুপা কর গোবাটাদ করুণার সিন্ধু 

অত্যন্ত পামর আমি অধম-তাঁরণ তুমি 
দীন-হীন-অকিঞ্চন-বন্ধু ॥ 

আমি পাপী ছুরাশয মোর মন স্থির নয 
বিষয়ে ব্যাকুল দিবা রাতি। 

ভক্তি-হীন মহাদীন তজ্জন সাধন-হীন 
তাহে মোর প্রাণ ভীত অতি ॥ 

নহি আমি কতু কৃতী নাহিক মোর সুক্কৃতি 
ভাহে আমি নহি শাস্ত্র-গ্রাজ্ঞ। 

কু-বিষয়ী নিরবধি কতু আমি নহি সুধী 
নহি আমি হই ধর্্মাভিজ্ঞ 

. মোর সম পাপময় ত্রিতুবনে কেহ ন? 

তাকে মভে করেন উপেক্ষা । 


ভগবানের স্তোত্র। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


ইহা ভাবি মোর প্রাণ, সদা কম্প কম্পবান 
কোন মতে নাহি দেখি রক্ষা ॥ 

বিচারিয়া দেখ মোর পাপের নাছিক ওর 
কু-কর্খেতে মোর মন দক্ষ । 

দয়াময় নাম ধর প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর 
এই বার মোরে বক্ষ রক্ষ | 

অবতরি ভূমগওলে বহু পাপী উদ্ধারিলে 


তাছে যশ নাহি ভাবি মনে। 


মো অধম পাপী কত উদ্ধারিতে পার প্রত 
তবে যশ রে জিভবনে ॥ 

বহু পাপী উদ্ধারিলে আমা প্রতি না কেরিলে 
থে মোর মনে ভয় ভয়। 


পতিত-পাবন নাম ধর প্রন গপ-ধাম 
পাছে নামে কলম রয়। 

আমি তুচ্ছজীব দীন বিষয়ে চউয়া লীন 
না তজিল চরণ তোমার । 

তুমি প্রক কপা-সিন্ধ অধম ডলার বন 
এ বাকা সর্কত্র 'প্রচার ॥ 

অনস্থ ব্রঙ্ধাগু-তর্তা ভুমি সন্ভাকার পিতা 
ভীব সব ভোমার তলয়। 

ত্দেবেতে বদি পু গমন করে অন্যত্র 
পিতা ভারে কর না ছাড়য় ॥ 

ব্রচ্ষাণ্ডের জীব যত উদ্ধারিলে নানা মত 
কাঙ্ার তর্গতি না রন্কিল। 

তোমার করুপা-বলে সেই সব অবছেলে 


তব মায়া-সিদ্ধ তরি গেল ॥ 


ন্বিন্বিঞল অন্তল্াদ | 


পীতান্বরের মার্কণডয পুরাণ। 


শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্-সঙ্কলিত। 


কুচবিহারের মহারাজা বিশ্ব সিংহের পুত্র যুবরাজ সমর সিংহের আজ্ঞায় 
কবি পীতাম্বর মার্কগেয় পুরাণ রচনা করেন। বিশ্ব সিংহের রাজত্ব-কাল 
১৫৪৫ হইতে ১৫৫৪ থুষ্টাক | 


“দেব খধি বার (১) আর শশাঙ্ক শকত (২)। 
পুছিলস্ত রাজা মাক গডেয় কথা যত ॥” 
ধাতধবজ কুমারক (৩) করিয়া সংহতি । 
আপন আশ্রমে মুনি চলিল সম্প্রতি ॥ 
পাতিলেক যজ্ঞ মুনিগণ 'অনুদিনে। 

অশেষ সম্ভার বেদ-বিহিত বিধানে ॥ 

দিবা তুরঙ্গমে চড়ি রাজা বণিহার। 

এক হাতে বাণ শরামন হাতে আর ॥ 


যজ্জের নিকটে অতি সচকিত হৈয়া। 
থাকিল কুমার্‌ যজ্ঞ রক্ষণ করিয়া ॥ 

যজ্ঞ আরস্ভতিল তবে যত মুনিগণ। 
শৃকরের রূপ ধরি আল ততিক্ষণ। 
যজ্ঞ-ভঙ্গ হৈতে দৈত্য আদি কোপ-মনে। 
দেখিও ভ্রাদিত হৈল সর্ক্ব মুনিগণে ॥ 
মুনি বোলে খতধবজ শুনহ বচন। 

হেন আসি পাইল মায়াবী দৈত্যগণ ॥ 


স্পা শীেশিসিশিশশশি 
এ স্শাাশ শি  পিশপীপপ 
_ ০ এন পি পিশিিশিসিসপ্স 


ত 
ছা... ০ ॥ 


(১) এশক বোধ হয় কুচবিহার-রাজোর শক। কুচবিহারে তথাকার 
নিজগ্থ একটি রাজকীয় শক প্রচলিত আছে গুনিয়াছি। 
(২) শকত-শকে। (৩) কুমারক লকুমারকে। 
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বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
মুনির বচনে শক্রজিতের তনয়ে। 
দেখে দূর হস্তে ধায়া আসে দৈতাচয়ে ॥ 
সবাহারে (১) হৈল রাগ সে পাতালকেতু। 
গক্ষিতে আইসে যজ্ঞ-বিনাশের হেতু ॥ 
দেখি আগবাড়ি গিয়া রাজার কুমার | 
নৈল তীক্ষ খর্গ অর্ধচন্দ্ের আকার ॥ 
আকর্ণ পৃরিয়া বাণ প্রঙ্ার করিল। 
পাকাশয়ে দৈতোর অক্গ্ত প্রবেশিল ॥ 
বিন্দিয়া পাতালকেত শরের প্রচারে । 
বড় চোট পায় দৈতা পলাউল দূরে ॥ 
বিমুপে পলায় নাহি চাভে উলটিয়া। 
পাতালকেতুক কোপে ৈ বার খেদিয়া | 
ফল স্থল দরখ গিরি গহন কাননে । 
পাত পলায়ে দৈতা ভয়ে পায়া মনে ॥ 


সেতি খানে হখনে কুমার যায়ে ধায়া। 
কুবলর নামে দিবা তুরঙ্গে চড়িয়া ॥ 
বাকুল হইল দৈত্য লুকাতে নারে। 
দেখিলেক গর্ত এক পাতাল-ভিতয়ে ॥ 
আর বার আসে দৈতা গঞ্জেহপশিল।, 
সেন সুলগ্গের (১। পথে পাতাল চলিল ॥ 
অসম-সাহস গতধনজ যুবরাজ । 

তুরঙ্গ সহিতে চলি গেল গর্ত-মাঝ ? 
দৈতোর উদ্দেশে কৈল পাতালে প্রবেশ। 
কোথা গেল দৈত্য সে না পাল উদ্দেশ ॥ 
দেখে এক গোটা পুরী অতি মনোরম । 
সর্কগুণ-যুক্ত সেহি অমরাবতী সম ॥ 
কনক-রচিত নিরমিত প্রতি ধর । 
ভেমময় কপাট সে ছুয়ারে হুয়ার ॥ 

ফুটুক রচিত সে পতাকা নিরমল। 
উদ্জনীল-বিয়চিত ছুয়ার সফল ॥ 


এ ২ ৬154 ৯1 অঠিদ হত সি রক রিয়া দির 


(৯) সবাহ্থারে » সফলকে। (8) জু । 
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পদ্ম ফুল-জড়িত ঘরের যত স্তস্ত। 
কত জপরূপ কাঁমু, তাতো আরো লম্ব! 
ভূমি-ভাগ সকল বান্দিল মরকত। 
নানান বিচিত্র কর্ম বিরচিল ভাত 
হীরামণ মাণিকে রচিত দেবালয়। 
ফটিকে রচিত তবে পাট সোণাময় ॥ 
ফুটিল কমল দিখী-সরোবর-নীরে। 
তিন-গুণযুত সদা সমীর সঞ্চারে | 
ঘরে ঘরে সরোবর কুস্থম-কানন। 
বিকশিত গন্ধ ষেন মলয়া-পবন ॥ 
মকরন্দ-পরাগের রঞ্জিত ধরণী। 
মধুকর নাচে যেন সুমধুর ধ্বনি ॥ 
সোণায়ে বান্দিল যত তরুমূল যত। 
চারি পারে প্রবাল বান্ধিল মরকত ॥ 
ছত্রশাণ! পানীশাল! সবে হেমময়। 
তৃবন-হুর্লভ পুরীথান মনোময় ॥ 

হেন স্থানে গ্রবেশিল রাজার তনয়। 
ঘর মাত্র দেখিয়ে নাহিক লোকচয় ॥ 


তুরঙ্গে চড়িয়। শত্রজতের নন্দন । 
তরুর ছায়াতে গিয়। হৈল উপশন ॥ 
চতুষ্পথে রহিয়া কুমার গণে মনে । 
কেমনে জানি দৈত্য গেল কোন স্থানে ॥ 
হেন কালে তপশ্থিনী-বেশে নারী এক। 
অতি রূপবতী বিদ্যাধরী পরোতেক ॥ 
জটা ধরিআছে শিরে কর্ণেত কুগলে। 
পিস্ধিল রুদ্রাক্ষ ছুই শ্রবণ যুগলে ॥ 
ইন্দ-কুন্দ-বিনিন্দ ধবল দস্তাবলী। 
স্বভাবে অরুণ ওষ্ঠ গুঞ্জার পারলী ॥ 
সর্ধয সুলক্ষণী তার পীন পয়োধর। 
পরিধান কৈল অঙ্গে এক যে অধর ॥ 
কমওলু হাততে লইল কুশাসন। 
ভুবনষোহন রূপ ধরি কাম-শর ॥ 


১২৮৪ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


দেখি তপদ্থিনীক কুমার গণে ননে। 

এ হেন যুবতী তপন্থিনী-বেশ কেনে ॥ 
পুছিয়া চাহিব আজি ইহার কারণ। 
নিঠুর বচনে! বোলে রাজার নন্দন ॥ 

কহ তপস্থিনী সত্য কে তুমি আপনে। 
কেনে হেন বেশ দেখি এ রূপ-যৌবনে ॥ 
রাজকুমারের তবে হেন বাণী গুনি। 
ভাল মন্দ কিছু ন! বলিল তপস্থিনী ॥ 

হেট মুখ করি যায়ে তুরিত গমনে। 

এহি কোন নাধী তপস্থিনী-বেশ কেনে ॥ 
হেন তপস্থিনী কেন হৈল রূপবতী । 
্ানিব ইহার কথ সকল সম্প্রতি ॥ 
রাজার কুনার এঠি হনেত গুণিয়া | 
কুবলয় অশ্ব তরু-বুগলে বান্ধিয়া ॥ 

আছে হেন ভপন্থনী এ হুট 0) গোচরে। 
পাছে পাছে খ্ধতর্ব৪ চলয়ে সন্বরে ॥ 
একো] গোট মানার ইবনে অনুপাম। 
বিশ্বকশ্ব-নির মিত আন্সময় ধাম 1 
মণিগণে নিরমিত খাত্রি-দিনে জলে। 
পাতান উদ্জল কৈল মতি নিরমনে ॥ 7? 
তপস্থিনী গেল হেন আওাস (১)-ভিতভয়ে | 
মদালস! বসিমাছে খাটের উপরে ৪ 
তাঙাত বলিয়া! বামা বুবনযোহিলী | 
চামর ধরিয়া তাক সেৰে তপশ্থিনী ॥ 
কুমার সমর সিংহ আদ্র] পরমাণে। 
হরিদাস শিখ-কনি পীতান্বরে ভপে॥ 


(১) আওাস.«আবাদ। 


শা ০ শা কস সী 


যছ্নন্দন দাসের কৃষ্ণকর্ণাঘৃত | 


ম[লিহাটা-নিবাসী বৈচ্যবংণীয় যদ্রনন্দন দাস ১৫৩৭ খঃ অন্দে জন্মগ্রহণ 
করেন। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ৩০৪ এবং ৩৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 
গ্ন্থকারের ভূমিক! ও বিল্বমঙ্গলের উপাখ্যান । 
রুষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ অতি মনোহর । 
যাহা আম্বাদিলা প্রভু শচীর কোঙর ॥ 
রায় রামানন্দের সনে বিদ্যানগরে । 
আম্বাদিলা কর্ণামৃত (১) অতি মনোহরে ॥ 
শ্রীলীলাশুকের বাণী সমুদ্র-গন্তীর । 
সম্যক জানিএ ভাব যাহার সুধীর ॥ 
আস্ভোপান্ত কৃষ্ণ-কেলি মাধুরী বর্ষয়। 
কৃষ্ণের সোন্দধ্য-রসে সর্ব রসময় ॥ 
শ্রীকৃষ্চদাস কবিরাজ ভাবে মগ্ন হৈয়া। 
টাকা লিখিলেন অতি স্থুন্দর করিয়া! ॥ 
আমি ক্ষুদ্র অতি তার কিবা অর্থ জানি। 
তাহাই লিখিএ সাধু-মুখে যেই শুনি ॥ 


ঠাকুর বৈষ্ণব পাএ প্রণতি আমার । 
কলিযুগে উদ্ধারিল! বহু ছুরাচার ॥ 
তোমার চরণে যেন নহে অপরাধ। 
নিজ-গুণে এই মোরে করিবে প্রসাদ ॥ 
ভাবে মগ্ন লীলাণডক ছুই রূপে স্থিতি। 
অন্তদ্দশা বাহৃদশা এক শ্লোক-প্রতি ॥ 
বাহ-দশার অর্থ আমি না লিখিব হেথা। 
ষথামতে লিখি তার অন্তর্দশার কথা ॥ 
এই লীলাশুকের কথ শুন সাবধানে । 
যাতে ভাব জানা যায় কষের ভজনে ॥ 


কবীন্ বিবমঙ্গল। 


(১) “চঙ্াস বিগ্ভাপতি রায়ের নাটক গীতি 
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ। 
স্বরূপ রামানদা লনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে 
গায় গুমে পরম আমদা ।”-__চৈতত্ত-চরিতামূত। 


১২৮৬ | বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


দাক্ষিণাত্য দেশে আছে কুষ্ণবিতবা নদী । 
তাহার পশ্চিম তীরে তাহার বসতি ॥ 
বিমল নাম তার ত্রাহ্ণ পঞ্ডিত। 
কবীন্দ্র উপাধি সর্ধলোকেতে বিদিত ॥ 
পূর্ব-হূর্বাসনা (১) তার কৈল আকর্ষণ। 
কন্দপ-চেষ্টায় প্র হৈল তার মন ॥ 
সেই নদী-পূর্বতীরে বেশ্তার বসতি । 
চিন্তামণি নাম তার স্থন্দরী যুবতী ॥ 
বড়ই আসক্ত তার সেই বেশ্তা সনে। 
সদা সেই চেষ্টায় মগন অন্ত নাই মনে ॥ 
একদিন বর্ধাকালে রাত্রি বোরতর | 
মেঘ গঞ্জে বৃষ্টিধার পড়ে নিরস্তুর ॥ 
তাতে কামচে। অতি হইল অন্তরে । 
সে চেষ্টায় অন্ধ হৈল কিছু নাহি স্মুরে ॥ 


নদী পার যাইতে চেষ্টা বিশ্ব নাহি গণে। 
নিজ ঘর হৈতে যান সেই বেশ্তা-স্থানে 
তীরে নোকা নাহি পার হতে নাহি পায়ে। 
মৃতক (২) ধারঞা! গেল! সেই নদী-পারে ॥ 
বেস্ঠা-ঘায়ে দেখে কপাট খিল লাগ! তায়। 
ধাইতে না পারে তাখে মহ্া-চ&। পায় ॥ 
প্রাচীরের চারিদিকে ডাকিয়া বেড়ায়। 
মেখের গর্জনে তার! শুনিতে না পায় ॥ 
সেই কালে দেখে ভিতে গর্ভের ভিতরে । 
কাল সর্প অঞ্চ অঙ্গ প্রবেশন করে ॥ 

অর্ অঙ্গ বাছে আছে তায পুচ্ছ ধরি। 
প্রাচীর লঙ্ষিয়! পড়ে গ্রাপাল! উপরি ॥ 
পড়িতেই মৃচ্ছ| ছৈল নাহিক চেতন। 
শক গুঁনি বেহ্তা আইল লব সখীগণ ॥ 


চিন্তাষণিয গৃছে। বিজর্লী-ছটায় তারে দেখিল তখন। 
শীত তারে আনে বেস্তা লইয়া! সখীগণ ॥ 


শপ পল 


৯ ক নে শপে হীডঞজপাজল এ ৬৭ গাল 1 


(১) পূর্ব-জন্ম-₹ুত ফলে চুয়াকাঙ্থায় আক হইল। 
(২) বৃ বাক্ধিকে » শবকে । ৃ 


বিবিধ অনুবাদ__কৃষ্ণকর্ণাস্বত--১৬শ শতাব্দী। ১২৮৭ 


হাছাকার করে বেশ্া বু খেদ কৈল। 
গুশ্বা করিয়া তারে সুস্থ করাইল॥ 
তবে আগমন-কথ! বিবরি পুছিল। 

য্নে যেন দ্ধপে সে নদী পার হৈল। 
বৃত্বান্ত শুনিঞ! বেশ্বা কাপিতে কাপিতে। 
অতিশয় দুঃখী হই লাগিলা কহিতে ॥ 
শাস্থ জানি মুর্ণ কেহ নাহি তোমা বিনে। 
কি রস লাগিয়া তুমি বধহ পরাণে ॥ 
হায় হায় ধিক ধিক হউক আমারে । 
মহাপাপীয়সী আমি জানিল অন্তরে ॥ 
নানান কপট ভাবে পুরুষ বঞ্চিয়া। 

মন ধন হরিনাম তারে প্রতারিয় ॥ 
এমন আসক্তি বদি জন্মে কষ্ণ লাগি। 
তবে কিবা লাভ নহে কৃষ্ণ-অনুরাগী ॥ 
কালি আমি প্রাতঃকালে সকল ছাড়িয়!। 
ভজিব কৃষ্ণের পায় একান্ত হইয়! । 


এইরূপে সেই রাত্রি সত্ীগণ লইয়া । 
তাহার শুশ্রুষ! করে নির্বেদ হইয়া ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা-সঙ্গে রাস-কুগ্রলীলা। 
গান করে সখী-সঙ্গে হৈয়া এক মেলা ॥ 
তার বাক্য শুনি লীলাশুক মহাশয় । 
মনে মনে দুঃখ ভাবে আপনা ভৎ সয় ॥ 
মনে কৈলা কালি প্রাতে এ সব ছাড়িয়!। ভক্তির বিকাশ। 
ভজিব শ্রীকৃষ-পদ এই মত হইয়া ॥ 
নিদ্রা নাহি হয় সদা চিত্তিত অন্তর । 
রাধাকষ্জ-লীলা-গীত শুনিঞ বিস্তর ॥ 
সে লীলা-শ্রবণমাত্র মায়াবন্ধ গেল। 
পূর্ববসিদ্ধ প্রেমাস্কুর তবহি জন্মিল ॥ 


সেই রাধাকাস্ত মোর জাতি কুল প্রাণ। 

তায়ে ছাড়ি কিবা মুঞ্ে করে! অনুষ্ঠান ঈ 
এত বিচারিতে তেঁছো পোহাইল রাতি।' 
প্রীতে উঠি বেস্তা পায় কৈলা স্ততি-চুতি-॥ 


২২৮৯৮ 


লীলাশুক নাম। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


সেই পথে চলি গেলা! সেই নদী তীয়ে। 
বৈষ্ণব আছেন যথা সোম-গিরিবরে ॥. 
আপন বৃত্তান্ত তারে কহিলা সকল। 
উপাসন! কৈলা শ্রীগোপাল মন্্রবর ॥ 

সে মন্ত্র লইতে মাত্র কি কহিব আর । 
অতি অন্তরাগ চৈল উদয় সঞ্চার ॥ 
জীত্রীকষ সত্য আর সব মিথ্যা। 
স্তস্ত-কম্প পুলকাশ্র আদি ভাবগণ। 
ব্যাকুল হইল অঙ্গ না যায় ধরণ ॥ 
যস্তপিহ বৃন্দাবন যাইতে উংক্ঠা অতি। 
গুরু.সেবা লাগি কথো দিন কৈল স্থিতি ॥ 
কষ্চলীলা-বর্ণনাদি বহু গ্রস্ত কৈলা। 
তাঙা দেখি গুরু লীলাগুক নাম থুইলা ॥ 


কুট্রম্বের উপরোধ বারণ লাগিয়া । 
সন্ন্যাস করি শ্রত্রত্যাগী যে লাগিয়া ॥ 
তবে অতি উৎকণ্ঠ বাড়ি গেল মনে। 
বিনয় করিঞ্া আজ্ঞা নিলা গুরু-স্থানে ॥ 
বৃন্দাবন যাইতে যারা প্রভাতে করিলা। 
পথেতে যাইতে আগে কৃষ্চ-স্দুর্মি ছৈলা। 
তাপে তৈতে উছলিল অতি প্রেম-পুর । 
উৎকগা-কল্লোল তেঞ্ি পড়িল প্রচুর | 
তাতে পড়ি শৃন্ত-প্রায় আপনাকে মানে । 
বিশেষিয়া লীলা-শ্ঢৃর্তি করেন প্রার্থনে ॥ 
এইরূপে আইলা তেঁচো মথুরা-নগরে | 
অধিক রুষের লীলা-শ্চৃঠি.সেই স্থলে । 
অন্মরাগ-সিদ্কু তাথে হৈতে উছলিল!। 
লালসা-আরত সর্ব চিত্ত গ্রাস কৈলা ॥ 


রুষের দর্শন লাগি করেন প্রার্থনা । 
মধুর1 ভিতরে গেলা লয়্যা কথো৷ জনা ॥ 
সাক্ষাৎ কুফর শ্ডৃর্থি মানিলেন তথা । 
তবে বৃজ্জাবন গেল! হইয়া উৎ্কষ্টিত] ॥ 
সাক্ষাৎ দেখিল তাহ! বজেজ-ননান। 
মনোবাক্যে অগোচয় কনে জবস ॥ 


দি অনুবাদ_ৃরণাসথত-_১৬ শতাব্দী । ১২৮৮ 


প্রলাপ করিয়া তথ! এ সব বর্ণিল। 
স্ব-সঙ্গী বৈষব তাহ! লিখিয়! রাখিল॥ 
তৰে কথোদিন রহেন বৃন্দাবনে। 
পাছে কৃষ্ণ নিজলীল! কৈল প্রবেশনে ॥ 
গুরু-পরম্পরায় এই লীলাশুক-বাণী। 
প্রসিদ্ধ লোকের স্থানে এই কথা শুনি । 
এই তক হৈল লীলাশুকের চরিত। 
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণ মিলএ ত্বরিত ॥ 
লীলাশ্ুক পাএ মোর প্রণতি বিস্তর । 
সাক্ষাৎ কৃষ্ণের সঙ্গে যার প্রবত্তর ॥ 
এবে সে কহিএ তাব বিশেষ বর্ণন। 
যাহা শুনি কর্ণ মন হয় সমন্তর্পণ (১) ॥ 
অপূর্ব বর্ণন সব প্রেমময় কথা । 
একমন হঞা শুন শ্ধাময় গাথা ॥ 


এই সব শ্লোকের অর্থ টীকাতে লিখিলা । 
সারঙ্গ-রঙ্গদা নাম টীকাঁর হইলা । 

তাহা অনুসারে লিখি প্রাকৃত কথনে। 
শ্রীকষ্ণদাস কবিরাজের বন্দিআ চরণে ॥ 
মহাপ্রভু কপাসিন্ধু চৈতন্য গোসাঞ্ি। 
যার গুণে কলির জীব তরিল সভাই ॥ 
কৃপা-নুধা-নদী তার বিশ্ব ভাসাইল। 

সদা নীচ স্থানে পূর্ণ হইয়া রহিল ॥ 

সে প্রভু চৈতন্ত-পায় কর পরণাম। 

তান পাএ রহা' মন হইয়া এক ভান ॥ 


এবে কহি শুন লীলাগুকের চরিত। 
তাহে কৃষ্ণ ভাবৌদগম অতি বিপরীত ॥ 
প্রেমে উনমত লীলাগুক মহাশয়। 
বুন্দাবনে যাত্রা কৈল! হৈতে নিজালয় ॥ 
আপনা অযোগ্য দেখি চিত্তিত হইলা। 
মুগ্ডি ক্ষুত্র প্রাণী অতি আশা বাঢ়ি গেলা ॥ 


(১৯) কুড়াইয়া যায়। 


) ১২ 
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বন্ব-সাহিত্য-পরিচয়। 


কেমতে দেখিব জামি বৃ্গাবন স্থান । 
সহায় নাহিক মোর কি হবে বিধান । 
এমতে চিন্তিতে তার মতি উপজিলা। 
তাহা প্রকাশিয়া এই শ্লোক উচ্চারিলা ॥ 
প্রীগুরু-চরণ তার প্রাপ্তির সহ্থায়। 
সে পাদ-শ্মরণমাত্র সর্বসিদ্ধি হয় ॥ 
প্রথমেতে প্রগুরু-চরণ স্বৃতি কৈল!। 
নিজাভীদেব নিজ গুরুতে মানিলা ॥ 
দোহা সন্বীর্তন-রূপ মঙ্গলাচরণ। 
করিয়া করিল! যাত্র! শ্রীবৃন্দাবন ॥ 
এ মঙ্গলাচরণ অন্ত গ্রন্থকর্তা ছেন। 
বিদ্বনাশ লাগি নহে গুনহ কারণ ॥ 
প্রেমে উনমত চিত্ত সদ! মহাশয় । 
গ্রন্থ-করণের কণা তাথে কৈছে হয় ॥ 
তবে বদি বল কেনে প্লোক-বন্দবাণী। 
ংস্কৃত দাক্ষিণাত্যের সহজ কথনী॥ 
তাখে লীলাশুক মহা-কবীন্ত্র প্ডিত। 
ঞ্িহার মুখে প্লোকবানী এ কোন্‌ বিচিত্র ॥ 
কিন্তু শুদ্ধ বৈষবের স্বভাব এক হয়। 
শয়ন-গমনে গুরু কৃষকে শ্মরয় ॥ 
তেঞ্ি সোমগিরি নাম গুরু হয় মোয়। 
জয়যুক্ত হউ সর্ব মঙ্গলের ওর ॥ 
চিন্তামণি হেন যার বৈভব বিস্তার | 
আশ্রয় মাত্রেই দেই সর্ধাতীষ্-সার ॥ 
প্রণাম করিএ সেই গুরুর চরণে । 
বিশ্ব-প্রকাশ জয় শব্ধ প্রণাষে বাখানে | 


ধছুনন্দন দাসের গোবিন্দ-লীলাম্বত। 
শ্রীমতী রাধিকার বেশ-বিন্যাস। 


& ৬ * * রদ্বকাকই লঞা। 
ললিতা করয় বেশ কেশ বিনাইয়া ॥ 
ধূপ ধুন! দিয়া সেই কেশ শুকাইল। 
লিগ্ধ নুকু্িত কেশ সুগন্ধিত কৈল। 
সহজে সুগন্ধী কেশ অগুরের গন্ধ। 
তাহাতে দিলেন আনি অনেক সুগন্ধ ॥ 


বেণী বিনাইয়! দিল শঙ্খচূড়-মণি। 
কালসর্প ফণে যেন শোভে দিনমণি ॥ 
বকুলের দিব্য মালা মুকুতার মাল!। 
তাতে দিল যেন ভেল ত্রিবেণীর মেলা ॥ 
সমষ্টি করিঞা পুনঃ স্বণ-সথত্র দিঞ1। 
মূলেতে বাদ্ধিল পট্র-জাদ তাতে দিঞা। 


সুঙ্ষ রক্ত বস্ত্র ধনী ভিতরে পরিল। 
তাহার উপরে নীল বসন ধরিল ॥ 
ভ্রমরের বর্ণ বস্ত্র অতি হুক্তর | 
মেঘাত্বর নাম তার অতি মনোহর ॥ 
আশ্চর্য্য কোচার শোভা নাহিক উপমা । 
যে শোভা! দেখিতে লাজ পায় ব্রজ-রাম! ॥ 
সন্থুষ্ট করিয়! মধ্যে স্ব্ণ-হুত্র দিয়া। 
রক্ত পট্টুজাদ দিল সাদ করিয়া ॥ 
বর্ণ-সৃত্রে করি মণি-কিন্কিণীর জাল। 
রদ্ব-বন্ধ জাল তাতে শোভয়ে বিশাল | 
 নিতম্ব-দেশেতে হার করিল যোজন! । 
যে শোভ| হইল তার নাহিক উপম|॥ 


চন্দন কর্পূর আর অপুর কাশ্মীর । 
পন্ধ করি লঞ্! আইল বিশাখা সুধীর ॥ 
পৃষ্ঠে বক্ষে বাহু আর কুচযুগ-দেশে। 
লেপন করিল সেই পরম হরিষে ॥ 


রিটা / নু 
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ধঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


উরোজের ছুই পাশে মৃগমদ-চিত্র। 
লিখিয়! দেখেন শোভা পরম বিচিত্র ॥ 
কন্ত,রীর পত্রাবলী লিখল কপোলে। 
হুন্দর সি্দুর-বিন্দু রচিলেক ভালে ॥ 
তার তলে চন্দনের বিন্দু ঘে রচিল। 
তার মধ্যে পুনঃ কন্ত,রী-বিস্দু দিল। 
সিথির উপরে দিল লিচ্দুরের রেখা। 
মদন-কাপনি কিবা নব ঘন-লেখ ॥ 


তবে চিত্রা ঠাকুরাণী রাই-বক্ষঃস্থলে। 
লিখিল আশ্চর্য চিত্র বক্ষের উপয়ে ॥ 
পুষ্প-গুচ্ছ ইন্দুরে থা নবীন পল্লব । 
লিখিল আশ্চর্য্য চিত্র পদ্ম আদি সব ॥ 
মীন পুষ্প-পল্লপব ম্মার নব চস্দ্র-রেখা। 
কন্দর্পের বাণ গুণ ধনুকের দেখা ॥ 
রক্ত বন্ মুকা-রচিত অনেক রতন। 
দিব্য চুণী দিল কুচে করিয়া যতন ॥ 
ইন্্-ধন্ু প্রায় সেই মুবর্ণ-পর্বতে | 

রক্ত সক্কযা আসি যেন করিল উদ্দিতে ॥ 
সুবর্ণের তাল-পত্র বলর করিঞ। 

কর্ণে দিল লীলমণি-পুষ্প তাতে দিঞ] ॥ 
আশ্চর্য্য তাড়ঙ্ক তার কি কহিব শোভা । 
্বর্ণপন্ম কলিতে যেন মধুকর-লোভা! 
হুবর্ণের চক্রী উত্ধ শ্রবণেতে দিল। 
প্রভাতের হৃর্য যেন উদয় করিল।॥ 
চতুর্দিকে মুক্ত! তার মধো নীলদণি। 
রদ্বমণি উপরে শোভে হীয়ার সাজনি ॥ 
আশ্চর্য্য শলাক1 শোতে কহিল না! হয়। 
ধাহা দরশনে ককের মন উল্লাসয় ॥ 


তবেত বিশাখ! আনি মৃগমদ-বিন্দু। 
চিবুকেতে দিঞা হেরে রাই-মুখ-ইনদু ॥ 
কি কছিব সেই শোভা অতি যনোহন্ন। 
র্ণপল্পদল আগে বৈছে নধুার ॥ 


ঢা 
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বিবিধ অনুবাদ-_গোবিন্দ-লীলাস্বত--১৬শ শতীব্দী। ২৬ 
স্র্ণ বেশরে শোভে মুকুতার ফল। 
নাসা-অগ্রভাগে সেই করে ঝলমল ॥ 
বোট সঙ্গে শুক-মুখে নেয়ালের ফল। 
এছন যেমন তেন নাসার উপর ॥ 


সুদীর্ঘ নয়নে দিল দলিত অঞ্জন । 

কি কহিব সেই শোভ1 অতি মনোরম ॥ 
কৃষ্-মুখ-চন্ত্র-সুধা-পানের লালসা । 
চকোর রহিল যেন করি বু আশা ॥ 
নির্শল স্বর্ণের পাতি বিশাখা আনিয়া । 
রাধিকার কণ্ে দিল শরীক ঢাকিয়া ॥ 


হরি-করে আছে শঙ্খ-চিহ্ব মনোহর | 
আচ্ছাদিল কথু-কণ পাএা ₹ষ্ণ-ডর ॥ 
স্বর্ণহংল দিল রাধা-কণ্ঠের উপরে । 

যে শোভা হইল তাহ! কে কহিতে পারে ॥ 
মধ্যে স্থল সুক্ষ আগে নীল রত্ব-মণি। 
্র্ণ-সুত্র ছিল তাহে হীরার খেচনি (১)॥ 
অতি সুক্ষ মুক্তাফলে গুচ্ছ নিরমিয়া। 
হিয়ার উপরে দিল হরধিত হঞা ॥ 

ছুই গুচ্ছের মধ্যে মধ্যে দিল স্বর্ণকীটি। 
স্ব্ণ-কাটির দুই পার্খে দিল মণি-কাটি ॥ 
তবে রত্বমাল! দিল হিয়ার উপরে । 
গোল কাটি সব সেই অতি মনোহরে ॥ 
ইন্নীল মণি আর পদ্মরাগ মণি। . 
হেম-মণি স্থল মুক্তা প্রবাল-গাথনি ॥ 


তবেত হৃদয়ে দিল মুক্ত! গুহমাল। 
মধ্যে দ্বর্ণকাটি পার্থ যুগল প্রবাল ॥ 
রাসে নৃত্যগান কৈল রাধা বিনোদিনী । 
নুখী হঞ। কৃষ দিল গুঞ্জা-মালা আনি ॥ 
গুঞজ-যালা নছে সেই হৃদয়েব আগে। 
সমর্পণ কৈল কৃষ্ণ অতি অনুরাগে ॥ 


(১) গীখনি। 





আসা ও 
কবি দি চি গাধল॥ 

ইঞ্রনীল-ন্ে সেই চতুষ্চি রচিযা ।3/ 
পদ্বাগ হীর! হি ফনকে গচিত ॥ 
পই-খোপ পৃঠদেশে ছে নামিক়াছে। 
আকণ্ঠ হইতে শোতে মিতদ্বের কাহছ ॥ 
নিভব-পর্কাতি হইতে বেলী তুজছিলী ৷, 
হ্তকে উঠিতে কৈল মোপান সাজনি ॥ 


বর্ণায্ব ভূজে দিল.বিশাখা আান্ছি।। 
কাল পর্টভোন রদ্ব-যাবাতে রচিয়া 
তাহ! দেখি কফচজ যহাবুখে পার। 

হেন সে অঙন্ব-শোক! ক্ষুদে মা যায ॥ 
নীল বল কবে দিল ছুই ফর । | 
যে শো! হইল ভাহ! কে. কহিতে পারে ॥ 
রাজপর-দৃপালে বেন মধু বিগজিত।, | 
তাহাতে চিল বেন তব বেড় ॥ । 
সথব্ণ-কন্ধণ দিল ভাহার উপরে ।' 
আরও নন 
হুরধাযগুলে যেন চজা বিশ্বগণ। - 
উদ-সমহে হেন শো ই জন । 
গবর্ীহলি অতি শোডিাছে ছুরে |. 
পউখোপ নামিয়াছে তাহার অব ॥ . 
নেক রতনে কৈল খোপের সাজমি। 
এই রূপে হতে মপিষন্ধের বন্ধনী ॥ 
নত ক. 
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তার ধ্বনি ধেন মত্ত হংস ধ্বনি করে। 
উস সকা 
মু পাদপন়্ে দিল রতন-মধরী 

ধনটা 


পাএর অঙ্গুলে রত্ব-উত্লুঝটিকা (১) দিল। 
ভাহা! দেখি বিশাখার বিশ্ময় জন্মিল ॥ 
মর্মদ] মালীর কন্কা! দিল নীলপদ্ন। 
কক) মনোহরে যাহা হেরি শোভাপদ্প ॥ 
সেই পদ্গ-হস্তে দিল বিশাখা আনিঞ। 
পল্মুদৃশ। পল্প-হস্তে সঁপিলা! আসিয়া ॥ 
নর্শদা মালীর কণা দিল পু্পমাল!। 
হাসিয়। বিশাখ! তাহ! ধনী-গলে দিলা ॥ 


মাপিতের কনা সে সুগন্ধা নাম তার। 
মপি-দরশন দিল আগেতে তাহার ॥ 
দর্পণে আপন অঙ্গ দেখি বিনোদিনী । 
কুষ্ণ-ন্খযোগ্য বেশ মনে অনুমানি ॥ 
কুষের মিলন লাগি হইয়া চঞ্চল। 
নারীবেশ কান্ত-প্রার্থি এই তার ফল। 


শরত-বর্ণন | 


বর্ষা গেল শরৎ হাসে তরুণ অস্কুরে। 
কিশোরীর প্রায় কাস্তি দেখ বৃক্ষ-পরে ॥ 
জাতী-পুষ্প দেখি যুখী ত্যাগ কৈল অলি। 
* সুগ্ধ-গ্রার় জাতী-ছুলে বিহরএ মেলি ॥ 
প্রবীণ হইল গুঞ্জ শোণ-বর্ণ হয়ে। 
ময়ূরের পাখ। সব পড়িল খসিয়ে ॥ 


কানয়ার ফুলে মহী স্বেতিমা হইল। 

, মক হৈল শিখী সব শব তেয়াগিল। 
হংস-পংক্তি ডাকে অতি হরবিত হঞ। 
আইলা শরৎ এই শোভা লা | 


নএনাপাপজসপাপীপ সস 
১৪৯ নি 


১) পাণ্তলি। .. 


১৯. 


বঙ্গ-মাহ্ত্যি-পরিচন্ন। 


শেফালিকা-পুঙ্প দেখ অতি মমোরম। 
ন্রমরা পরশে হবে পড়ে সেই ক্ষণ ॥ 
মেন আনন্দেতে সখীগণ পরশিতে | 
চকিত হইয়া! সভে যায় চারি-ভিতে ॥ 


উবে কুন্দ-লতা বলে দেখ এ অন্ভুতে | 
সথা-প্রায় এই থুতু কল বিভৃষিতে ॥ 
চঞ্চল-খঞ্জন-আখি অন্থুজ-বয়ানী। 

অঞ্চল অলক! অলি কুচ কোক জানি ॥ 
শ্বেত মেঘ-বাস রস্ক-উতৎপল-অধর]। 
কিন্কিণী-সারস-ধবনি নীলোৎপল-মালা ॥ 
দেখ ঠৌোঙ্কাকার সেবা লাগি শরৎ আইলা! | 
নানান সামগ্রী এই আগে ধরিলা ॥ 


অঙ্গনা সহিতে অলঙ্কারের কারণ। 
ভাতী-পুষ্প দেই আর কৈররাদিগণ (?) ॥ 
রক্ষোংপল ইন্দীবর উপাধান কৈলা। 
কুপ্জ-গৃহে শব্যা-পুষ্প শেফালী পাড়িলা ॥ 
শরৎ সামগী এই নিরমাৎ করি। 

পথ নিরীক্ষণ করে দোহা-মুখ ছেরি | 
পুষ্প-গন্ধ মর চস্টী অশ্ব শ্বেত ঘন। 
কাশয়ার ফুল শ্বেত-চামর মোতন ॥ 
উন্মত কন্দর্প বত বৃক্ষবৃন্দ-সঙ্গে | 
বারণ-আরুড় মার মনোহর রঙ্গে ॥ 
অন্বরে সারস-ধবনি কিদ্কিণী বাজায়। 
মরালাদি পক্ষি-ধ্বনি ঘণ্টা-শঙ্গ হয় | 
এইরূপে হইল শরং কালের বিজয়। 
গৌহা-সেবা লাগি এই মঙ্োোৎম্কা হয় ॥ 


শিশির-কাল | 
ভবে বুন্দা দেবী ত্বরা আসি আগে হৈলা। 
শিশির খাতুর বনশোভা দেখাইল! ॥ 
কহে দেখ সব জন্ত কম্পে যেহুইল। 
কোহাঞ্চ অঙ্কেতে বৃক্ষ-ফোলেত রহিল ॥ 


বিবিধ অনুবাদ--গোবিন্দ-লীলাম্বত-_-১৬শ শতাব্দী । ১২৯৭. 


সূর্যের কিরণ সব কোমল হইল। 
দক্ষিণ দিশাতে অর্ক গমন করিল ॥ 
শিশির সুন্দর নানা বন একদেশ। 

যাহা দেখি হয় মনে আনন্দ-আবেশ ॥ 
সবু্গা বান্ধুলি রক্ত-ছুকুল-অধরে । 
মন্দাকিনী-প্রাভা সেই চলি অনুমীয়ে ॥ 
প্রকুলিত কুন্দ দেখ শ্বেত অস্ত্র ধরে | 
হরিতাল ভারই (১) শবে স্তবন যে করে | 
এই মত তোমা দৌহা মিলিবার তরে । 
অতিশয় প্রেমে নিজ শোভা বহু করে ॥ 
প্রভাতে সন্ধাাতে রবি-কিরণ কোমল। 
মগ সব যায় ঘন-দল-রুতল | 

মন্দ রোম উঠে সেই প্রকট-পুলক । 
তোমা! দোহা দেখি ছলে দৃষ্টি অনিমেখ | 
দিন দিন কর্ধ্য-তেজ টুটে অতিশয় । 
সর্মোর শ্ুজং দিন অতি ছোট হয় ॥ 


কুষ্ণের জল-লীলা ও বন-ভোজন । 


এইরূপে কুষ্ণ জল-বিহার করিয়া। 
উঠিল কুণ্ডের তীরে পদ্মিনী স্রিঞচিয়া ॥ 
যেন মত্ত হস্তী শুশডে জল উঝ্ারিয়া। 
অন্ত-বন সিঞ্চি উঠে উপরে আসিয়া ॥ 
সেবাঁপরা সথী কৃঞ্চের সঙ্গে প্রিয়! যত। 
উদ্বর্ভন-গন্ধ-তৈলে অঙ্গে সেবে কত ॥ 
ন্নান করাইল প্রেম বহু হর্ষ পাঞ্া। 
সবেই উঠিলা তীরে আননিত হৈয়া ॥ 
গৌরাঙ্গীর অঙ্গে শুরুবসন লাগয়ে। 
জল-ধার! সব অঙ্গে বাহিয়! পড়য়ে ॥ 
হেমাচল-কষুদ্র-ূষ্গ-শ্রেণী মগ্ন হৈয়া । 
শারদ-অন্ুদ যেন বর্ষে হর্ষ পাঞা ॥ 
কৃষ্ণের বিচিত্র কেশে জল-ধারা বহে। 
শিখর-উপরে কতা শ্রকাবলি (২ ) রহে ॥ 


স্পা পিন পাবা 
» ০পন্পপশীশিশিশি শিপ তা 


টন ০ গস পালা এপাশ 


॥ পক্ীর নাম। (২) এক নহর মুত-হার। 
বখও 


২৯৯৮ 


কৃুষের সজ্জা | 


। ক স৪11 


এ সস 
টি 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


এঁছে কৃষ্ণ-শোভা দেখে ব্রজাঙ্গনাগণ । 
এত বিলসিত নহে তৃষগ-নিবর্ধন || 


এপা বরজাঙ্গনাবুন্দ-সঙ্গে বিলসিল। 

চিত্ত নহে তথাপিহ তুপ্রি নাহি হৈল ॥ 
ক্স জল-বাসে (১) ঢু কেশ সমাঞ্ষিল। 
কক্ষ স্টক বন সবে পরিধান কৈল ॥ 


রুষঃ কুষ্ঃ-প্রিয়া আর সবীগণ সঙ্গে । 
শীবন্ব মন্দিরে দত আইলা ব্বঙ্গে ও 
1 মন্দির মানো বহ-বুটিনা আাভিয়। 


বুন্ুম বচিত ব্ভ-ভৃষা ভাতা তয় ॥ 


পরিপাটি কবি বেশ কত রন মঙ্গে । 
পর্ণ গুদামে কেশ আহে প্িকাহজ । 


সি রশ 
বনু কাকিত দিয়া শোধন কাবিল 


উদ্ধ ক্র চড়া কেশ চড়া বানাহল। 
গান-মলাণতল নব ঘন কি তিল 

এলে শ্ুলে আগে অতি সা শক্স কলিয়া। 
নিক গভিক পাড়ি মুল তব দিয়া 
ভ12-পুষ্প শৃঙ্গ পুষ্প বঙ্গন বত । 
প্ণমুপী-গুচ্চ পর দিলেন অঞুল। 
কতিকীর দল আর চম্পকাদি মৃত। 
মনু শিপি-পুচ্ছ-চুড়। উপরে শোভি5 এ 
গপ্সনালা সুক্রানালা! দিল ভষ্ট পাশে । 
ধ্মে উচ্ধু বেটি পিচ্চাস্ত (১) রাম । 
চট ভগ সবীগণ লা] সুবদনী | 

ড়া বানাইল যেন জগত মোঙিনী ॥। 
লে চূড়া দশনে সব ব্রঙ্গাঙ্গনাগণ | 
লাগিয়া রহয়ে আগি না হয় নিম 1 


গাষড়া। (২) জড়ায় বাধিল 


বিবিধ অনুবাঁদ__গোবিন্দ-লীলাম্ত__-১৬শ শতাবী | ফি 


অঙ্গনা-হৃদয়ে যেই করে পরবেশ। 
পুনঃ নাহি বাছিরায় ছাড়ি হৃষিকেশ ॥ 
যে চূড়ার ছায়! দেখি নয়নে শ্রীকৃষ্ণ । 
ভ্রমণ করয়ে হঞ1 নয়ন সতৃষ্॥ 
আশ্চধ্য কৃষ্ণের এই চড়ার বিলাস। 
দিয়! নিজ রুচি করে জগত-উল্লাস ॥ 


কুষ্কুম-তিলক দিল ললাটে সু-মোমে । 
পূর্ণশণা-গ্রার করে ললিতা রচনে ॥ 
মধ্যে মুগমদ-বিন্দু অতি মনোরম | হগদ্ধ ও চিত্র বিচিত্র 
চৌদিগে চন্দন-বিন্দু করিলা৷ ঘটন ॥ ১৮ 
ল্ললনা-হদয় থেন থঞ্চন করিতে । 
কন্দপের স্বণ-চক্র কৈল উপনীতে ॥ 
কুষসব্ব-অঙ্গে চিত্র কুষ্ুম-রচিত। 
চিত্র-বেশে থাত কৈল সব্বাঙ্গ চ্চিত। 
লাবণোর উত্মি যেন বিজুরী ঝলকে । 
রাসে কুষ্-গোপী ঘেন এক হয়ে থাকে ॥ 
নব ঘন জিনি তন্তু চিত্রাচিত্র করে । 
মিত্র-গাত্রে চিত্র থেলে অতি মনোহরে ॥ 


নানান সুগন্ধি-পুষ্পগণের ভূষণে। পপ বেশ। 
পুষ্পের কলিকা পুষ্পদল আদি গণে ॥ 

পুষ্পের কুগুল আর কন্কণ-মঞ্জরী। 

কিঞ্ষিনী অঙদ আদ মগ্ডন শবরী ॥ 

যত আভরণ দিয়া বেশ কৈল অর্গে। 

সে হইল কনার্প-পাশ মৃগী-দৃষ্টি বন্ধে ॥ 

তবেত রাঁধিকা-কান্তা পটাবৃত হঞা। 

পুষ্প-আভরণ-বেশ কৈল সুখ পাক্কা ॥ 


সখীগণ অন্ঠোহন্তে বেশ সব কৈল। 
সেবাপরী সবীগণ সব সমাধিল ॥ 
তবে বুন্দা দেবী তারে সম্যক কুটিমে । 
- দেখায় অনেক ফণা সামগ্রীর গণে ॥ 
পলাশের পত্র আর শাল-পত্রগণ । 
বন্ত।-পত্র বকুলাদি অতি মনোরম ॥ 


১৩৬৩ 


নাসিকে ছগ। 


কা্টাল। 


জন্ডান্ী কল 


_. ধঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
কুণ্তীখানি পত্রে সব ধরে সারি সারি। 
কতেক সামগ্রী তাহা! গণিতে না পারি ॥ 


শুভ্র বস্ত্র শুত্র পুষ্প আসন উপরে । 
বসিলেন রুষ্* তাহে আনন্দ-অন্তরে ॥ 


হ্ববল বসিলা বামে বটু যে দক্ষিণে । 
পরিবেশে রাই লয়ে নিজ সখীগণে ॥ 
সত্ীগণ আনি আনি সামগ্রী ফোগান়। 
পরিবেশে মুখামুরখখা আনন্দ-ভিয়ায় | 
শ্বেত-র কু-হরিত-পীতবর্ণ নারিকেল। 
অবশ্থ শ্লথ শহ্ দুড়-শশ্ত জল ॥ 

বাকল! থুচায়ে দিল শঙ্ধ-বণারুতি। 

) মুখ-করা নারিকেল দেই হর্ধ-মতি ॥ 


কষ তার ভ্রলপান করিল সকল । 
তাভা ভাঙ্গি পুন: শাস থায় মূুরছর ॥ 
নানা-বর্ণ আত্র নানাবিধ পক-ভেদ | 
নানাবিধে দেই তাভা লাতি পারিচ্জেদ ! 
অল-পক্ক-আল আহঠি-নৎল পুচ ঞ1। 
পণ খণ্ড কার দিল চর্ববপ লাগিয়া ।, 
কিছু ঘন-রস-আম বহুল সিতে। 
মুখ করি দিল তা আহি তেক্সাগিতে ॥ 
ভক্ষণ করিল রুম পরম হরিষে। 
ওষ্ঠেতে অপণপ করে রসের বিশেষে ' 
পাকা-আম্র-রসে পূণ মুখেতে কাটিয়া । 
দিলেন মধুর বসার খায়েন চুবিয়! ॥ 


তবেত কণ্টকীক্ষল ফোষ-আঠি-হীন। 
ৃবর্ণউৎপল চাপা-কোরকের় চিন্‌ ॥ 
পুর্ণরস অতি মিষ্ট কুছ তাহা! খায়ে। 

রাই পরিবেশে সৰ আনসা-হিয়ায়ে ॥ 

পন্ত পিনু প্রাক্ষা আর নপক খর্ছুর | 
ভাল শ্রীল জু কমলা প্রচ ॥ 


বিবিধ অনুবাদ-_গোবিন্দ-লীলাম্বত--১৬শ শতীব্দী। ১৬০১ 


কদলী বদরী আর নকুচাদি যত। 
নানাভেদ ফল সব কে কহিবে কত॥ 
শঙ্গাটক তালবীজ ক্ষীর! দূতি-ফল। 
শামুক কোমল পন্মবীজ মনোহর ॥ 
পন্মের মৃণাল-শাস পিয়ালের ফল। 
নানান প্রকার ফল বাক্য-অগোচর ॥ 


ক্ষারসার চিনি-পাকে পরান করিরা। 
শ্রীরাধিক! আনে বাহ! ঘরে বানাইয়া ॥ 
নারেক্গ আকার বৃক্ষ ছোলঙ্গ আকার। 
অনেক আনিল সেই বহু-ফলাধার ॥ 
কল-পুষ্প-দুক্ত-বৃক্ষ একরার পাকে । 
নিম্মাণ করিয়া মানে রুষ্-ম্পৃভ যাঁকে ॥ 
'আম বিদ্ধ দাড়িম্বাদি নারিকেল-তরু | 
নারেঙক্গ ছোলগ রুক্ষ পুষ্পফলে তুরু ॥ 
পক্কানের এই সব বুক্ষাদি আনিল। 

এ সব খাইয়া কুষ্ণ হরিষ পাইল ॥ 


চন্দ্রকান্তি গঙ্গাজ্ল আদি লীডুগণে। 
কৃষঃ-পঞ্চেন্দিয়াহলাদ করে ধার গুণে 
শর্করা কপূর লবঙ্গ এলাচি মরিচে। 
স্থল-সন্তালিকা-পি ৪ বছু আনিরাছে ॥ 
পনন আমের রস মধুর সহিতে। 
চিনি-পাকে কৈল বহু কপূর তাহাতে ॥ 
অমৃত-ফেণী কপুর-ফেণা নাম নাড্গণ। 
আনি কৃষ্ণে দিল কৃষ্ণ করয়ে ভক্ষণ ॥ 
ক্রমে শ্রীরাধিকা পরিবেশন করয়ে। 
বটু কভু প্রশংসয় কভু বা নিয়ে ॥ 
মুখের বিরূতি কত করিয়া রহয়ে। 
তাহ! দেখি সব সখী অত্যন্ত হাসয়ে ॥ 
নর্শ-হান্ত-রসে কৃষ্ণ ভোজন করিল। 
কপূর-বাসিত. জল তাহা পান কৈল॥ 


আচমন কৈল জল দেয় সখীগণ। 
খড়িকা খাইয়া মুখ কৈল প্রক্ষালন |! 


১৩০২ ...... বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


হক্ব জল রাখে মুখ মার্জন করিল। 
এইরূপে রুষ্ণ-কুঞ্জ-ভোজন হইল ॥ 
অন্থজ-মণির মধো গোবিন্দ আইলা । 
কুম্ুম-শয্যাতে আসি শয়ন করিলা ॥ 
তবেত তুলসী নিজ সবীগণে লয়্যা। 
কুষ্ণ-সেবা করে অতি হরযিত হয়্যা ॥৷ 
কেহ কষ্ণ-পাদপন্ম সম্বাহন করে । 
কেহ বা তান্থুল দেয় বদন-ভিতরে ॥ 
বাজন করয়ে কেছ আনন্দ-হৃদয়ে। 
দরশ-পরশ-নুখ না! ধরয়ে গায়ে ॥। 
বটুতে সুবল খায় তাঘ্ুল-বীটিকা। 
পদ্মজাক্ষ কুটিমে যায় অলস-অধিক1 ॥ 
শাতল শযাতে যাঞ্! কবিল শয়ন । 
বে শ্ররাধিক1 দেবী লয়ে নিভ্ভগণ ॥ 
কষের অধরামূত ভোক্গন করিতে। 
বসিলেন বুন্দা দেবী লাগে পরশিতে ॥ 
শ্ীরূপমঞ্জরী সঙ্গে নুন্দা হর্ষ মেলি। 
পরিবেশে সবে নম নানা রস কেলি ॥ 
[চান্ছন কিয়া সনে আচমন কৈলা। 
হ্পদ্ম-মনিদির মধো প্রবিষ্ট হইলা || 


উর্বিবুর উপাখ্যান । 


পহাধুগে উব্নিষু নান শূদ্ঘ একজন । 

নিভা পাপরঠ ধশ্ম-নিন্া পরায়ণ।। 
বঙ্গলগ-ভাবী বিপ্রনারীগণেতে রত। 

কুটিল অসত্যভাষী পাষগু-সঙ্গচ | 

বাঙ্ষণের বৃ্িচ্ছেপী পান্থ স্তারক । 
বেশ্বাগামা গরাপান গোমাংস-খাদক ॥ (১) 


১) ঠিন্দু-সমাঙ্ে সেকালেও বথেচ্ছাচাকীর অভাব ছিল না। 
রাগপগণও গোমাংসাদি ভক্ষণ করিতেন বা, চৈতন্ত-ভাগবতে জগাঃ 
নাধাই এর প্রসঙ্গে “্াঙ্ছণ ভষই়া মস্ত গো-আংল তক্ষণ। ডাকাচুরি 
পৰ্গ্ দাহ অহুঙ্গণ 0” কিছ জগ উচার সামাজচযুত ছিল না। 


বিবিধ অনুবাদ-_-গোবিন্দ-লীলাম্বত-_১৬শ শতাব্দী । ১৩০৩. 


পরনিন্দা সতত শরণাগত-ঘাতী | 
মিত্রদ্রোহী বিশ্বাস-ঘাতক গীড়ে জ্ঞাতি ॥ 
পাঁপ হেন খ্যাতি বত আছে ত্রিভবনে । 
উর্কিষু করিল সব হরষিত মনে ॥ 


এহি মত দেখি তার কুকার্ধ্য অপার। 
ক্রোধে গেল জ্ঞাতি সব গ্রহেতে তাহার | 
জ্ঞাতিগণে বোলে মোর নিরমল কুলে। 
তুঞ্চি কুলাঙ্গার চৃষ্ট পাতকী জন্মিলে ॥ 
আছিল বংশেত যত প্রতিষ্ঠা-প্রকাশ | 
তুঞ্ মুঢ় ভয়ে সব করিলি বিনাশ ॥ 
ধর্শপপ তেগিয়া সদা করিলি পাতক। 
সম্তাপ ঘুঃসহ বংশ-কীর্চি-ভস্তারক ॥ 
বিধাতাব আশ্চ্যা-স্সষ্টি পরম-বিন্বয় | 

যে সাগরে চন্দ তৈল তাতে বিষ হয় | 
কুপুল্রের অদ্ভুত শক্তি কে কতিতে পাবে। 
পুরুষানু ক্রমের কীষ্তি ক্ষণেকে সংহারে ॥ 
মোর বংশে জন্মিলে তুঞ্চি কুপুত্র অধম । 
তুঞ্চি মুড হলে বংশ-হীনতা পরম || 
ব্যাসে বোলে এত কহি জ্ঞাতি সমুদায়। 
সহসা তেজিয়। তাকে অপকী্ি-ভয় ॥| 


জ্ঞাতিএ তেজিল যদি ধিক্কার বোলিয়া। 
আরস্ভিল দন্যযু-বুন্তি মহাঁছুঃঘী হয়্যা ॥ 
তবে দশ্থ্য-বৃত্তি সেহি সতত করিতে । 
প্রজালোকে ধরি নিল রাজার বিদিতে ॥ 
তাহাকে দেখিয়া রাজার দয়া হৈল মনে । 
দেশত্যাগ করিলেক না মারিল প্রাণে ॥ 
তবে বন-আশ্রয় হয়্যা সে দস্য নির্দয়। 
হরিতে পথিকের ধন করিল আশয় ॥ 
আর দিন বনে নদী-তট দেখিয়া। 
স্নান-হেতু গেল অতি পরিশ্রাস্ত হৈয়া ॥ 
সেছি নদী-তীরে হরি-তক্কি-পরায়ণ। 
দেখিল উর্কিষু তথ বিগ্রা কন্ত জন | 


১৩৪৪ 


ভি কি উর পি পা বাপ শি এত পা ? ও ্+ 


(১) জীবিত থাকাতে (২) দিলাম। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
তথাতে ভ্রমিল সবে পুজি গদাধর | 
আরভ্তিছে কহিতে কথন পরম্পর ॥ 


কেহ বলে চম্পক-কুনুম আজি হতে। 
পরিত্যাগ করিয়া দিলাম বিষুগ্রীতে ॥ 

ই জন্মে যাবং মোর থাকিব জীবন। 

না করিব কদাচন চম্পক-গ্রহণ ॥ 

কেহ বোলে তান্থুল দিলাম হরি-প্রীতে | 

ই জঙ্গে তাঘল আমি না থাইব ভীতে (১) ॥ 
কেহ বলে হরিকে কদলীফল দিল (২)। 
চীবন পর্যাস্ত আমি কদলী তেজিল ॥। 

কেহ বলে বিষ্ণকে দাড়িত্ব মনোরম । 

কেহ বলে দি দল রসনা-উত্বম ॥ . 


দ্বি্-সন্দে হেন বাকা প্টনিয়া নিশ্চয় । 
হরিকে কি দিব মামি উন্দিষ চিন্তয় ॥ 
সংসাবেহ বশর যত ভিয় তয় মোর। 

না পারিব ভাহাকে তেজিতে ছঢ়তর ॥ 
বাক্ত-ভয়ে নিনা ননে বসতি আমার । 
শকটেত আবোতণ নাভিক অধিকার ॥ 
বালে বোলে এত চিন্তা দ্তা তুরাচার | 
শকট চরিকে দিব নে কৈল সার ॥ 


মাশ্রমেত গেল! ধত নিপ্র মহামতি | 
তবে দশা গেল তথা! আপন-বসতি ॥ 
হেন কালে গুড় করি ভারে ত পূরিত। 
সেহি গে পথিক হইল উপস্থিত ॥ 
তবে দশা অতি দারুণ নি্দিয়। 
গুড়-ভার দেখিয়া ধাইল অতিশয় ॥ 
পণিক নির্জিয়া গুড় নিলেক তরিয়। 
দেখে সব শকট নির্শিছে গুড় দিয়া ॥ 
উর্বিমু দেখিয়া গুড় শকট-আাফার | 
মনে চিস্টে শ্ররিয়! প্রতিজ্ঞা আপনার ॥ 


সি .. দশা 
০ ৯ পা০৮৭ ০ পাস ০8০৮ বলবা পপ পন 


বিবিধ অনুবাদ-__গোবিন্দ-লীলামৃত__-১৬শ শতাব্দী । ১৩০৫ 


পূর্বে আদি-শকট গোবিন্দ-প্রীতে দিল। 
এতেকেই সব মোর অগ্রাহা হইল॥ 
এত চিস্তি গুড়ের নির্িত ছিল যত। 
বিষু-প্রীতে ব্রাঙ্মণেক দিলেক নিশ্চিত ॥ 
তার দৃঢ় ভক্তি আর বিপ্র-সেবা-গুণে। 
পাপ-পুঙ্জে উদ্ধার করিল! নারায়ণে ॥ 


স্জনির উপাখ্যান | 


হুজনি নামে ব্রাঙ্গণ আছিল পূর্বকালে। 
শান্থ দান্থ দয়াশীল জন্ম শুদ্ধকুলে ॥ 
সরু-বিপ্র-ভক্ত হরি পুজিতে তৎপর । 
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় দানে অকাতর ॥ 
নিজাচার প্রাতঃন্নান হিংসা-বিবর্জিত । 
একাদণা-ররত জ্ঞাতি-পূজারত-চিত্ত ॥ 
স্বপ্পে হরি দেখিলেক সেই দ্বিজবর | 
পদ্ম-চক্ষু পীতবাস শ্তাম-কলেবর ॥ 
মঞ্জীর কুগুল স্বর্ণকিরীট উজ্জ্রল। 
বনমালা-ভূষিত কোস্তভ বক্ষ-স্থল ॥ 
শঙ্ঘ-চক্র-গদ1-পন্ম-ধৃত চারি ভূজে। 
সমগুণ ব্বর্ণযঙ্জোপবীত রাজে ॥ 
স্বপ্নে দীনবন্ধুর দশন বিপ্রে পাইয়া । 
রুতাঞ্জলি লোমাঞ্চ-শরীর হর্য হইয়া ॥ 
বিপ্রে বোলে প্রণমহ ত্রিজগৎ-ভর্তী | 
সর্বলোক-ভয়-শৌক-রোগ-নাশ-কর্থ&॥ 
নারায়ণ কমলার হৃদয়-প্রিয়ক। 
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ তুমি প্রদায়ক ॥ 
সর্ধ পাপ করিয়াছি মুগ্জি মূঢ়-মতি। 
মোহে সদা করিয়্াছ বিষয়েত রতি ॥ 
এতেক ডুবিল ভব-জলধি গভীরে । 
নিজ ভৃত্য জানিএগ উদ্ধার কর মোরে ॥ 
স্তপি সর্বলোকে ছুদ্কতি করয়। 
সে ফল ব্যামোহ শীঘ্র তাহাকে লৃভয় ॥ : 
১৬৪ 


১৯৩৬৬ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
তথাচ পাতক সদ করি হরবিতে। 
অতএব মহামূঢ় আন্গি ভ্রিজগতে ॥ 
পুণ্য-বুক্ষে স্থুখ-ফল ধরে অতিশয় । 
রোপিয়াছি পাপ-বুক্ষ মুগ্রিং পাপাশয ॥ 
পুণা-বৃক্ষ-উপাঞ্জনে নাহি মোর মতি। 
তুমি না তরাইলে নাথ মোর কোন্‌ গতি ॥ 
তোমার চরপ-পদ্মে অমৃত পরম । 
মোর চিত্ত হৌক তাথে মধুকর-সম ॥ 
দান-বিরহিত মোর ভস্ত হুইখানি। 
বদনে নাহিক সত্য সুমধুর বাণী ॥ 
পাপকপা-শ্রবণে ত মোর কর্ণ রত। 
পাপদুষ্টি নয়ন-যুগলে অবিরত ॥ 
এহি সব দোষ হর মুখ সেবকের । 
তৃমি সে রক্ষক প্রত শরণাগতের ॥ 
সংসার-সাগর ঘোর মধো কদাচিৎ। 
ভক্রিরূপে নৌকাখানি পাইয়া নিশ্চিত ? 
তথাপি জন্মায় মোর দুরাশা বিশাল। 
ছমতএন সতত আমার হঃখ-কাল॥ 
আছ স্পথ হৈতে ভবসিন্ধু পার । 
প্রস্ন হইয়া যদি কর অঙ্গীকার ॥ 
মোভ-মন্ধকারে মুগ ভয়্যাছি পতিত । 
এতেকে না দেখি পাদপগ্স কদাচিৎ ॥ 
সুখি পাতকীর চিতে ছিল যত ভয়। 
বিশিষ্টরূপে বিনাশ করিলা দয়াময় ॥ 
পাদ-পল্প তোমার বন্দিত দেবগণে । 
হেন পদ স্বপ্লে সুখি দেখিলু নয়নে ॥ 
ব্যাসে বোলে স্ততি গুনি বিধির বিধাতা । 
হাসিয়া বলিল প্র ভবার্ণব-কর্তা ॥ 
তুষ্ট হৈল ছ্িজোত্তম ভক্তিএ তোমার । 
অবিলম্বে চৈব তোর কল্যাণ অপার ॥ 
অন্য জন্মে ব্যাপি পাতকী তুমি ছিল 
আমার কপার তাণে পরিত্রাণ হৈল] ॥ 
ই জন্মে হল! মোর ভক্ত অতিশয় । 
মহিষ বিপত্তি তোর কহিল নিশ্চয় ॥ 


আলাওলের পদ্মাবৎ । 


আলাওল অন্থমান ১৫৭৮ খুঃ অবে জন্মগ্রহণ করেন। বিশেষ 
বিবরণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ৫৬৯--৫৮০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 
ঈশ্বর-স্তোত্র । 
প্রথমে প্রণাম করি এক করতার (১)। 
যেই প্রভু জীব-দানে স্থাপিল সংসার | 
করিল পর্বত আদি জ্যোতির প্রকাশ। 
তার পরে প্রকটিল সেই কবি-লাঁস (২) ॥ «5. 
স্থজিলেক আগুন পবন জল ক্ষিতি। 
নানা রঙ্গ স্যজিলেক করে নানা ভাতি ॥ 
স্জিলেক পাতাল নী স্বর্গ নর্ক আর। 
স্থানে স্থানে নানা বস্ত করিল প্রচার ॥ 
স্থজিলেক সপ্ত মহী এ সপ বঙ্ধাণ্ড। 
চতুর্দশ ভূবন স্যজিল খণ্ড খণ্ড ॥ 
সঞজিলেক দিবাকর শশী দিবা রাতি। 
স্মজিলেক নক্ষত্র নিম্মল পাতি পাতি ॥ 
স্মজিলেক সুশীতল গ্রীম্ম-রোদ্র আর (৩)। 
করিল মেঘের মাঝে বিছ্যুং-সঞ্চার ॥ 
স্জিলেক সমুদ্র মেরু জলচর-কুল। 
স্থজিলেক শিপিতে (৪) মুক্তা রত্ব বহুমূল || 
স্থজিলেক বন তরু পক্ষী নানা স্তদ (৫)। " 
স্থজিলেক নানা রোগ নানান ওষধ ॥ 
স্জিয়। মানব রূপ করিল মহৎ। 
অল্প আদি নানা বিধি দিয়াছে ভোগত (৬) ॥ 
স্থজিলেক নৃপতি তুপ্জয়ে সুখে রাজ । 


. হন্তী অশ্ব নর আদি দিছে তার সাজ ॥ 
(১) এক করতার _ এক কর্তার অদ্বৈত ঈশ্বরের | 
(২) কবির লাস অর্থাৎ আদি কবির (ত্দ্ধার) ইচ্ছা । 
(৩) স্থুশীতল লীত খতু। শ্রীষ্ম রৌদ্র-গরীক্ককালের রৌদ্র। 
(8) শিপি অর্থ কিরুগ, কিন্ত ূর্ববঙ্গে কোন কোন স্থানে “শিপি 
অর্থে ব্যবহৃত হয়, এখানে এই বিনুক অর্থ ই মনে হয়। 
ৰ (8) ভদস্বেগস্গতি। (৬) ভোগের অন্ত । 


১৩৬৮ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


স্বজিলেক নানা দ্রব্য এ ভোগ-বিলাস। 
কাকে কৈল ঈশ্বর কাহাকে কলা দাস ॥ 
কাকে দিল স্থখ ভোগ সতত আনন্দ । 
কেছ ঢুঃখ-উপবাসী চিস্তাযুক্ত ধন্ধ ॥ 
আপনা-প্রচার-হেতু স্থজিল জীবন। 
নিজ-ভয় দর্শাইতে সজিল মরণ ॥ 

কাকে কৃল্লু ভিক্ষুক কাহাকে কৈল ধনী। 
কাকে কল্য নিগুণ কাঙ্ঠাকে কৈল গুণী ॥ 
সুগন্ধ সিল প্র স্বর্গ আকলিতে (১)। 
স্মভিলেক দুর্গন্ধ নরক জানাইতে ॥ 

মিষ্ট রস হুজিলেক কুপা-মন্ররোধ । 
তিক্ত কটু কষা স্ক্তি জানাইল ক্রোধ | 
পুম্পে জন্মাইল মধু শ্তগুপ আকার । 
সক্িয়া মক্ষিক। কৈল তাষ্ার প্রচাব ॥ 


এতেক শঞ্জিতে তিল না ছৈল বিলম্ব । 
অস্থরীক্ষ গঠিয়া রাখিছে বিনি স্তস্ত ॥ 

কাকে কলা নির্বণী কাহ্াকে বলী আর। 
হাড় হস্তে (২) নিশ্শিয়া করয় পুনি ছাড় ॥ (2) 
সেই এক ধনপতি যাহার সংসার । 
সকলেরে দেয় দান লা টুরটে ভাগ্াব ॥ 

ক্ষ্দ পিপালিকা হস্তে ধরাবত আর। 
কাকে নাহি বিশ্বরণ দিয়াছে আছার ॥ 
হেন দাত! আছে কোথা! শুন জগ-জল । 
সবাকে খাওয়াল পুনি (৪) না খায় আপন ॥ 
জীবন-আহার-দানে করিছে আশ্বাস। 
সকলের আশা পূরে আপনে নৈরাশ ॥ 
পর্বত করয়ে রেণু দেখে সর্বলোকে | 
উণ্তীরে করয় পিপীলিক| সমযোগে ॥ 


মি 


টি শপ 
্ এ ৭ কপ পা লাকি এ সীল পরি চি ০০ 


(১) প্রকাশিতে। (২) হস্থেছইতে। 
(৩) অশ্বি হতে নির্বাণ করিয়া পুনয়ায় অস্থিতে পরিণত করেন। 
(6) কিছ্ব। 


বিবিধ অনুবাদ-_আলাওলের পদ্মাবৎ_-১৬১৮ খঃ | ১৬০৯ 


যেই ইচ্ছা সেই করে কেছু নাহি জানে। 
মন বুদ্ধি অন্ধ ধন্ধ তাহার কারণে। 
সেই সে সকল গড়ে সকল ভাঙগয়। 
ভাঙ্গিয়৷ গঠয় পুনি দি মনে লয় ॥ 


প্রকট গোপত আছে সবাকারে ব্যাপি। 
ধার্মিক চিনয়ে তাঁকে না চিনয়ে পাপী ॥ 
বিনি জীবে জীয়ে বিনি করে সব কশ্মু। (১) 
জীবহীন কর্তা সেই কে বুঝবে মন্ম | 
পদ্দ বিনে চলে প্রভু কর্ণ বিনে শুনে। 
হিয়া বিনে ভূত ভবি্ধাং সব গুণে | 

চক্ষু বিনে হেরে পন্থ পাখা বিনে গতি। 
কোন রূপ-সম নহে অনন্ত-মুরতি ॥ 
স্থানবিবঞ্জিত সদা মাছে সর্বব ঠাম (২)। 
রূপ-রেখা-বহিভূত নিরমল নাম !! 

আর যত দিয়া আছে রত্ব অমূলিত। 
নাহি জানে মুখ তার দম্ম কদাচিভ ॥ 
দরশন-হেতু দিরা আছে চক্ষজ্োতি। 
শতি-হেতু দিয়াছে শ্রবণ-মাঝে শ্রুতি ॥ 
বাক্য ষড় রস হেতু রসন৷ প্রসাঁদ। 

হাস্ত লাগি দশন লইতে নানা স্বাদ ॥ 
সুশ্বর নিমিত্তে করিয়াছে ক দান। 

হস্ত পদ আদি প্রত দিছে স্থানে স্থান | 
ভিন্ন ভিন রাজ্জো নিযৌজিছে সবাকারে 
একের কর্তবা আনে করিতে না পারে ॥ 


এ সব রতন পাইয়াছে জনে জনে । 
তথাপি দাতার মর্যাদা কেবা জানে ॥ 
যাহাকে করিছে প্রভু এক রত্ব-হীন। 
সেই সে জানয়ে মন্ম হই অতি ক্ষীণ ॥ (৩) 


পপ পা কপ জপ শী ০০ 


(১) তাহার জীবন নাই ও অথচ তিনি জীবিত, তাহার হন্ত নাঈ, 
অথচ তিনি বন্থ্ী। (২) ঠাম-্ঠীই। 

(৩) যে এই সমস্ত রত্বের কোনটা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, সেই মাত্র 
ততটা ক্ষীণ (বঞ্চিত) হইয়! উক্ত রদ্ধের মর্ম বুঝিতে পারে। 


-স্পেীিসস্পীশ পি পা পপীশসসীপেশ 
এ. শত পাশিশাগা স্পা 


১৩১৯ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


যৌবনের মর্খ জানে যার জীর্ণ কায়। 
গ্বাস্থা-মর্শ না জানে অস্থাস্থ্য যার গায় ॥ 
ল্খ-অর্ধ হুঃখ বিনে না! জানে রাঞজন। 
বন্ধ্যা জনে নাহি জানে প্রসব-বেদন ॥ 


অনেক অপার অতি প্রতুর করণ। 
কহিতে অকথ্য কথা না যায় বর্ণন ॥ 
সপ্ত মহী সপ্ব-ক্কর্গ বৃক্ষ পত্র যত। 

সপ্ত শুন্ত ভরি যদি শ্জয় জগত ।' 
ফতবিধ নব গৃহ আর বৃক্ষ-শাখা। 

যত লোমাবলী আর ধত পক্ষা-পাখা ॥ 
পৃথিবীর বত রেণু স্বর্গে বত তারা । 
জীব-জন্ত্বশ্বাস আর বরিবার ধার! ॥ 
যুগে যুগে বসি বদি স্বতি এ লেখয়। 
সহত্র ভাগের এক ভাগ নাহি হয় (১) ॥ 


আলাওল কবির আশ্রয়দাতা আরকান-রাজের প্রধান 


স্ত্রী মামন ঠাকুরের উদ্দেশে | 


দর্যাদল-শ্াম তনু মুখ-পূর্ণচন্দ | 
ছেখিয়! ম্হৃদজল-ছাদয়-আননা ॥ 
সুকার মগদ-পাগ মস্তককে শোতিত। 
নবধন জিনি যেন চন্মা উদিত ॥ 
দ্বিতীয়ার চন্ত্র জিনি ললাটে ভণ্ড । 
ব্রিভর-তজিমা তুন্ধ কামের কোদণ্ড ॥ 
গৃধিনী-নিন্দিত চারু শ্রবণ-যুগল। 
শুক-চ% জিনি ভাল নাসিকাকমল। 
মৃ-মন্দ-মধুর হুলগর মুখ-ছাসি। 
হধারস-দিশ্রিত চপলা স্ুপ্রকাশী। 


১০ বাটা 8 
পটার হাওর প০০ং এর জা ৮ সা লি তা আন । চিলি নাগিন পালি 


(১) পৃথিধীয় রেণু ও আকাশের নক্ষত্র ইতাদিয় হত সংখা, 
বৃগযুগাবকাল বসিয়া ততবার ঈশ্বরের মহিমা বীর করিলেও সে মহিমার 
সহজাংশের একাংশও কীর্ঠিত হইবে না। | 


বিবিধ অনুবাদ-_-আলাওলের পদ্মাবং--১৬১৮ | 


দশন মুকুতাপাতি অধর বাধুলি। 
মধুর নুম্বর ভাষে কোকিল-কাকলি॥ 
কষুবর নিন্দিয়! গ্রীবার পরিপাটী। 
নুচারু বিশাল বক্ষ সিংহ জিনি কটি। 
চন্দনের কুঁদে (১) যেন কুঁদিল কন্দ্পে। 
শতরবর্গ নাশ হয় তুতযুগ-দর্পে। 
স্থকোমল করতল পদ্মনাল-তুল। 
চম্পক-কলিক! জিনি সুন্দর আঙুল ॥ 
শ্বেত নখ-পাতি কিবা শশী নিলঙ্ক। 
শতধার দান-নদী করতল-অঙ্ক॥ (১) 
গজবর-ও্ড জিনি সুললিত উক্ু। 
লক্জিত গমনকীন (৩) কদলিকা-তরু | 


১৩১১ 


চক্ষু মুখ সম নহে ভাবিয়া! কমলে। 

লজ্জা পাই রহিলেক চরণ-যুগলে। 
প্রভুর শ্কজিত রূপ কহিতে অনন্ত। 
তাহাতে করিল বিধি নানা গুণবন্ত ॥ 
আরবি ফারশী আর মঘা (8) হিন্দুয়ানী। 
নানা গুণে পারগ সঙ্কেত-জ্ঞাতা গুণী ॥ 
কাব্য-অলঙ্কার-জ্ঞাতা নাটক নাটিকা। 
শিল্পগুণ মহৌষধ নানাবিধি শিক্ষা | 
দেবগুরু-ভক্ক মিত্র-বান্ধব-পালক । 
ইঙ্গিতে বাঞ্চিত পূরি তোষয় যাচক ॥ 
দান-কালে শত্রু মিত্র এক নাহি চিন (৫)। 
মকলকে দেয়স্ত আপনা কিবা ভিন॥ 
ধর্শভাব সদা চারু মধুর-আলাপ। 

না জানেস্ত কপণতা অধন্ম বা পাপ॥ 
পর-উপকারী অতি দয়ালু-্ঘদয় । 

ছিংস| করি না করেস্ত লোক-অপচয়। 








পপ পা শপ্সপ- স্ 


(১) কুঁদিবার ছাচে। (২) করতলের রেখাগুলি যেন 
শতধার-বাছিনী দান-নদী। (৩) যেন লজ্জায় গতিহীন। 
(৪) মধ .»মগদের ভাষা -বরক্ষদেশীয় ভাষা । (৫) চিনস্জে। 


১৩১২ 


নি ০১১৩ ১১১ 


০) অহিংস! হতেও চার অধিকতর প্রশংসার ্ধাদার 
বিষয় আছে, তাহা গুন । 


ঈ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


মহাদানী মহামানী মহাসাহসিক। 
অভিংসা হইতে শুন মর্ধ্যাদ। অধিক ॥ (১) 


যেই কিছু নিরঞ্জনে কহিছে কোরাণে। 
সেই কর্ম নিত্য কৃত্য অন্ত নাহি মনে ॥ 
নিন্দা চষ্চা-বিবর্ছিত নাহিক শঠতা!। 
শোকার্ত জনের খণ্ডায় মনোব্যথা ॥ 
ওল্মা ছৈয়দ সেখ যত পরবাসী । 
পোষস্কু' আদব করি মনে ক্পেহ বাসি ॥ 
কাহাকে খতিন কাকে করেন্ত ইমাম । 
নানাবিধ দানে সবে পৃরাস্্ মনস্বাম ॥ 
নৃপ-ক্রোধে যত লোক হএ ছত্রাকার । 
তাহার শরণে আসি হয়ন্ত উদ্ধার ॥ 
গুণের সমুদ্র সঞ্চরিলে নাহি কৃল। 
আমি হীনবৃদ্ধি তার মহিমা বল ॥ 
গুণকীর্ি কহিতে না পূরে মনোসাধ। 
ভাবিয়া চিন্টিয়! মনে করি আশীর্বাদ ॥ 
দীর্ঘ-পরমায়ু ভৌক শতবিংশ-অক | 
দিণস্তরে পূর্ণ হৌক গুণকীহ্িশক | 
গুরুপক্ষ চন্দ্র-তুলা বৃদ্ধি হোক বযশ। 
তাহার পণেতে কৌক দেব সব বশ ॥ 
চন্দ হ্যা আকাশ ধরণী গিরি ফল। 
যত দিন আছে পূর্ণ মেদিনী-মগুল ॥ 
নিচল রক নাম কীহির শবদ । 
মনোবাস্ সিদ্ধি ছৌঁক খণুক আপদ । 


নামের বাখান এবে শুন মচাজন। 
অক্ষরে মক্ষরে কহি ভাৰি গুণগণ ॥ 
মান্তের মাকার মার ভাগোর গকার। 
প্টভযুগ্যে নক্ষতের আনিল নকার ॥ 

এ তিন অক্ষরে নাম মাগন সম্ভবে। 
রাখিলেম্ মহাজনে চি মন-গুঁতে । 


হাহা 855 ক্র প লা আপপ১০৩ জা বাসী বস 


বিবিধ অনুবাদ__-আলাওলের পদ্মাবং_-১৬১% খঃ | ১৩১৩ 
| 


আর এক কথ! শুন পণ্ডিত সকল। 

কাব্যশাস্থ ছন্দোগুল পুস্তক-পিল ॥ 

পিঙ্গলের মধ্যে অষ্ট-মহাগণ-মূল। 

তাহাতে মগণ আছ্ছে বুঝ কবিকুল।॥ পিঙ্গলের “নগণ' “রগণ' 
নিধি স্থির কল্পপ্রাপ্থি মগণ ভিতর | ১১) রহ 

মগণ মাগণ এক মাকার-মন্তর ॥ 

আকার-সংযোগে নান হইল মাগণ। 

অনেক মঙ্গল ফল পাই তে কারণ ॥ (২) 


সারোবরে চিতোর-রাজ্জী পদ্মিনী | 


সরোবরে মাসিয়া পদ্বিনী উপস্থিত। 
খোপা খসাইয়া কেশ কৈল মুকুলিত ॥ 
সুগন্ধী গ্তামল-ভার ধরণী ছুইল। 
চন্দনের তরু যেন নাগিনী বেড়িল ॥ 
কিম্বা মেঘারস্ত-যোগে হইল অন্ধকার | 
নিধুস্থদ (৩) আসিল বা চন্দ্র গ্রাসিবার ॥ 
দিবস সহিচ্ে ক্র্ম্য হইল গোপন । 
চন্দ্রতার| লইয়া নিশি হৈল প্রকাশন ॥ 
ভাবিয়া! চকোর-আখি পড়ি গেল ধন্ধ। 
জীমুত-সময় কিবা প্রকাশিত চন্দ ॥ 
হাম্ত সৌদামিনী-তুলা কোকিল-বচন। 
ভূরূযুগ ইন্ধন শোভিত-গগন | 


(১) পনাগরাজপিঙ্গলোক্তানাং ত্রিগুণাত্মকানাং 
মাদীনামষ্টগণানাং দেবত ফলাদীন্্যুক্তানি 
মোতৃমিস্টিগুরুঃশ্রিয়ং দিশতি যো বৃদ্ধিং জলং চাদিলো 
রোহত্নির্মধ্যলঘুবিনাশ মলিনোদেশাটনং সোইস্তযগঃ | 
তো ব্যোমাস্তলঘুরধনাপহরণং জোহর্কোরুজংমধ্যগো 
ভশ্চন্দ্রোষশ উদ্ধত মুখগুরুর্নোনাক আযুক্ত্িলঃ |” 
নিধির স্থিরতা-প্রাপ্তি-_অর্থাৎ মগণে লক্গমী অচল! থাকেন। 
(২) সম্পদের অধিষ্ঠানীভূত মগণ আকার ধারণ করিয়া অর্থাৎ 
তিমান হইয়া! মঙ্গল বিতরণ করিতেছেন । 
(৩) বিধুস্বদ শ্াছ। 


১৬৫ 


১৩১৪ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
নয়ন-খঞ্জন ঢুই সদা কেলি করে। 
নারাঙ্গী জিনিয়! কৃচ লগর্ক আদরে ॥ 


সরোবর মোহিত কণ্তার রূপ ভেরি। 
পদ-পরশন-চেতু করয় লহরী ॥ 
আপাদ-লম্বিত কেশ কন্ত,রী-সৌবভ। 
মোক-অন্ধকার মন-দৃষ্টি পরাভব ॥ 

অলি পিক ত্তৃষ্তঙ্গ চামর জলধর | 
হ্আামতাসোষ্টৰ কার নহে সমসূর ॥ 

বিগুণ সঞ্চারে বেণী ভুবন-মোহন | (১) 
এক গুণে দংশ্তে পারয় ত্রিতৃবন ॥ 
বিবাকিত কুত্তম-গগিহ মুক্তার | 
সভল ভলদ-মধ্যো তারকা-সঞ্চার ॥ 

লর্গ তৈতে আসিহে বাইতে মনোরথ। 
সঙ্গিল অরণা-মধো মনা-শীঁজ পপ (২) ॥ 
সেট পন্টে বাটওয়ার ৩) বৈসে অনুদিন। 
কুটিল অলকাঁ-পাশে বাক রক্ষ-চিন ॥ (৪) 
কিবা কনরীর মাঝে স্বর্ণ বরেখাকার । 
যমুনার মাঝে যেন ভবেশ্ববী (৫)-ধার ॥ 
জন্মাস্থেব বাঞ্চ-সিদ্ধি ঠৈতে সতসাত। 
ব্রিবলি উপরে যেন ধরিছে করাত 1 
কিবা মুখচন্দ আখি-অরুণে দেখিয়া । 
ত্রাসে ফাটিয়াছে কিব! তিমিয়ের (৯) ভিয়। ॥ 
কার শর্ি আছে সেই পঞ্ক যাইবার । 
কুধির মিশিত যেন শীক্ষ অসিধার | 


(১) বেণী ত্রিগুচ্ছে বিয়াদ্ছিত; তাঙ্তার এক গুচ্চই ভুকঙ্গের মহ 
ভ্রিতুবন নাশ করিতে পাবে । 

(২) সিখি। (৩) দ্য ( যুবফ বধ করিবার ভন )। 

(8) রক-চিন স্রক্রবর্ণ নি্দূর-চিকফ | যে জন সেই পথে বাড 
টচ্ছা করে, দন্দারা তাহার রক্তপাত করে, সিন্দগুর সেই রক্কের চিহ্ন 

(৫) সুরেশ্বরী »গঙ্গা। | 

(*) রুষ্চসর্ণ নিবলি রিধা বিভক়্ অন্ধকারের হত দেখাইতেছে। 
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কদাচিৎ কেহ যদি যায় গম্য-আশে। 
মন বন্দী হয় তার অলকার ফাঁসে ॥ 


ভাগ্যের উদর-স্থলী ললাট সুন্দর । 
দ্বিতীয়ার চন্দ জিনি অতি মনোহর ॥ 
বালকচন্দ্িমা-অঙ্গ বাড়ে দিনে দিন। 
মোহন ললাট 'অতি ভাগা-বিধি-চিন (১)।॥ 
কিমতে বলিৰ ভাল তুলনা সে অঙ্গ। 
সকলঙ্ক চন্দ্রমা ললাট নিষ্কলম্ক । 

কুহু রাহ করে চঙ্ে মআলোপ!২) গরাল, 
মোহন-ললাটে চন্দ সদ প্রকাশ ॥ 
ক্ষণেক আলোপ চন্্ ক্ষণেক বিদিত। 
প্রশস্ত ললাটে চন্্র সদা প্রকাশিত ॥ (১) 
মগমদ-তিলক সুন্দর চারিপাশ। 

চন্্রমা উপরে রাহ মিহির-গরাস ॥ (৪) 
স্বেদবিন্দু কপালেতে উদর যখন। 

মুকুতা আসিল কিবা শ্রাত-সম্ভাধণ ॥ 
যাহার ললাটে পুর্ণ ভাগ্যের উদয় । 

সেই ললাটে ত হৈব সংযোগ নিশ্চয় ॥ 


কামের কোদ এও ডর অলকা-সন্ধান। 
যাহারে হানয়ে কালা লয় যে পরাণ ॥ 
ভুরূ-ভঙ্গ দেখি কাম হহ্‌ল অতনু । 
লজ্জা পাই তেজিল কুনুম-শর ধনু ॥ 
ভুর-চাপে গুণাঞ্জন বাণ-কটাক্ষ। 
ব্রিভবন শাসিল করিয়া তাহে লক্ষ্য ॥ 


লাল এ শিপ শা আপা 
পপি ৯ জা আন এপ সপপপপপঞ্িপ শী শি তত শপ শা 


(১) ভাগ্য-বিধাতার চিহ্ন-স্বরূপ। 

(২) অগ্রকাশিত। 

(৩) আকাশের চন্দ্র কখনও ক্ষীণ এবং কখনও পূর্ণ দৃষ্ট হয়) 
কিন্তু ললাটের চক্জ সর্বদাই প্রকাশমান। 

(৪) কৃঞ্চবর্ণ তিলক সিন্দুর-বিদ্দুর সঙ্গে ললাটে বিরাজিত; চন্দ্রের 
( মুখচঞ্জের ) উদ্ধে যেন রাছ ( মুগমদ-চিক্ধ ) মিহিরকে ( সিদ্দুর-বিন্দুকে ) 
গ্রাস করিতেছে। 


১৩১৬ 


চিতোর-রা্চ রত্বসেন। 


বঙ্-সাহিত্য-পরিচয়। 


রুদাচিৎ গগনে উদ্দিলে ইন্তরধন্থু। 
ভুরূ-ভঙ্গী দরশনে লুকায় নিজ-তন্থু ॥ 
ভুন্ধর ভঙ্গিম! হেরি ভুজঙগ সকল। 
ভাবিয়া চিন্তিয়! মনে গেল রসাতল ॥ 


চিতোর-বণন। 

ধন্ত চিতাওর দেশ নাছি ৩৭। ৫ুখ-লেশ 
কি কাঁহব তাহার মহিম|। 

তথা রন্বসেন রাজা নুপ করে সবে পুজা 
সুরপতি জান প্রপ-সীমা ॥ 

ক্পে জিন পঞ্চবাণ বিগুর-সূশ ৬[ন 
ধান্দিক িনয়। ঘুধষ্িপ | 

পালে মানে কণ গুরু বাঈি গান সুপ? 
ওখুখাপে সন এক বার ॥ 


অল্প বসে পাজা-পাল বিপক্ষ ৪নের কাল 
ক্ষমায় পুপিবা-সমলর | 

সাহসে বিক্রমাদতা সতো (১) হরশ্খ্র 
মধ্যাদায় সক পঠাকর॥ 


পরাক্রমে ছত্রপাঠ মারা চঞবহী 
সত্যবাদা মগাকুঁলশাল। 
চতুর পণ্ডিত জ্ঞানী হিংসাহীন শুষ্ক প্রাণ 


প্রারে পালয়ে পুত্রাতুল ॥ 


রত্বুসেনের সিংহলে আগমন । 


একে একে এড়াহল সমুদ্রের সন্কট। 
পঞ্চমাসে চৈল গিয়! সিংহল-নিকট ॥ 
নৃপতি কহিল তবে শুন গুরু শুক (২)। 
আঅকন্মাং মনে আঙ্ি দন্মিণ কোতুক ॥ 
সৌরভ সহিতে আসি শতল পবন। 
সাহা ষেন বা চন্দন 


4৮ ভি ১1৪ দাও লা | 


(৯ সত্যে »সতাপালনে। | 
(২) গুঁকপাখীর পরামশ অন্ুসায়ে চিতোগ্নাধিপ রসেদ (ভীমসেন 1 
সিচল-রান-কক্কা পদ্ধিনীয় সন্ধামে দিংছালে আসিয়াছে | 
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অন্ধকার দুরে গেল কিরণ উজ্্বল। 
সকল জগৎ আঞ্ি দেখ নিরমল ॥ 

সমুখে মেঘের প্রায় দেখিতে অদ্ভুত। 
'আকাশে লাগিছে যেন সুন্দর বিত্যং ॥ 
তাহার উপরে যেন চন্ধরনা-প্রকাশ। 
সান্ধ'যোগে রাছ যেন করিণ গরাস॥ 
আর বে নক্ষত্র-কুল দেখিল সদীপ। 
স্থানে স্থানে উদ্জ্ল করিছে যেন দীপ ॥ 
ধক্ষিণ দিগেতে দেখি কাঞ্চনের মেরু 
অকালে বসন্ঠ যেন হয়েছে স্ুচারু॥ 


শক বপে শুন নৃপ ভাগ্য অখ্ডিত। 
সাহসে গ্গিনিল। তুমি বিক্রম-আদিত্য ॥ 
গোপীচন্্র-নুপতি জিনিলা তুমি যোগে। 
সত্যে হরিশ্চন্ত্র নে তোমার সংযোগে ॥ 
গোরক্ষে আসিয়া তোনা সিদ্ধি দিল হাতে। 
তোমারে না পারে জ্ঞানে মুচকনা-নাথে ॥ 
প্রেমেতে জিনিলা তুমি পৃথবা আকাশ । 
এছি দেখ সনুখে সিংহল স্থপ্রকাশ ॥ 
মেঘব্ণ গড় দেখ লাগিছে আকাশে । 

. সুবর্ণ-কামড়া যেন নিছ্যং প্রকাশে ॥ 
আর যত উজ্জল নক্ষত্র হেন লাঁ্ষ। 
রাজপন্থে গৃহ সব ঠাঞ্জি ঠাঞ্ি দেখি ॥ 
এ যে দেখহ শন নক্ষত্র-বেষ্টিত। 
নৃপতির গৃহ সব রতনে জড়িত ॥ 


তার মধো দেখ পল্মাবতার আবাস। 
সমীর-সঞ্চার নাহি পক্ষার প্রকাশ ॥ 
এক উপদেশ তোমা কহি সারযোগ। 
আগে দরশন-লোভ পাছে প্রাপ্তিংভোগ ॥ 
ওই যে কাঞ্চন-মেরু দেখহ দক্ষিণে । 
মহাদেব-মণ্ডপ আছয়ে সেই স্থানে ॥ 
মাঘমাসে হৈলে খ্রুপঞ্চমী-সংযোগ। 

সেই স্বামে পৃ্িতে আসিবে সর্যালোক ॥ 


৩২১৮ 


ধঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


পল্মাবতী আসিবেক পুজিতে মহেশ । 
তথা দরশন হবে গুন উপদেশ ॥ 

তুমি গিয়া কর সেই মণ্ডপে বসতি । 
আমি যাই বথা আছে রাণী পঞ্মাবতী ॥ 


মহাদেব-স্তোত্র। 


আমর] সকল আগে দেহা হৈব ছার 
যদি আসি বুষধ্বজ না করে নিস্তার ॥ 
আর প্রভু মহাদেব মৃত্যঞ্জয়-কায়া। 
যস্যপি পাষাণ তুমি হই তামা ছায়া ॥। 
তোমার প্রভাবে আম! পূঙ্ে সব্বতন। 
নছেত পাবাণ পৃক্তি কোন্‌ প্রয়োজন ॥ 
আপনা নামের প্রস্থ রাখিয়া মহত্ব । 
সাক্ষাতে হইয় পুর নৃপ-মনোরথ ॥ 
এত স্তুতি ভকতি করিতে মুহি সণে। 
ভতক্ষণে জানিল! সববজ্ঞ মহাদেবে।। 
কেশরীবাহিনী সঙ্গে লইয়া! পাব্ধভী | 
সত্বর গমনে আহল দেন উমাপতি।। 
শিরে গঙ্গা জটাধারী গলে অস্থি-মালা। 
অঙ্গে ভ্ম পৃষ্ঠেতে পরণ ব্াস্র-ছালা | 
কণ্ঠে কালকুট ভালে চক্্রমা হ্ুচারু । 
কক্ষে শিক্ষা ভূতনাথ করেত ডন্বরু ॥ 
শঙ্ধের কুগুল কর্ণে হস্তেতে ত্রিশুল। 
গড়ের কলিক1 ভিনি লয়ন রাতুল ॥ 


ছন্দের কথা। 


লঘু গুরু জ্গানিলে গুণের ভেদ পায়। 

তে কারণে লঘু গুরু জানিতে যুয়ায় | 

হম্ব ইকার উকার খকার »কার অকার মূল। 
এই কয় লঘূ আর গুরু যে সকল।॥। 

কৰিত্ব পদের প্রথম তিন অক্ষয় । 

বিচারিলা কেনা লঘু ফেনা গুরুতর | 
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তিন গুরু হইলে তারে বলয় মগণ। 
নিধি স্কিরবন্ধ প্রাপ্তি হয় ততক্ষণ | 
আছ লঘু অপর দুই হয় গুরু যার। 
তাহারে যগণ বুলি বুঝিয়া বিচার ॥ 
মধ্যে লঘু দ্রইদিকে দুই গুরু হয়। 
সেই সে রগণ হয় জানিও নিশ্চয় ॥ 
দুই গণগুণ কহি মনে করি কল্প। 
ধগণে সাহস নহু রগণে আয়ু অন্ন ॥ 
অন্তে গুরু আস্ধে মধ্যে লথুর প্রচার । 
স্বনিশ্চিতে জানিয় সগণ নাম তার ॥ 
আদি দুই গুরু একাক্ষর লঘু হেটে। 
তাহারে তগণ বলি জানিয় প্রকটে ॥ 
সগণে পড়িলে মাত্র করয়ে উদাস। 
তগণে শৃন্ঠ ফল জানিয় নির্গাস ॥ 
মধ্যে গুরু ঢঈ দিকে ঢুই লঘু পায়। 
চাহারে জগণ বলি উৎপাত করায় ॥ 
'অন্তা মধ্য লঘু যার গুরু আছ্াক্ষর | 
ভগণ মঙ্গল-ফল দেস্ক বহুতর ॥ 

তিন লঘু নগণে সম্পদ হয় বৃদ্ধি 

দূর হয় আপদ তুরম্থ কার্যা-সিদ্ধি ॥ (১) 


১৩১৯ 


পল্সিনীর বেশ-সজ্জা | 


কেশ গুছাইয়া কুন্ুম রচিয়া 
গাথিছে ত্রিগুণ বেণী। 

পাটর থোপন কনক-বন্ধন 
বিরাজিত রদ্বমণি 

যেন গিরিবর হস্তে (২) অজগর 
লটকি রহিল সুখে। 


শপ পপপ্পাস পিজি ও শিস 





প্রশাসন সপন 


(১) “মস্ত্িগুরুত্ত্রিলঘুণ্ঠ নকারঃ। 
ভাদিগুরুঃ পুনরা দিলঘুরযঃ ॥ 
জো গুরুমধাগতো! রলঙধ্য: | 
1 সোহ্‌স্তগুরুঃ কথিতোহস্তালঘুত্তঃ ॥ 
গুরুয়েকো গার! স্তাল্লকারো! লঘুরেককঃ।” (২) হইতে । 


_.. বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
জীবন-পতক্ক ভক্ষিতে ভূ 


বিষফুল করি মুখে ॥ 

বান্ধুলি রতন জগঞ্ত-মোহন 
ডগমগ দীপ্ি অতি। 

শ্বাম রজনীত তারকা-বেক্টিত 
কিন্ব। শ্ুক্র-বৃচস্পতি ॥ 

'অতি বৃহতর ললাট নুন্দর 
সুরঙ্গ সিক্ষর-বিন্দু। 

রান আশা ধরি রস গ্রাসারি 
হেরি সুখ পর্ণ-টন্দ ॥ 

কৃরূ বিমোহন কাম-শরাসন 
কাজল তিগুণ সমান । 

ই্জিতে কটাক্ষে হানে লক্ষে লক্ষে 
সঙ্ধর মরমে বাণ। 

শ্রব-যুগল রতন-কুগুল 
বেহ্িত মুকুতা-পাতি। 

অরুপ-সেবক চল তারক 


পাশ চেক্ষি নিশাপতি ॥ (১) 


নালা ললিত উক-চঞ-ভিত 
মচাক পেশ সাঙে। 

অমিয়-জড়িত চকোৰ লোভিত 
দেখিল চাঙ্গের মাঝে । 

বান্ধুলি নিন্দিত অধর শোভিত 
রাতুল তাব্ল-রাগে। 

ম্বধা-রস বা গুনি সিদ্ধ মুনি 


মরমে হন জাগে। 


গীম মনোহর কথু-ক$বর 
শোতে সপ্ত-লরী হার। 


পক 


০) কর্ণের রত্ু-কুণুলের চতুর্দিকে ুকতাপংক্তি। পৃর্াফে (রর 
ফুলকে) বেন করির! বেস চঞ্জের পার্থ ত্যাগ পূর্বক তায়াগণ (দু 
'পপক্ি) শোভা! পাইতেনে। 


বিবিধ অনুবাদ--আলাওলের পম্মাবত__-১৬১৮ খ্ুঃ 


কুচ-গিরি পরে রহে নিরন্তরে 
যেন হুরসরিৎধার ॥ 

বাহ সুলক্ষণ অঙ্গদ-কন্কণ 
রতন-বলয় সাজে । 

অঙ্গুলি চপ্পক- কলিকা-নিন্দক 
তাহে রদ্বাঙ্গুরী রাজে ॥ 


১৯১ 


মুখের ভূষণ কটির বসন 
চলিতে সুন্দর রাজে। 

চরণে নৃপূর শব্ধ সুমধুর 
রুণু ঝুছগু রুণু ঝুনু বাজে ॥ 

সে রূপে ছেরিয়া জীবনে নিছিয়া 
চতুরে ফেলে আপন । 

পাইয়! পঞ্চম পাসরে উত্তম 
হেরিতে হরয় মল ॥ 

চারু অঙ্গ-জ্যোতিঃ লেগে রত্ব-মতি 
জ্যোতিং হৈল অতিশয় । 

অলঙ্কার বিন শরীর অকঠিন 

শুধা অঙ্গ হুধাময় ॥ 

রূপ আভরণ সহজে মোহন 
অধিকে অধিক সাজে। 

স্থরূপ ভূষণ . অধিক শোভন 
শুনিতে কর্ণে বিরাজে ॥ 


শীযুত মাগন ঠাকুর সুজন 
কৌতুকে কৈল আরতি । 

কছে আলা ওল বিভা সুমঙ্গল 
সাজি চলে পল্মাবতী ॥ 


চলিল কামিনী গছেন্্র-গামিনী 
খঞ্জন-গমন-শোভিতা । 

কিছ্কিমী ধোঘর বায ঝাদর 
নৃপুর মধুর বাজে। 


১৬৬ 


১৩২২ 1 বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


ভূদ্নর বিভঙ্গ অপাক্ষ-তয়জ 
মদন-মন-মোহিতা। 

গুছিলেক কেশ কুম্ুম সুবেশ 
সিশ্দুর চন্দন দিলে। 

সঘন বাতি তারক (১)-পাতি 
বান্ধুলি-রত্ব বিরাজিতা। 

সিচ্দর ভালে +* ক ও 
সঘন অধর-জোতি:। 

রসনা স্থলাল বচনে বসাল 
বিরহ্ৃ-বেদন-মোভিতা | 

মাগন নায়ক গুণক গায়ক 
জগজন মশোভিতা । 

আলা ওলে ভণে রমণী-গায়নে 


অপ্দর! নাটক-গঞ্জিত! । 


বসস্তে মিলন । 
বসস্ছে নাগববব নাগবী-বিলালে। 
বর বালা হট ইন্দু শ্রবে যেন সধা-নিন্দ 
মৃছ মন্দ অধর ললিত মধুষ্তাসে ॥ 
প্রফলিত কুন্তম মধুরত বঙ্কত 
হস্ত পরত কুঞ্জে তরাসে। ্‌ 
মলয়-সমীর স্ুসৌরভ স্থশীতল 
বিললিত পতি অতিশয় রসভাষে ॥ 
প্রফলিত বনম্পতি কুটির তমাল-ক্ম 
মুকুলিত চুতলতা! কোরক-জালে। 
মুবজন-জঙয় আনন্দে পরিপুরিত 
রঙ্গ -মল্লিকা-মালতী-মালে ॥ 
মধু-সেনাপতি-সঙ্গে বাদনমেদিনী-পতিবাহিনী 
কোরক নব-পল্পব পূর্ণিত। 
নব দণ্ড কেশর চার সৌরত 
ভুবন-বিজরী চিত্ত বুবক-শালিত ॥ 


1১) চার, নক্ষত্র । 


বিবিধ অনুবাদ-_আলাওলের পদ্মাবৎ__-১৬১৮ খুঃ। ১৩২ 


চৌদিকে যুবতীকুল মাঝে গুনায় রব 
নৃত্যগীত অতিশয় আনন্দ বিভোরে । 
রোমাঞ্চিত শরীর শ্রমিতা প্রেমভাষে অতিরসে 
রমণী লুলিত পতি-উরে ॥ 


কুহু-করতাল | ংশা কাসর-মণ্ডল 
স্থমধুর সুললিত উপাঙ্গ রবাব বাজে। 
হারুত থুকত থাগৃগা থাগগা থুইয় 
নারীকুল কুন্ুমে কিম্বা যত পাখোয়াজে ॥ 
আনন্দ-সাগর রসের নাগর 
লহরিত যন্ত্র-গাত-তালে। 
রসিক নাগরমণি শ্রীযুত মাগন গুণী 
মধুমিত কলাধীর রতি-রস ভাষে। 
হীন আলা ওলে কহে সদত বসন্ত গ্ুী 
সে বর বসতি রমণা-পাশে ॥ 


গোপাল দাসের রাধারুষ্চ-রস-কণ্পলতা | 


গোঁপাল দাসের বাড়ী বুধই পাড়া এবং পদ-কীর্তনই তাহার ব্যবসায় 
ছিল। ১৫৯৭ খুঃ অন্দে ইনি রাধাকৃ*-রস-কল্পলতা গ্রন্থ রচনা করেন। 
লেখক তাহার অনেক শিক্ষার্ডরুর নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে তাহার 
পিতৃব্য রাধারুঞ্চ দাস, শ্রীঘটক ঠাকুর, ব্রজদেবীদাস, গগৌরগতি দাস, 
জয়রাম দাস, রামেশ্বর ভট্টাচাধ্য ও গিরিধর চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগ্য । 
/খও, নুপুর ও যাজিগ্রাম প্রভৃতি স্থানে সর্বদা বৈষবগণ গমনাগমন 
করিতেন; তাহাদের সংসর্গে ইনি বৈষ্ণব-শান্ত্রে গ্রবেশ-লাভ করেন। 
(একবার গ্রন্থকার বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। সেখানে *রীমূকুন্দদাস 
(গোসাঞি” তীহাকে শান্ত-সঘবন্ধে অনেক উপদেশ দেন, তাহার ফলে 
তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। 





লি 
৮ 


উদাহরণ । 


উদ্দাহরণ। 


কখশশিল্দ|। 





বঙ্গ-সাহিত্যস্পরিচয়। 


মহাজনের গঞ্ভ-পদ্ভ ভাবা-রচনা । 

অনুরাগ হয় অনেক লক্ষণ! ॥ 

সুষম নারী অতিক্রম যদি কিছু হয়। 
সাক্ষাৎ কথ! ছই চারি আছে অতিশয় ॥ 
অনুরাগ উল্লাস আর আক্ষেপ উক্তি কছে। 
রূপ অনুরাগ অভিসার রাগ হয়ে ॥ 


শপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর। 
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥ 
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাদে। 
পরাণ-পীরিতি লাগি থির নাহি বাধে ॥ 
গুরুজন পরিজ্ঞন যতেক গঙ্জে। 

রতন জলে যৈছে তিমির-পুজে ॥* 


আক্ষেপ উক্তি নানাবিধ হয়ে। 
দিগ-দরশন লাগি (১) কিঞিৎ কহিয়ে। 
কুষ্ণকে আক্ষেপ আর মুরজীকে । 
দুত্ীকে আক্ষেপ ককু করএ সর্ীকে ॥ 


গুরুক্তনে আক্ষেপ কু কুল-শক-জাতি। 
আপনাকে নিলে কন্ু দৈম্তভাবে গতি ॥ 
কন্র্পে মন্দ দলে করএ ভচ্ছনা। 
বিপক্ষাদি রছ্িনা করএ রন ॥ 
বিধাতাকে মন্দ বলে কড় দৈভ-দোষে। 
খর্ডতাদি অষ্ঠ রস সকপ্তিতে ভাবে ॥ 


"কে বলে কালিয়া ভাল। 

এত দিনে কালার মরম জানিল অস্থয়ে বারে ফাল। 
মধুর সুরকী-শঙ্ করলি নয়নে বর্ষ প্রেম 

ঈষযং হাসিতে অমি 1 পরশি বচনে বয়ধি হেম॥ 

কানু হে বুঝিলু চাতুবী হোর। 

স্থখ নব ক্গোভে কোপ নিব ডন ॥ 

ও চুঃখ-সায়য়ে চোর” 


পিপি 


পপ 
অঅ আনাই প৮ ওটার 





সারা সবি ০ এপি এ সান, উদ ক 105 এ 
টে 


(১) অলষ্কারের গ্রকারতেজ বুঝাইবার জন্ট। 


বিবিধ অনুবাদ-_রাধাকঞ-রস-কল্পলতা -. ১৫১, | ১৩২৫ 


“অব মুরূলী কে। বংশী-নিন্দা। 
তরল বাশের বাণী নামে বেড়া জাল। 

প্বভাবে সুন্দর বাশা রাধার হৈল কাল। 

যে না বাশের বাশী সে ন! বাশে লাগালি পাঙ। (১) 

ডালে মূলে উপাড়িয়! যমুনায় ভাসাউ ॥ 

নিজ-চ্ছিদ্র নাহি জানে পরছ্ছিদ্র গান। 

সদা উচ্ছি্ পীয়ে শু কাষ্ঠ খান ॥৮ 


“এত দুখ দেওসি মদন। মানের প্রতি । 
হর নহে! বৈরি যুবতী জন ॥ 

নহে মোর জটাজট কবরীক ভার। 

মালতী-মালা নহে স্মরে স্থরেশ্বরী ধার ॥৮ (২) 


পুতি তু দারুণি সাধলি বাদ। জেদ 
আজু হাম তেজলু রতিম্থখ-সাধ ॥ 

হ্তাম বন্ধুরে মোর যে জন ভাঙ্গীয়। 

এ হেন ছুখিনী রাধার বধ লাগে তায় ॥ 
কুলের কামিনী করি সিরজিলে বিধি । 
দেখিতে না! পাই রূপ শ্তাম-গুণনিধি ॥ 
বাহির না হই আমি গুরুজনার ডরে। 
দারুণ ননী বাণী কাড়ে নান! ছলে ॥ 

ন| মরিএ ননদিনী খাও ছুটা আথি। 

এ ভর-ছুপরে যেন শ্যাম-রূপ দেখি ॥ 
কিন! হৈল মোরে সই কানুর পীরিতি। 
আথি ঝুরে পুলকিত প্রাণ কান্দে নিতি॥ 
নবীন পাউস মীন (৩) মরণ না জানে। 
নব অনুরাগে চিত নিরোধ না মানে ॥ 


(১) যে বাশের এই ধাশী, যদি সেই বাশের ধোঁজ পাই। 
(২) “নহে জট ইহ বেণী বিভঙ্গ। 

মালতি-মাল! শিরে নহে গঙ্গ ॥৮__বিষ্ভাপতি। 

ইছা! ক্ুয়দেবের 'একটি পদের অনুবাদ । 
(৩) পাউন মীন -মংন্ত-বিশেষ। 


১৩২৬ 


মানের প্রকার-তেছ। 


সূহতু মান। 


'অগুষৃতি যান। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


যেনা জানে প্রেমরস সে না! আছে ভাল। 
হৃদয় ভেদল মোর কান প্রেম-শেল ॥ 
খাইলে শোয়াথ (১) নাঁছি নিন্দ গেল দুরে । 
নিরবধি প্রাণ মোর করি করি ঝুরে।” 


মানের ধীরাদি গুণ আছে নানা! গতি। 
কোমলা কষা মৃছরিতি ॥ 

দাম্পত্যের মনান্তর এই মান কছি। 
পরম্পর আদর হয় কৃষ্ণ-স্খ এছি ॥ 
বস-কলহ কিবা গোত্র-খখলন। 

অন্তের প্রশংসা কিবা অন্যের ভূষণ ॥ 
গর্ব অহ্য়া মানি চিন্তাময়। 

নিষ্ঠেতু মান প্রেম স্বভাবে অতিশয় ' 


এই মান চইবিধ কি এ বচন। 

সহেতু আব নিহেডু প্রয়োজন ॥ 
[প্রম-প্রকাশক এক অন্রমতি আব | 
সভ্কেতুতে ঈষা তয় বিপক্ষ-সাধীতে :২.। 
ভাঁহার প্রশ্বর্যা দেখিলে ক্ষোভ ভয় চিতে ॥ 
চল্জ্রাবলীব সতী পদ্মা গর্ব করিয়া । 

কলফের অঙ্গের মালা আপন গলে দিয়া ॥ 
বাধার স্চচবীকে দেখাস আপন উশ্বমা | 
ই কৈতে মান তয় কর এ পশ্বশা । 


অন্রমতি মান ভ্রিবিধ প্রকার 51৫। 
ভোগ-চিঙ্ক গোত্র-খলন আর ম্বপ্ু দেখএ ॥ 
নিক্গ কাস্ের চিন দেখে বিপক্ষের গায়। 
চন্্রাবলীর অঙ্গে রুষ্ণর চিক পায় ॥ 

টা দেখিলে মান হুএ বিপরীতি। 
উজ্জঞবল-নীলমণি গ্রন্থের টাকায় খ্যাতি | 
স্বপ্নে দেখিল কফ অন্য জনার সঙ্গে। 

সত্য করি মানেন সেই সব রঙ্গে ॥ 


এট শঞ্জের নানা রূপ ; বণ, -শোয়াথ, সোয়াথ, সোয়াস্তি: 
(২) সাক্ষো। 


বিবিধ অনুবাদ-_রাধাকৃষ্ণ-রস-কল্পলতা-_-১৫৯০ খন; । ১৩২৭ 
এক জনার সহযোগে বঞ্চেন শর্ষরী ৷ ৃ 
নিদ্রায়ে,জাগান বিপক্ষের নাম করি ॥ . 
এই সকল মানের হেতু কহি বিচার। 
গোত্র-স্থলন লেখি সেই মানের প্রকার । 
রাধার মন্দির হৈতে কৃষ্ণ বাহির ভৈলা । 
হঠাৎ চন্দ্রাবলী সঙ্গে শাপ্র মিলিলা ॥ 
রাধা বলি চন্দ্রীবলীকে সম্ভাষে। 
চন্জাবলী কংস কি কৃষ্ণে জিজ্ঞাসে ॥ 
লজ্ভ! পাঁঞ1 রুষ্ণ হেট-শির করে । 
হেতু নাহি মান জন্মে বড়ই বিশ্বময় | 
প্রেমের স্বভাবে মান অকস্মাৎ হয় ॥ 

(সই মান-ভঞ্জন হয় বহুবিধ মত। 
সাক্ষাৎ পরোক্ষতে আকম্মিক দৈবত ॥ 


“এত দিনে বুঝিলু তুয়া জদয়ে নিঠর | উদাহরণ । 
কান্ত উপেখি আয়লি এত দূর ॥ 
তোছে নাহি সম্ভবে এমন কায ॥ 
সময় উচিতক মিত্র ধদি মাঁন। 
আচরে ঝাপি আপন বয়ান ॥ 

এক দিবসে স্ৃতিএ চিত-সমাধি। 
সাধিএ বাদ তঁহি রাখিএে উপাধি ॥ 
অন্নগত্ত তুয়! বিনে না বোলয়ে আন । 
করে ধরি লবে দূতী করহ পয়ান ॥ 
রতিপতি দাস করণের পরণাম। 

দূততী নহে ইহ দুহুক পরাণ ॥” 


“তেজহ দারুণ মান মানিনি নাহ গাহক তোরিরে। 
তুছ' সে মরকত মুরতি মানহ কাচ-কাঞ্চন গোরীরে ॥৮ 
অকন্মাৎ মান সে মান হয় ভঙ্গ। 

উৎকণ্ঠীয় মান ত্যাগ করয়ে অলঙ্গ ॥ 

দাম্পত্যের পরম্পর প্রেম উৎকর্ষ হয়। 

অধিক আর্থ হইলে বিচারি না লয় ॥ 

্রস্থি-রন্ধ রদ্রু চাহিআ ফিরে ঘরে । 

কোরে থাকিতে হয় বিচ্ছেদ অন্তরে ॥ ১ 


১৩২৮ 


উদ্দাহারখ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
_ প্রাইক কোরে চমকি হরি কছতঙ্থি কব তার সঙ্গ। 
রোদতি রাধা কান করি কোর। 
হরি হরি প্রাণনাথ কাহা গেল মোর ।” 
নিকটে থাকিতে বিচ্ছেদ হেন বাসে। 
কুররী বিলাপ যেন মনীধিগণ ভাষে ॥ 
শ্ররতি-পতি চরণ-যুগলে যার আশ। 
রসকল্পবন্লী কছে গোপাল দাস ॥ 
ইতি প্রীরাধাকৃফ্ঃ-রস-কল্পবন্লী জন্ভুরাগ-রক্তোৎপল সপ্তম কোরক। 


গোবিন্দ মিশ্রের গীতা । 


কৰি গোবিন্দ মিশ্রের নিবাস-_কুচবিহার । 
( শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাসকুণ্ড সংগৃহীত । ) 


গোবিন্দ মিশ্র আসামের দামোদর দেবের শিকষ্য। কুচবিহারের 
মহারাজা প্রাণনারায়ণের সময়ে দামোদর দেব আবিহু তি হন। প্রায় ২৭৫ 
বৎসর পূর্বে গতাখানি রচিত হইয়াছিল। 

ইনি শঙ্করী, ভাঙ্করী মত, হনুমানের পৈশাচ ভাব্য, আনন্দগিরির টীকা 
ও শ্রীধর স্বামীর শ্থুবোধিনী টীক1--এই পঞ্চটাকা আলোচন! ও সমবয় 
করিয়া গীতার পদ-রচনা করিয়াছেন। 


ভগবানের বিশ্বরূপ | 


সঞ্জয় বদতি শুন অদ্বিকার সৃত। 

রুষ্ণ দেখাইলা রূপ অতি অদ্ভৃত। 
অনেক নয়ান বন্ধ, শির অসংখ্যাত। 
কিরীটা কুগুল হার শোতা করে কত ॥ 
কম্কণ কিছ্কিণী অঙ্গে পিক্ধি আছে হাতে । 
নানাবিধ জন শস্্ ধরিয়াছে তাতে ॥ 
সুগন্ধ চন্মন মাল্য বস্থ পিন্ধি পীত। 
কেমুর কিছ্ধিনী কাট কাধ্ী-সমন্িত ॥ 


বিবিধ অগুবাদ--গীতা--১৬৩৫ খ্টীব্দ | ৯৬২৯ 
দশো দিশে ঢাকিলেন্ত নূপূরের রোলে। 
শব্দ-কোলাহলে ন শুনিয় মাত (১) বোলে। 
ব্দনে ঢাকিল সমস্ত দিশ-পাশে। 
অকালে প্রলয় যেন কালে গ্রাসি আসে । 
নাহিকে উপম! রূপ দেখি লাগে ভয়। 
যেন একেকালে কোটা স্থর্যের উদয় ॥ 
অড়ুত রূপ দেখি ভৈলস্ত (২) বিশ্ময়। 
হরিষে আনন্দে তম্থু ঘন পুলকয় | 
হেন দেখি ভয় ধন্য মহাবলী। 
দগুবতে পড়ি নমি করি কৃতীগ্জলী ॥ 
প্রকৃতিক আদি করি মহতাঁদি তব্ব। 
তব শরীরত দেখো সমস্ত জগত ॥ 
বঙ্ষাণ্ড প্রকাশে এহি শরীর-ভিতর | 
তব এক প্রদেশত দেখো চরাচর ॥ 
্রহ্মাক দেখিলে! তব নাভি-কমলত। 
'অসঙ্খা দেবক দেখে! খধিগণ যত ॥ 

ক সং ্‌ ক ক 
শরীর পর্বত সিন্ধু অপ্সরা যত। 
তব দেহে দেখে! হেরো। একে প্রদেশত ॥ 
অসংখ্যাত শির উরু রাত্রি অতিশয়। 
সর্ধত্র প্রকাশে সবে নক্ষত্রের লয় ॥ 
পরিমিত নাহি রূপ ব্যাপিয়া আছয়। 
আদি অস্ত কোনে মধ্যে না জান নির্ণয় ॥ 
শরীরের তেজ দীপ্তি দেখি লাগে ভয়। 
কালাস্তক বহ্ছি যেন দাহিয়া আইসয়। 
ংখ্য বিছাত যেন এক নগে (৩) ছুটে। 
চাহিতে না পারে জ্যোতি ছুয়ে! আখি ফুটে ॥ 


(১) বাক্য। (২) হইল। 

(৩) এক নগে_নএক সঙ্গে। জেগে বা নগে' কথা এখনও 
ূর্ববঞ্গে গ্রচলিত আছে; যথা__আঁমি তোমার লগে যাব (অর্থাৎ তোমার 
সঙ্গে যাব )। ও রা 

১৩৬৭ 


বঙ্গ-সাহিত্য-্পরিচয় । 


তুমি সে অক্ষয় বিভু ব্রন্গ নৈরকার। 
যাত হস্তে হবে হষ্টি পালন সংহার ॥ 
সবারে কারণ মায়া বত জগতন্ন। 
মায়ার কারণ যাক বুলিয়ে ঈশ্বর ॥ 
এহি শরীরতে আছে সমস্ত জগত। 
ইতো বলবীর্ধ্য প্রভাব্র নাহি অন্ত॥ 
তব মুখে অগ্নি শশী হুর্য্ে করে তাপ। 
শরীরের তেজে জগতের খণ্ডে পাপ 


অস্ভুত রূপক ধরিল! নারায়ণ । 
কম্পন্তে আছয় দেখো এ চৌদ্দ ভূবন ॥ 
আকাশক সীম! করি মধ্য পৃথিবীর । 
দশো দিগে ঢাকিলেক তোমার শরীর ॥ 
ব্রহ্মা মহেশ্বর আদি ঘত দেবগণ। 

দুরে থাকি তব পদে লইলম্ত শরণ 
গন্ধব্ব চারণ বিদ্যাধর বনু যত। 
ঘোররূপ দেখি ভয়ে শ্রুতি ভৈলা হত । 
ইতো বিসদৃশ রূপ চাহন না যায়। 

যে ছেন সুর্ধযক কৌটি রাহু ধায়! যায় । 
নয়ান বয়ান উরু বদন বিস্তার | 

মহা প্রলয়র যেন ক্ুদ্র-অবতার ॥ 
সমস্তে ব্যাপিয়া অঙ্গে বাহু নেত্র কাণ। 
ধরিতে না পারে ধৈর্য্য ভৈল গত-প্রাণ ॥ 
বিকৃত করাল দম্ভ অতি ভয়ঙ্কর 

সাগর সমান অতি ব্যাদল মুখর | 

লহ লহ ভিহ্বা অতি ভয়ঙ্কর ঘোর । 
ভয়ত কম্পিত চিত্ত স্থির নছে মোর । 
স্থুখকে। না লভে! না দেখো দিশ্‌-পাশ। 
প্রসন্ন হৈয়োক বাপ জগত-নিবাস ॥ (১) 


৯ পটার ০ এ চপ? এইস ক ০৮ 1 ১. সস্তা বাজাপপউপ৪ ৮৮97 শক সস ক. পপ সহউপক্ হা ৮ শা টি শর 


(১) আমি ম্থুখ পাইতেছি না, দিকপাশ দেখিতেছি না (অর্থাৎ 
দিকৃকুল হইতেছে), হে জগদাশ্রয়, তুমি গ্রসন হও । 


া 
£ 

] 
! 


বিবিধ অনুবাদ-_বৃহন্নারদীয় পুরাণ_১৬৬৯ খঃ | 
অঞ্জুনে দেখস্ত ছয়ো (১) সেনা নিরস্তর | 
আপুনি প্রবেশে সবে গর্ভের ভিতর ॥ 
ঘোর উগ্ররূপ দত্ত করাল-বদন। 
গ্রাসিবাক খোজে যেন এ চৌদ্দ ভূবন | 
লহ লহ জিহবাক দেখস্তে লাগে ভয়। 
বিশ্ময় অর্জুন ত্রাসে কম্পয় হৃদয় ॥ 
পুনঃ দণগ্ডবতে পড়ি বোলে ধনগ্রয় । 
প্রসন হয়োক বাপ দেব দয়াময় ॥ 


মা পা 


দেবাইয়ের রৃহন্নারদীয় পুরাণ । 


রচনা-কাল--১৬৬৯ থৃঃ। 


বৃহম্নারদীয় পুরাণের এই অনুবাদ ব্রিপুরেশ্বরের আদেশে দেবাই নামক 
পণ্ডিত-কর্তৃক ত্রিপুরার রাজকীয় যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। 

“এক নব বাণ চন্দ্র শাক পরিমাণে । কাতিক মাসের পঞ্চ দিন 
অবসানে ॥ সেই দিনে সভা-মধ্যে বসে মহারাজে। করিলা ধন্মের চিন্তা 
ধন্মের সমাজে ॥ শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দ-মাণিক্য নরপতি। পুরাণের 
অর্থ-ভাষা কৈল মহামতি ॥» 

এক (১) নব (৯) বাণ (৫) চন্দ্র (১) “অস্বস্ত বামাগতিঃ:* এই 
নিয়মে দেখা যায় ১৫৯১ শকে কার্তিক মাসের ৫ই তারিখ রাত্রিতে গ্রস্থ- 
রচনার আদেশ হইয়াছিল। সুতরাং গ্রন্থথান! প্রায় ২৫০ শত বৎসর কাল 
পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। 

“মহারাজ কল্যাণ-মাণিক্য মহীপাল। ত্রিপুর-কুলেতে সে যে ধর্শ- 
অবতার ॥ সংকীর্তি এ রাজার ব্যাপিছে দিগন্তর। দানে কল্পতরু রাজা 
বিষু-সমোসর ॥ মহাধর্্শীল তান তনয়-প্রধান। শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দ- 
মাণিক্য পুণ্যবান্‌॥ পরম ধার্লিক রাজা দানে কল্পতরু। বিষ্ণুতে ভকতি 
তান অতিশয় গুরু ॥ পুরাণের অর্থ লোকে না বুঝে কারণ। তাহার 
নিমিত্তে রাজ! চিত্তিলেক মন॥ বৃহন্ারদীয় নাম পুরাণের সার। 


ই ভাষা-পদবন্দে রাজা করিল প্রচার ॥ পাঁচালী-প্রবন্ধ করি পুস্তক রচিল। 


সস তত শকিশািপাত পা শা শাল পাশপাশি 


(১) উভয়-কুর ও পাওব। 


০ 
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সর্ধলোকে লেখাইতে তারে আজ্ঞ। দিল ॥ এছিত পাঁচালী-পু'থি পড়ে যেই 
জনে। পুরাণের ফল সে ষে পায় ততক্ষণে ॥। এতেক জানিয়৷ প্রজা 
প্রধান প্রধান। জনে জনে লেখাইল পুথি একখান । শ্রীযুত দেবাই 
সে যে অতি বিচক্ষণ। তাহান পাঁচালী এহি শুন সর্বজন ॥ 
বৃহম্নারদীয় নাম উত্তম পুরাণে । আটত্রিংশ অধ্যায় এছি ছৈল সমাধানে ॥” 


মার্কগডেয়ের বিষ্ণ-স্তব | প্রকৃত বৈষ্ণবের লক্ষণ। 


বিশ্বয় হইয়া মাকণেয় মুনিবর । 
হরির চরণ বন্দে স্তবিয়া বিস্তর ॥ 
শিরে ত অঞ্জলি বান্ধি মুকণু-নন্দন। 
শ্রেষ্ঠ বাকো স্তব করে দেন নারায়ণ ॥ 
প্রণমহ' নারায়ণ সহশ্রেক-শির | 
একহি আনন্দে যেই ধরিছে শরীর ॥ 
প্রণমন্' অনাময় দেব নারায়ণ । 
নাস্ুদেব অনাধার দেব ক্তনার্দন ॥ 
সব্বলোক বৈসে যাতে যাতে তবজ্ঞান। 
মায়ায় না ভেদে যারে নমো ভগবান ॥ 
অমিয়-শরীর নিত্য আনন্দ-শরীর । 
তর্কের গোচর নে নমোছ' শরীর ॥ 
অক্ষরের পরব্রঙ্গ সত্য বিশ্বরূপ । 
বিশ্বের সম্ভব বাতে সব-তব্বরূপ ॥ 


প্রণমভ' শাস্তমু্ি দেব জনাঙ্ছন | 
সকল নিগু ণ শান্ত মায়ার কারণ ! 
অধিক উত্তম রূপ নমো নারায়ণ। 
পরম প্রকাশ গ্রন্থ পবিত্র কথন ॥ 
নমহ' সকল-রূপ প্রত জনার্দন। 
পুরাণ-পুরুষ গুদ্ধ জ্ঞানের ভাজন ॥ 
রূপ নাহি বহুরূপ নমো! নারায়ণ । 
গানন চেতন-রূপ পরম-কারণ | 
যেট ভগবানে বিশ্ব করিল স্জন | 
নমহ সকল-পী দেব নারায়ণ । 
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পরম আনন্দ প্রভু ভকত-বৎসল। 
প্রণমহ আদি হরি দেব মহাবল ॥ 

করুণ।-সাগর প্রভূ ত্রাণ কর মোরে । 
এহি রূপে নানাবিধ স্তবে মুনিবরে ॥ 


প্রীত হইয়া বলিলেক দেব গদাধর। 
লোকেতে বৈষ্ণব যত শুন মুনিবর ॥ 
তাঁকে আমি তুষ্ট হই যেবা ভক্তি করে। 
আপনার রূপ আমি থুই অগোচরে ॥ 
সর্ব তত্ব দেখি আমি ভক্তের শরীরে । 
তোমাতে কহিল আমি শুন মুনিবরে ॥ 
মার্কগ্ডেয বোলে প্রভু শুন দয়াময় । 
কোন্‌ কন্মু-লক্ষণে বা ভাগবত হয় ॥ 
তাহাকে শুনিতে প্রভূ মন-কুতৃহল। 
কপা করি কহ হরি না করিয় ছল ॥ 


ভগবানে বোলে মুনি বৈষ্ণব-লক্ষণ। 

শুন সাবধান হইয়া কহি বিবরণ ॥ 
বৈষ্ণব-প্রভাব কোটি বৎসরের মানে। 
বলিতে না পারি আমি বিশেষ বিধানে ॥ 
সর্বজস্ত-হিতকারী হিংসা-বিবর্জিত। বৈষাব-লক্ষণ। 
বৈষ্ণব উত্তম সে ষে জানিয় নিশ্চিত ॥ 
না করে পরের পীড়া কায়-বাক্য-মনে | 
উত্তম বৈষ্ণব সে যে জান ত্রিভুবনে ॥ 
শুদ্ধমতি চৈয়! বেবা শুনে ধন্ম-কথা। 
উত্তম বৈষ্ণব সে যে জানিবা সর্ব ॥ 
ঈশ্বর গঙ্গার রূপ পিতামাতা জানে । 
তক্তি-ভাবে সেব! করে যেই ভাগ্যবানে ॥ 
বৈষ্ণব উত্তম সে যে জানিয় নিশ্চয়। 
তোমাতে কহিয়ে শুন মৃক্ড্-তনয় ॥ 
দেব-পূজা করে যেই ভক্তি-পুরঃসরে । 
পরে পূজা করে দেখি আনন্দ-অস্তরে ॥ 
সন্ন্যাসী ব্রাঙ্গণ যেবা পূজে নিরস্তর । 
পর-নিন্দা না করে সে বৈষ্ঞবের বর ॥ 
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সকলেরে হিত-বাক্য বলে যেই নর । 
পরগুণে প্রীতি যার সেই মহত্তর ॥ 
নিজ ধর্শে থাকিরা অতিথি-সেবা করে 
বেদের করয়ে অর্থ রাম-নাম ম্মরে ॥ 
মহাত্মা শিবের নাম লয় নিরস্তর । 
রুদ্রাক্ষে ভূষিত অঙ্গ বৈষবের বর ॥ 
বিবিধ দক্ষিণ দিয়া শিব-ষজ্ঞ করে । 
হরিরে তোষয়ে যজ্তে রামকৃষ্ণ স্বরে ॥ 


শিবেরে বিষ্ণরে যেবা একভাব করে । 
উত্তম বৈষ্ঞব সে যেজ্ানিয় সংসারে ॥ 
দেবতা-অগ্রির কাধ্য করে নিরস্তরে ৷ 
ধ্যান করে সদাশিব নস্্-পঞ্চাক্ষরে ॥ 
জানিয়া শাস্ত্রের অর্থ কহে যেই নর । 
নানাগুণে যুক্ত সে যে ভাগবত-বর ॥ 
অন্জল দান যেবা করে নিরস্তর | 
একাদশ্া-ব্রত করে বৈষ্ঞবের বর ॥ 
গোপান কন্তাদান করে বেই জন। 
আম! লাগি করে সেহ আমা-পরায়ণ ॥ 
আমাতে অপ্পিয়৷ মন বেবা পুজা করে। 
উত্তম বৈষ্ব সে যে জানিয় সংসারে ॥ 
আপনার প্রাণ যেন সব্বভৃতে জানে। 
শত্রু মিত্র ভাৰ যেই নাহি রাখে মনে ॥ 
সর্ধশাস্ত্র বোলে যেই সত্যবাক্য-তর ৷ 
সাধু-সেবা করে যেই সেই শ্রেষ্ঠ নর ॥ 
পুরাণের কথা যেই নরে কহে শুনে । 
আমাকে পাওয়ে সে যে বৈষ্ব-লক্ষণে ॥ 
গো-ব্রা্মণ*সেবা যেই করে নিরস্তর | 
তীর্ঘ-সেব করে সে যে ভাগবত-বক়্ ॥ 
পর-স্থথ দেখি যেবা হরধিত মন। 
হরি-সম হয় সদ! হরি-পরায়ণ ॥ 
জলাশয় রক্ষা করে বৃক্ষারোপ করে । 
নানাবিধ কপ খনে হরিগৃহ করে ॥ 
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গায়ত্রী সতত জপে যেই দবিজবর। 
উত্তম বৈষ্ণব সে যে শুন মুনিবর ॥ 
হরিনাম গুনি যার হরষিত মন। 
রোমাঞ্চ-শরীর যার সেই সাধু জন॥ 
তুলসীর বন দেখি করে নমস্কার । 
তূলসীর গন্ধ পাইয়া সম্তোষ অপার ॥ 
তুলসীর কাষ্ঠ-চিন্ন কর্ণেতে করয়। 
মন্তকে তুলসী-মূল-মৃত্তিকা ধরয় ॥ 
পরম বৈষ্ণব এহি জানিহ সকল। 
তাহারে সন্তুষ্ট আমি শুন মহাঁবল ॥ 
শান্ত গুণবস্ত যেবা করে পুণ্যচয়। 
উত্তম বৈষ্ণব সে যে জানিয় নিশ্চয় ॥ 


সংক্ষেপে কহিল এহি বৈষ্ণব-লক্ষণ। 
কোটি বংসরেহ নহে সকল কথন। 
এতেক জানিয়া হও ধর্শ-পরায়ণ। 
সাধুশীল সর্ব-ভূত হিতের কারণ ॥ 
যোগান্ত-অবধি ধর্ম কর আর বার। 
আমার স্বরূপ ধ্যান কর বারেবার ॥ 
এহি রূপে হইবেক মুকতি তোমার । 
তোমার সমান খধি কভু নাহি আর ॥ 


মুকওু-পু্রেরে এহি দিয়া বর-দান। 
ততক্ষণে নারায়ণ হৈলা অন্তর্ধান ॥ 
তবে মার্কণেয় খষি ভকতি করিয়া । 
করিল! বিবিধ যজ্ঞ হরিরে ভাবিয়া ॥ 
শৃলগ্রাম-ক্ষেত্রে তপ করিলা বিশেষ । 
পাপ বিনাশিয়া মুক্তি পাইল অশেষ ॥ 
সর্ব-লোক-হিত করে বিষ্ণুর পূজন। 
হেন মতে সাধে তবে মনের বাঞ্চন ॥ 
নারদে কহেন গুন ব্রঙ্গার নন্দন । 
বিষুর্ভক্তি-মহিমার কহিলু লক্ষণ ॥ 
আর কিবা মনে ইচ্ছা কর শুনিবার । 
বিবেচিয়া কহি গুন সনৎকুমার ॥ 
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জীতীুত গোবিদা-মাণিক্য নয়পাতি। 
লোকে বুষিবারে ভাষা! করিল সম্প্রতি ॥ 


বৃহন্নারদীয় নাম উত্তম পুরাণে। 
পঞ্চম অধ্যায় ভাষা করিল যতনে ॥ 


উতস্কের বিষুঃ-দর্শন | 
এতেক স্তবিল যদি উতস্ক ব্রাঙ্গণ। 
স্তুতি শুনি তুষ্ট হৈলা দেব নারায়ণ ॥ 
দগং-ঈশ্বর রি প্রসন্ন হইলা । 
উতস্ক-সমুখে আসি দরশন দিলা || 
অতসী-কুস্ুম-বর্ণ পন্ঘজ-লোচন। 
কোমল তুলসীদলে ভূষিত চরণ ॥ 
কিরীটাী কুগুল-হার-কেমুর-শোভিত। 
শ্লীবংস-কৌত্বভমণি ষজ্ঞ-উপবীত ॥ 
নাসিকাতে দিবা মুক্তা তেজ-প্রকাশিত। 
পীতাম্বর বনমালা গলেত শোভিত ॥ 
কিন্কিণী নৃপুর ধর্বন্ত গরুড়-বাহন। 
দেখিয়া মোহিত হইল উততস্ক-ব্রাঙ্গণ || 
দগুবং হটয়া বিপ্র পড়িল ভূমিত। 
হর্ষজলে তরি-পদ হইল ভূষিত ॥ 
রক্ষা কর রক্ষা কর দেব নারায়ণ। 
ছেন বাক্য বার বার বলিলা ব্রাহ্মণ ॥ 
গুনিয়া এহেন বাকা দেব চক্রধর। 
ছুই হাতে ধরিয়া তূলিল গ্গিজবর || 
আলিঙ্গন করিলেন দেব নারায়ণ। 
বর মাগ বলিলেক প্রসর-বদন || 


বিষ্ণুর বচন শুনি উতন্ক ব্রাঙ্গণ। 
প্রণাম করিয়া! পুনি বলিল বচন ॥ 
তৃষি প্রভু নারায়ণ পরম কারণ। 

অন্ট বরে কার্য নাই তোমার গোচর । 
জল্মে জন্মে ভক্তি জৌক তোমার চরণে! 
উউক কেবল মোর গুন নারায়ণে 


বিবিধ অনুবার্-_গীতগোবিন্দ--১৭শ শতাব্দী | : ওত 
এতেক গুনিঞ1 তবে দেব গদাধর । 


০০৭ 


যোগীর হুর্লভ জ্ঞান ততক্ষণে দিল ॥ 
জ্ঞান পাইয়৷ উতন্ক যে হরিষ অপার । 
বিষণরে স্তবন পুনি কৈল বার বার ॥ 
উতদ্কের শিরে হস্ত দিয়া ভগবান্‌। 
পুনর্বার কহিলেন উতন্কের স্থান ॥| 
কর্্মযোগে কর তুমি আম! আরাধন। 
অতি দিবা স্থানে তৃমি করিবা গমন ॥ 


রসময় দামের গীতগোবিন্দ। 


(১১৫৪ বাং সনের ১০ই শ্রাবণ তারিখে লিখিত পুথি হইতে । ) 
ব্ঙ্গভাষা ও সাভিত্যের ৬১৩-৬১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য 1 


ললিত লবঙ্গ-লতা তাহার শীলনে । 
কোমল মলয়-বায় বহে অনুক্ষণে ॥ 
মধুকর-নিকর-বেষ্টিত সর্ব ঠাঞ্ি। 
কোকিল-কৃজিত-কুঞ্জ-কুটারে সদাই ॥ 
বিরহিনী জনের অতি দুরস্ত বিশেষ । 
বসন্ত-মলয় তাহে বৃন্দাবন-দেশ ॥ 

উন্মত্ত মদন মনোরথ সর্বস্থানে । 
প্রকাশিত বধ-চিত্ত করয়ে চ্ছেদনে ॥ 
কান্তের বিচ্ছেদে তার জন্মায়ে বিলাপ । 
বাচাইছে বসস্ত সময় মহাতাপ ॥ 
অলিকুল-বেষ্টিত হয়াছে ফুল-বনে । 
আকুল হয়াছে সুথে করে মধুপানে ॥ 
বকুলের কুঞ্জে সব বেড়ি চারি পাশে । 
ভিতরে বাহিবে গান করিছে হরিষে ॥ 


মুগমদ-সৌরত উঠিছে বনে বনে । 
তাহার রভস-গন্ধ উঠিছে সঘনে॥ 


১৬৮ 


১২৪৩৮ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


নবদলে তমালের গন্ধ মিশাল। 
তার গন্ধে বৃন্দাবন আমোদ করিল ॥ 
যুবজন-হদয় বিদার করিবারে। 
মনসিজ-নখ-প্রায় কিংগুক-জালে ॥ 
মদন ৈয়াছে রাজা এট বুন্দাবনে। 
কেশর-কুস্তম রাজদণ্ডের সমানে ॥ 


শিলিমুখ পাটলি পাটল প্রবেশিতে। 
মদনের তন্ প্রায় ভ্ঞানি নিশ্চিতে ॥ 
বিগলিত-লজ্জা সব তরুণীর গণে। 
করুণ হাসিছে দেখি ৪ » লক্ষণে ॥ 
বিরহ্নিণী-কুস্তল করে কুস্ত-মুখারুতি । 
কেতকী উন্নত-দস্থা তাঙ্ার প্ররূতি ॥ 
মাধবীর পরিমল নব-মল্লিকাতে | 
তার গন্ধে সুগন্ধিত দেখ সাক্ষাতে ॥ 
মুনি-মন মোহন করিয়া শক্তি ধরে । 
তরুণ জনার বন্ধু অহ্কেতু আচরে ॥ 
শ্কুরিত মাধবী-লত! তাৰ পরিরম্তণে | 
মুকুলিত পুলকিত রসালাদিগণে ॥ 
বন্দাবনে বিপিনেতে পরিসর তৈয়া। 
*৯পরিগত মমুনায় জলে মিশাউয়া ॥ 
বসন্ত ভ্রমিচে সদ! বৃন্দাবন-মাঝে | 
বিরহ্িণী-জনের ছঃণ দিনে এ কাষে ॥ 


ল্লীজয়দেব-্ণিত শন ভক্ুগণ। 
প্রীরু্ণশ্মরণে লও পরম কারণ ॥ 
বসম্তা-টৎক্ঠ! এট কছিলাম কণা । 
ইহার আম্বাদে সুখ বাট়িব সর্বগা! ॥ 
অতি দীনীন রসময় দাস। 
প্রীগীহগোবিন্দ-কণা করিল আভাস ॥ 


গিরিধরের গীতগোবিন্দ | 


বঙ্গভাষা ও সাহিত্যর ৬১৩-৬১৯ পৃষ্টা ষ্টব্য । 
(১৬৫৮ শকের পুথি হইতে নকল করা হইল । ) 
দশ-অবতার-স্ত্রোত্র । 


প্রলয়-সাগর তরিতে করি চারি বেদ উদ্ধারি। 
জয় জগদীশ হরি অদ্ভুত মীন-রূপধারী ॥ 

অতি বড় পৃষ্ঠে ধরিঞা ক্ষিতি তাহে ব্রণ-চিহ্ন চক্রারৃতি 
জয় জগদীশ হরি অদ্ভুত কচ্ছপ-রূপধারী। 

তব দশ্ত-অগ্রে ধরণী রয় যেন চন্দ্র লীন কলঙ্ক হয় 
জয় জগদীশ হরি অদ্ভুত শুকর-রূপধারী ॥ 

কর-কমলের দারুণ নথে হিরণ্যকশিপু দারিলে সুখে 
জয় জগদীশ হরি অদ্ভুত নরহরি-রূপধারী । 

বলিকে ছলিলে ত্রিপদ-র্ূপে পা হয়্যা (১) গঙ্গ। পাপ বিনাশে 
জয় জগদীশ হরি অদ্ভুত বামন-রূপধারী ॥ 

ক্ষত্রিয়-রক্তে, করিলে হুদ ন্নানে খণ্ডে পাপ ৰিপদ 
জয় জগদীশ হরি অদ্ভুত ভূগুপতি-রূপধারী। 

রাবণের মুড কাটিয়া রণে তুষ্ট কৈলে দিয়! দিকৃপতিগণে 
জয় জগদীশ হরি অদ্ভুত রঘুপতি-রূপধারী ॥ 

শোতে শুর্লবর্ণ বসন নীলে হলাঘাত-ভয়ে যমুনা! মিলে 
জয় জগদীশ হরি অদ্ভুত হলধর-রূপধারী । 

যজ্ঞ হৈতে নিন্দা কৈলে বেদে দয়া কৈলে দেখি পণ্ডর বধে 
জয় জগদীশ হরি অন্ভূত বৌদ্ধ-রূপধারী ॥ | 

শ্নেচ্ছ বিনাশিতে ধরিলেন অসি. . যেন ধুমকেতু ভয়ের রাশি 

জয় জগদীশ হরি অদ্ভুত কক্ধী-রূপধারী । 


শুন শুন জয়দেবের এই গীত হুখ-গুভদাতা করে সংসারে রহিত 
জয় জগদীশ হরি অদ্ভুত দশবিধ-রূপধারী ॥ 


পিপিপি পাপা পি 
সপ. ০০ স্পা আপ আপা পি সি 


(১) পদতল হইতে উদপন্ন হইয়া। 





১৩৪০ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
বাসস্তী লীলা । 


এমতে বসস্তে হরি করয়ে বিহার । 

এ সখি সুন্দরী যুবতী জনে হরি নাচত কত পরকার ॥ 
পবনে লবঙ্গ-লতা মৃদু বিচলিত শীতল গন্ধ বহায়। 

কুহু কুছ করি কোকিলকুল-কুজিত কুঞ্জে ভ্রমরীগণ গায় ॥ 
বকুল-ফুলে মধু পীয়ে মধুকরগণ তাহে লদ্বিত তরু-ডাল। 
পতি দূরে যার তার প্রতি মনোরথ মনমথনে হয় কাল ॥ 
মুগমদ-গন্ধে তমাল-পল্লব বাযাপি হুইল স্থবাস। 

যুবজন-হৃদয় বিদারিতে কামের নথ কিবা হইল পলাশ ॥ 
মদন-নৃপের ছত্র হেম-নিম্মিত কিয়ে নাগেম্বর ফুল। 
শালিমুখ-সদৃশ বাণ নিরমাওল পাটলী-ফুল অতুল ॥ 

দেখি বিলক্ষণ জগত ফুল ছল তরুণ করুণ কিন়ে হাসে। 
কেতকী করাত-সদ্বশ করি নিরমিল বিরহি-বিদারণ আশে । 
মাধবী-পুণ্পের গন্ধে হরে মন নব মল্লীফুল-বাসে। 
মুনি-জন-মন মোহে তরুণা জন কি করব পতিযুত তরুণী বিনাশে ॥ 
বিকশিত মাধবীতরু-আলিঙ্গনে পুলকে কি মুকুলিত আম। 
অতি.পরিসর বমুনা-জলে সোচত বৃন্দাবন অন্তপাম ॥ 
শ্রীজয়দেব-চরিত এই অত বিরচিত গিরিধরের বিহার | 
সেই অনুপম বুনপানন-লীলা-মঙ্গল করুণ বিথার ॥ 


অভিসার । 


রাধে বিপিন-পয়ানে করু সাক্গ। 

যমুনা-তীরে মন্দ নহে মারুত তাহাতে বসিঞা। মুবরাজ ॥ 

কর অভিসার করি রতিরস মদন মনোহ র-বেশে ! 

গমনে বিলম্ব না কুক নিতদ্থিনী চল চল প্রাণনাথ পাশে ! 

তুয়া নিজ নাম শ্যাম করি সঙ্কেত বাজায় মুরলী মৃদ্ধ ভাষে। 

তুয়া তনু পরশি ধূলি তগ্ভ উড়ত তারে পুনঃ পুনঃ প্রশংসে ॥ 
উড়ইতে পক্ষী রৃক্ষদল বিচলিতে তুয়া আগমন হেন মানে। 
জ্রুত-গতি শেষ (১) করত পুনঃ চমক নিরধত তুয়া পথ-পানে ॥ 
শবদ অধীর নূপুর দূরে তেজ রিপু সূৃশ রতি-রঙ্গে। 

অতি তমঃপুঞ্জ-কুজবনে চল সথি নীল উড়নী লেহ অঙ্গে ॥ 


টে আও ৮ 


শক শসা সপন ২5 ১ পপ ) জগ নী 


(১) শহ্যা। 


বিবিধ অন্ুবাদ-_গীতগোবিন্দ-_-১৬৩৬ খ্ুষ্টাব্দ | ১৩৪১ 


তোহার উর-হার কৃষ্ণ-উরে শোভিত মেঘে বাতি হেন মানি। 
*. *  কৃষ্ণ-উরে সাজাই নবমেঘে যেন সাজে সৌদামিনী ॥ 
করি অভিমান কানন তেজিব রজনী হইব পরকাঁশ। 

শুনি মোর বচন গমন কর সত্বর পুরাহ কান্ুর অভিলাষ ॥ 

অন্বর তেজি নিজ কিস্কিণী বেকত নবঘন করবি রতি-রঙ্গে | 
নবকিশলয় শধ্যাতে লেহ সুন্দরি করাহ ঘটন শ্যাম-অঙে ॥ 

তেজি সব দুধ করহ সখি অন্তর দ্রুতগতি কর অভিসার । 
জয়দেব-বচন শুনি কর স্থন্দরি গিরিধর-সহিত বিহার ॥ 


রাধার কৃঞ্চরূপ-দর্শন | 


শ্রীরাধা নিরখত হরি-রূপ-শোভ।। 

হরষিত বদন মদন করি মানস রাধা রতি-রস-লোভা ॥ 
নিরথিতে বৃকভানু-সুতা-মুখ বিকশিত হইল অনঙ্গ। 

যেন বিধুমণ্ডল দেখি উছলিত পয়ৌনিধি আকুল-তরঙ্গ ॥ 
অতি লম্বিত নিরমল মুকুতীফল হার উপর উর-মাঝে। 
যেন যমুনা-জল উপর সুললিত মনোহর ফেণ বিরাজে ॥ 
শ্তামল বরণ কলেবর কোমল গীত বসন কটিদেশে। 

যেন নীল নলিন-মূল কৈল বন্দন পীত পরাগ অশেষে ॥ 
তরল কটিক্ষা হইতে খণ্ডন অরুণ বরণ রতি-রাগে। 

যো কমলে ছুই খঞ্জন শরাদি সরোবর ভাগে ॥ 

মুখ-কমলে কিবা পরকাশ কর বিধু-সম কুণডল-শোভা । 
ঈষৎ হাসি অধর করি উলসিত রাধা রতি-রস-লোভা ॥ 
জলধর-মাঁঝে উদয় শশিকিরণ তেন ফুল কুস্তল-জালে। 
তিমির হইতে কি উঠিল শশিমগুল চন্দন-তিলক কপালে ॥ 
অতি পুলকে কণ্টক সদৃশ আওর রতি-রণ-কাষে। 
মণিগণ-কিরণ হইতে অতি উজ্জল ভূষণ স্ন্দর সাজে ॥ 
প্রীজয়দেব-ভণিত শুন স্থন্দরি তেজহ সাধবস-লাজে । 
গিরিধর সহিতে হরিষে কর রতি সে কুঞ্জ-নিকেতন-মাঝে ॥ 


অকিঞ্চন-কৃত জগন্নাথ-বল্লভ-নাটকানৃবাদ। 
অকিঞ্চন দাস সপ্তদশ শতাবীতে রায় রামানন্দ-প্রণীত “জগঞ্লাথ-বল্পভ- 
নাটকের” অনুবাদ করেন। 


প্রতাপরুদ্রের বিক্রম | 


প্রতাপকুদ্রের নাম শুনি সেকন্দর | 
সৈন্ত-সহ প্রবেশিল নগর-ভিতর ॥ 
কলিঙ্গ-ভূপতি নাম করিয়া শ্রবণ। 
অশ্রমুখ ম্ববগেরে করে নিরীক্ষণ ॥ 
গুজ্জর-ভূপতি দেখে আপনার রাজ্য । 
জরাগ্রম্ত সব জন বুঝিল অকার্যা ॥ 
আপনার কাধ্যে দেখে গোড়-ঈশ্বর 
সিন্ধুমাঝে নৌকা বাতে করে টলমল ॥ 
প্রতাপে প্রতাপরুদ্র হয়ে ইন্দ্র-সম | 
তাহার বিক্রম-রস করিল বর্ণন | 


কৃ ও মধুমঙ্গল। 
হেথা কৃঙ্ণ বুন্দাবনে করি প্রবেশন । 
বন তরু লত1 সব করি নিয়ীক্ষণ॥ 
তরু-লতাগণ সব প্রফুল্ল হইএঞ | 
শাখা সব পড়িয়াছে নুইঞা মুই এ ॥ 
মধুমঙ্গলের কুষ্ণকে হেন কথন । 
কমনীয় বৃন্দাবন করে দরশন ॥ 


মধুমঙ্গলের বেণু শুনিতে ইচ্ছা । 
দেখ সথা বৃন্দাবনের তরু-লভাগণ। 

দিগে দিগে বিকশিত আনন্দিত মন ॥ 
মধুভরে মত্ত এ কর দরশন। 

তরু লতা দোছে করে রস-আলাপন । 
দোহার পল্পবে দেখ একত্র মিলন। 

করে কর ধরি কছে রসের কথন। 

কুহু কুহু ধ্বনি করে মত পিকগণ। 
পিক-শক নহে গুন ঠোহার কথন ॥ 


বিবিধ অনুবাঁদ _-জগন্নাথ-বল্লভ--১৭শ শতাব্দী;। ১৩০৪: 


বিকশিত পুষ্প ভূঙ্গ করে আলিঙ্গন। 
অঞ্জন সহিত নেত্র কর দরশন ॥ 
শুন সথা মধুমঙ্গল করি নিবেদন। 
বিকশিত পুষ্প নহে হাস্ত-প্রকাশন ॥ 


লতাতর-অগ্রে নবপত্রিকা সভিত। 

'আরব্ধ কলিকা সব কিবা শোভাযুত ॥ 
রুষ্ণ বিন্ন সব কেবল শোভ। দেখাইল। 
হাস্ত করি ধেন্ু সকল আস্ত উঠাইল ॥ 


দেখিনু দেখিন্ত সথা বনের শোভন । 
এই বুন্দাবন-শৌভ1 তোমার রমণ ॥ 
যশোদা মায়ের সেই পাকশালা বিনে। 
এ সকল শোভা মোর নাহি ভায় মনে ॥ 
কোন স্থানে শিখরিণী রসাল মধুর । 
কা! সবাসিত ঘ্বৃত শাল্যন্ন প্রচুর ॥ 

এ সব থাকিতে সখা বলে কিবা করে । 
শুন শুন ওরে সখা নিবেদিন্থ তোরে ॥ 
রুষ্ণ কহে রতি-কনাল দেখ পুনর্বার | 
পদ্মিনীর মধ্যে এই বুন্দাবন সার ॥ 


র্লুষ্চ কহে দেখ সথা মোর বৃন্দাবন । 
লতা বৃক্ষ আদি সব আনন্দিত মন ॥ 
কখন না দেখে মোর অপরূপ রূপ । 
দেখিয়া সভার মনে উপজিল স্তুখ ॥ 
দেখ সথা পুষ্পগণ হৈল বিকশিত। 
তোমারে দেখিয়৷ হাসে আনন্দিত চিত ॥ 
মুছুল পবন ব্যোমে করে আরোহণ। 
চঞ্চল করিল সব পল্লপবের গণ ॥ 
ইহা না জানিঞ্া1 কর চালন করিঞ । 
তোরে মুক্ত করিবারে চাছেন কহিঞা ॥ 
দেখ সথা মধুমঙ্গল কোকিলের গণ। 
কিবা সে মধুর ধবনি জুড়ায় শ্রবণ ॥ 
মধুমঙ্গল _গুনিমু শুনিন্থ সখা কৌকিলের ধ্বনি । 
তোর বেণু-ধবনি-আগে ইহা! কিবা গণি ॥ 


১১৪৪৪ 


বাধার কপ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


কষঃ-_ বেগু-ধ্বনি.ছৈতে স্বাছু তোর কণ্ঠস্বর । 
বাজাহ মোহন বেণু শুনি যে হুন্বর ॥ 
মধুমঙ্গল-_অতঃপর সখ! আগে তোর বেণু শুনি। 


পাছে মোর কগ্স্বর শুনাব এখনি ॥ 
কৃষ্ণ কছে সথা এই সময় হইল। 

ঈষং হাসিঞা। কৃষ্ণ বেণু বাজাইল ॥ 
বেণু-ধ্বনি শুনি যত খগ-মৃগগণ । 
চেতন হরিল সভে চমকিত মন ॥ 
কোকিল আপন শব্দ বিশ্বত হইঞা। । 
লতাগ্রে বসিঞা শুনে শ্রবণ পাতিঞা ॥ 
মধু কহে সথা তোর শুনিলাম বংশা। 
মোব কগন্বর শুন কহে সি ঠাস ॥ 


দ্বিজ ভবানন্দের হরিবংশ। 


১১৯০ বাং সনের দীর্থারুতি ১৩২ পত্র (২১৪ পৃষ্ঠা ) বাপক পুথি হইতে 
নকল করা তল । পুথির লেখক "ভাগাবস্থ ধুপী”। 


(তোমার সমান রূপ নাহি ধরাতলে | 
বিধাতা মিলাইল আজি পূর্বাজন্ম-ক্ছলে ॥ 
দেখিয়া তোমার রূপ অতি মনোভর | 
আকাশে থাকিয়া চপ কৈল শশধর ॥ 
প্রশংসা শনিঞা রাধা মন্দ মন্দ হাসে। 
সরোবর-মধ্যে যেন কমঞ্ধ প্রকাশে ॥ 
দিনমণি সেবিতে না তল সমান। 
নিশিতে মুদিত হইল পাইয়া অপমান ॥ 
তই পাতি দশন যেন মনোহর সাজে । 
মুক্তা-হার গজদম্ত পলাল লাজে ॥ 
বিশ্বফল জিনি তার ওষ্ট-অধর | 

অরুণ জিনিল তাছা গেল দিগন্বর ॥ 
শ্রবণে শোভিছে তাল মকর-কুওল। 
চম্পক কমল কিনি দীপু কলেবর । 


বিবিধ অনুবাঁদ--হরিবংশ--১৮শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ । ১৩৪৫ 


নাসাগ্রে শোভিছে তোর রম্য গজমতি | : 
অরুণ-কিরণ যেন তেজঃপুঞ্জ অতি ॥ 
নয়ন-কমলে থেলে কটাক্ষ-বিভঙ্গ | 

পূর্বে ছিল বনমধ্যে ল্জায় কুরঙ্গ ॥ 
নয়ন-উপরে ভূরূ যেন কাল সাপ। 

কটাক্ষে সন্ধান করে কন্দর্পের চাপ ॥ 
ললাটে উজ্জল করে সিন্দুরের ফোটা । 
শরতের সৃর্য্য যেন বিদ্যুতের ছটা ॥ 


ঠাচর চিকুর জিনি নাহি তার মূল। 
দোসারি গাঁথিয়া দিছে মালতীর ফুল ॥ 
তাঁহার সৌরতে অলি করে মধুপান। 
বেড়িছে পাটের জাদে অলির জোগান (১)॥ 
মুকুতার হার গলে বড়ই শোভিত। 
সুরেশ্বরী দেখি তারে হইল লঙ্জিত ॥ 

ভাল ভূজদণ তোর কঙ্কণের সাজে। 

পঙ্কেত মৃণাল-দণ্ড প্রবেশিল লাজে ॥ 
কনক-দাড়িম্ব সম পীন পয়োধর । 

অমৃতের ধারা যেন থসে বৃহত্তর ॥ 

হেন মনে লয় তোরে প্রাণ দেই ঢালি। 

কে দিছে তোমারে হেন বিমল কীচলি ॥ 
করিছে বিবিধ চিত্র তার মাঝে লক্ষি। 
পূর্ণিমার শশী যেন তোর রূপ দেখি ॥ 

জলে প্রবেশিয়। কৈলু' বেদের উদ্ধার । 

সেই মত কাঞ্চলিতে লিখিত স্সার ॥ 
কৃর্মরূপে পৃথিবী রাখিলুম পৃষ্ট-মাঝে। কীচুলীতে দশীবতারের 
সেইরূপ লিখিয়াছে কাঞ্চলির সাজে ॥ চিত্র। 
মেদিনী রাখিছি দস্তে বরাহ-আকারে। 
কাঞ্চলিতে দেখি তাহা তেমতি প্রকারে ॥ 
নরসিংহ-রূপে হিরণ্য কৈলুম ক্ষয়। 
কাঞ্চলিতে ধর তুমি মনে নাহি ভয় ॥ 
পাতালে বামন-্ূপে নিল রাজা বলি। 

সেই রূপে দীপ্তি করএ কীচলি ॥ 


(১) - অলির জোগান - অলি-সংগ্রহ -অলিকুল | 


১৬৯ 


১৩৪৬ 


ককের প্রেষ-ভিক্ষা 


(১) কাচন্সীতে দশাবতারের চিত্র অস্কিত হওয়ার কথা প্রাচীন বঙ্গ- 
সাহিতোর অনেক স্থলেই পাওয়! যায়। কবিকন্কণ-চণ্ডীতে ভগবতীর 
বর্ণনায় ঠিক এই সকম কব। আছে। (২) এড শ্ত্যাগ কর। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


ভৃগুরাম-রূপে ক্ষেত্রী করিল সংহার। 

সেই মত কাচলিতে দেখিএ তোমার ॥ 
রামরূপে সিন্ধু বাদ্ধি বধিলুম রাবণ। 
শ্তাম-অঙ্গ কাচলিতে অতি সু্ভাজন ॥ 

ভাই বলভদ্র আর হেন দেখি রূপ। 
এতেকে দ্বিগুণ আমার বাড়িয়াছে কোপ ॥ 
বুদ্ধ অনুরূপ যোগ বাখান করিল। 
কাচলিতে আছে তাহ! লিধিত সকল ॥ 

কি কি রূপ লিখিয়াছে কঠিন ত বর্্ম। 
ম্নেচ্ছ সব বিনাশিতে হাতে থঙ্গা-চম্ম্ম ॥ (১) 


অগ্নিবর্ণ পাটাম্বর পরিছ রূপসি। 

শিরীষ জিনিএর তম্ভ কমল-বিলাসী ॥ 

বড় হীন তব স্বামী অবুদ্ধি কেবল। 

তুমি হেন যুবতী পাঠাইছে নিতে জল ॥ 
এতেক মধুর বাকা বোলেন নন্দের কুমার । 
শুনি সুন্দরী রাধা না দিল উত্তর ॥ 
কাধে কুন্ত লইয়া চলিল যত সধী। 

বমনে বদন ঢাকি চলে চন্দমুখা ॥ 

কটাক্ষে লাবণা রসে ফিরি ফিরি চায়। 
বুঝিয়া আকুল কৃষ্ণ পাছে পাছে ধায় ॥ 
সথীগণ আগে যাএ পাছে রাধা চলে । 
আগু বাড়ি ধরিলেক রাধার অঞ্চলে ॥ 
এড় (২) এড় করি রাধা বোলে পরিসর । 
কেনে বিপরীত কর নন্দের কুমার | 
পরাশর-মুত ব্যাস নারায়ণ-অংশ। 
সঙ্গ্ষেপে রচিল প্লোক-ছরিবংশ ॥ 

সেই ক্লোক-বাখান করিয়া বন্দে। 

শ্লোক বুঝিবারে কছে দীন ভবানন্গে ॥ 


৮ এবি শা পাপ ইবি ২৩২ এ পা সস পিপি ০৩ জপ পন শব সক পর এ শে পাপা পি তপ্ত ৩ এজ ও ও পপিজিাল 


কুষদাসের নারদ-পুরাণ। 


শ্রীকষ্ণের পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হওয়ার কারণ। 


১২০৬ সনের হস্তলিখিত পুথি হইতে গৃহীত। গ্রস্থকারের নাম 
কুষ্দাস। পুথিখানি খণ্ডিত, মাত্র ২৬টি পত্র পাওয়৷ গিয়াছে । 


শুনহ নারদ আমি কহি আর বার। 
যেহেতু হইন্স ভৃগুরাম-অবতার ॥ 
সুর্্য-বংশে আছিল বালীক নরপতি। 
অপুল্র আছিল রাজার না ছিল সম্ততি ॥ 
যাগ যজ্ঞ করে রাজা পুত্রের কারণ। 
অবিরত ব্রাহ্মণেরে দেই নানা ধন ॥ 
দৈবযোগে রাজরাণী হৈল গর্ভবতী । 
দশ মাসে প্রসবিল উত্তম সন্ততি ॥ 
পু্-মুখ দেখি রাজা হরষিত মন। 
অকাতরে ব্রাক্মণেরে দেই নানা ধন ॥ 
দেশ-দেশাস্তর হতে ব্রাহ্মণ আনিয়া! । 
সন্তোষ করিল রাজা নানা ধন দিয়া ॥ 
যে যাহার স্থানে গেলা যতেক ব্রাহ্মণ । 
রাজ-পুত্রে আশীর্বাদ করি সর্বজন ॥ 
দৈব-নিবন্ধন তাহা কে পারে খণ্ডিতে। 
পঞ্চ বংসরের শিশু মৈল আচম্িতে ॥ 


পুজের মরণে রাজা শোকাকুল মন। 
অচেতনে ভূমে পড়ি করএ রোদন ॥ 
কতক্ষণে মহারাজা উঠিয়৷ বদিল। 

কি কারণে মৈল পুর ভাবিতে লাগিল ॥ 
মিথ্য| যাগ যজ্ঞ হোম করিএ সকল। 
্রাহ্মণে দিলাম দান হইলা বিফল । 

মিথ্যা বাক্য কহিলেক যতেক ব্রাহ্মণে। 
মিথ্যা আশীর্বাদ কৈল আমার নন্দনে ॥ 
ভওুন! (১) করিয়া খায় যত দ্বিজগণ। 
ফিরাইয়া লব যত দিয়াছিল ধন ॥ 


(১) বঞ্চনা ভণ্ডামি । 


০০ 


১৩৪৮ 


পপি ০ ও পপ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
এত বলি দূতগণে দিল পাঠাইয়া। 
ছিজ-স্থান হৈতে ধন আনহ ফিরিয়া ॥ 
রাজ-আস্তা পায়্যা দূত চলিলা সত্বরে | 
দেশে দেশে এই কথা৷ কহে সভাকারে ॥ 
অবধান কর শুন যত দ্বিজগণ। 
বালীক রাজার যত লইয়াছ ধন 1! 
সেই সব ধন সভে ফিরাইয়া দেহো। 
কড়া বট (১) ইছার না রাখিবে ধন কেহো ॥ 
যদি নাহি দেহ ধন রাখ লুকাইয়!। 
রাজ-আজ্ঞা তার মাথা লইব কাটিয়া ॥ 


এত শুনি ছ্বিজগণ ভয়েতে কম্পিত । 

যে যাহ! লইয়াছিল দিলেক ত্বরিত ॥ 
এক দ্িজ্ অতি বড় দরিদ্র আছিল। 
ধন-লোভ করি কিছু লুকায়া। রাখিল ॥ 
কিছু আনি দিলেক দূতের বিদ্যমানে | 
কহিল দিলাম যত দিয়াছিলে ধনে ॥ 


দূতগণে দ্বিভ-স্থানে সব ধন লয় । 
রাজ্ঞার নিকটে তবে উত্তরিল গিয়া ॥ 
প্রতাক্ষে দিলেক ধন যেবা যত নিল । 
লিখন প্রমাণ সব বুঝিয়া পাইল ॥| 
কিন্ধু এক দ্বি্ত ধন না দিল কিঞ্চিং। 
তাহা দেখি নরপতি ক্রোধেতে কম্পিত ॥ 
আরে দুষ্ট দ্বি্ মোর আন্ঞ! না মানিয়া। 
প্রচার না করি ধন রাখ লুকাইয়া ॥ 
এতেক বলিয়া রাঙ্গা হাতে থজ্জা করি। 
চলি গেলা বথা সেই ব্রাহ্মণের পুরী ॥ 


রাজারে দেখিয়! বিপ্র কাপে থরহর । 
মহাক্রোধে বলে রাজ! শুনরে বর্ধর || 


চে 


(১) এক কড়া বা এক বট পরিমিত ধনও কেহ রাখিতে পারিবে 


না। 


বিবিধ অনুবাদ-_গরুড়-পুরাণ--১৮শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ । -১ও 


মোর আজ্ঞা না মানিঞা নাহি দিলে ধম। . 
এখনি খঞ্জোতে তোর লইব জীবন ॥ 

এত বলি দ্বিজে কৈল খড়ের প্রহার | 
দুইখান হয়্য। বিপ্র হইল সংহার ॥ 

ঘরে ছিল যত ধন লইয়া সত্বরে | 

ত্বরিত গমনে গেলা আপনার পুরে ॥ 


্হ্মহত্যা বন্থমতী সহিতে না পারি। 

আমার নিকটে আদি করিল! গোহারি (১) ॥ 
অতএব হয়্যা ভূগ্ুরাম-অবতার । 

নিক্ষেত্রী করিম ক্ষিতি তিন সাতবার ॥ 
ক্ষেত্রী বলি পৃথিবীতে কেহ না রহিল। 
ক্ষেত্রী-রন্তে পৃথিবীরে স্নান করাইল ॥ 


গোবিন্দদীসের গরুড়-পুরাণ। 


অফ্ীদশ গ্রষ্টীব্দের প্রথম ভাগে রচিত। 
(শ্রীযুক্ত হরগোপাল দীস কুঙজ-সংগৃহীত। ) 
কবি গোবিন্দদাঁসের নিবাঁস কুচবিহাঁর । 


কথাত আচিল গুরু কে করিল প্রচার । 

কি মতে ভজিচ গুরু কি নাম তাহার ॥ 
বিজ্ঞ বলে স্বর্গপতি তুমি মহাঁজন। 
মন দিয়া শুন তুমি আমার বচন ॥ 
না চিল (১) স্বর্গ মত্ত তবে না চিল পাঁতাল। 
না চিল শীতল বাউ (২) রবি-কর-জাল ॥ 
চন্দ্র কূয্য ন! চিল নৈক্ষত্র তারাগণ। 
ইন্দ্র না চিল তবে যত দেবগণ ॥ 


(১) সকাতর প্রার্থনা । 
(১) চিল-ছিল। (২) বাউ-বায়ু। 


১৩৫৬ 


পচ পাশ ৮৯৯ তি পিপি ও 


| ১) লাগাল। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


পর্বত না চিল তবে নহে সিন্ধু জল। 

বত কিছু দেখ শুন না চিল সকল । 
নির্শল হইয়া দিলাঙ সংসার ভরিয়া । 
চারি যুগ গেল তবে কল্পনা পুরিয়! ॥ 
অন্ধকার অন্ধকার নিশাতে নৈরাকার । 
এহি চারি যুগ গেলে আসিবে নৈরাকার ॥ 
এহেন সময় প্রভু প্রকৃতি ভুইয়া । 
প্রকৃতি ছুইয়া দেখে নিরঞ্জন-কায়া ॥ 
দেখিল প্রকৃতি প্রত গ্রককৃতি-স্বন্দর । 
তাহা দেখিল বিকল হুইল ত্রিগুণের পর ॥ 
হেন সময় নিরঞ্জন আলিঙ্গন দেহ মোরে । 
নাহি দেয় আলিঙ্গন কথা নাহি কয়। 
স্রীমায়া বেড়িয়া প্রভু নাগ (১) নাহি পায় ॥ 
হেন সময় প্রক্কাতি মস (1) ভাবিয়া । 
মহামায়া মহাভাব দিলেন স্থাপিয়া | 
অনাদি মানিল আগ্-পুরুষের স্থানে । 
আছ লয়া ক্রিয়াদি করিল তখনে ॥ 

আছ না জানিয়া প্রত রৈল কোন স্থানে । 
অনাদি দেখিল সি দেখিল তামতে ॥ 
এহি ব্রহ্মা এহি বিষুট এভি মহেশ্বর | 
সংসার অপর জ্ঞনা তাহার কিন্কর। 
ত্রিলোক-বিজয়ী হয় এই তিন জন। 
তিন জন এক স্থানে হয় নিরঞ্জন ॥ 


সা শপ পপ পাপ ৮". ৭ আলা গরপপপাবপারাপরারানিাররররিটরিউরারচররধদাররচা সারাটা এপার তারা 


শ্বিম্বিঞ্ন | 
রাস হিলি 


শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বরের রাজ-মালা। 





রচনাকাল ১৪০৭-১৪৩৯ খ্ুফীব্দ | 


বিশেষ বিবরণ “বঙ্গভাষ! ও সাহিত্যের ২৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 


শ্রীধর্মমাণিক্য দেব ত্রৈপুর-সন্ততি | 
রাজ-বংশ বিস্তারিছে রাজ-মালা পুথি ॥ 
পুস্তক শুঁনিলে ভূপে পূর্ব-রাজ-কথা। 
ততঃপর নৃপচর্য ন! হইছে গাথা ॥ 
অতএব কহি আমি শুন সেনাপতি । 
পয়ারে লিখায় তুমি রাজ-মালা পুথি ॥ 
শুন শুন বলি বলে চতুর নারায়ণ। 
রাজবংশের কথ! কিছু কহত অখন ॥ 
প্রজাকে পালন করে পুত্রের সমান। 
ভেদ দণ্ড সাম দান নীতিতে প্রধান ॥ 
সভাসদ আছে যত ব্রাহ্মণকুমার । 
বাণেশ্বর শুক্রেশ্বর বিদ্ভাতে অপার ॥ 
ইন্দ্রের সভাতে যেন বৃহস্পতি গণি। সতাসদ্ধের নাম। 
সেই মত দ্বিজগণ হয় মহামানী ॥ 
দু্লভেন্্র নামে ছিল চন্তাই (১) প্রধান। 
পূর্বকথা জানে সেই অতি সাবধান ॥ 
রাজার সভাতে হয় শাস্ত্রের কথন। 
নানা শান্তর আলাপন করে ছিজগণ ॥ 
সিংহাসনে একদিন বসিয়া নৃপতি। 
বংশ-কথা জিজ্ঞাসিল সভাসদ-প্রতি ॥ 
গুক্রেশ্বর বাণেশ্বর ছুই দ্বিজবর। 

চন্তাই সহিত করি দিলেন উত্তর ॥ 


-সস্পীপপ 





সপ সপাপাপপপাী পা্ 


(১) চস্তাই স্ত্রিপুররাজের একশ্রেণী সামন্ত “স্তাই” জাতীয়। 


রাজ-কুমারীয় কোধ। 


জোশ পিন পি পপ সজিব এস ও হা পলাশ পাপ স্এত 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 

নানা তন্ত্র প্রমাণ করিয়া তিন জন। 
রাজাতে কহিল তিনে বংশের কথন ॥ 
রাজ-মালিকা আর যোগিনী-মালিক]। 
বারুণ্যকা-নির্ণয় আয লক্ষণ-মালিক! | 
হরগৌরী-সংবাদ আছিল তন্মাচলে। 
নবখও পৃথিবী কহিছে কুতুহলে ॥ 

এ চারি তন্ত্রেতে আছে রাজার নিণয়। 
রাজাতে কহিল কথা তিন মহাশয় ॥ 


ফকীররাম কবিভূষণের মখীসেনা। 


বর্ধমান-নিবাসী বৈস্ত-বংশোষ্কব কবিভৃষণ ফকীররাম প্রায় তিন শত 
বংসর পূর্বে ভীবিত ছিলেন। সীসেনা বা শখীসেনা__রাজ-কুমারী : 
তিনি কোটালের পুত্রের সঙ্গে এক অধ্যাপকের নিকট পাঠ করিতেন। 
একদা পাঠগৃছে সধীসেনার লেখনী হস্ত-চাত হইয়া ভূুমিতলে পতিত হয় । 
রাজ-কন্তার আসন উচ্চে,_কোটাল-পুজরের স্থান নিয়ে, শ্বতরাং লেখনীটি 
কোটালের পুল্লেব উঠাইয়া দিবার পক্ষে স্ববিধা ছিল। রাক্তকন! 
তাহাকে লেখনীটি তুলিয়া দিতে অনুরোধ করেন। কোটালের পুত্র 
তছুত্তরে বলেন, লেখনী তিনি ভুলিয়া দিবেন, কিন্ধু তিনি যাহা 
বলিবেন রাজকন্তার হাহা পালন করিতে হইবে। এই প্রতিশ্রুতি 
প্রদানাস্তর কোটালের পূত্র ঠাঙ্ভাকে লেখনীটি তুলিয়। দিলেন । 
দ্বিতীয়বার লেখনী পতিত হয়, তখনও রাজ্ঞ-কন্তা অঙ্গীকার-বদ্ধ হলে 
কোটালের পুত্র লেখনী তুলিয়া দেন। তৃতীয় বারও এইরূপ হয়। 
রাজকন্তা এই ভাবে তিনবার সত্যা-বদ্ধ তলে কোটালের পু তাহাকে 
বিবাহ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। ভাতা গুনিয়া রাজ-কন্ঠার 
উত্তর এবং তৎপরবর্তী ঘটনা নিয়ে প্রদ হইয়াছে । দে পৃথি হইতে এই 
অংশ উদ্ভৃত হইল তাহার হস্তলিপি বাং ১০৮১ (১৬৭৩ থুঃ) সনেয় | 
এত যদি বলে কোঙর (১) কন্ার সাক্ষাতে। 
শুনিঞ1 কন্ঠার মুণ্ে পড়ে বজ্জাঘাতে ॥ 
কন্ঠা বোলে কি বোল বলিল! পাপমতি। 
ইহার লাগিয়া মোর সঙ্গে কৈলা সত ॥ 


১৮০ 
১ ৯ পা ক সপ পপপক০- ৩৩০ সব পন পির পপ্ীপ 


(১) কুগ্গার। : ' 


বিধিধ__সীসেনা-_-১৭শ শতাব্দী | ১৩৫ 


দীক্ষা-গুরু নাই বোলি আজি পাইলে দীয়। 
মোরে লয়্যা বাহির হৈয়্যা যাত্যে চায় ॥ 
এত বড় মাথার উপরে মাথা ধর। 

পঙ্গু হৈয়া পর্বত লঙ্বিতে দাও! (১) কর ॥ 
জলে থাকি কুম্তীর-সহিত কর বাদ। 

বামন হয়্যা টাদে হাত দিতে কর সাধ ॥ 
কোন লাজে কোউর কহিলে হেন কথা । 
রাজাকে কহিয়৷ তোর কাটাইব মাথা ॥ 
ভণএ ফকীর রাম শুনে লাগে ডর। 

কন্ঠার বচনে কোঙর কাপে থরথর ॥ 


তুমি পড় উচ্চাসনে আমি হেটে পড়ি। কৃমারের উত্তর। 
পরিহাস করিয়া ফেলিয়া! দিলে খোড়ি (২) ॥ 
তিন বার থোড়ি তুল্য দিলাউ তোমার হাতে । 
শাম্ত-মুখে সত্য যে করিলে আমার সাথে ॥ 
আশা! পায়্যা ভাষা কথা (৩) কহিলাঙ তোরে । 
যে হল্য সে হল্য গুণ (৪) মাপ কর মোরে ॥ 
তোরে হেন বচন বলিব নাই আমি । 
মত্যে বন্দী থাকিলে হইবে অধোগামী ॥ 
ভণএ ফকীর রাম এ কথা দৃঢ়। 
ছাঁড়িলে ছাড়ান নাই যদি কাট মুড় (৫)॥ 


দশরণ সতা কৈল কৈকয়ীর সনে। ঠা 
রাম হেন পুত্রকে পাঠাইয়৷ দিল বনে ॥ | 

আপনি মরিল রাজা রামের হাইবাসে ড)। 

তবু সত্য অন্যথা করিল নাই ত্রাসে ॥ 

সুপগ্রীৰ সহিত সত্য করিলেন রাম। 

চোরা বাণে বালিকে পাঠাল্য স্বর্শধাম ॥ 

সত্য কৈল রামচন্দ্র বিভীষণ-সনে। 

মিতারে দিলেন রাজ্য মারিয়! রাৰণে ॥ 


আপা এপি পাকি পক পে পাতা পািীপিসিসসপ্াশী ৩ পি তি 
.৬ ০ আপাত পাশপাশি শম্পা ৯ রঃ 


০ পাপ এ পাটি 


(৯) দাবী। (২) থড়ি-কাটি-লেখনী। 
(৩) লহ কথা । - (৪) দোষ। 
(৫) মাথা। (৩) হাইবাদে হা ভুতাশে ; এখানে “শোকে । 


১৭৪ 


১৩৫৪ 


রাজকুষারীর আক্ষেপ। 


গৃহে প্রত্যাগিষন ও 
রাণীগণের আদর। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় ৷ 
ভণএ ফকীর রাম এ কথা নিশ্চয় | 
সতো বন্দী থাকিলে নরকবাসী হয় ॥ 


কি খেনে আইলাঙ আজি পড়িবার লাগি। 
না জানিঞা সতো বন্দী হইলাঙ অভাগী ॥ 
হাতে তুলি অভাগী আপনি খাইলাঙ বিষ। 
আপনি আপন-মুণ্ডে পাড়িলাঙ কুলিশ ॥ 
রাজ! নাম্যা রাজা হইলা৪ রাজ-সিংহাসনে (১) 
এ সব শ্বর্যয ছাড়া! যাই কেমনে ॥ 
কপোত অধিক মোর এক শত মা। (২) 
ছাড়্যা যাত্যা কেমনে উঠিব মোর পা ॥ 
হলি (৩) যৌবন মোর নবীন বএস। 
কেমনে যাইব আমি দূর পরছেশ ॥ 

এহ কাল পড়্যা শুনা এই দশ! হলা। 
এক শ মাএর নৌকা দরিয়ায় ঢুবিল ॥ 
ভণএ ফকীর রাম গুন রাজার ঝাঁ। 

বিষ খায়া বিষাদ ভাবিলে হবে কি! 


কার ঘরে গেছিলে সারের বাছা মোর । 
শূন্য করা এক শত ক্রননীর কোর ॥ 

এক তিল মদি না দেখিতে পাই ভোরে । 
বিকলা মাএর প্রাণ 'অছিপছি (8) করে ॥ 
অনেক সাহসে তোরে পড়িতে পাঠায়যা। 
চাতক-সমান পাকি পথ-পানে চায় ॥ 
মণি হারাউয়া যেন কণার হাইবাস। 
মাণিকা ভারায়া যেন দরিদ্রের ভতাশ ॥ 
তোমারে পাঠায়্যা তেন আমরা নিরাশী। 
তিল আধ নছে কত মুগ ভেন বাসি ॥ 
আজ হৈতে পড়িঞ্জ| শুনিঞা। নাহি কাষ। 
বন্তা থাক এক শত মাএর সমাজ (৫) ॥ 
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(১) রাজার সন্তান হইয়া রাজবৈভবে জন্মগ্রহণ করিলাম । 
(২) আমার এক শত মাতা কপোতী অপেক্ষাও স্নেহ শীল! | 
(৩) নূতন । (৪) আকূলী ব্যাকুলী। (৫) সমাজ স্সঙ্গে " মধ্যে! 


পবক্পিল পাত 2৭ 


বিবিধ--সখীসেনা--১৭শ শতাব্দী | ১৩৫ 


অবিরত দেখিয়া থাকিব টাদমুখ। 
পাঁসরিব যাবৎ কালের বত দুঃখ ॥ 
ভরএ ফকীর রাম আর বল কত। 
ঘুচিআছে লেখা পড়া জনমের মত ॥ 


আপনি বোলিলে কন্া সেই পাঠশালে। কুমারের বকুলতঃ 
বকুল-তলাতে আতস্তা। থাক্যে। নিশাকালে ॥ হ সি 
এত রাত্রি হৈল মোর বকুল-তলাতে। 

মায়াতে ধর্যাছ পায় মাএর গলাতে ॥ (১) 

ঘরে আস্তা শতেক মাএর কোল পাল্যে। 

সত্যে বন্দী হইলে ভাবিয়া নাই আল্যে (২)॥ 

এত যদি বদ্ধ আছ মাঁএর মায়াতে। 

তবে কেন সত্য কৈলে কোঙরের সাথে ॥ 

যদি না আইলে কন্া আমিহ খালাস। (৩) 

সত্যে বন্দী থাকিলে নরকে হয় বাস ॥ 

পরকাল হৈতে এ কাল নহে বড়। 

ফকীর রাম দাসে বলে এ কথা দঢ়। 


প্রাণনাথ তিলেক ডাগীয়ায (৪) তরুতলে। ২ 

দাঁসীগণ সঙ্গে আছে বার্যাইতে না পাই নাছে (৫) 
উঠিতে বসিতে সঙ্গে চলে ॥ 

গুন ওহে প্রাণনাথ না করিহ বিষাঁদ 
বাহির হইতে নাহি পাই। 

শতেক মাএর বী তার কাছে রয়্যাছি 
লোচন-আড়াল করে নাই ॥ 

এক শত মা কাছে সভাই জাগিয়া আছে 
কার চক্ষে নাই ধরে নিদ্রা। 

যেন কপোতের ম৷ খোলাতে দিয়াছে তা(৬) 
হারাধন পাক়্যাছে দরিড্রা। ॥ 


(১) মাতৃ-কণ্ঠ আশ্রয় করিয়া মায়ায় আবদ্ধ হইয়াছ। 

(২) আসিলে। (৩) তুমি সত্যবদ্ধ রহিলে, আমি তোমার 
কথামত বকুল-তলীয় আসিয়া মুক্ত হইলাম। (৪) দীড়াও। 

(৫) আঙ্গিনার বাহিরে। (৬) খোলাতে (হাড়ীতে) তাপ 
দিয়াছে, অর্থাৎ ছাড়িয়া উঠিতে পারে না। 


রাঞ্কুষারীর মনে মানে 
বিদায়-গ্রহণ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 

মোরে থুয়্যা মাঝখানে রানীগণ চারি পানে 
বসিয়াছে অভাগীরে ঘেরি। 

কেছে! না পালটে আখি যেমন চাতক পাখী 
রয়েছে আমার মুখ হেরি ! 

অঞ্চলে বক্ষ কে মুছিয়া দিতেছে দেহ 
কেকো মুখে যোগাইছে পাণ। 

কার চক্ষে নাহি ঘুম কেহ বা দিছেন চুম 
কোন যাএ চামর চুলান ॥ রা 

কেহ বাছা বাছা বলে কেহ বা করিছে কোলে 
কোন মাএ করিছে উলাল। 

এ সব মায়া ধরিয়া মানুধীর কাযা 
কেমনে কাটিন মায়া-ভ্তাল ॥ 

মপন তোমার সাপ সন্া করিয়াছি নাগ 
সতা অবশ হইব বাহির । 

দকীব রাম দাসে বুল স্বনিগ নকুল-হতলে 


কোছব তঠল মনঃস্তির 


ল্মাখার্ণদ কৰঠো আভাগীর শত মা। 
আভাগার মাথায় সভা দেত পা 

আছি ভৈতে আর না তবেক দেখা শ্টীনা | 
মাপ কব ভামদ আঅভাগুর মত ইউণা ॥ 

এত দিনে চিল সকল লীলাখেলা । 

দর্যাএ (১) ভাসিল আনি অতাগীর ভেলা । 
অভাগর লাগি! তিলেক নাহ কান্দো। 
আপনাকে প্রবোধ মানিঞ1| বুক বান্ধো ॥ 
ছক্র দণ্ড আড়ানী ফেলিয়া দিহ ভলে। 
সিংহাসন পালগ্ক পোড়ায় দাবানলে । 
ব্রাঙ্গণেরে দিহ মোর বত পুরি পাজি। 
চৌপায়ীতে (২) আগুন মেটায় দি 'আডি ॥ 
দান করো! কাঞ্চন-কটোরা-ঝারি-থাল! | 
ফেল্যা দিত জলেতে পেটারি দৃষ্টিবালা ॥ 


এ সত ৯ আলাপ! টার ৯০০ ওপর এ? পি | কিউ ঠাপানো 


(১) দরিয়ায় ্নগীতে | (১) চৌপারী . খটা 


বিবিধ__সর্থীসেনা--১৭শ শতাব্দী | 


দূর কর্য ভূষণ দৃষ্টি-জাল! যত। 
অভাগী বিদায় মীগে জনমের মত ॥ 
ভণএ ফকাীর রাম শুন রাজার স্থৃতা। 
স্বখের সায়রে কেনে * ক্ষ | 


গুরুর কথাঁয় সখীসেনার উত্তর | 


না কয়্য না কয়্য গুরু এমত বচন। 

কোন্‌ লাঁজে ফির্যা বাব আপন-ভবন ॥ 
মাএ বাপে এ মুখ দেখাব কোন্‌ লাজে। 
হেন ছার জীবন রাখিব কোন্‌ কাষে ॥ 
ছুইলে ছুঙাচি পড়ি মায়্যা ছার জাতি। (১) 
বার্যা-আছি (২) পুরুষ-সহিত এক রাঁতি ॥ 
কুলের কমল হৈএু কুলে দিলাঁউ কালী । 
ছিলাঁঙ চক্ষুর তাঁরা আজি হৈলাঁঙ বালি॥ 
রজক তাার সাক্ষী অযোধ্যা-নগরে |. 
পতি হয়া! পত্বীকে 'গহণ নাঞ্ি করে ॥ 
ঘরে হৈতে বাহির করিঞা দিল পিতা । 
ভণএ ফকীর রাম বনবাসী সীতা ॥ 


কহিয় কহির গুরু জননীর ঠাঁঞ্। 
তোমার কন্ঠার সনে আর দেখা নাই ॥ 
এই কথা আমার পিতাঁর কাছে বল্য। 
তোমার সাধের কন্া শশিমুখী ৩) মল্য ॥ 
কান্দিলে প্রবোধ কর্য বুঝায় সাদরে । 
গিয়াছে তোমার কন্ঠ! শ্বশুরের ঘরে ॥ 
কন্তা লৈয়! চিরদিন কেবা করে ঘর। 
আপনার কন্া যেবা সেহ হয় পর ॥ 
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(১) 'ামর! ছার জাতি (হীন) স্ত্রীলোক, অপরে আমাদিগকে 
ছু'ইলে অশ্পৃশ্ঠ হইয়! পড়ি। 

(২) বাহির হইয়! আসিয়াছি। 

, (৩) শশিসেনা, সখীসেনা ও শশিমুখী-এই তিন নামইঞপাওয়া 
যাইতেছে । এই কাব্যের যে ছুইখানি অতি প্রাচীন পুথি পাইয়াছি, 
তাহাদের উভয়েরই হাতের লেখা অতি অস্পষ্ট 


১৩৫৮ 


কাননে বৎস-হীন। 
গ্াসভী-বর্শপনে। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


দ্রপদ রাজার কন্তা দ্রৌপদী সুন্দরী । 
লয়্যা গেল তাহারে পাওব বিভা করি ॥ 
পিতা রাখে কৌমারে যৌবনে রাখে ভর্তা । 
পুত্র রাখে স্থবিরে নারীর তিন কর্তা ॥ 
পড়িল কুলের বী আজিকে অকুলে। 
ফকীর রাম দাসে বলে ভাবি তরু-মূলে ॥ 


রাজ-কন্যার জন্য শোক। 


কোথাকারে গেল মোর বাছা শশিমুখী। 
তোমা বিনে দশদিগ অন্ধকার দেখি ॥ 
আজি হৈতে আর না দেখিব চাদ-মুখ। 
রূপ গুণ ভাবিতে বিদরে মোর বুক ॥ 
আর কে মাএর সঙ্গে করিবেক খেলা । 
আর কে করিন আলা খাইবার বেলা ॥ 
আর না গুনিব বাছা চাদ-মুখের বোল। 
আক্তি হৈতে শৃন্ত হৈল ভুননীর কোল ॥ 
ধুলায় লোটায়্যা কান্দে এক শত রাণী। 
গড়াগড়ি চলিল কঙ্কণ বুকে হানি ॥ 
ঘোড়া-শালে ঘোড়া কান্দে হাতি-শালে হাতী । 
মৃগ পক্ষী তুতঙ্গ ধরিতে নারে ছাতি (১) ॥ 
হাহাকার করি কান্দে সহর বাজার। 
চয়ারী প্রহরী কাদে করি হাহাকার ॥ 
ভণএ ফকীর রাম দর কর শোক। 

ব্রাহ্মণ প্রবোধ করে পড়িয়া শোলক (২) ॥ 


মাতাদের জন্য রাজ-কন্যার আক্ষেপোক্তি। 
শুন হে টন হে নাথ গাভীর হামল (৩)। 
বিকলা হয়্যাছে গাভী হারায়া ছাওয়াল | 
হামা হাম! করিঞা কান্দিয়া চলে গাই । 
বংস-শোকে স্থরভি (8) হয়যাছে খোলা ডাই (1) 
ঃ টি 


(১), ছাতিন্বক্ষ। ছাতি পরিতে পারে নালতাহাদের বক্ষ 
ফাটিয়া যায়। (১) গ্লোক। 

(৩) শষ | হাথা শব্দ হটতে উদ্ভূত বলিয়া মনে হয়। 

(৪) “মুরতি' এন্বানে গাতীর সাধারণ সংজ্ঞা বুধাইতেছে। 


বিবিধ-_-সখীসেনা--১৭শ শতাব্দী । 


ঢুটী চক্ষু বাহিঞা গলিঞা পড়ে ধারা । 
ছুটিয়া চলিছে যেন বাউরির (১) পারা ॥ 
শিশু-শোকে সুরভি ধরিতে নারে গা । 
কেমনে জীবেক মোর এক শত মা ॥ 
শতেক মাঁএর আমি অন্ধলার নড়ি। 
আজি হৈতে মা সব হৈল আ্বাটকুড়ি ॥ 
আর না মাএর সঙ্গে হইবেক দেখা । 
ফকীর রাম দাসে বলে কপালের লেখা ॥ 


বসন্ত-বর্ণন | 


রে খতুরাজ বসন্ত পরবেশ। 

মৃত তরু মুঞ্জরে পঞ্জর-শেষ ॥ 
কোমল পর্ণয় (২) তরুগণ শোভে। 
গুঞ্জরে ত্রমরা কুস্থুম-মধু-লোভে ॥ 
কোঁকিল কলরব করত মধুর । 
নাচত মন্ত ময়ূরী ময়ূর ॥ 

ঘন ঘন সঘনে পবন বহে মন্দ । 
শীত সমীরণ মলয়জ-গন্ধ ॥ 
নিরখিয়া শোকরস পরিহাস ভাষ সুমধুর | 
হেরি বিধু-বদন মদন ভেল জোর ॥ 
সঃ গা ঈ ক সা 


ফকীর রাম দাসে কহে সুখের নাহি ওর ॥ 


রাজ-কন্যার বূপ-বর্ণন। 


একে রূপে যৌবনী বূপের নাঞ্চি সীমা । 
গাএর বরণ জিনি কাঞ্চন-প্রতিমা ॥ 
দীগ্ডাইলে অবনী লোটায়্যা পড়ে চুল। 
পুর্ণচন্দ্র-বদন নাসিকা! তিল-ফুল ॥ 
কুরঙ্গ-নয়ন-জিনি লোচন-যুগল। 
অলি-পাঁতি (৩) দশন অধর বিদ্বফল ॥ 


সী পপসপাপী পিল টা শি শি শশিি পীিীপী পশীপিপাসপপস্পিশীশপিসী শীল শিস 


হৈ _বাউরি- পাগল। | (২) পর্ণর-্পত্রে | 
(৩) মিলী দেওয়ার জন্ত এখাঁনে দশন-পংক্তি ভ্রমরের সঙ্গে উপমিত 
হইয়াছে। 


১৩১৬০ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
কমল-কোরক জিনি কুচযুগ পীন। 
কেশরী জিনিএ। কাকালীথানি ক্ষীণ ॥ 
রামরস্তা জিনিএ| জঘন-যুগ-শোভা । " 
কমল-কুম্ুম জিনি পদতল-আডা! ॥ 
পদের যাবক যোগীর জীউ হুরে। 
ঘোদ্ধাপতি যুবক জীবন নাহি ধরে ॥ 
কি দিব উপমা ধন্য ধন্ঠ সেই বিধি । 
কেমনে গড়িয়াছিল এত রূপের নিধি ॥ 
একে তন্তু গৌর তাহাতে গোরোচনা। 
অগ্নি-দাহে উজ্জ্বল ভয়্যাছে কাচা সোণা ॥ 
কাল কেশে কবরী কানড় ছান্দে সাজে । 
ঝাপা ঝুরি বাঝর ঝুলিছে পীঠ-মাঝে ॥ 
ভালে শোভে অলকা! সিন্দর ইন্দু-জ্যোতি;। 
নাসিকাতে বেসর ঢুলিছে গঙ্ষমতি ॥ 
কাণে দোলে কুগুল মুকুতা হীরা চুনি। 
নিশিনাথ নিকটে প্রকট দিলমণি ॥ 
গলাএ ভারি গজ-মুকুতার হার। 
হীরা মনি ঘটিত জড়িত ভেম-তাড় ॥ 
গজদন্ত-নির্ষিত বিচিত্র চিত্র শঙ্খ । 
কটিতটে কিক্ষিণী চরণমূগে বন্ধ | 
পদাঙ্গুলে পান্থুলি আনট বৃদ্ধাঙ্গুলে। 
কষিয়া কাঁকালি বান্ধে কমলেব ফুলে । 
বেশ নীল বসন উড়নী পচিরণ। 
তন্ন রুচি তড়িত জড়িত নবঘন ॥ 
বেশ বর্ণি বিশেষ ফকীর রামে কয়। 
জিতেন্দ্রিয় যোগার ভীবন নাঞ্। রয় ॥ 


রাজ-কন্যার আক্ষেপ । 
জাবালানলা পণ্ড জাতি বানরী তাহার এত মায়া। 
পুজশোকে অভাগী ধরিতে নারে কাযা ॥ 
অছিপছ্ি 'াকুলি ব্যাকুলি করি ছলে ।$ 
পরিত্রাহি শবদে কান্দিছে উচ্চ রোলে ॥ 
বুক মুখ বার্যা পড়ে লোচনের লোছ। 
পণ্ড জাতি হইয়া ছাওয়ালে এত যো | 





বিবিধ-___সর্থীসেনা_-১৭শ শতাবী। 


. হাম অভাগিনী এক শত মাএর বী। 

মোর ঘরে না জানি হত়্যাছে আজি কি ॥ 
মোর শোকে কত ন! কান্দিছে অভাগিনী। 
ঘরে ঘরে খুঁজিয়! বুলিছে হাপুতিনী (১) ॥ 
মাএর কাণের সোণা বাপের আখির তারা । 
তিলে তিলে নজরে নজরে হই হারা ॥ 
এক তিল যদি না দেখিতে পান মোকে। 
বাছ৷ কোথা বলিয়া স্থধান সব লোকে ॥ 
তিল আধ যাহারে না দেখিলে প্রাণে বাচে। 
সেহ নাকি এখন পরাণ ধর্যা আছে ॥ 
কোন্‌ কালে পরাণ তেজ্যাছে শত মা। 
অনল জালিয়। রাজ! ঢালিয়াছে (২) গা ॥ 
ভণএ ফকীর রাম কেন ভাব ছুঃখ। 
বার্যালে গজের দস্ত না পুরে সে মুখ ॥ €৩) 


পথিমধ্যে ঝড় ও কুমার-কুমারীর বিপদ । 


গগনে উড়িল মেঘ করিঞা আন্ধার । 

স্বর্গ মর্ত্য পাতালে করিল একাকার ॥ 

গগন উপর উড়িলা৷ জলধর 
করিঞ। ঘোর ঘটা। 

কালিয়া মেঘে  চতুর্দিগে বেটিয়া 
পড়িছে বিজলী-ছটা ॥ 

হুড় ছড় ছুর ছুর গুর গুর গুর 
গভীর গর্জন গুনি। 

বিপরীত শব্দ শুনিয়৷ হৈলা স্তব্ধ 
ধমকে চমকে মুনি ॥ (৪) 


জট পপ পপ পপ পপ 


(১) হাপুতিনী _ কন্তা-বিয়োগ-কাতর1। 
(২) বিসর্জন দিয়াছে। 
(৩) গজ-দস্ত একবার গজ-মুখ হইতে বাহির হইলে আর ভিতরে 
যায় না। তুমি একবার গৃহ হইতে বানর হইয়াছ, আর গৃহে ফিরিয়া 
যাওয়া অসম্ভব 1 * 
(8) বজের শবে মুনিরও ধ্যান-ভঙ্গ ভয়। 
১৭১ 


১৩কই. 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


উন পঞ্চাশ পবন সঞ্চার 
করিয়া আইল ঝড়। 

চৌন্বিগ যুড়িয়া চলিল উড়িদ্বা 
না রহে চালের খড় ॥ 

নাম্বিল বীর সাগরের নার 
করিছে ছুই ফালি। 

সহর বাজার হাজার ভাজার 
উড়াএ যে চালাচালি ॥ 

হুড় হাড় ছুগ্গার _ পড়িছে ঘর দ্বার 
উড়্যা যায় শালতরু-খটী | 


দেমাল (১) সঞ্চিতে পড়িছে মভ্তীতে 
বড় পড় কোঠাকুষঠী ॥ 


পাকাও পাচার দালাল মন্দির 
ভাঙ্গিয়া লৈয়া বায় ঝড়ে । 

পপ্ট লক্ষ লক্ষ £পচর আছি পক্ষ 
আকাশ হততে পড়ে? 

আথালি পাপালি পড়িছে গাদালি 
বন উপবন তক । ্‌ 

জলচর বনচর উড়া যায় সনচর 
গগনে ভামালি গরু 1 ( ৯) 

ঘরেতে বাহিরে .. ভাট বাট সরে 
51 মভিষ মান্য নরে। 

উড়িয়া উড়িয়া বৃরিয়া প্লাগ! 
পড় গিয়া দেশাস্তরে । 

ছাতিলার বৃক্ষ মার অস্থপীক্ষ 
ফেলিল কালনার ঘাটে । 

কটকের হুড়! দেউলের চূড়া 
পড়িল দে হিঙ্গুলাটে ॥ 

বিষম ঠাকারে মেঘের গঞ্নে 


স্টনি চৈল চমংকার । 


(১) দেমাল - দেয়াল » প্রাচীর ৷ 


(*/ 


ণরু হান্ারব করিয়া আকাশে উড়িয়া হায়। 


বিবিধ--সখীসেনা--১৭শ শতাব্দী । ১৬৬৩ 


আধারিয়া স্থল, কানন সকল, 
বরিষে মুষল-ধার ॥ 

চমক চড়কা বজ যে হড়কা 
করিল প্রলয়-কাল। 

তড় বড় তড় বড় পড়িছে পাথর 
যেমন একেক তাল। | 


কন্ঠাতে কোঙরে গুরুদেব সোঙরে 
পড়িয়া ঘোর সঙ্কটে । 

এইবার রক্ষ ওহে বিরুপাক্ষ 
দাস ফকীর রাম রটে ॥ 


রাজ-কন্যার বিপদ । 


ঘরে হৈতে বারিরা আগিনা নাই ঠাটে। 

মহলের বাহির কখন নাই হাটে ॥ 

ও ঘর হইতে যদি এ ঘরকে আসি । 

আঙ্গিনাতে পাছুড়ি পাড়িআ ৫১) দেন দাসী ॥ 

সোণার খড়ম পাএ চলিয়া আমিতে। 

তপনের আতপে আড়ানী (২) ধরে মাথে। 

সেই ক্রমে সর্বাঙ্গে চুয়ায়্যা পড়ে ঘাম। 

চারি চেড়ী চামর ঢুলাএ অবিশ্রাম ॥ 

শিশিরেতে বার্যাইতে আড়ানী (৩) ধরে ছাতা । 
আজি শিলা বৃষ্টিতে ভাঞ্গিল হেন মাথা ॥ 

পাথর বরিষে যেন ঘন গোলাগুলি । 

হেন বুঝি মাথার ভাঙ্গিয়া যায় খুলি ॥ 

ভণএ ফকীর রাম শুন রাজার বী। 

মরণ গোমতী-তীরে অপরম্থা কি ॥ (৪) 


» ০ শিপিপিপদজদ শী সিটি তী ৯টি ১৯৯ পাপী শি িশিিশা দিপা 


(১) পাছুড়ি-্বস্ত্র। পাড়িয়া-পাতিয়া। পাছুড়ি পাড়িয়া-বস্ত্রের 
আস্তরণ বিস্তার করিয়া । 

(২) বুহদাকতি ছত্র। (৩) ছত্রধর। 

(৪) “শয়নং যত্রতত্র ভোজনং হট্টমন্দিরে | মরণং গোমতী-তীরে * 
অপরত্বা কিং ভবিষ্যতি 1” | 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 

কি হল্য কি হল্য নাথ দেখি সর্বনাশ । 

ঝড় বৃষ্টি শিলাতে জীবার নাহি আশ ॥ 
কোন্‌ পথে যাব নাথ না দেখি সরান (১)। 
পাঁথর-আধঘাতে মোর বার্যাএ পরাণ ॥ 
চিকুর চমকে ঘোড়া চারি পানে ছুটে। (২) 
বজাঘাত-শবদে খুবাণী বাজ্যা উঠে ॥ 
ঝড়-ঝাট্রে নাসার নিশ্বাস নাই বয়। 

ভণএ ফকীর বলাম আর কিবা হয় ॥ 


রন্ধন-শালায় বিপদ ! 


আমি সে সাধের কন্তা রূপে গুণে কুলে ধন্তা 
এক শত জননীর ঝী। 

কখন আপন জন্মে নাই জানি গৃহ-কর্শে 
কড়ায় কুট্য। তুলা! নাট দি ॥ (৩) 

আল্যালে মাথার চুলি নাজ্ঞানি করিতে উলি (8) 
আপনি তৃলিয়া নাই বান্ধি। পা 

কে জানে কেমন ক্রম রান্ধা-বাড়া পরি শ্রম 
ভনমে কথন নাহি রান্ধি । 

গৃহ-কর্্ বলা! বাণী কোন কালে নাহি জানি 
আগুন-মাধাতে দিতে ফুক। 

পুনঃ পুনঃ ফুক দিতে. ছিক্ঞা কুঁচার (৫) ধোাতে 
মলিন হইল মোর মুখ । 

উমা উমা মরি মরি লোচন মেলিতে নারি 
ধোষাতে কবিল অন্ধকার । 

সছিতে না পারি ডাণ 'অছিপডি করে জান 
জীবন নাহিক রয় আর 1 

অন্ের ধোঙাতে যে পাইয়া ময়ে সে 
কেমনে সবেক এত ধূম। 


শপ 
হা পটার উপর এএএক এর (৪১৪ ক সভা পালা | পল 11 ৮ হাটাপ্জিক ৮ ১৪০০১ পচ এপ এল ও ) পি পরল সাপ পক সপ পাদ 


(১) পথ। (২) কুমার ও কুমারী খোটকারঢ হয়া 
যাইতেছিলেন। 

(৩) কড়াতে লামা্ট তরকারীও কখনও তুলিয়া দেই নাই। 

(8) উলিস্সন্বরণ। (৫) ছোট ছোট ফার্ঠ। 


বিবিধ- রায়-মঙ্গল--১৬৮৬+১৬৮৭ খ্নঃ। 


প্রদীপ-অনল-তাপে যাহার শরীর ভাপে 
সে কেমনে সেবিব আগুন ॥ | 

বিষম ধূমে অন্ধ প্রবেশিলা নাসা-রন্ধ 
সজল হইল আধির তারা। 

ভণএ কফকীর রামে সর্বাঙ্গ ভিজিল ঘামে 
বুক মুখ বার়্যা পড়ে ধারা ॥ 


»স্পপীল পপি শী শী তি শশী ৭ পাপ 


কঞ্চরামের রায়-মঙ্গল। 

'রায়-মঞ্গলের” রচনা-কাল ১৬৮৬--১৬৮৭ থুষ্টাব। রুঞ্চরাম কায়স্থ 
ছিলেন। ইহার পিতার নাম ভগবতী দাস; নিবাস নিমত৷ গ্রাম। 
ইনিই সর্বপ্রথম বিগ্যানুন্দর রচনা করেন বলিয়া প্রাণারাম নামক জনৈক 
কবি লিখিয়াছেন। বিশেষ বিবরণ “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ১১৩ ও ৫৮৭ 
পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 


ব্যাত্রের দেবতা দক্ষিণরায়ের সঙ্গে গাজীর যুদ্ধ। 


বড় খা গাজি সমরে সাজি 
আইলা অনেক বাঘ। 

শমনের অবতার গমনে অনিবার 
পবনে ন! পায় লাগ ॥ 

বলাগ্া-বনিয়। যে ছিল চনিয়া 
আইল পাই ঘাটিয়ার। (১) 

বড় খা বলবান না! গেলে অপমান 
রক্ষা বা আছে কার ॥ 

মেদল মল্লে বাঘেরা সকলে 


সাজিয়া চলিল আগে। 
বরিদ (২) হাচীম যদ] তাহাতে যে যদ 
ডাকিতে বড় ভয় লাগে ॥ (৩) 


(১) অর্থ ভাল বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ বালাগ্ডাবন ও চনার 
( শশ্ত-বিশেষের ) ক্ষেতে যে সকল বাধ ছিল, তাহার! আহ্বান পাইয়! 
যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। (২) সম্ভবত্তঃ বাষের নাম। 

(৩) তাহাদের ডাক শুনিলে ভয় হয়। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 

বেয়লা মাগুরা বলবান্‌ বাধেরা 
গিয়াছে রায়ের (১) কাছে। 

গাজির তলপে অলপে অলপে 
আইসে যে যে আছে ॥ 

পরিণাম ভাবনা কি হয় জপন! 
একেবারে দুই জুনে টানে । 

হাতি-হাতি ঝকড়া (২) ভাঙ্গে নল খাগড়। 
যেমত মকলে জানে ॥ 

আরতি পাইয়া হোগল-বুনিয়া (৩) 
আইল লেখা নাহি তার। 

কাণুয়া (8) বাঘরোল আইল পালে পাল 
ঘৃতুলে গামালে আর ॥ 

শিশিরা হিসিরা রণঙ্চয় তিমির| (৫) 
তবে খান্‌ দোত্যা! রাঙ্গা । 

অসি নিকু্া বল বল্বস্থ! 
রুষিয়া বেগে টঙ্গ-ভাঙগ ॥ 

তাভালা তুকুবদ। মামুদ1 শরমুদা 
পাটুয়া লাটুয়া রায়। 

ভমুরা-গুমুরা দড়বড় স্মুরা 
সমর শুনিয়া ধায় ॥ 

পাঘ পড় রাড চলে বেতবাড 
ঝাট গরকে ঘোর । 

দাবাডা দড়বড় কাণ্ডীয়া দিল রড় 
বাটপাড়া বিষম চোব | 

ঢইটা চক্ষু দিয়াটী (৬). করিয়া কুটি 
চলিল লুটিয়া খোড়। 

যেন পড়ে টঙ্কা লাফে লাফে মলক্কা 
লেক্চ যেন সন্দরিয়া কোড়া (৭) ॥ 


দক্ষিণরায় _ব্যাঘ্বের দেবতা । (১) হাতাহাতি যুদ্ধ । 
ছোগল-বন-নিবাসী বাঘ। (8) কাশবনে যাহার! থাকে | 
এ সমস্ত বাঘের নাম। (১) দেশলাই কাটি। 
গুনয়-কারের বষ্টি। 





বিবিধ রাঁয়-মঙ্গল--১৬৮৬-১৬৮৭ খ্নঃ। ৃ ১৩৬৭ 


হুল হুল হাঁকিয়া বনেতে থাকিয়৷ 
বাহির হইল ভুড়া। 

শির নাঁড়ে ঘন ঘন গায়েতে নাহি লোম 
বিরাশী বৎসরের বুড়া ॥ 

বড় বাঘ দারিয়া হাতী ফেলেমারিয়া 
হাত তার যে বগুলা। 

জুড়ি নাহি খলপে বিছ্যুৎ ঝলকে 
মুড়ি ফাল দত্তগুলা ॥ 

বাঘিনী ভূমেতে ডূম্বরী সহিতে 
সাথে সাত হাজার যায়। 

কাশুয়। বাঘরাল আইল যেমন পাল 
তালিক কের নেয় তায় ॥ 

গন্ধ পাইয়া দূর পাতি পাতি কুকুর 


তরাসে করে ভেউ ভেউ। 

বাঘের দলবল সহিতে প্রবল 
ডাঁক লইয়াছে ফেউ ॥ 

রাত্রি ছুই পরে আসিয়া সহরে 
লোকেতে না জানিতে চাঁয়। 

বড় খা গাজি সভারে নেওয়াজী 
হাত বুলাইল গায় ॥ 

তরজে গরজে _ বিক্রম যার যে 
কহিতে লাগিল রীত। 

কৰি কষ্খরাম করিয়া প্রণাম 
ঠাকুর শুনহ গীত । 


খান দাউড়া বলে আগে মোর মুখে কিবা লাগে 
হাতীর মজকে (১) জল-পানে। 

মহিষের মাংস ভক্ষ্য থাইয়াছি লক্ষ লক্ষ 
গোঠে মাঠে বনেতে বাখানে ॥ 

শিশিরে বানন তবে ইহাতে অবধান হবে 
শিশিরী ছিগুণ বল গায়ে। 
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লুকাই বিধত বনে ... তপাশিয়া শত জনে 
কেহ কি আমার লাগপায়ে॥ 
তনু যদি করি গোট বিড়াল জিনিঞা ছোট 
বুকেতে চলিয়৷ যাইতে থাকি। 
মানুষ গরুর পাল দৈবেতে তাহার কাল 
লাফ দিয়া ধরি কাছে পাখী । 
বনে বাঘ টঙ্গ-ভাঙ্গা চক্ষু ছুটা বড় রাঙ্গা 
চুরিতে চতুর বড় আমি। 
চাষা যত খন্দ রাখে টঙ্গেতে শুইয়া থাকে 
যাবস্ত আমার পেট লাগি ॥ 
প্রলয় ঘমের বাড়া টঙ্গ (১) ভাঙ্গি দেই লাড়! 
ঠায় পড়ে খাইয়া আাছাড়। 
ফিকির ভানিঞা! মূল বাশে জড়াইয়া চুল 
কারো বা পাতি] ভাঙ্গি বাড়॥ 
খোড়া বাঘ বলে উঠি বাউলের প্রায় ছুটি 
তমু (২) মোর তিন খানি পা। 
গগার লুকায় কোলে ক্রোধের সময় ফুলে 
পর্বাত-সমান হয় গা । 
বন্ত্র-দন্ত বলে দীর স্টনহ সাহেব পীর 
এত যে হইয়াছি বুড়া। 
ব্স-তুল্য দস্ত-সারি পাষাণে বসাইতে পারি 
চাঁড় হুকুমে করি গুড়া 
যুবতী যতেক পাই যতন করিয়া পাই 
পেটনি পেটের লোভ আগে। 
না খাই বিয়ন্থ গুলা রন্র হৈল অদ্ধ থুলা 
কোলের ছাওয়াল ভাল লাগে ॥ 
দারিয়া বাঘের বেটা বলে বাধ লাদা-পেটা 
না পারি পেটের ভরে যাইতে। 
মাও মোর কাল উচিতি শীকার করয় নিতি 


কিছু কিছু দেয় মোরে থাইতে। 


(১) ব্যাপ্র-শিকারের জন্য উচ্চ মঞ্চ। 
(২) অমূস্তবু-্তথাপি। 


বিবিধ__বাঁয়-মঙ্গল-_১৬৮০-১৬৮৭ খ্রঃ| 


একে একে যতো আর বিক্রম যেমন যার 
জানাইল দারুণ প্রতাপে। 

শুনিয়া! গাঁজির সখ . সকল দক্ষিণ মুখ 
কখন গালিম আসি চাপে ॥ 

লোহা-জঙ্গ গিয়া তথা কহিল পীরের কথা 
শুনিয়া দক্ষিণরায় কোপে । 

কবি কুষ্ণরাম কয় বাঘের তলপ হন 


হুঙ্গীরেতে হাত দিয়া গোপে ॥ 


প্রথমে আইল বাঘ নাম রূপ-টাদা। 
সমুখের দন্ত তার সোণা দিয়া বান্ধা ॥ 
মারিয়৷ বনের ভাঁতী যাঁয় ঘর ভক্ষ্য। 
রাক্ষদ পলায় ডরে কিবা দানা (১) যক্ষ | 
কাঁশুয়া বাঘের মাস্ুয়া বেশ কাল সারা। 
ঢিট! চক্ষু জলে যেন আকাশের তার! ॥ 

সং স গা শু 

নাম ধরা যত বাঘ যুদ্ধের আরন্ত। 
শুনিয়া কতিতে বাঢ়ে আপনার দন্ত ॥ 
বিজলি বাঘের কথ শুন কল্পতরু। 

ন! পাই হস্তীর লাগ কত খাব গরু ॥ 
মানষের মাংসগুলা মুখে লাগে তিত। 
সমস্ত বনের পশু আমার নামে ভীত ॥ 
ভিমির! বাঘের খুড়ী উড়ান-চড়ই। 

বলে অবধান কর অতঃপর কই ॥ 

মারিয়া পালের ষাঁড় পীঠে লইয়া তুলি। 
মানধষের শিরে যেন তুলা ভর] তুলী ॥ 
রড়াইয়া (২) বেগে যায় পবনের আগে। 
শিকারী ফিকারে মোর কেবা আছে বাঁঘে ॥ 
ঢেকীর উপরে উঠি ঘন দেই পাঁর। 
গির্স্থেরা! (৩) বাহির হৈয়া বলে মার মার ॥ 
তার ঘরে বোলে চোর না! চিনে আমায়। 
ঘাড়েতে পড়িলে তবে ডাকে পরিত্রায় ॥ 


ক সটান শশী টি পশীশ ০৬ পি সস্পিজ শেলী ৩ শাীশিটি টিশি  শ ্পীিিশিশীশিপ পি 


(১) দানা-দানব। ূ (২) দৌড়াইবা। (৩) গৃহস্থগণ। . 


১৭২ 


১৩৬৯ 


ব্যাম্রগণের গুণপন । 
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দারুণ ছুরস্ত বনে বজদত্ত বুড়া । 

মাথাট! ডাগর যেন পাচ কাঠা পুরা ॥ 
লাফ দিয়া ডিঙ্গায় দশ বার কাঠা। 

তত কি এখন পারি বয়সেতে ভাট ॥ 
ধূলায় সঞ্চার বনে অপরূপ এই। 

মোরে কি দেখিতে পায় সংসারের কেই॥ 
গা-ছাড়া৷ মারিলে হই পর্বত দেউল। 
চুপকি মারিলে হয় ক্ষুদিয়া নেউল ॥ (১) 
ভূতলেতে আমার নামেতে হাড়ী ফাটে। 
থড্গ যেন খর-ধার ছতে মাছি কাটে। 
সমুখে পড়িয়া যায় গরু কিবা নর । 
যাহারে তোমার কপা তারে কিসের ডর ॥ 
হেন কালে হীরা! বলে হাত করি যোড়া। 
আধ! জলপান মোর মহিষের গোড়া ॥ 
গলা গলা পেট যদি ভরি মাংস খাইয়া। 
এক হাই ছাড়িলে ফুরায় পাক পাইয়া ॥ 
কবি কৃষ্ণরান বলে সরসের সার। 

বলিতে লাগিল সব বাঘ আর আর ॥ 


রূপ-চান্দা বলে শুন ভকত-বৎসল। 
সিংহের সহিত হইলে বুঝি বলাবল ॥ 
গণ্ডার কিসের মধ্যে হাতী কোন্‌ ছার । 
তৃণবৎ দেখি যেন বনের বয়ার ॥ 

রুষে বলে নাকেশ্বরা ছুর্জয়-প্রতাপ। 

পর্বত ডিঙ্গাতে পারি দিয়া এক লাফ ॥ 
যত বৃক্ষ দেউল আমার পার নাব। 

সমুদ্র তরিয়! বল কোন্‌ দেশে যাব ॥ 
কুমুরা। শুমুরা বলে তার পর হাশ্যা। 
াড়ী মুড়ি দিয়া আমি জলে যাই ভান্তা ॥ (২) 
লাফ দিয় নায় পড়ি বড় ভর! দেখে। 
করে বা যুকুতা বাচে মোর ঠাঞ্জ ঠেকে ॥ 





(১) বড় কোন শ্রিকার মারতে হইলে পর্বত বা প্রাচীরের মত উচ্চ 
হই, চুপ করিয়া ক্ষুদ্র জিনিস শিকার করিবার সময়ে নকুলের মত ছোট 
হইয়া যাই। (২) একটা হীড়ীর ভিতর মুখ লুকাইয়! জলে ভাসিয়া যাই। 
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একদিন বিপাঁকে পড়িয়াছিলু রায়। 
কু্তীরে ধরি] পাছে চুপাইতে (১) চায় ॥ 
চক্ষে তার বসাইলাম নোখ ছুই জুড়ি। 
ছাড়্য। দিয়া দুরে গিয়া! ছাড়ে ভুড়ভুড়ি ॥ 
হুড়ুখ-খশালে বাধ তারপর কয়। 
রাত্রিযোগে হুদুকা থথাই তয় তয় (২)॥ 
ঘরের ভিতর গিরা আমি বড় রাড়। 

একে একে সমন্ত গুলিন ভাগ ঘড় ॥ 
বিশ্ব পরাঙ্জয় মোর তার সন্দে নাই। 

সভে মাত্র হারিলাউ মউন্যার ঠাঞ্ি | 
একদিন এক কেট! মারিলেক ঠেসা। 

সেই হইতে হইয়াছে কাঁকলিখ।নি ভাঙ্গা ॥ 


এতেক শুনিঞা বলে বাব দুরবার। 
মায্যা মানুষের নামে মোর নমস্থার ॥ 
এক মাগী প্রসব হইল এক কালে। 
বনের ভিতর ঘর বেড়া দিয়া জালে ॥ 
ভানিয় চাহিয়। দেখি ছাওয়৷ নাই চাল। 
লাফ দিয়া উঠিলাম তথায় ততকাল ॥ 

ছুই হাতে ধরিয়! চাল গল হতে শির । 
হেনকালে উঠে মাগী জানিয়া ফিকির ॥ 
গরাণ কাঠেতে আগুন রাখে ছিল। 
একখানি আনিয়। অমনি গোপে দিল ॥ 
আতিবিতি বাহিরে পড়িয়া গড়াগড়ি । 
গোপ দুটা পোড়া যায় জালা ধরে বড়ি ॥ 
খোয়াড়-ভাঙ্গার কথা গুন বলি রায়। 
একদিন ঠেকেছিলু প্রমাদিয়! দায় ॥ 
গোয়ালের ভিতর গেলাম বাছুর খাইতে। 
দুয়ারে লাগিল টাটা না পারি বাহিরাতে। 
বাহির হইতে আমি পথ নাঞ্জি পাই। 
মনে করি থাওয়! থাকু পরাণ বাচাই ॥ 


(৯) চুপাইতে জলের ভিতরে ডুবাইতে। 
(২) তয় তয়. ধীরে ধীরে» একটি একটি করিয়া। 
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গাড়রের ঢুশীয় আমি মর্ষবব্যথা পাই। 
আজি বুঝি মরিলাঙ খাবার মুখে ছাই ॥ 
পাজর ভাঙ্গিল মোর ধাড়ের গুতায়। 
মড়ার আকার হইয়া রহিলাম ছুতায় ॥ (১) 
প্রভাতে গোয়ালাগণ বলে মড়া বাঘ। 
টানিয়। ফেলিল দুরে গায় বৈসে কাক ॥। 
কুকুরে ঘিরিল ষত গৃধিণীর মেলা । 

উঠিয়া দিলাম রড় দেখাইয়া কলা ॥ 

ধলিয়া বলেন রা কর অবগতি । 


ভাগ্যে সে নদীর কূলে আমার বসতি ॥ 


যত মড়া আনিয়া ফেলায় নরলোক। 

কুচাই বনেতে থাকি সেই মোর ভোগ ॥ 
মেকসেকী নামে এক বাঘিনী পাইয়া । 

ছুই ভাই আধা ভাবে করিলাম বিয়া ॥ 
শিকার করিতে তারে পাঠাইয়া বনে । 
ডুম্বরী (২) গুলিন খাই মহানন্দ-মনে | 
আক্তি তাহার শিকার নাহি ঘটে। 

এক পা খাইলাম তার থোড়া হৈয়া হাটে ॥ 
সরস কবিতা কবি কৃষ্ণরাম গায় । 

বাঘের বিক্রম শুনি হাসিলেন রায় | 


বিক্রমাদিত্য-কালিদাস-প্রসঙ্গ | 


একথানি অতি জীর্ণ প্রার্টীন খণ্ডিত পুথি হইতে সংগ্রহথীত। পুথির 
তারিখ নাই, গ্রস্থকারের নাম ও খুঁক্িয়া পাইলাম না। রচন! সপ্তদশ 
শতাবীর শেষ ভাগের বলিয়া মনে হয়। 


এইরূপে মহারাজা করেন রাজন্ব। 
পাত্র মিত্র আদি করি নবরত্ব-যুক্ত ॥ 
কালিদাস মহাপগ্ডিত সরম্বতীর বরে। 
নিজ-গৃছে আপন-পুজে পড়ান স্বরে £ ॥ 


রা পাশ ১ 
শন চালান নিশি 


৯০০০ পা সীল পপ এল টা পাত পপ: কা পপি পাক চাবি শা 


প্রতারণা করিয়া শববৎ পড়িয়া রহিলাম। (২) শাবক। 
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হে পুত্র সর্বদা বিগ্ঠাগুণ পাঠ কর। 
হৃদয়ের তুল্য কর সকল অক্ষর ॥ 
কেবল আপন-দেশে রাঁজা পৃজ্যবান্‌। 


স্বদেশে বিদেশে বিগ্ভাবানের সন্মান । কাঁজিদাঁস পণ্ডিতের 
এইরূপে কালিদাস পড়াইতে ছিল। রা এবং রাজার 


রাজা পথে যাইতে যাইতে সকল গুনিল ॥ 


শুনিএা হইল রাজ! জলন্ত পাবক। 
এখনি করিব দূর কে হবে বাধক। 
রাজ্যেতে নিবাসী আমা হইতে হয় বড়। 
দেখি সব্বদেশে পূজা কে করে উহার ॥ 
পুরী হইতে কালিদাসে দূর করে দিল। 
মনে ছুঃখ ভাবি কবি সত্বরে চলিল ॥ 


বহু দিন পরে এক রাজ্যে উপনীত। কলদ।স প্রবাসে। 
এক বিপ্রের বাটা হইল উপস্থিত ॥ 

সেই রাজার পুরীতে এক রাক্ষসী এসেছে। 

রাঞজার নিকটে চারি শ্লোক কহিয়াছে ॥ 

এই সব কথা কেহো৷ কহিবারে পারে । 

সপুরী সহিত তারে বাচা সত্বরে ॥ 

নহে তব রাজ্য-সহ সকলি খাইব। 

ইহ! বলি আপন-বৃত্তীত্ত কহে সব ॥ 

তাহার উত্তর কেহ করিতে নারিল। 

ঘরে ঘরে এক এক পাল! করে দিল॥ 


গ্রামের প্রান্তভাগে এক ঘর করিয়াছে। রক্ষমীর পাল।। 
দিবা-গৃতে থাকে গৃহে আপন পালা বুঝে ॥ 

কালিদাস যে বিপ্রের বাটাতে গিয়াছে। 

সেই দিন সেই দ্বিজের পালা হইয়াছে ॥ 

স্ত্রী পুত্র বধূ সহিতে করে ঘর। 

কে যাবে রাক্ষসীর ঘরে ভাবয়ে অস্তর ॥ 

শুনি কালিদাস কহে তোমরা! থাক ঘরে । 

তোমাদের হুইয়৷ যাব রাক্ষসী-মন্দিরে ॥ 

দ্বিজ বলে এই কনম্মে নরকে যাইব। 

কবি কহেন ভয় নাই কতু না মরিব॥ 


১৩৭৪ 
কৰি ও রাক্ষসী। 


রাক্ষসীর সমন্1। 


প্রথম প্রহরে মুকি। 


ন্বতীয় প্রহরের 
সমহ্যা। 


উপ্তয়। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


দিবা-গতে কালিদাল গৃহ-মধ্যে গেল। 
রাক্ষসীর ঘরে কপাটে খিল দিল ॥ 
রাক্ষসী আসিয়! তবে কপাট ঠেলিছে। 
দেখে গৃহে খিল দিয়া নরজাতি আছে ॥ 
কহে থিল ঘুচ1৷ তোরে ভক্ষণ করিব। 
কালিদাস বলে কেন খাবে তাহা বল। 
প্রাণী হিংসা করি তুই যাবি রসাতল ॥ 
রাক্ষমী কবিতা বলিতেছে ততঙ্ষণ। 
কহ কহ দেখি সব ইহার বিবরণ ॥ 
কালিদাস কহে তোমার কিবা গ্লোক কহ। 
কহিয়া বৃত্তান্ত কথা সকল শুনাহ ॥ 


পৃথিবীর মধ্যে কহ গুরুতর কে। 

গগন হইতে উচ্চতর বলি কাকে ॥ 
কহ তৃণ হইতে কেবা লঘুতর হয়। 
বাতাস হইতে কেবা শাম্বত চলয় ॥ 


মাএর বাড়া গুরুতর] পৃথিবীতে নাই। 
গগন হইতে উচ্চ কহিব পিতায় ॥ 

তৃণ হইতে লবুতর হয় ভিক্ষুক জন। 
বাতাস হইতে শীঘ্ব চলয়ে যে মন ॥ 


রাক্ষসী কহিল তুমি যথার্থ পণ্তিত। 

এ সকল প্রকরণ হইল উচিত ॥ 

জবাব পাইয়া আগ্ প্রহরে ফিরে গেল। 
দ্বিতীয় প্রহরে আমি কহিতে লাগিল ॥ 


কহ দেখি কিসে ধর্ম উৎপন্ন হয়। 
কিসে ধর্ম প্রবর্ত হয় কহ মহাশয় ॥ 
ধন্ম স্থাপিত শরীরে হয় কি বিষয়ে। 
কহ দেখি কি বিষয়ে ধর্ম-বিনাশ হএ॥ 


সত্য-ব্যবহারে ধর উৎপন্ন হয়। 
দয়াবান হইলে তাহে ধর্ম প্রবর্তয় 
ক্ষমাযুক্ত লোকের হয় ধর্ম-সংস্থাপন। 
লোভ-মোহ-যুক্তে ধন্ম-বিনাশ ততক্ষণ 
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পাইয়া উত্তর বড় সন্তুষ্ট হইল। দ্বিতীয় প্রহরে যুক্তি 
বাগ্দেবী উত্তম পণ্ডিত তোকে কৈল ॥ 

দ্বিতীয় প্রহরে রাক্ষমী ফিরে গেল। 

তৃতীর প্রহরে আসি কহিতে লাগিল 


কহ দেখি প্রবাসেতে মিত্র কেবা হয়। তৃতীয় প্রহরের নমন্তা। 
গৃহের মধ্যতে মিত্র কাহারে বল ॥ 

অন্তর-মধ্যেতে বল মিত্র কোন্‌ জন। 

মৃত্যু-কালে মিত্র কেব! কহ প্রকরণ ॥ 


প্রবাসেতে বিছ্ভার বাড়া বন্ধু নাহি কেহ। 
গৃহে ভার্ধ্যা বন্ধু ইহা নিশ্চয় জানিহ ॥ 
অন্তরের মধ্যে ওষধ মিত্র হয়। 

জনার্দন মিত্র জান মরণ-সময় ॥ 


উত্তর। 


রাক্ষপী কহিছে ধন্ত ধন্য স্ুপপ্ডিত। তৃতীয় প্রহরে মুক্তি । 
তোমার সমান প্ডিত নাহি পৃথিবীত ॥ 

তৃতীয় প্রহরে রাক্ষমী ফিরিয়া গেল। 

চতুর্থ প্রহরে আসি উপস্থিত হইল ॥ 


কহ দেখি কিসেতে রাজার বিনাশ হয়। চতুর্থ ্রহরের সমত্য। 
সকল হইতে বৈতরণী নদী কারে কয় ॥ 

কহ কামছুঘ! ধেন্ু কহিব কাহারে । 

নন্দনের বন কিসে কহত সত্বরে ॥ 


রাজা হইয়া ক্রোধী হইলে শীঘ্র বিনাশ হয়। উত্তর। 
সকল হইতে বৈতরণী নদী যে আশয় (১)॥ 

বিদ্যা কামছুঘা ধেজ এহ| যে নিশ্চয়। 

সন্তোষ নন্দন-বন নাহিক সংশয় ॥ 


চারি গ্লোকের প্রতি-উত্তর রাক্ষপী পাইল। রাক্ষসীর শ্রীতি। 
ধন্য পণ্ডিত বলি কালিদাসে বাখানিল ॥ 

পরিচয় দেহ তুমি কোন্‌ মহাজন। 

মৌর নাম কালিদাস বিখ্যাত ভুবন ॥ 


(১) আশয়-আশা। “আশা বৈতরণী নদী |” 


১৩৭৬ 
কাজিষাসের বিবাহ। 


বিক্রমাদিত্যের সভায় 
রাক্ষমী। 


ছুই শবের মাথার 
ফিচার । 


রাজার আ্াস ও কালি- 


দাসকে অনুসন্ধান । 


কালিদ সের আসগমন। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


ঘরে হইতে বাহির হইল কবি কালিদাস। 
রাক্ষসী-সহিত গেল! সেই রাজার পাশ ॥ 
পরিচয় পাইয়া রাজা হরধিত হইল। 
আপন-কন্তা কালিদাসে প্রদান করিল ॥ 
রাক্ষপী কহিছে হেথা কেমতে আইলে । 
সকল বৃত্তান্ত কথা রাক্ষসীরে বলে ॥ 
শুনিঞা রাক্ষপী হইল জলন্ত আগুনি। 
বিক্রমাদিতোর সভায় চলিল তথনি ॥ 


দুই মড়ার মাথা লইয়া উপনীত হৈল। 
রমণীর মাথাকে পুরুষের মাথা কৈল ॥ 
বাছিয়া না দিলে তবে সপুরী খাইব। 

রাজা বলে ইহ1! আমি দমনে কহিব ॥ 
রাক্ষসীর কাছে সপ্রদিন কড়ার কৈল। 
ভন কহেন রাক্তা কালিদাস কোথা গেল ॥ 


কালিদাস বিনা ইহা নাহি কার সাধ্য। 
সেতো ক্ষনে দূর কর্যা যায় পুরা-গুদ্ধ || 
রাক্ষপী এ সব কথা কালিদাসে কইল। 
নু লোক লঙ্কর লইয্লা কালিদাস চলিল ॥ 
রাক্তার নগরে গিয়া হইল উপনীত । 
রাক্ষলী-সভিত দেখি হল ত্রাসিত ॥ 
দেখিতে দেখিতে তবে সভায় পৌছিল। 
কালিদাস দেখি রাকা! হরধিত হৈল ॥ 
স্বতিমতে কনে রাঙ্গা করহু রক্ষণ। 
কালিদাস কহে কেবা সর্বত্র পূজাবান ॥। 
রাজা কহে নিগ্যাবান সর্বত্র পৃক্গায়। 
নুপতি আদি বিগ্ঠানানের তুল্য নয় ॥ 
কালিদাস কনে তবে রাক্ষসীর স্কানে। 
কলা ইহা নিরূপণ কিন তব শ্যানে ॥ 


রাত্রে সরস্বতী-স্কানে বনে কবি গেল। 
বররুচি গোপনেতে পাছু গোড়াইল ॥ 
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বমে আসি সরম্বত্ী কহেন কারণ। 
বররুচি ব্টে থাকি শুনে ততক্ষণ ॥ 
কহিলেন কর্ণ-মধ্যে তৃণ চালাইবে। 

বাহির হইলে সেই নারীর মাঁথ! হবে ॥ 
শুনি বররুচি তবে অগ্রেতে আইল। 
রাক্ষপীরে বেছে ৫১) দিয়া বিদায় করিল ॥ 
তন্ত পর কালিদাস উপনীত সভায় । 
শুনিলেন বররূচি করেছে বিদায় ॥ 

বৃদ্ধির গুণেতে সব বুঝিতে পারিল। 

সভার মধ্যেতে সব কহিতে লাগিল ॥ 

দিবা নিরীক্ষণ করে রাত্রি নাহি কবে। 
রাত্রে পরামর্শ করিলে কভু নাহি ছাপে ॥ (২) 
আমি ইন গুনিলাম সরস্বতীর স্থানে। 

বটে বররুচি থাকি শুনিলা স্মরণে ॥ 

শুনি কালিদাস-মুখে বাথানে রাঁজন। 
তোমা হইতে হইল এই রাজ্য-সংস্থাপন ॥ 


নব রত্ব লইয়া রাজা রাঞ্য-ভোগ করে। 
সভ! জিনিতে দশ পণ্ডিত আইসে সত্বরে ॥ 
সর্বত্র জিনিয়া তারা৷ আইসে তুরিত। 
গ্রামের প্রাস্তভাগে আসি হইল উপনীত ॥ 
সরোবরে স্নান তার! করে সর্বজন । 
কালিদাস মনে ভাবি সেই স্থানে গমন ॥ 


রমণীর বেশ ধরে কলসী কাখে লয়ে । 
অন্য ঘাট-মধ্যে তবে উপনীত গিয়ে ॥ 
ব্রাঙ্গণ-সকলে যে ঘাটে স্নান করিতেছে । 
সেই ঘাটে জন্বু-বৃক্ষে ফল পাকিয়াছে ॥ 
তাহ! দেখি তিন চরণ শ্লোক করিল। 
শেষ চরণ পরিবারে কেহ না পারিল॥ 


শি শিশি তশ্পাপশপ) পাস 


(১) বেছে ₹বাছিয়া। অর্থাৎ কোন্‌ মন্তক কাহার তাহ! নির্বাচন 


করিয়া । 
(২) “দিবা নিরীক্ষ্য বক্তব্যং রাত নৈব চ নৈব চ। 
অছে। রাত্রেস্ত মাহাজ্স্যাৎ বটে বররুচির্যথা ॥£ 


১৭৩ 


বররুচির চাতুরী | 


দশ জন পঞ্ডিতের 
আগমন। 


কালিদাসের স্ত্রী-বেশ। 


১৩৭৮ 


সমন্যার উত্তর । 


পঞ্িতগণের পলায়ন । 


নর্তবক-নর্থকীর গান। 


রাজপু্র, রাজকসত। ও 


পাব্র-পুত্রের পুরস্কার- 
প্রদান। 


ফোটালের নৃত্য। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


কেহ কহে জন্থফল গাছে পাকিয়াছে। 
জলে পড়ে থাকে কেন না খায় মাছে॥। 
কেহ কহিতে না পারে কালিদাস কহে । 
নাহি খায় মাছে উহা জালের কাঠি-ভয়ে 
শুনি চমকিত সভে জিজ্ঞাসেন তারে । 
কাহার কুলাঙ্গন! তুমি পরিচয় দেও মোরে ॥ 
কহেন আমি কালিদাসের ব্রাহ্গণীর দাসী। 
শুনি ভয়ে পালাইল মনে বিন্ময় বাসি ॥ 


এইরূপে মহারাজ! করেন রাজত্ব। 
সভাতে বসিলেন গিয়া নবরদ্ধ-যুক্ত ॥ 
হেন কালে নর্তক-নর্তকী ছুই জনে। 
আপনাদের পরিচয় জানায় রানে ॥ 
অগ্থ রাত্রেতে মোর! শুনাইব গান। 
রাজা কহেন কিবা তোমর! লইবে ফুরান ॥ 
ফুরান মোর! নাহি চাহি খুশা করি লব। 
এত বলি গান করে অতি অসম্ভব ॥ 
গান শুনি সব লোক হরধিত হৈল। 
সমস্ত রজনী গেল কিছু নাহি পাইল ॥ 
নর্তকী ঘনমুখী তাল ভঙ্গ করে । 

তাহা দেখি নর্তক কহিছে তাহারে ॥ 

1 হে কান্তে সর্ব রাত্রি গত অল্প আছে। 
চিন্ত সমাধানে গাহ অখ্যাতি রাখ মিছে ॥ 
কর সব সঙ্জনের মনের রঞ্জন। 
প্রাতে মহারাঙ্জা অবশ দিবেন ধন ॥। 
রাজপুত্র শুনি মহ! হরধিত হইল। 
বছধন নর্তক-নর্তকীরে দিল ॥. 
শুনি রাজকন্যা গলার ছার দিল তারে। 
পাত্রের পুত্র বু ধন দিলেন সত্বরে ॥ 


কোটালের পুত্র বাপের গালে মারে চড়। 
কোটাল পুত্রকে কোলে করি নাচএ সন্বর ॥ 


বিবিধ--বিক্রমাদিত্য-কালিদীস-প্রসঙ্গ--১৭শ শতাব্দীর শেষভাগ। ১৩৭৯ 


দেখি তবে মহারাজা বিশ্ময় হইল। 
রাজপুত্র গুণবানে জিজ্ঞাসা করিল | 
কবিতা শুনিঞা তুমি কেনে ধন দিলে। 
তাহা শুনি রাজপুজ্র সকল কথা বলে॥ 


হ্বাবিংশতি বয়স হইল রাজা না হইল নাম। 
বাপে কাটি রাজা হব মনে করেছিলাম । 
অল্পে অখ্যাতি রাখা কবিতায় বুদ্ধি পাইলাম। 
তথির কারণে আমি এত ধন দিলাম ॥ 


আপন কন্ঠারে কহে কেনে দিলে হার। রাজ।র প্রশ্ন ও উত্তর। 
তাহা শুনি রাজকন্যা কহে সারোদ্ধার ॥ 

বয়স বিংশতি বৎসর বিভা না হইল । 

আত্মঘাতী হব আমি মনে ইচ্ছা ছিল ॥ 

কবিতায় বুদ্ধি পাইনু পরে অবশ্ঠ হবে। 

আপনার গলার হার দিলাম এই ভাবে ॥ 


কোটাল-পুভ্রে কহেন কেন মাল্যে তুমি চড়। 
কহে তব পুত্র তনয়! বিদ্যায় তৎপর ॥ 

ভাব বুঝি ধন দিলেন সভাই মান্সেতে। 

না শিখাইল বিদ্া পিতা না বুঝি করিতে ॥ 
সেই রাগে পিতার গালে মারিয়াছি চড়। 
কোটালের প্রতি রাজা কহেন সত্বর ॥ 


চড় থাঁয়্যা কান্ধে লয্ন্যা কি লাগি নাচিলে। 
মূর্খ পুক্র যমের স্বরূপ কোটাল তবে বলে ॥ 
মস্তক ন| কাটি মোর চড়ে রক্ষা কৈল। 
ইহার উপরে পুনঃ রাগ নহে ভাল ॥ 
হাসি মহারাজ! নর্তকীরে ধন দিল। 
আপন মনে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিল ॥ 


দামোদরের বন্যা | 


"ছাওয়াল গাএন” অর্থাং কোন তরুণবয়স্ক ধর্ষোপাসক-কর্তৃক ১৬৭৩ 
সালে বিরচিত। কবির নাম পাওয়া যায় নাই। পুথিখানি ১২ পাতা 
অর্থাৎ ২৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্। নিয়ে তিন পৃষ্ঠা উদ্ধৃত হইল । 


অবধান কর ভাই শুন সর্বজন । 

মন দিয়া গুন সভে করিএ বিবরণ ॥ 

সন হাজার বায়াত্তর (১০৭১) সালে প্রথম আশ্বিনে। 
দামোদরে আইল বান গুন সর্বজনে ॥ 

আড়া চারি জল হইল পর্বত-উপর | 

মনুষ্য ডুবাতে মন কৈল দামোদর ॥ 

পর্বত হইতে জল পড়ে মহাতেজে। 

হুড় হুড় ছুড় ছুড় জলের শব্দ বাজে ॥ 

যোজন যুড়িয়া জল হইল পরিসর । 

উপাড়িয়া ফেলিল কত গাছ পাথর ॥ 

তৃণ আদি কাষ্ঠ খড় হইল একুরণবি। 

পর্ব ত-প্রমাণ হয়া পড়ে ঢেউ সব ॥ 

ভাসিল মরাল কত পর্বতীয়া বোড়া (১)। 
আনন্দে চাপিল বেঙ বোড়ার পৃষ্ঠে যুড়া ॥ 
চাপিয়া ভূজজ-পৃষ্ঠে মনে মনে হাসে। 

সমুদ্র ভেটিব আঙ্জি মনের হরিষে ॥ 

অজগর বলে ভাই কর অনধান। 

কোন কালে নাহি হয় এত অপমান ॥ 

এক কালে শ্রীরঞ্জে দংশিয়াছিল কালি (২)। 
সেই অপরাধেরে বেছের ঘোড়া হলি ॥ 


পক্ষ আদি জ্বলে তাসে ইকুড়া ইন্দুর | 
নকুল সজার ভাসে শ্রগাল কুকুর ॥ 
শক্ারু কুগ্তীর ভাসে পিপিড়া অপার । 
শার্দ,ল মহিষ গণ্ড| জুড়িল সাতার ॥ 








শেপ ৮৩ ০ সপ শক্তি নিও 


(১) বৃহৎ সপ। এ (২) কালিয় নাগ। 


পিপিপি 


রি 


বিবিধ__দাঁমোদরের বন্যা--১৬৭৩ ধুঃ ) ১৩৮২ 


ভল্ল,ক ভাসিল জলে বিধির বিপাকে । 
পড়িঞ1 বানর সব পরিত্রাহি ডাকে ॥ 
নিশি-যোগে ভাস্তা গেল কত শত বালা । 
এখন শুনহ সভে মনুষ্যের থেলা ॥ 


কেহ স্থুথে নিদ্রা যায় খষ্টার উপরে। 
দেয়াল ভাঙ্গিল জল প্রবেশিল ঘরে ॥ 
বাহির হুইয়৷ দেখে উঠানে সীতার । 
চালে উঠ্যা বলে দেবি রাখ এইবার ॥ 
নারীকে কহিল কেহ না ছাড়িহ মোরে। 
সাহস করিয়া ভাসে চালের উপরে ॥ 
দৈব-নির্বন্ধ যার পুত্র নাই কোলে। 

সভে যায়ে মরি চল জাহ্নবীর জলে ॥ 
ডুবিয়া মরিল দেখ কত শত ছেলা!। 

বুড়া বুড়ি মরিল কত রাম রাম বলা ॥ 
চালের উপরে যত কুলের কামিনী । 
তাহা সভা পতি-শোকে তেজিল পরাণী ॥ 
তবেত প্রলয়-জল করিল পয়ান । 
দেখিতে দেখিতে পাল্য শ্রীবর্ধমান ॥ 

সে জলের তেজ যেন তরওয়ালের চোট। 
দেখিতে দেখিতে পাল্য নবাবের কোট (১)॥। 
মোগল পাঠান ভাসে কত শত কাজি। 
জলেতে ভাসিল তার! আছুবছু গাজি ॥ 
লেপ বিছানা ভাসে কত শত ঘড়া। 
মাহুত সহিত কত ভান্তা গেল ঘোড়া ॥ 
প্রাণে কাতর হয়্যা কেহ নহে স্থির। 
ফকীর ভাঁসিল জলে সোউরিয়৷ সতাপীর ॥ 


ব্রাহ্মণ বলেন বাম হলে ভগবান। 

খুঙ্গী পুথি ভাস্তা গেল ভারত পুরাণ ॥ 
আছিল বিড়াল সব আন্ধারিঞা কোণে। 
উবু ডুবু করি সব মরিল পরাণে॥ 


ক 


এ 
৯০০ ০০০ 


(১) কোট-ছ্গ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
গোয়ালা-সহিত কত ভাসে গাভী-পাল। 
হিম জল খায়্যা কত মরিল রাখাল ॥ 
ভাসিল চাষের ধান্ত মাথাইল লাঙ্গল। 
গন্ধবাণ্যার ভাসে গেল লবঙ্গ জায়ফল ॥ 
ছুতারের চিড়া গেল তামিলীর (১) লুন। 
তিলির ভাসিল তেল তাতীর বসন ॥ 
বাজন্নারের বাজনা গেল সোঙরিয়া কাণ। 
ডোমের চুপড়ি গেল মংস্তের দোকান ॥ 
কুমারের চাক গেল রজকের পাটা। 
মোদকের দোকান গেল কয়ালের কীটা ॥ 
কায়স্থের কাগজ গেল দৈবজ্ঞের পাঁজি। 
মিঞা সাহেবের ভেসে গেল পুরাতন কাজি ॥ 
মুচির চামড়া গেল বারুইএর পাণ। 
বাগদীর থানুই গেল মালীর বাগান ॥ 
শিরে করাঘাত মারি কান্দয়ে কামার । 
দোকান ভাসিয়া গেল কি হবে আমার ॥ 
বাইতির মৃদঙ্গ গেল বৈষ্ণবের মালা । 
অক্ষটার (২) ভান্তা গেল হাতের সাতলা ॥ 


জল দেখিয়া সভে করে হুড়াহুড়ি। 

চরক] বুকে দিয়া কত ভান্া গেল রীড়ী ॥ 
আছিল ছত্রিশ সেনা দামোদরের কুলে । 
যার যত দ্রব্য ছিল ভা্যা গেল জলে ॥ 
মনেতে ভাবিয়া দেখ শ্রীধশ্ঠাকুর 

সমুদ্র কামাতে গেল নাপিতের ক্ষুর ॥ 
রচিল ছাওয়াল গাএন ধর্দের চরণে । 
লোক-মুখে শুনি ভাই না দেখি নয়ানে ॥ 


পপি পরিপাক শিত ০৩০৩ দাশ পপ আপা 





সপপপ্পাাশী শিপ - শীশিশী শী শা পপি পা তত ৯ ০ শপ? পিপিপি ও. 


(১) তাথুলীর। (২) শিকারীর | 


দয়ারাম-প্রণীত সারদা-মঙ্গল। 


দয়ারাম দাসের পিতার নাম প্রসাদ দাস। ইনি কাশীজোড়- 
কিশোরচক গ্রামবাসী। ইহার পরিচয়ের মধ্যে এইটুকু মাত্র পাওয়া! 
গিয়াছে । ১০৭ বৎসরের প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুস্তক হইতে নিম্ন-প্রদত্ত 
অংশ উদ্ধৃত হইল। রচন! সম্ভবতঃ সপ্তদশ-শতাব্দীর | 


বন্দ মাতা সরন্বতী বিষ্ণুর ঘরণী। 

কবি-কণ্ঠে উড় মাতা কৌকিল-বাহিনী ॥ 

আপনি কহিলে গীত করিতে রচন। 

অতেব মায়ের পদে করিলু ম্মরণ ॥ 

সুরেশ্বর দেশে সুবাহু নৃপতি। রাজা হুবা। 
দানে ধ্যানে যশে তার জগতে খেয়াতি ॥ 

যম.ক যাতন! দিয়া জিনিল সংসার । 

অমর মন্তুকে লোক মরে নাঞ্ি আর ॥ 

ভুবনে বিদিত রাজা! ভারত-ভুবনে । 

যুদ্ধে পূর্বে জিনেছিল শ্রীরুষ্ণ-অর্জুনে ॥ 


শতেক বৎসর শিব পুরজিল নিরাহারে । 
সেই পুণ্যে এক পুত্র হইল রাজারে ॥ 
লক্ষধর নাম থুইল নৃপতি আপনি । রাজকুমার লক্ষধর। 
গোবিন্দের নাম থুইল যেন গর্গ মুনি ॥ 
ষষ্টা-পূজা কৈল তার ষোড়শোপচারে । 
অন্প্রাশন হৈল কথে দিনাস্তরে ॥ 
অষ্ট আভরণ কত দিল তার পায়। 
পদক প্রবাল মণি হীরা সমুদায় ॥ 
বাড়িল রাজার বেট! ভূজে তাড় বালা । 
ছাল্যা কালে বালক-সঙ্গে করে খেলা ॥ 
পঞ্চ বৎসরের শিশু ছেল্যে-বুদ্ধি ধরে । 
কতু নাঞ্চ বৈসে রাজ-সভার ভিতরে ॥ 
সপ্ত বংসরের শিট পড়িবার বেলে! । 
মরিয়া যাউক পুন্ত্র পড়িতে করে হেলা । 


3৬৮৪ 
গৌধীদাসের উপদেশ। 


হাতে খড়ি। 


বিধিধ।শান্তির ব্যবস্ব| | 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
গোরীদাস পণ্ডিত রাজার পুরোহিত। 
বৃপতিকে কহে গিয়া বিগ্তার বিহিত ॥ 
পুরুষ হইয়! যদি বিছ্বা নাহি পড়ে । 
বনের মালতী যেন অকারণে মরে ॥ 
আগে নাহি পড়ে পাঠ পাছু গুণিয়া বিকল। 
জীবন যৌবন তার সকলি নিশ্ষল ॥ 
পুক্রকে পড়াইতে রাজা কেন কর হেলা । 
শিশুকাল গেল পাঠ পড়িবার বেলা ॥ 
রাঁজ-নীতি তাহারে শিখাবে আর কবে। 
মূর্ণের অনেক দ্রোষ আপনি পাইবে ॥ 


শুনিঞ| দ্বিজের বাকা স্থুবাহু নৃপতি। 
স্টভক্ষণে পুজিলেন দেবী সরস্বতী ॥ 
মুগ রস্তা পানীফল যোড়শোপচারে । 
আতপ রসাল চিনি বিশাশয় ভারে ॥ 
নানামত নৈবেছ্ক সকল সমুদায়। 

মুদঙ্গ মন্দিরা বাজে মন্দ মন্দ বায় ॥ 
পাটবস্্র পামরি দিলেন পুরোহিতে। 
পুর্রকে সপিয়া দিল প্ডতের হাতে ॥ 
চারি শান্ন সমুদয় পড়াবে সকল। 
নাগরী ফারশী কিবা! বাঙ্গালা উৎকল ॥ 
অমুর ছমুর (১) শক শিখাবে কুঙরে। 
এহার অধিক যদি শিখাইতে পারে ।। 


এত বলি গোরীদাস লইয়া কুঙরে | 

ক খ ফল! লেখিয়৷ থড়ি দিল করে ॥ 

পড়রে রাঙ্জার বেটা বে নিল হাতে। 
কান্দিতে লাগিল শিশু গুরুর সাক্ষাতে ॥ 
করে ধরা কয়া দেই বিছাইয়! ধূলা। 
একটা অক্ষর লেখ্যা দিলেন ক-ফলা ॥ 
লিখিতে ন! পারে ততু শিখাইতে না পারে । 
মারিয়া বেতের বাড়িএ ঠেঙ্া। করে ॥ 


১) 


(১) এ-রকম ও-রকম, অর্থাৎ নানা! রকম। 
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কু কভু বেন্ধ্যা রাখে বুকে বস্তে রয়। (১) 

উচিত করয়ে শান্তি যে দিনে যে হয় ॥ 

পূর্ব্বেতে (২) পড়িয়া পাঠ না দিল দক্ষিণা । 

অতেব করিল মাতা এত বিড়ম্বন! ॥ 

দ্বাদশ বৎসর তার গেল এই রূপে। ভারতীর নিগ্রহ। 
গুরু বলে কি বোল বলিবো! আমি তূপে ॥ 

দ্বাদশ বংসর পড়াইল দ্বিজমণি। 

তু না করিল দয়া কোকিল-বাহিনী (৩) ॥ 


কেহ বলে কিছু নয় কপালের কথা। 
রাজা বলে মশানে কাটিয়া আন মাথা ॥ 
মূর্খ পুত্রে আর মোর নাহি প্রয়োজন। গ্রাথদণ্ডের আদেশ। 
কোতোয়াল মশানে লৈয়৷ করিল গমন ॥ 
পূর্ব-মুখে কুউরে কাটে নিশা-পতি। 
সেবকের মরণ জানেন সরস্বতী ॥ 

এই গীত যেবা গুনে সারদাকে পূজে। 
সেই লোক সুখে বৈসে পণ্ডিত-সমাজে ॥ 
অপুত্রের পুণ্র ঘটে নির্ধনের ধন। 
অবিগ্যার বিষ্ঠা ঘটে শুনে যেই জন॥ 
দয়ারাম দাসকে ক্ষম দেবী সরস্বতী । 
ছুঃখ দূর কর মাগো কুজ্ঞান কুমতি ॥ 


কোতোয়াল বলে শুন রাজার কুঙউর | 

মরণ সাধাছ তুমি মশান-ভিতর ॥ 

রাজা বলে মশানে কাটিয়া আন মাথা। 

কোন কাধ্যে পৃজিলাম জগতের মাতা৷ ॥ 
অতেব বঞ্চিত তোরে বিষ্ণুর ঘরণী। 
কোতোয়ালের কর্ণে মাতা কহিলেন আপনি ॥ 


সপে 





(১) শিশুর বক্ষে চাপিয়। বসা গুরুমহাশয়দের দণ্ড-বিধির এক 
ধারা ছিল। (২) পূর্ব-জন্মে। 
(৩) এই কাব্যে সরন্বতীকে অনেক স্থলেই “কোকিল-বাহিনী” 
হজ্ঞায় আখাত কর! হইয়াছে । 
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কোটালের অনু গ্রে 
পলাযসন। 


ভারতীর অতিথি। 


(১) কক্ষে 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


শিশুমতি শুন ওরে রাজার নন্দন। 
পলাইয়! যায় যদি পাইবে জীবন ॥ 
বৃপতিরে দিব আমি কাটিয়! শিয়াল। 
এই কথা৷ বলি তোরে শুনরে ছাওয়াল ॥ 
কুউর বলে তবে কথা নাঞ্ি আর । 
ধর্মপিতা তুমি লহ জীবনের ভার ॥ 
বনবাসে যাই যদি বাঁচায় বিধাতা । 
স্থধিব তোমার গুণ শুন ধর্মপিতা ॥ 
বিদায় হইয়া শিশু যায় বন-পথে। 
পুনর্জন্ম ভৈল যেন মায়ের গর্ভেতে ॥ 
ক্ষধা তৃষ্ণ। নাঞ্জে কত মনে কদাচন। 
কত বন-ফল পথে করয়ে ভক্ষণ ॥ 

কথন কখন থাকে পর্বতের কোখে ০১)। 
বনের ভল্লক ছুঞ্ে নাঞ্চি তাকে ॥ 


সেবকের ছুঃগ দেখি দেবী সরশ্বনী। 
বনেতে বাঁধিয়া কড়া রহিলেন তগি ॥ 
বৃদ্ধ রাহ্মণীর বেশে বসিয়া কুঁড়্যায়। 
(সেই পথে কুঙর কাঙ্গালি হয়া যায় ॥ 
বাঙ্গণী দেখিয়া শিশু নৌয়াইল মাথা । 
আশীর্বাদ কৈল তারে বিঞ্ণর বনিতা ॥ 
কি নাম ভোমাব কত কোন দেশে ঘর। 
কি কারণে বন-নাস কহরে কৃঙর ॥ 
মার্যাছে বেতের বাড়ি বন্ধনের চিঙ্গ। 
কুঙর বোলেন না কর্ম বড় ভীন ॥ 
শিশুকাল গেল পাঠ পড়িবার তরে । 
দ্বাদশ নংসর দয়া না হইল মোরে ॥ 

মর্গ বলে মা নাপ কাটিতে দিল মাথ|! 
কোতোয়াল কৈল বক্ষ চৈয়! ধঙ্্ম-পিতা ॥ 
কেবল কপাল মূল কি জিজ্ঞাস আর । 
বাহ্গণী বলেন বাছ! এই দশা আমার ॥ 
বিভা-রাত্রে দধি অন্ন করিলু ভক্ষণ। 
সেই বাকা ব্যর্থ নন্কে বিধির লিখন ॥ 


পচ শশী পিস লিগ 
সা তি আশি এ ৮ পপ জি তাপ পাপ পা পাপ পপ পপ পপ 





--গহছবরে | 
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বিভা-রাত্রে নিষেধ নারীকে অন্ন খাইতে । 
শুভ ক্ষণে দেখা বাছা হৈল তোর সাথে ॥ 
সেই পাপে প্রভু মোরে দিল বন-বাস। 
নগরে মাগিয়া ভিক্ষা বাচি বার মাস ॥ 
আজি হৈতে ধরন্ম-পুত্র আমার নন্দন । 
বাজারে বেচিয়া কান্ঠ করিব পালন ॥ 


সেই হৈতে আছে শিশু সারদার ঘরে। শান্তর জলে নিক্ষেপ। 
মায়ায় মোহিত মাকে চিনিতে না পারে ॥ 
কাষ্ঠ ভাঙ্গ্যা আনে বনে বেচেন সরস্বতী । 
এই মতে কত দিন করিল বসতি ॥ 

আর এক দিন বুড়ি বাজারেতে গেল। 
ভারতীর ভাগবত খুঙ্গী পড়া। ছিল ॥ 
কুঙর দেখিয়া বড় কোপে কম্পবান্‌। 
সমুদ্রে ফেলিয়া দিল সহত্র পুরাণ ॥ 

বার তরে বনবাসী জনমের মত। 

জলেতে ফেলিয়া শিশু জলে উঠে কত ॥ 
দেবগণ দেখি বড় হৈল চমংকার। 
নারদে পাঠীয়্যা দিল করিয়া বিচার ॥ 
রাধা-কুষ্ণ ছুটি নাম নষ্ট হৈল জলে। 
নারদ ভতসনা করি ভারতীরে বলে ॥ 
শুনিয় মুনির কথা কোকিল-বাহিনী। 
সমুদ্রে ডুবিয়া আনে শাস্তর-পুথিখানি ॥ 
দেবতার পুথিথানি পালিতে কিন্করে । 
প্রসাদ ভজেন কৃষ্ণ অগ্নির মন্দিরে ॥ 
সারদা-চরিত্র-কথা রচে দয়ারাম। 
বসবাস কাশাযোড়া কিশোরচক গ্রাম ॥ 


শাস্ত্রের উদ্ধার। 


পানীতে তুলিয়া শান্ত খু্গী পুথি মহামন্ত্র 
বিরস বিষুণর ঘরণী। 

নারায়ণী লক্গমীধরে প্রহারেন বন্দী করে 
করিলেন কোকিল-বাহিনী ॥ 

কুঙর বলেন তথা কেনে মার ধর্শ-মাতা 
কোন্‌ দোষে কর তিরস্কার । 
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দেবীর ক্রোধ ও কুষায়ের 
বিনয়। 


পঞ্চ কূমারীর আজ্য়ে। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


জননী যাহারে মারে যম তারে কিবা করে 
জানে এহ! জগং-সংসার ॥ 

পড়িতে গেলাম পাঠ পীঠে দেখ চিহ্ন ছাট 
তত বিদ্যা না হৈল কপালে। 

কোতোয়াল কাটিতে মাথা কহিলেন মোর পিতা! 
কত ছুঃখ কব পদ-তলে ॥ 

কি কব দৈবের কথা কোতোয়াল পুণের পিতা 
প্রাণ-দান সেই দিল মোরে। 

পাজি খড়ি খুঙ্গী পুথি পাপিষ্ঠ বেতের বাড়ি (১) 
পাইলে ফেলাই সরোবরে ॥ 


বন-বাসে ছুঃথ বিদ্কা মোর বৈমুখ 
বন বাস বিদ্যার কারণ। 
তুমি মোর ধন্ম-মাতা মরিলে পাইবে বাখা 


বিনা দোষে করহ তাড়ন। 


হনিঞা শিশুর কথা সদয় সারদা মাতা 
সকলি দিলেন পরিচয়। 

পূর্বে পাঠ পড়্যাছিলে গুরুরে না দক্ষিণা দিলে 
অতএব এই দশা হয় ॥ 

বৈদেব দেশের রাজ্জা সথে করে কৃষ্ণ-পৃজা 
তাহার কুঙরী পঞ্চ জন। 

কালিন্দী কিশোরী উমা পাঠ পড়ে পঞ্চ জনা 
বিছ্যা-দান করে জনার্দন ॥ 

হয়া তার আজ্ঞাকারী থাকিবে বংসর চারি 
কহিলেন কোকিল-বাহিনী। 

সর্ধ পাপ বিনাশিবে সর্ব শাস্ত্রে বিদ্যা পাবে 
সেব গিয়া পঞ্চ সীমন্তিনী ॥ 

সুনিয়ে মায়ের কথা কুঙর বিদায় তথা 
বৈদেব-মন্নুকে আগমন। 

দয়ারাম দাস গান সারদ! মাতার নাম 
বিরচিল প্রসাদ-নন্দন ॥ 


০ কে লাক 


(১) হষ্টি। 


বিবিধ__-সারদা-মঙ্গল--১৭শ শতীব্দী। ১৩৮৯ 


সারদা মায়ের কথা শুনিয়া কুঙর। 

বৈদেব দেশেরে শিশু চলে অতঃপর ॥ 
কথোক্ষণে গেলা তথা রাঁজার কুমারী । 
কুঙরে জিজ্ঞাসে কিছু ভুবন-সুন্দরী ॥ 

কি নাম তোমার কহ কোন্‌ দেশে ঘর । 
কহিতে লাগিল কিছু বৈদেশের (১) কুঙর ॥ 
এমন ভাগ্যবান কেহ ভুবনেতে থাকে । 
উদরের অন্ন জল দিয়! মোরে রাখে ॥ 

যে কর্ম করিতে বলে এই কর্ম করি। 
ত্রিসন্ধ্যা থাকিব আদ্গি তার আজ্ঞাকারী ॥ 
শুনিঞা কৌতুক বড় কন্তা পঞ্চ জন। 
কুমারে কহেন তারা করিয়া যতন 1 

বড়ই কাঙ্গাল তুমি কথায় দুর্বল । 

উদর পুরিয়! মোর! দিব অন্ন জল ॥ 

মাস মাহিনা পঞ্চ সিক! পরিয় অন্বর | 
আমাদের তিন কন্মন করিবে কুঙর ॥ 

ছড়া ঝাটি সন্ধ্যা দিবে এই ছত্র-শালা । 
ধুলা কুটা৷ (২) দিবে পাঠ পড়িবাঁর বেলা ॥ 
যে আজ্ঞা বলিয়া শিশু যুড়ি ছুই পাণি। 
সেই হৈতে চাকর রাখিল সীমস্তিনী ॥ 

ছড়া ঝাটি সন্ধ্যা দেই ধুলা কুট্যা রাখে। “ধূল। কূট।”। 
ধূলাকুট্যা বল্যা তারে সর্ব লোকে ডাকে ॥ 


এই মতে কথোদিন আছয়ে কুউর । দেবী-পুজ। । 
সারদার পূজা হৈল কথে! দিনাস্তর ॥ 
শুভ তিথি শ্রীপঞ্চমী সম্বংসরের পরে । 
সাধু লোক পুজে মাকে ষোড়শোপচাঁরে ॥ 
পুজিল রাজার কন্ঠা পরম স্বন্দরী। 
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে কত মুদক্গ মুহুরি ॥ 
আতপ তুল চিনি বিশাশয় ভার । 
আতপ রসাল কন্দ যত উপহার ॥ 

(১) বিদেশীয়। 


(২) ধুলা বিছাইয়া তার উপর “কুট্যা” অর্থাৎ খড়ি বা খাগ দ্বারা 
লেখা হইত । 


পালিশ ত 


১৩১৩ 


"্ধুলাকুট্যা"র প্রতি 
আদেশ। 


“ধুলাকুট॥”র আবদার । 


দেবীর ভোজন। 


* বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
দ্বত মধু ধূপ দীপ সুগন্ধী চনন। 
ষোড়শোপচারে মাকে পুজিল ত্রাঙ্গণ || 
পাঠ-শালে পূর্ণিত হইল পুষ্প-ঝার]। 
জাগরণে ধূলাকুটা। জেগে থাকে পারা ॥ 
নৈবেছ্চ পূজার বিধি নান! (১) দ্রবা-জগাতে | 
নষ্ট হৈলে তোর মাথ! কাঁটিব করাতে ॥ 
প্রাচীন উপাখ্যান কেবা নাহি জানে। 
মহীরাবণের মাথ! কাটে পবন-নন্দনে ॥ 


শ্ুনিঞা কন্তার কথ! কহেন কুঙউর। 
কেমনে জ্াগিব আমি থাকি একেশ্বর ॥ 
বসিতে পালঙ্ক দেহ পাটের মশারি | 
মশাল জালিয়া দেহ জ্রাগিব সুন্দরি ॥ 


এত শুনি হাসে বত যুবতীর ঘটা। 

বামন হৈয়া চান্দ ধরিতে চাহ ধুলাকুটা। ॥ 
বিচিলির খাট দিল পুরাণ মশারি । 
রত্র-প্রদীপ জালি দিলেন সুন্দরী ॥ 
দ্ধারেতে কপাট দিয়া পঞ্চ কন্ঠ! গেল। 
পূলাকুট্যা পৃক্তার বাসর জাগ্যা রৈল। 
রাত্র হৈল হই প্রহর শুন তার পরে। 
যোগ-নিদ্রা কুঙর জাগিতে নাহি পারে ॥ 
অতেব ঙ্গুলি কাটি কৈল রক্তপাত। 
দ্বিগুণ মনল যেন জলে উঠে হাত ॥ 
জলা ঘা জলনে যেমন তায় দিল নুন। 
প্নত-পাত্রে হাত যেন নিবন্ধে আগুন ॥ 
এত বুদ্ধে ধুলাকুটা বন্তাছে বাসরে । 
তথাপিহ যোগনিজ্র! জাগিতে নঁ পারে ॥ 


সেবকের পুক্জা নিতে দেবী সরম্বতী 
নীলবস্্ পরিধান নিশাভাগ রাতি ॥ 

আনন্দে ভারতী মাতা করেন ভক্ষণ। 
শত উপচারে দ্রব্য নানা আয়োজন ॥ 
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(১) নানাবিধ রী ূ 


বিবিধ--সারদা-মগ্গল--১৭শ শঙাবী। ১৩৯১ 


শঙ্গ-ধ্বনি ভুলাহুলি তৈল অকম্মাতে। 
নিদ্রা-ভঙ্গে ধূলাকুট্যা পাইল দেখিতে ॥ 
সারদা-চরিত্র দয়ারাম-বিরচিত । 

ধন-পুণ্যে বাড়ে লোক যেবা শুনে গীত ॥ 
পূ্ব-জন্মে কুউর পাইল দরশন। 
চিনিতে না! পারে মাকে ভাবে মনে মন ॥ 
ডাকিনী যোগিনী কিবা আইলে মায়ারূপে। 
মনে করে নিবন্ধ ঘটিল আজি মোকে ॥ 
মশানে কাটিবে মোরে রাজার কুমারী । 
কি করিব কুথা যাঈৰ কথা হৈল ভারী ॥ 
পালাইতে পণ নাহি কপাট কুলুপ। 

দশ দশা পূর্ণ হৈল দময়ন্তী-স্বরূপ ॥ 

মারিব মাগীকে কিবা আপনি সে মরি। 
জন্ম হৈলে জগতে ঘমের অধিকারী ॥ 
বিচিলির দড়ি নিল বান্ধিবার তরে । 
ধূলাকুট্যা ধরিল দেবীর ঢুটি করে ॥ 

কি নাম তোর মাগী কোন্‌ দেশে ঘর। চোর-ধর| 
দেবতার দ্রব্য খাউ বুকে নাহি ডর ॥ 
দেবতার ঘরে চুরি চোরের রমণী । 

পাইবে এহার শাস্তি পৃহাইলে রজনী । 


ছুটি কর দঢ় করি বান্ধিল কুউরু। 
মারিয়া বেতের বাড়ি বসাইল গোচর ॥ 
খাটের খুরায় বান্ধে ক্ষমা নাহি মানে। 
রুষকে বান্ধিল যেন যমল-অজ্জুনে ॥ 


কানিয়া কুঙউরে কন কোকিল-বাহিনী। 

জন্মিয়া এমন ছঃখ কতু নাঞ্জি জানি ॥ 

বিষ্ু-প্রিয়া বলে বাছ! বর মাগ্যা লেহ। সরন্বতীর অন্থুনয়। 
বন্ধনে পরাণ যায় মোরে ছাড়্যা দেহ ॥ 

সরস্বতী মৌর নাম সর্ধ লোকে পৃজে। 

মোর কপ! হৈলে বৈসে পগ্ডিত-সমাজে ॥ 

ইন্্র চন ব্রহ্মা আদি বরুণ প্বনে। 

সভে তারা পুজে মোরে নানা আয়োজনে ॥ 


ক 


১৩৯২ 


দেবীর বরদান ও 
বন্ধন*মোচন। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
পৃজিল রাজার কন্তা নান! উপহার । 
অতেব হইল-ইচ্ছা বড়ই আমার ॥ 
চোর বল্যা বল বাপু চোর আমি নই। 
চোরের বড়ই দায় পূর্ব-কথা কই ॥ 
নন্দালয়ে ননী-চোরা! নাম নারায়ণ। 
গোপীদের বন্ত্-চোর! গিরি গোবর্ধন ॥ (১) 
শুনিতে সে সব কথা স্থথ লাগে মনে। 
শিলারূপ হৈল প্রভূ তীর বচনে ॥ 
দেবতার কথা পিদ্ধ কর্ম সিদ্ধ নহে । 
শ্রীভাগবত দেখ শুক মুনি কনে ॥ 
বন্ধন খুলিয়া বাছা মাগ্যা লেহ:বর | 
যশোলক্্মী বাঢ়, তোর যুগ-যুগান্তর | 
বৈকুষ্ঠেতে যাই আমি বিষ্ণু-সন্লিধানে। 
বিলম্ব দেখিলে প্রভু দোষ দিবে কেনে । 
জরংকারু মুনির কথা কেবা নাহি জানে । 
ভার্যাকে করিল ত্যাগ ভারত পুরাণে ॥ 


ধূলাকুট্যা বলে মাতা কথা ঠৈল গাঢ়। 
এইবার আপনি প্রাণের আশ! ছাড় ॥ 
বড় ঘঃখ দিলে তুমি দ্বাদশ বংসর | 
উচিত করিব শাস্তি শুন তার পর ॥ 

ষট্‌ শাস্থে বিদ্যা পাবো সত্য কর সাতে। 
স্থরভি স্বরূপ যেন শ্রীভাগবতে ॥ 

উঠিবে বসিবে মাতা আমার বচনে। 
স্মরণ করিলে দেখা দিবে সেই খানে ॥ 
যেখন যে ভয় মনে মাগ্যা লেহ বর। * 
এত বলি সরম্বতী করিল উত্তর ॥ 

সত্য করি সাধী কৈল তুলসী সদলে। 
শ্রীচরি বলিয়া সে বন্ধন খুল্যা দিলে ॥ 


(১) কৃষ্ণ নন্দালয়ে ননী চুরি করিয়াছিলেন, এবং গিরি গোবর্ছানে 
গোপীদের বস্ত্র চুরী করিয়া ছিলেন, এট সকল চুরির কথা শুনিয়া আমি 


স্থখী হষ্ট। 


বিবিধ__সারদা-মঙ্গল--১৭শ শতাব্দী | 


বৈকুষ্ঠেতে গেলেন মাতা কোকিল-বাহিনী। 
পূর্ণ কয়্যা বল হরি পোহাইল.রজনী | 

এই গীত যেবা শুনে সারদাকে পুজে। 

সেই লোক সুখে বৈসে পণ্তিত-সমাজে ॥ 
দয়ারাম দাস বলে ক্ষম দেবী সরস্বতী । 

ছঃখ দূর কর মাতা কুজ্ঞান কুমতি ॥ 


রজনী প্রভাতে পাজী পুথি হাতে 
পড়িতে আইল উমা । 

না জানি গ্রমাদ দেবীর প্রসাদ 
বাটিয়া দিলেন রামা ॥ 

বিছাইয়া ধুলা বসিল বিমল 
ব্রাহ্মণে মাগেন খড়ি । 

বসি পঞ্চ জন করিল পঠন 
শ্রীমুখ জিনিয়া ভানু ॥ 

নানা রত্ব মণি পরে সীমস্তিনী 
সভে স্বর্ণ অলঙ্কার । 

সতা করি ধনী সেই দ্বিজমণি 
শীঅঙ্গে বন্ন দিল তার ॥ 

ইথায় না হবে বিদেশ বিদ্ভা পাবে 
বিহরিবে পঞ্চ জনে। 


পঞ্চ রমণী চলে সীমস্তিনী 
সত্য করা তার সনে ॥ 


গুরু-বাক্য শুনি ভাবে সীমস্তিনী 
বিষম হইল কথা । 

কলঙ্কের ডালি কুলে দিলাম কালী 
কি বলিবে মাতা পিতা ॥ 

নারী-কুলে জন্ম লিখিয়াছে বর্শ 
নিবাস পরের ঘরে । 

কৈলাম অঙ্গীকার কথ! নাহি আর 
কোকিল-বাহিনীর বরে ॥ 

দেবী সরন্বতী 5 দেবী দিব্যগতি 
পূর্ণহ করিব কাম। 


এ পদ-পন্ছজে বন্দিলাম রজে 
রঙ্গে রচে দয়ারাম ॥ 
১৭৫ 


১৩৪৮৩ 


ব্রাহ্মণের নিকট 
প্রতিশ্রুত। 


১৯৩৯৪ 


বিদেশে গমনোদ্োগ । 


“ধুলাকুট্যা"র এই 
বৃত্তান্ত শ্রবণ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


লঙ্ঘিল কন্যার মন কে করিবে মানা। 
কাঞ্চনে কাঞ্চন মিশ্তা গেল কাচ সৌণা ॥ 
কবুল করিল কন্ঠা যাব সন্ধ্যাকালে। 
পক্ষরাজ তরণী প্রস্তুত কর জলে ॥ 
জানিল কন্তার মন কোকিল-বাহিনী । 
বিশ্বকর্মা ডাকিয়া পাণ দিলেন আপনি ॥ 
মাণিক্-খচিত ডিঙ্গা করিবে নির্মাণ । 
পবনেতে উড়ে যেন পক্ষের সমান ॥ 
বিশ্বকন্ম৷ এত শুনি অপরাহ্ত বেলা। 
উপনীত হৈল কনার ছত্রশালা ॥ 
বিশ্বকর্মা গঠেন তবে বিচিত্র তরণী। 
মায়া-নদী করিলেন কোকিল-বাহিনী ॥ 
তরণী বান্ধিয়া কূলে গেলেন ্রাঙ্মণ। 
কন্তার কথন কিছু শন সর্বক্তন ! 


হীরামুখী কেরুয়াল (১১ হীরাবান্ধা! তরী । 
দেখিয়! হরষ বড় রাজার কুমারী ॥ 
সারদার মায়া যত প্টন সর্বজন । 

তরণী বান্ধিয়া কূলে গেলেন ব্রাহ্মণ ॥ 

শুভ ক্ষণে যাত্রা ধনী শুন তার কথা। 
মনোমত মধুকর (১) মিলাইল বিধাতা ॥ 
মাতা পিতা বন্দিবেকগো ভয়া৷ প্রদক্ষিণ । 
সাবধানে সুন্দরী আসিবে পঞ্চ ভন ॥ 

ধন কড়ি আনিবে কিছু পণেব সম্বল । 
রাত্রি চৈলে নৌকাঁ-ঘাটে আসিবে সকল ॥ 
সত্য কর্যা সীমন্তিনী সভে গেল ঘরে । 
ধূলাকুটা 'এ সব শুনিল অত:ঃপরে ! 


বিপ্রের বচনে বস্তা করেন বিচার । 

কন্তা ছাড়্যা গেলে মোরে কে পুষিবে আর ॥ 
সরস্বতী বল্যা শিশু ডাকে উচ্চৈংস্বরে | 
প্রসাদ ভজেন দেবী কষের মন্দিরে ॥ 


জপিলাদপশিাপিস্পিপপসপিসপিপপপসা শি | সপ 


কেরুয়াল- বৈঠা! । বৈঠার অগ্রভাগ হীরা দিয়! বাধান 
(২) মধুকর _- নৌকা । 


০ সকল 
পা রাকা 


বিবিধ-_সারদা-মঙ্গল-_-১৭শ শতাব্দী । ১৩৯৫ 


শতিমাত্রে সরস্বতী উঠিল সাক্ষাতে । 

গোবিন্দ-বিজয় যেন ঞবের বিদিতে ॥ 

কর যুড়ি কুঙর কন্তার কথা কয়। 

মরমে নাহিক কায ভাঙ্গিলেহ সয় ॥ 

সেইরূপে যাবে দিন যুবতী সকল। 

জনার্দন দ্বিজ দিছে তুলসী গঙ্গাজল ॥ 

সরস্বতী বলে বাছা শুন তার কথা । 

সেই পঞ্চ বিধুমুখী তোমার বনিতা ॥ 

কালি বিভ৷ করাইব বর-পুত্র তুমি। 

বিভা দিয়া বিষু-সনিধানে যাব আমি ॥ 

ভুলাইয়াছিল ঘি ভুবন-সুন্দরী। 

কালি দেখ বাছ৷ তার কি না দশা করি ॥ 

জনার্দন দ্বিজের জনক দামোদর । দামোদরকে অবস্থা- 
কহিতে লাগিল তারে দেবীর কিস্কর ॥ জাগর। 
রাজকন্ঠা! লৈয়া যাবে তোমার নন্দন | 

কুলেতে কলঙ্ক দ্বিজ দিল জনার্দন ॥ 

শুন্ঠাছি কন্তার সনে করিতে বিচার । 

কুলেতে কলঙ্ক যে রাখিল এইবার ॥ 

হরিহর যুদ্ধে হৈল এমন সমর | (১) 

জান্তা শুন্যা কাধ কর শুন দ্বিজবর ॥ 


উপদেশ কয়্যা গেল দেবীর কিন্কর। 
সেই সব কথা শুনি কোপে দ্বিজবর ॥ 
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মস্তক-উপর ॥ 
বাড়ীকে আস্ুক বেটা করিব তাড়ন। 
নাম যশঃ ডুবাইল কুলের ভাজন ॥ 
চিন্তিত হইয়া বড় বসিল ব্রাঙ্গণ। 

হেন কালে বাড়ীতে আইল জনার্দন ॥ 
জনকে কহিল যাবে৷ দক্ষিণা মীগিতে। 
পিতৃ-শ্রান্ধ হইয়াছে সাধুর বাড়ীতে ॥ 


অসশ স্িপপপ 


৮) কন্যাদের সহিত জনার্দনের এমন বাক্যুদ্ধ হইয়া গেছে যেন 


ন্‌ 


চ্টারিতারর মত । 


১৩৪৬ 


কপাটে কুলুপ-প্রদান । 


দেবী ভারতীর উপদেশ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


আসিতে বিলম্ব হবে বিদেশের কথা । 
অতএব বিদায় হইয়া যাই মাতা পিতা ॥ 
পুজ্রের বচনে দ্বিজ না দিল বারতা । 
মনেতে পড়িয়৷ গেল ধুলাকুট্যার কথা ॥ 


বিদ্যা হৈল দ্বিজ বলে বৃদ্ধ লোক আমি । 
বিষু-পুজা সদাই করিয়া! যাহ তুমি ॥ 
পিতার বচনে দ্বিজ পুজে নারায়ণে। 
কপাটে কুলুপ দিয়া রাখে জনার্দনে ॥ 
ছারেতে বাঁসিয়া দ্বিজ করেন ভৎসন। 
কুলের ভাজন বেটা বলেন ব্রাহ্মণ ॥ 
সারদার মায়া যত শুন সর্বজন । 
এইবূপে বন্দী হৈল দ্বিজ জনাদ্দন ॥ 


মা বাপে কহিয়া গেল রাঙ্ঞার কুমারী । 


 সরস্বতী-পুক্তা আমি রহিব শর্বরী ॥ 


ধন কড়ি বিস্তর লইল রূপবতী । 
নৌকা-ঘাটে উপনীত নিশাভাগ রাতি ॥ 
সরস্বতী সেবকে কহেন বিবরণ । 
যেইরূপে দাণ্ডায়াছে কন্তা। পঞ্চ জন ॥ 
তোমার কারণে আমি করিলাম এত। 
এক রাত্রে লৈয়া যাব ছমাসের পথ ॥ 


বিংশতি বংসর ্ঃখ পাহলে বনবাসে। 
বসাইব রাঁজ-পাটে বিভা দিব শেষে ॥ 
পিতাপুত্রে পরিচয় করাইব চল। 

কন্তা জিজ্ঞাসিলে তুমি কিছু নাহি বোলো! ॥ 


কথা এ জানিলে ধনী যাবে নাহি আর । 
ধুলাকুট্যা বলে মাতা মহিমা! তোমার ॥ 
বিলম্বেতে কাধ্য নাহি বিসরে রজনী । 
কর্ণধার হইলেন কোকিল-বান্ছিনী ॥ 


বিবিধ _সারদা-মঙ্গল-_-১৭শ শতাব্দী । ৮৩৯৭ 


ধন কড়ি ধুলীকুট্যা তরণীতে তুলি। 

কথাএ জানিলে ধনী যাঁবে হেন বলি ॥ 

একে একে ইঙ্গিতে নৌকায় আনে তুল্যা। 

সরস্বতী বলে বাছা যাবে এহ! বল্যা ॥ 

জনার্দন দ্বিজ বল্যা রাজার ছুহিতা । কুমারকে জনীর্দিন-ভ্রমে 
প্রণাম করিল তারে নৌঞ্াইয়া মাথা ॥ কাারি-লরে বরণ। 
ধূলাকুট্যা হাসে তথা হেরিয়া যুবতী । 

কামিনী কেমনে যাবে অন্ধকার রাতি ॥ 

কালিন্দী কিশোরী উম! রাজার কুমারী । 

পাত্রের বেটির,নাম বিশাখান্ুন্দরী ॥ 

পঞ্চ কন্তা কুঙর পঞ্চাশ রাজার ধন। 

পক্ষরাজ-তর ণীতে কৈল আরোহণ ॥ 

সুবাহ-রাজার দেশ যাৰ এক রাতি। 

দয়ারাম দাসে ক্ষম (১) দেবী সরস্বতী ॥ 


গঙ্গাকে দিলেন পাণ দেবী সরস্বতী । 
স্থরেশ্বর দেশে যাব সেবকের প্রতি ॥ 
স্থবাহু-রাজার বেটা নামে লক্ষধর ৷ 
আজি রাত্রে লৈয়া যাব নৌকার উপর ॥ 
পবনে উড়িয়া যায় পক্ষরাজ তরী । 
কন্ঠারে সন্দেহ কিছু মনে চিন্তা করি ॥ 
ষে আজ্ঞা বলিয়া গঙ্গা সারদারে কয়। 
ছমাসের পথ আর মুহূর্তেকে লয় ॥ 
দেবতাকে অসাধ্য আছএ কোন কথা । 
মীয়া-নদী তথনি করিল গঙ্গা মাতা ॥ 
হাতে দণ্ড নিল দেবী হরি হরি বল্যা। 
অঙ্গ বঙ্গ তখনি তরণী গেল চল্যা ॥ 

পধ্ কন্তা কুঙর পঞ্চাশ রাজার ধন। 
পক্ষরাজ তরণীতে চলিল পবন ॥ 

সৌড় (২) গায় ধুলাকুট্যা সারদ! কাণ্ডারী। 
মুখে বস্ত্র দিয়া হাসে ভুবন-ন্ন্দরী ॥ 


পপ পাপা পিপিপি 


(১) ক্ষমা কর। (২) সারি। 


১৩৪৮ 


কুষারীদের বিলাপ । 


সরম্বতীর বৃদ্ধা-ব্রাঙ্গণীর 
বেশে সাম্বনা-দান 





বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় ॥ 


ছয় মাসের পথ গেল দণ্ড ছয় সাতে। 


পূর্ণ কর্যা বল হরি রজনী-প্রভাতে ॥ 


কূলেতে বান্ধিয়া তন্নী বসিল কুঙউর। 

চারা! চায়্যা পঞ্চ কণ্ঠ! ভাবে অতঃপর ॥ 
বিমলা বলেন দিদি বিধির লিখন। 
গঙ্গাজলে মেটিলে কি না যায় মেটন ॥ (১) 
পূর্বের লিখন ছিল নফর হৈল পতি । 
ধূলাকুট্যা হৈয়া ধনী রাখিল খেয়াতি ॥ 
প্রতি দিনের খোটা তবে প্রাণে হৈল ডর । 
পুরুষের ঘর যেন পক্ষীর পিপ্র ॥ 

বিমলা বলেন জলে ঝাঁপ দিয়! মরি । 
জনার্দন দ্বিজ হৈল মো-সভার বৈরী ॥ 
কিশোরী বলেন তার নাম ধর কেন। 
পীরিতে বান্ধিয়া দ্িক্ত বধিল জীবন ॥ 
জনম-হঃখিনী মোরা জানকার মত। 
যুবতীর হত্যা যে করিল এত। 


কন্ঠার করুণ! শ্তনি কোকিল-বাহিনা। 
বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে বিষুর ঘরণী ॥ 
মুছিল নয়ন-বারি নেতের বসনে। 
বিধুমুখী বসিয়া বুঝায় কন্তাগণে ॥ 
বিদর্-নগরে রাজা বিষুন্কর ভূপে। 
রুক্সিণীর বিভা! দেখ ছৈল যেই রূপে ॥ 
সাবিত্রী শঙ্করী স্বামীর আজ্ঞাকারী। 
রাখালে ভজিল রাই রাক্তার কুমারী ॥ 
পুরুষ পরশ-মণি ইথে নাহি দোষ। 
কুঙরে কামিনী কেনে করিলে বিরোধ ॥ 
কপালের লেখা ধনী লেখাছে বিধাতা । 
ভাল হৈলে সীমস্তিনী তৃমি কেনে হেথা ॥ 


__ এনুক্ষর বলিয়া লজ্জা কর রূপবতী । 
ধকারে কান্ধে কৈল কেন তার পতি ॥ 


টা কপ 
৮৮ ৮০ ৩? চা 


সপ ০৯ পপ ও সা পল পপ পাপ 


(১) গঙ্জাজল দ্বারা ধৌত করিলেও ( মেটিলে) পরক্ষালন ( মেটন ) 


বিবিধ--সারদা-মঙ্গল--১৭শ শতাবী । ১৩৯৯ 


বর-পুক্র ধূলাকুট্যা বধূ হৈলে তুমি। 
অতেব এ সব কথ! কহিলাম আমি ॥ 
শাশুড়ীর কথ! মানে সুজনের ঝী। 
সকলের কথা আমি কুথাকার কি ॥ 


এই কথা সীমন্তিনী সারদা সাক্ষাতে । 
পাখালিলেন পাদ-পদ্ম করিলেন মাথে ॥ 
করে ধর্যা আশীর্বাদ করেন আপনি । 
সাবিত্রী-সমান হবে স্বামী-সোহাগিনী ॥ 
প্রণাম করিয়া ধনী সারদার পায়। 
রাজনীতি রাজভোগ কুরে যোগায় ॥ 
চামর ছুলায় অঙ্গে স্ুগন্ধি-চন্দন | 
ভাঙ্গিয়া পানের থিলি যোগায় তখন ॥ 
এই মতে আছে ধনী নৌকার উপর । 
কুণ্ডর কখন কিছু না কৈল উত্তর ॥ 


কর যুড়ি কহে কিছু রাজার কুমারী । 

কি দোষে করহ মোরে কপট চাতুরী ॥ 

পূর্বের লিখন ছিল শুন প্রাণনাথ। 

অতএব হৈলে পতি বিধাতার হাত ॥ 

আমার মন্দির তুল মহলের মত। রাজকুমারীর গৃহ- 
নৌকার উপরে নিশি গুঞাইব কত ॥ ্রার্থনা। 
আঠুভর! (১) বস্ত্র দিবে পেটভরা ভাত। 

জানকীরে যেমন পুষিল রঘুনাথ ॥ 

রাজার কুমারী মোর! রূপে কলানিধি। 

ডঃখিনীর দিব্য তোরে দয়া ছাড় যদি ॥ 

বসিয়া কি যাবে দিন দেখ কারবার । 

যেই রূপে ঝাড়িবে জগং-সংসার ॥ 


কুঙর বলেন শুন রাজার কুমারী । কুমারের অসমর্থতা । 
মহল তুলিতে বল মোরে বড় ভারি ॥ 

কি কর্ম করিতে বল কিছুই না! জানি। * 

আজ্তা কর ধনি কিছু ধুল! কুট্যা আনি ॥ 


(১) হাটুর নিয়্ভাগ পর্যন্ত প্রসারিত। 


১৪৬৯০ 


সরস্বতী কর্তৃক 
আশ্বাস-দান। 


সাধুর নিকট দেবীর 
গৃহ-প্রার্থন! | 


রস পাপা পা পন সস সপ আটা পপ 
পপ শিস 


(২) গুকাইল। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
ছড়া ঝাটি সন্ধ্যা দিব আর ছত্র-শালা। 
ধূল! কুট্যা দিব পাঠ পড়িবার বেলা ॥ 
এই কম্পন বিনে আমি অন্য নাহি জানি। 
অন্য লোকের উপহাস কেন কর ধনি ॥ 
মহতের বেটী বট শুন সীমস্তিনি। 
আমি কি তোমার যোগ্য আপনি সে জানি ॥ 
তবে যদি মহল তুলিতে বল তুমি। 
আগেত মাহিন! দেহ আজ্ঞাকারী আমি ॥ 
শুনিঞ। ্থখাল্য (২) মুখ বলে সীমন্তিনী। 
কুঙরে তক্জজন করে কোকিল-বাহিনী ॥ 
কেন রে রাজার বেটা বল কুবচন। 
কালি তোরে দিব চল বিচিত্র ভূবন ॥ 
ধুলাকুটা৷ নাম বোল্যা দুঃখ ভাব মনে । 
রাধাকে কানাঞ্জ কান্ধে করাছিল কেনে ॥ 
আমার সেবক আছে যে বড়। 
আনন্দে করহ ঘর অভিমান ছাড় ॥ 
সারদা-চরিত্র কথা রচে দয়ারাম। 
বসবাস কাশাযোড়া কিশোরচক গ্রাম ॥ 


সারদ! মায়ের কথা গুনিঞা কর তথা 


তেক্িল সকল বিবরণে । 


সেবকে কহিয়া সরস্বতী মহামায়া 


গেলেন সাধুর সন্নিধানে ॥ 


বিজয় দত্তের নাতি রাঙ্গণে করেন ভক্তি 


বসিতে দিলেন জল-পিড়ি। 


যুড়িয়া যুগল-কর জিজ্ঞাসিল তার পর 


কি কারণে মাইলে মোর বাড়ী ॥ 


স্ুনিএ! সাধুর কথা কন্ছেন সারদা মাত! 


গ্থন নাছ! বিধির ঘটন। 


বৈদেব দেশের ভূপে বিধি বিড়ম্িল তাকে 


বিংশতি বংসর গেল বন॥ 


বিবিধ__সারদা-মঙ্গল__১৭শ শতাব্দী । 


তথা করি বনবাস আইল তোমার পাশ 
তুমি সাধু গুণের সাগর । 

উত্তর আওবাস খান আজি মোরে দেহ দান 
দিন দশ থাকিব সদগ্নর ॥ 


যে আজ্ঞা বলিয়া সাধু আন গিয়া পুক্র-বধূ 
এ বলিয়া করিল উত্তর । 

'আজি মোর প্রসন্ন রাজা ব্রাঙ্গণে করেন পুজা 
প্রধান পুরুষ পরস্পর ॥ 

আশীর্বাদ করি তথা পুক্র-বধূ আনে মাতা 
শুভ ক্ষণে সারদা জননী । ৃ 

তরণীর ধন যত বল দশ গড়ে কত 
বহিছেন বিষ্ণুর ঘরণী || 

সাধুর স্থবর্ণ-পুরী সুখে পঞ্চ বিষ্ভাধরী 
শশিমুখী রাজার কুমারী । 


১৪০১ 


সারদা মায়ের সঙ্গে হাসিতে খেলিতে রঙ্গে সাধুর গৃহে তিন চারি 


রভিলেন মাস তিন চারি ॥ টি 
কাশীযোড়া মহাস্থান মহারাজা পুণ্যবান্‌ 
ধন্য সে ধার্মিক যশোধাম। 
ইহ তার প্রতিষ্টিত দয়ারাম রচে গীত 
সারদা-চরিত্র-উপাখ্যান ॥ 


এ রূপে আছে ধনী সাধুর মন্দিরে । 
স্থবাছ রাজার কথ! শুন তার পরে ॥ 
যত দিন গেলেন কুঙর বনবাস। 

সেই হৈতে অন্ন জল সকলি নৈরাশ ॥ 
মন্তুকে মনুষ্য নাই অরণ্য সকল। 

অন্ন বিনে অস্থিসার নয়ন দুর্বল ॥ 
মাল্‌_মাত্ত! উড়াইল মৈল হাতী ঘোড়া। 


শ্রীবৎস রাজার রূপ পালাল্য মত্ত পোড়া ॥ “ধূলাকুট্যা”র পক্ষরাজ 


রাঁজার প্রধান ঘোড়া নামে পক্ষরাজ। শি 
মুহূর্তেকে জিনিতে পারে দেবের সমাঁজ ॥ 


১৭৬ 


১৪০২ 


তীর্থ-ভ্রণ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
বাতেতে বিস্তর দিন পড়্যাছিল সেই। 
সভে মাত্র নুপতির সম্ভবন! (১) এই ॥ 
বাজারে ফিরায় ঘোড়া! বেচিবার তরে। 
ধুলাকুট্যা কুঙর দেখিয়া গেল তারে ॥ 


সারদা-চরণে গিয়া করিল প্রণতি | 
আশীর্বাদ করিয়া কেন সরম্বতী ॥ 
তোমার এ বুদ্ধ ঘোড়া বেচিবে কি গুনি। 
উচিত করহ মুল্য কিন্যা লব আমি ॥ 

যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা কৈল অঙ্গীকার । 
আজির খরচ দেহ উচিত তোমার ॥ 
মূলা চৈল দশ আনা দিল এক টাকা । 
ভূপতির ভাগের নাহিক লেখা যোখা ॥ 
বদ্ধ ঘোড়া বাতের পীড়া পীঠে দিতে ভাত 
দেবীর রুপায় তার না রৈল বাত ॥ 
ধ্লাকুটা কুগুর চড়িল তার পীঠে। 
পক্ষরাজ ঘোড়া যেন পবনেতে ছুটে ॥ 
সরস্বতী বলে শুন তুরঙ্গ-নন্দন। 

কুঙরে চৌরাশী তীর্থ করাহ দর্শন ॥ 
ঘ্গতে তোমার নাম যেন পুরস্কার (২)। 
এবার জ্ঞানিব গতি মহিমা তোমার ॥ 
মুহূর্তেকে এখনে আমিব মোর কাছে। 
এত শুনি গাজি (৩) মশ্ব উঠিল আকাশে 
প্রথমে প্রণাম করে যমুনা-পুলিনে। 
বংশীবট বৃন্দাবনে ব্রজেন্ত্-নন্দনে ॥ 
রাধাকুণ্ড শ্যামকুপ্ড শ্রীরাসমগুলী। 

বন্ধ শিব বাঞ্চা করে যেই প্দ-ধুলি ॥| 
প্রদক্ষিণ প্রণাম কানাই-পদদ্বন্ । 
গগন-মগ্ডলে ভেটে গয়ার গোবিন্দ ॥ 
নীলাচলে নীলমণি নবন্ীপে গোরা] । 
প্রয়াগ বন্দিয়া ঘোড়া গেল হুরিদ্বার! ॥ 


শা পক ২০১৯ ০৭ ক ৩২৭ ০০০ ০০ পচ পতিত আট উপ, ৬ ৩ পপি এ ৩ পপি ত এ ৬ আত শর সপ্ত ৯ক, জপ জাত তাই এল পা শিলা তা 


(১) সম্ভবন]-্মসম্পতি। যথা, বিজয় গুপ্তের পল্লাপুরাণে শিবপ্রমঙ্গে_ 
“সম্ভবনা! কেবল বলদ।” 
(২) যেন পুরস্কার যেরূপ প্রশংসা । (৩) গাজি স্গর্জন করিয়া। 


বিবিধ-_-সারদা-মঙ্গল _ ১৭শ শতাব্দী । ১৪০৩ 


দ্বারিকায়ে দণ্ডবৎ গয়ার ঠাকুরে। 
করাইল চৌরাশী তীর্থ রাজার কুঙরে ॥ 
দণ্তমাত্রে আইল ঘোড়া দেবী-পদতলে। 
ধরণীর লোক দেখ্য। ধন্য ধন্য বলে ॥ 
চলিতে যে ঘোড়া নাহি ছিল সন্তাবনা। 
সারদার মায়া যত শুন সর্ব জনা ॥ 
সুবাহ নৃপতি বলে শুন গো ত্রাহ্মণী। 
বরপুত্র লৈয়া রাজা করহ আপনি ॥ 
সেবকে তুল দেহ সকল তোমার । 
আজি হৈতে ছাড়িলাম সকল অধিকার ॥ 
্রাহ্মণী মনু নহে জানিল ভূপতি। 
হাসিয়া উত্তর কৈল দেবী সরস্বতী || 


এত কেনে ওরে রাজা হয়েছ দুর্বল । 
আমারে যে রাজ্য দেহ ফুরাল সকল ॥ 
যাহাতে রাজত্ব নাই অরাজত্ব জমি। 

সেই গ্রাম আমারেই ইজারা দেহ তুমি ॥ 
অধিকার নিয়া দিলেন দ্বিজবর | 

ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়৷ দেবী দিল রাজ-কর ॥ 
বেরুণ্যা (১) কাটেন বন বসাইল প্রজা। : 
রাজ্যের পালন যেন করে রাম রাজ! ॥ 
তিন বৎসরের কৃষি নাহি রাজ-কর। 

বন কাট্যা বেরুণ্যা যে বসালা নগর ॥ 
সকলি করিতে পারে দেবী সরস্বতী । 
সেবকের যশঃ হৈল জগতে খেয়াতি ॥ 
দয়ারাম দাস মাগে চরণের ছায়া । 
ব্রাঙ্মণীর বেশে মাতা রাজারে কৈল দয়! ॥ 


রাজ্য-পত্তন। 


(১) বেরুণ্যা_ এড়ও । 


কান্তেশ্বরী-নাম দান। 


পুজার ব্যবস্থা! | 


রাধারুঞ্চ দাসের গোসানী-মঙ্গল। 


কবির নিবাস রঙ্গপুর জেলাধান সরকার ঘোড়াঘাটের অন্ত 
বাগছুয়ার পরগণায় ঝাড়বিশিনা গ্রামে । ১১০৬ বঙগাকে এই ও/০্ব রচি 
হয়। কবি কুচবিহারে অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন; এ 
তথাকাঁর রাজা হরেন নারায়ণের আদেশে এই পুস্তক রচনা করেনি 
এই পুথি শ্রহরগোপাল দাস ঝু'৫ু মহাশয়ের আবিদ্ভত। 


গোসানী বা কান্তেশ্বরীর স্থান আবিষ্কার | 


রাক্তা কহে শুন জানি আমার বচন। 
নারী-সঙ্গে পঞ্চ গব্য আন এহি ক্ষণ ॥ 
পরম বৈষ্ণব তুমি ব্রাঙ্গণ-শরীর । 

কে তোকে চগণ্ডাল কহে ভ্রান্ত সেহ স্থির ॥ 
ন্নান করিয়া জল আনহ পুজার । 

সমপিল তোক সব পুষ্পের ভাণ্ডার ॥ 
সেহি ক্ষণে স্নান করি পুষ্প আনি দিণ। 
পুষ্পতোলা দেউড়ি বলি তার নাম থুইল ॥ 


রাজাণ্ক করে পুজা গোসার চরণ। ' 
মৈথিল ব্রাহ্মণ হয়া পুজে সাবধান ॥ 
ছাগল মহিষ বলি কাঁটিল বিস্তর । 

তুষ্ট হয়৷ গোসানী রাজাক দিল বর। 
কান্তেশ্বর রাজা হইল তাহার ঈশ্বরী। 
এই হেতু গোসানীর নাম কান্তেশ্বরী ॥ 
নানা বাদ্চ কোলাহল করে হুরাহুরি। 
গান নৃত্য করে কত বন্দুক গরগরি ॥ 
মানন্দে বাদাই করি পূজা! সমপিল। 
মন্তক নামিয়া রাজা নিন্মাল্য লইল ॥ 


এহি মতে গোসানী হইল স্থাপন। 
নানাদেশী লোক আসি করে দরশন ॥ 
কার্তিক বৈশাখ মাসে গোসানীর মেলা হয়। 
মানসী পুঞ্জাএ তার বাঞ্ছ। সিদ্ধি হয় ॥ 


বিবিধ-_গোসানী-মঙ্গল-_-১৬৯৮ গঃ। ১৪০৫ 


পূজা-অবসানে গৃহে উপশন। 
লোকজন সবে গেল আপনা-ভূবন ॥ 
বনমাল! ঘরে রাজা আনন্দে বিহ্বলে। 
ভূঁণে কৰি রাধারু্চ গোসানী-মঙ্গলে ॥ 


প্রভাতে উঠিয়া রাজা স্নান দান কৈল। 
অতিথ ব্রাহ্মণ তৃষি ভোজন করিল ॥ 
পাত্রমিত্র সঙ্গে রাজা দক্ষিণে গমন । 
ঘোড়াঘাট রঙ্গপুরে যাঁয়া হইল উপশন ॥ 
পুর্ব্বে বিরাট-রাজা ঘোড়াঘাটে ছিল। 
অশ্ব-গোপাল যাতে পাগডবে করিল ॥ 
সে রাজ্য দখল করিল পুর্বদিগে ধায়। 
পাঙ্গা নামে সেই গ্রামে উত্তরিল তায়॥ 
সং সং সং সী 
রাজশুন্ত পাঙ্গাবাসার সে রাজা হইল। ভনুকের ছ।। 
ভালুকের ছাও রাজা জঙ্গলে দেখিল ॥ 
রাজা কহে এই বন সবে ঘিরি থাহ। 
এক গোটা ধরি দেও ভাল্ল কের ছাও ॥ 


ঈ ং সং ৰা 
চারিদিগে পোড়ে বন মধ্যে নাহি পোড়ে । 
দেখিয়া বিশ্বয় হইল রাজ কান্তেশ্বরে ॥ 

অগ্নি নিবাইল জলে বন বিচারিল। 

স্থবর্ণ-বরণ এক শিবলিঙ্গ পাইল ॥ শিবলিঙ্গ আবিষ্কার । 
ব্যা্র ভল্ল,ক মূগ না পাইল বনে। 

স্তব কৈল রাজা তবে বেলী-অবসানে ॥ 

গ্রামের মধ্যে আছে এক ছিরাম পোদ্দার । 

সেই সে আনিঞা দিল খাবার সম্ভার ॥ 

ভোজন করিয়া রাজা শুইয়া নিদ্রা যায়। 

শিয়রে বসিয়! শিব স্বপ্ন করায় ॥ 


শুন কাস্তেশ্বর রাজা আমার বচন। 
এছি বনে থাকি আমি কোটেশ্বর নাম ॥ 
তগদত্ত-স্থাপিত আমি কহিল তোমায়। 
যশ পাইবা রাজ! পুজহ আমায় ॥ 


পা রঃ গা ধা 


১৪৯৬ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


বেলী-অবসানে রাজা পরবাস-বনে। 
সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরাণী কহিল স্বপনে ॥ 
গুন রাজ! কাস্তেশ্বর আমার বচন। 
ভগদত্ব-স্থাপিত বনে আছি দুই জন ॥ 
সিদ্ধেশ্বরী বাণেশ্বরী এই ঢুই নাম। 
কাস্তেশ্বরী কোটেশ্বর নাম অন্ুপাম ॥ 
একই শরীর রাজা জানিবা নিশ্চয় | 


করহ আমার পুজা পাইবা অভয় ॥ 


স্বপন করি সিদ্ষেশ্বরী হইল অন্তর্ধান। 
প্রভাতে জাগিল রাক্তা যত লোক জন ॥ 
বন বিচারিয়া পায় দেব বাণেশ্বর | 
সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরাণীর ছুইটি কুমার ॥ 
সিদ্ধে বিধ্য ছুই নাম বাণেশ্বর-স্রত। 
দেখি কান্তেশ্বর রাজা মানে অদভত | 
ছিরাম পোদ্দার আনি মঠ বান্গাইল। 
ছুই মঠ বান্ধিল তাতে পুক্তা আরম্ভিল ॥ 


ঝা ক এ ধ 
এই মতে বাণেশ্বর সিদ্ধেশ্বরী হইল। 
প্রণাম করিয়া রাজা সসৈন্যে চলিল | 


% % * 
রাজ-আজ্ঞ! পায়া বন তুরিত ঘিরিল। 
পলাইল গাভীগণ দেখা না পাইল ॥ 
চমংকার হইল রাজা! গাভী ন! পাইয়া । 
তৰে ত রহিল তথা ছাউনি করিয়া ॥ 
স্বপনে কহিল রাজা শুন কান্তেশ্বর | 
ধঙ্মপাল নামে এক বসাও নগর ॥ 
আমি ধশ্মদেব রাজা আছি এই বনে। 
সর্বদাই থাকি আমি গাতীর বাথুনে ॥ 
গা ন্ট ক গা 

বৃষ না পাহয়া রাজা পাইলেন ত্রাস। 
বেলী-অবসানে তথা হইল প্রবাস ॥ 
স্বপন করিল রালাক কর অবধান। 
ভগদত্ড পুজে মোকে জর্লেশ্বর নাম ॥ 


বিবিধ_-সমসের গাঁজির গান--১৮শ শতাব্দীর পূর্ববভাঁগ | 


করহ আমার পুজা রাজা কান্তেশ্বর । 
তোর ঘোষণা থাকিবে সংসার-ভিতর ॥ 
এতেক ব্লিয়৷ শিব হইল অন্তদ্ধীন। 
প্রভাত হইল রাজা পাইল চেতন ॥ 

সসৈন্ঠ বিচারিয়! বন পাইল লিঙ্গ । 
আচম্বিতে দেখে তথা দেবরাজ ভঙ্গ ॥ 
ছিরাম পোন্দারক ডাকি মঠ বান্ধাইল। 
ব্রাহ্গণ আনিঞ। শিবলিঙ্গ পূজা কৈল ॥ 
জন্নেশ্বর বুলি (১) রাজ। রাখে তার নাম। 
ভূমিত পড়িয়! রাজা করিল প্রণাম ॥ 

এই মতে বনে বনে ফিরেন রাজন। 
কোটেশ্বর-নিকটে রাজা আছে পঞ্চ দিন ॥ 
বাণেশ্বর ছুই দিন ছিল পরবেশে। 
ধন্মপালে এক দিন গাভী অভিলাষে ॥ 
জল্লেশ্বরে মহারাজ! ছিল একদিন। 

বনে বনে ফিরিছিল এই নব দিন ॥ 

রাজা বলে শুন শশী আমার বচন। 

সসৈন্ত চলহ যাই আপন-তবন ॥ 

কান্তেশ্বর আইল গৃহে সৈন্যের কোলাহল । 
ভূণে কবি রাধাকৃষ্জ গোসানী-মঙ্গল ॥ (২) 


সমসের গাজির গান। 
( সমসের গাজি নাম৷ পুস্তক হইতে উদ্ধত। ) 


[এই পুথি আকারে বৃহৎ_-প্রায় ভারতচন্ত্রের বিদ্যান্থন্দরের মত 
হইবে । এক সময়ে এই পুথি ত্রিপুরাঞ্চলে বিশেষরূপ প্রচলিত ছিল। 


: সমসের গাজি ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ রুষ্ণ-মাণিক্যের মকালিক। বিশেষ 


সপ সমপ - 


(১) বুলি- বুলিয়া-বলিয়া। 

(২) কামতা-বিহারের ক্ষত্রাখ্য রাজা! নীলধবজের পূর্ববনাম কান্তেশ্বর | 
পুর্বোক্ত দেব-স্থানগুলি কুচবিহার, জলপাইগুড়ী এবং রঙ্গপুর জেলার 
মধ্যে এক্ষণে অবস্থিত। এগুলির মধ্যে জলপাইগুড়ীর জল্পেশ্বর এবং 
,কুচবিহীরের গোসানী-বারীর গোসানী বা কান্তেশ্বরী সমধিক প্রসিদ্ধ। 


১৪০ 


১৪৩৮, 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 

বিবরণ মংরূত 1118691 07 130709]1 158700806 &6 [তাত 
পুস্তকের ৭৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। পুথি খানি এখন না পাওয়ায়, শ্রীযুক্ত 
কৈলাসচন্ত্র সিংহ মহাশয়ের ত্রিপুরার ইতিহাসে উদ্ধত অংশটুকু মাত্র 
এখানে প্রদত্ত হইল । 

তবে গাজি যে সবারে দিল নাথেরাজ | 

পাকড়ি আনিল রাজা লইতে খেরাজ ॥ 

সকলে মিনতি করে মহারাজ-আগে । 

মহারাজ দোহাই দিয়া ক্ষমা-বর মাগে ॥ 

তছুদ্দক খাই মোরা ফকীর খোনার। 

ভট্ট ব্রাহ্মণ মোরা পেসা নাই আর । 

মহারাজা বলে তোরে কে দিল নিক্ষর। 

বলে দিছে হেন রঙ্তক সমসের ॥ 

এক পুরিয়া জমিদার দিল আমরারে (১) । 

পোস্তা পোস্তি হই তুমি চাহ ভাঙ্গিবারে ॥ 

এতেক শুনিয়া রাঙ্গা হইল সুলজ্জিত | 

পাব্রগণ বৃঝাইল রাজার বিদিত ॥ 

রায়ত হইয়া কর্তা দিয়াছে নিচ্ষর | 

মাপনি লইলে কর লক্ষা বভতব ॥ 

তবে মহারাজ বহাল করিল সবারে | 


চআকান্ত। 


“চন্দ্রকান্থ” এক সময়ে নাঙ্গলার ঘরে ঘরে পঠিত হইত । ৭০1৮০ 
বৎসর পূর্বে এই পুস্তক প্রায় নিষ্ঠান্তন্দরের স্থান দখল করিয়া বসিয়া 
ছিল। চার প্রণেতা নৈষ্ঠবংশোছুব গৌরীকান্থ দাস, গ্রন্ভকারের নিবাস 
কলিকাতার ন্তর্গত স্ুভানটী গ্রামে। গোরীকান্তের পিতার নাম 
মাণিকরাম দাস। কবি দেবীচরণ নামক কোন বান্কির আশ্রয়ে বা উপদেশে 
এই পুস্তক শেষ করেন। চন্দ্রকান্ত নব-বিবাহ্িতা স্লীকে গৃহে রাখিয়া 
বাণিজ্য-উদ্দেশ্ঠে গুজরাটে যান, তথায় কোন নৃুপতির কন্ঠার রূপে মুখ 


১৬্পিখাশি আপ 
ডা 
পপ পি পপ পপশি০৭ ক পা ২০৩৯ পিক ৫ উপ পাপা 





পাপী শক পা ৮ 


(১) আমাদিগকে । 


বিবিধ-_চন্দ্রকান্ত-_-১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ। 


হইয়া রমণী-বেশে রাজপুরীতে বাস করেন। তাহার স্ত্রী পুরুষের ছদ্মবেশে 
যাইয়া! তাহাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসেন। এই কাব্যের ভাষ। 
সহজ ও সুন্দর; রূপ-বর্ণন! প্রভৃতি বিষয়ে গোরীকান্ত ভারতচন্্রকে 
নকল করিয়াছেন। তাহার রাশি-অনুযায়ী নাম গৌরীকাস্ত; চলিত 
নাম কালিকাপ্রসাদ দাস। ইনি প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্বে জীবিত 
ছিলেন। ইহার গগ্চ রচনার নমুনা বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ৬৬২-৬৬৩ 
পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। 


হরিহরের স্তোত্র । 


মভাপ্রভু হরিহর মুক্ত প্রেমানন্দ। 
বন্দ সেই পাদপন্ন-সুধা-মকরন্দ ॥ 
নীল-শ্বেত-পল্ম যেন রক্ত-অরবিন্দ। 
মধু-লোভে ধায় অলি পরম আনন্দ ॥ 
পদ-দ্য়ে শোভা করে শরতের শশী। 
যোগীন্্র ফণীন্ধ ধেয়ায় দিব! নিশি ॥ 
পরিধান পীতাম্বর অর্ধ বাঘাম্বর | 
বেশ ভূষা অর্ধী অঙ্গে অর্ধে ফণীধর ॥ 
শঙ্খ চক্র ডঘুরাদি চতুর্ভ জ-ধারী। 
দীনবন্ধু জগন্নাথ ত্রিপুরাস্তকারী ॥ 
বনমালা-কোস্তভাদি-মণি-বিরাজিত | 
অস্থিমালা শোভে তাহে রুদ্রা্-সহিত ॥ 
নীলকাস্ত অয়স্কাস্ত যুক্ত এক অঙ্গে। 
রসকল্প জালা (?) যেন প্রেমের তরঙ্গে ॥ 
ললাটে চন্দ্রমা সহ কম্ত.রি-উদয়। 
নয়ন আনন সুধা-প্রেমের আলয় ॥ 
কোটি ইন্দীবর মাঝে শ্রীমুখ বাথানি। 
তুলনা দিবার নয় উপম! কি জানি ॥ 
কিরীট কুগুল অর্ধ চিকুর মুকুট । 
ত্রিলোচন অর চন্দ্র অর্ধ জটাজুট ॥ 
মনোহর মধুর মুর্তি পুলকে পূর্ণিত। 
বাঞ্াকল্পতরু ব্রহ্ম জগতে বিদিত ॥ 


১৭৭ 


১৪০৯ 


১৪১০ 


রাঙ-লন্তায় | 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
চন্দ্রকান্তের গুজরাটে প্রবেশ । 


দেখি মনোহর গুজরাট পুর 
ভাবে সাধুর কুমার । 

ধন্য এ নগর কি সুথ প্রজার 
ধন) ধন্য নুপবর ॥ 

চন্কান্ত এসে রাজার আবাসে 
সমাচার জ্ঞানাইল। 

মন্্ী ছিল পাশ করিতে সম্ভাষ 
আগে তারে পাঠাইল ॥ 

মন্ত্রী আগে গিয়া সাধুরে লইয়া 
চলিল রাঙ্জার কাছে। 

সওদাগর ডালি লইয়া সকলি 
মোগাল! পাছে পাছে ॥ 


সাধু-স্তত গিএ গ্রণাম জানা এ 
বসিল রাজ্গাব পাশে। 

জিদ্ঞাসে রাজন সাধুর নন্দন 
কোথা তোমার নিবাসে ॥ 

বীরভূমে বাস বাণিক্গোর আশ 
মাসিয়াছি মহাশয় । 

সন বিবরণ ্টনিবে রাজন 


নৈগ্ঠ গোৌরীকান্থ কয ॥ 


শুন ওভে ভূপ করি নিবেদন । 
বাণিজ্য করিন আমি সাধুর নন্দন ॥ 
গন্ধবণিক জাতি মল্পভূম নিবসতি 
চন্জকাস্ত রায় মোর নাম। 
সাত ডিঙ্গা সাজাই এ বদল সামগ্রী লয়ে 
আসিয়াছি ছাড়ি নিজ-ধাম ॥ 
এনেছি যে দ্রবা সব বদল করিয়! লব 
দেহ যদ্দি পাকি এই শ্বানে। 
রাঞ্া বলে যত চাবে লকলি বদল পাবে 
বদি থাক মোর সর্িধানে ॥ 


বিবিধ চক্্রকান্ত-_-১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ। ১৪১১ 


দেখিএ কান্তের রূপ বিস্ময় হইল ভূপ 
সমাদর করিল তাহারে । 

পাত্রে কে নৃপবর দেও গিয়া বাসাঘর 
উপযুক্ত যে হয় উহারে ॥ 


তবে সাধুর তনয় সে দিন বাসায় যায় 
রাজ-স্থানে হইয়া বিদায় । 

দিব্য অট্রালিকাময় বাসা দিয়া দিল তার 
হরধিত চন্দ্রকান্ত রায় ॥ 

অতি রম্য স্থান দেখি চন্্রকান্ত মনে সুখী 
পথের যে ছুঃখ গেল দূর । 

প্রভাতে উঠিয়া রায় রাজার নিকটে যায় 
এস এস বলে নুপবর ॥ 


সাধুর সন্ত্রম অতি রাখে গুজরাট-পতি 
| শিরোগা-প্রাপ্তি। 

শিরপা করিল কবিবর । 

রাজার প্রসাদ লয় গজে আরোহণ হয় 
বাসায় চলিল সদাগর ॥ 

গুজরাটবাসী যত মহাজন আইল কত 
সদাগর আসিয়াছে শুনে । 

পরে দিব্য জামা যোড়া শোয়ার হইএ ঘোড়া 
আইল সভে সাধু-বিছ্মানে ॥ 

চন্দ্রকাস্ত চাহি কয় শুন সাধু মহাশর 
কি কি দ্রব্য আনিয়াছ বল। 

মহাজন হই মোরা জিনিষ করিব ফেরা 
ছুন দিব করিয়া বদল ॥ 

সাধুর নন্দন কয় চারি গুণ কম নয় 
না বুঝে কেমনে কহ ভাই। 

চন্ত্রকান্ত বুঝে মনে বদল জিনিষ কেনে 
মুনফাতে হইবে তেহাই ॥ 

গ্রতিবাসী যত ছিল সাধুরে দেখিতে এল গোয়ালিনীর সঙ্গে 
মধুর বচনে সাধু ভাষে। নিব 


সাধুর সংবাদ গুনি আইল এক গোয়ালিনী 
হাঁসি হাসি কহে মুছু ভাষে ॥ 


১৪১২ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 

কদিন এসেছ তুমি কিছুই না জানি আমি 
মনেতে পাইন বড় ছুঃখ। 

তোমারে যোগান ছুপ্ধা না৷ দিয়ে হয়েছি মুগ্ধ 
হুপ্ধ বিনা ভোজনে কি সুখ ॥ 

যে কমু হয়্যাছে চুক  দেখাইতে নারি মুখ 
নিত্য নিত্য দুগ্ধ দিব এনে। 

এই গুজরাট-পুরে এসে যত সদাগরে 
সভাই আমারে ভাল জানে ॥ 

ধার যেবা মনোনীত আমা হৈতে হয় হিত 
নাম মোর গোপী গোয়ালিনী ৷ 

রচিএ ত্রিপদী-ছন্দ চন্দ্কান্তে লাগে ধন্ধ 
গৌরীকান্ত বলে একি শুনি ॥ 


গোয়ালিনীর রূপ-বর্ণনা | 


গোপীর সৌন্দধ্য কত কহিব বিস্তারি। 
কিঞ্চিৎ বণনা করি সাধা অনুসারী ॥ 
অদ্দেক বএস মাগা বুবীর প্রায়। 
কপালে চন্দন-বিন্দু তিলক নাসায় ॥ 
সথগন্ধি-তৈলে করে চিকুর-বন্ধন 
খোপার চাপার ফুল অতি ুশোভন ॥ 
কাণে পাশা মৃত ভাষা সহাস্ত বদন। 
নয়নে কঙ্জল-রেখা দশনে ম্ঞ্জন ॥ 

শুভ্র বস্ত্র পরিধান গলে পাকা মালা । 
পরাণ কাড়িয়৷ লয় কথার কৌশলা ॥ 
হাঁব"ভাব কটাক্ষেতে যুবতী নিন্দিয়! | 
যৌবনে কেমন ছিলা না পাই ভাবিয়া ॥ 


দেবীসিংহের উৎগীড়ন। 


এই কবিতা-রচক রতিরাম রঞ্গপুর জেলায় প্রাচীন ইটাকুমারী গ্রামে 
অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি “রাঁজবংশীয়' ছিলেন। 


পূরব দিকেতে ব্রহ্মপুত্রের মেলানি । 
পশ্চিমে কুশাই গঙ্গা আছয়ে ছড়ানি ॥ 
উত্তরেতে গিরিরাজ দক্ষিণে বাঙ্গলা । 
যে দেশে কিরিপা (১) করে কামাখ্যা মঙ্গল] ॥ 
করতোয়া শিবের বিভার হস্ত-জল। 
_ মধ্য দিয়া বয় যায় করি টলটল ॥ 
করতৌয়ার তীরে আছে শীলাদেবীর ঘাট । 
পরশুরামের আছে সেখানেতে পাঠ ॥ কবির নিবাস ভূমির 
পৌষমাঁসে হয় যদি নারায়ণী যোগ। রি 
শতেক যৌজন হৈতে আইসে কত লোক ॥ 


এই সীমার মাঝে দেশ পোণ-ছুয়ার থিতি (২)। 
এ দেশে আমাদের জাতির বসতি ॥ 

হায়রে রাজার বংশে লভিয়া জনম । 
পরশুরামের ভয় এ বড় সরম ॥ 

রণে ভঙ্গ দিয়া মোরা এদেশে আইসাছি। 
ভঙ্গ-ক্ষত্রী রাজবংশী এই নামে আছি ॥ 
ব্রাহ্মণেরে দেখি যেন দেবতার মত। 

ব্রাহ্ণেতে নারায়ণে নাহি কিছু ভেদ ॥| 

এই দেশে ঘোড়াঘাট রঙ্গপুর জেলা । 

যে জেল! করিছে বঙ্গদেশের উজলা ॥ 


এ জেলার শেষ রাজ! রাজ! নীলাম্বর। 

রাজা।নীলাম্বর, রাজ। 
ভোট চীন ব্রহ্ম আদি যারে দিলা কর।॥ নরনারায়ণ, ও রাজা 
যার তলোয়ারে প্রাণ দিয়াছিল গাজি। পরীক্ষিৎ। 
যার ভয়ে পলাইল কত কত কাজি ॥ 


5 জু কপ পাস স্পা শি 


(১) কিরিপা-পা। 
(২) পোণ-ছুয়ার _পুণ্যতোয়ার। থিতি-স্থিতি। 


১৪১৪ 


গাজ| যায়| 


দেবীসিংহ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
শেষেতে কারসাজি (১)করে সাজি নারী-বেশ। 
সেই হতে পুড়ি গেল এই পুণ্য-দেশ ॥ 
পরে নরনারায়ণ হৈল পুনঃ রাজা। 
ভোট ব্রহ্মা আদি তার পুনঃ হইল প্রজা ॥ 
সেই শিব-বংশে জন্ম রাজা পরীক্ষিৎ। 
রঙ্গপুরের পূর্বভাগে বার ছিল স্থিত ॥ 
যে চাতুরী অন্তরে নিয়াছে ভারত । 
সেই চাতুরীতে তারে কৈল হস্তগত ॥ 


সেই হৈতে দিল্লির বাদসাহ হৈল রাজ! । 
প্রজাগুলা পূর্বের মত নাহি থাকে তাজা ॥ 
নিজের ভগিনী দিয়। বাদসাহের কাছে । 
মানসিংহ পাইল মান এইরূপ ছাচে ॥ 
রঙ্গপুরে কতেপুর প্রকাণ্ড চাকেলা। 
রাজারায় রাজা তায় আছিল একেলা ॥ 
ধন্মমতি রাক্তা রায় কত কৈল দান। 
ব্রহ্মোত্তর-ভূমি কত ব্রাহ্মণেতে পান ॥ 
বরঙ্গোত্তর দেবোত্তর আর বৈষ্ভোত্তর আদি । 
কত দান করিয়াছে নাহি যে অবধি ॥ 
মন্তনা বামণডাঙ্গ। প্রতি পরগণ]। 
ফতেপুরের অন্তর্গত সব যায় গণা ॥ 

অনুগত ব্রাহ্মণ জানিয়৷ কৈল দান। 
ফতেপুরের এত বড় এই জন্তে মান ॥। 


কোম্পানীর আমলেতে রাক। দ্েবীসিং | 
সে সময়েতে মুলুকেতে হল বার টিং ॥ 
যেমন যে দেবতার মুরতি গঠন । 

তেমনি হইল ভার ভূষণ বাহন ॥ . 

রাজার পাপেতে হল মুলুকে আকাল (২)। 
শিওরে রাখিয়া টাকা গৃশ্থী মারা গেল ॥ 


সপ 4 ০ সি ক সীল পা 


০ 


(১) কারসাজি কৌশল । 
(২) ছর্ভিক্ষ। 
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কত যে খাজান৷ পাইবে তার লেখা নাই। 
যত পারে তত নেয় আরো! বলে চাই ॥ 
দেও দেও যাই যাই এই মাত্র বোল। 
মাইরের চোটেতে উঠে ক্রন্দনের রোল ॥ 


মানীর সন্মান নাই মানী জমিদার । 

ছোট বড় নাই সবে করে হাহাকার || 

সোয়ারিত চড়িয়া যায় পাইকে মারে জুতা । (১) 

দেবীসিংহের কাছে আজ সবে হলে! ভৌতা ॥ 

পারে না ঘাটায় (২) চল্তে বিউরী বউরী। 

দেবীসিংতের লোকে নেয় তাকে জোড় করি ॥ 

পৃর্ণ কলি-অবতার দেবীসিংত রাজা । 

দেবীসিংএর উপদবে প্রজা ভাজ! ভাজা ॥ | 


রাজা রায়ের পু হয় শিবচন্দ রায় । 
শিবের সমান বলি সর্বলোকে গায় ॥ 
ইটাকুমারীতে তার আছে রাজবাটী । 
দেখিতে প্রকাণ্ড বড় অতি পরিপাটী ॥ 
কত ঘর কত দুয়ার কত যে আঙ্গিন। | 
তার সনে কোন বাড়ীর তুলনা লাগে না ॥ 


শিব্চজ্জ। 


বড় ঘর চণ্ডী-মণ্ডপ টুই অতি উচা। 

ই চালে ঘরখানি কোণাগুলা নীচ ॥ 
পশ্চিম-দুয়ারী মণ্ডপ আর কোন খানে নাই। 

এ ঘর হোতে যে ঘর হঈচে সেটেও দেখবার পাই ॥ 
কত পাইক পেয়াদা আছে কত দারোয়ান । 

কত যে আমলা আছে কত দেওয়ান ॥ 

মন্ত্রণার কত্রী জয়ত্র্গা চৌধুরাণী। 

বড় বুদ্ধি বড় তেজ নকলে বাথানি ॥ 

শিবচন্দ্ের কায-কর্ম তার বুদ্ধি নিয়া । 

তার বুদ্ধির প্রতিষ্ঠ (৩) করে সন্ধল ছুনিয়া ॥ 


(১. যদি কেহ কোন যানে 'চাপিয়া যাইতেন, তবে পাইকগণ 
[তাহাকে জুতা দ্বারা প্রহার করিত। (২) নদীর ঘাটে। 
(৩) প্রতিষ্টা সনুখ্যাতি। 


১৪১৬ 


শিবচল বন্দী। 


কারাগার হইতে 
উদ্ধার। 


প্রজাগণের সভা । 


শিবচন্ত্রের রাজোর 


কষ্ট-বর্ণন। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


আকালে ছুনিয়া গেল দেবী চায় টাকা । 
মারি ধরি লুট করে বদমাইস পাকা ॥ 
শিবচন্ত্রের হদে এই সব ছুম্থ বাজে। 
জয়হুর্গায় আজ্ঞায় শিবচন্দ্র সাজে ॥ 
দেবীসিংহের দরবারে শিবচন্দর গেল। 
প্রজার ছুষ্থের কথা কহিতে লাগিল ॥ 


রজপুত কালাভৃত দেবীসিং হয়। 

চেহারায় মৈষাস্থুর হইল পরাজয় ॥ 

শুনি চক্ষু কটমটু লাল হৈল রাগে। 

কোন্‌ হ্যায় কোন্‌ হ্যায় বলি দেবী ঠাকে ॥ 
শিবচন্দুক কয়েদ করে দিয়া পায়ে বেড়ি। 
শিবচন্দ্র রাজা থাকে কয়েদখানাত পড়ি ॥ 
দেওয়ান নিয়া তবে অনেক টাকা দিয়া । 
ইটাকুমারীত আনে শিবে উদ্ধারিয়া ॥ 
বৈচ্ঠ-বংশ-চন্দ্র শিবচন্দ্র মহাশয় । 
দেবীসিংহের অত্যাচার আর নাহি সয় ॥ 


রঙ্গপুরে আছিল যতেক জমিদার । 
সবাকে লিখিল পত্র সেঠ্টে (১) আসিবার ॥ 
নিজ এলাকার আর ভিন্ন এলাকার। 

স্কল প্রজাক ডাকে রোকা দিয়া তার (২)।। 
হাতী ঘোড়া বরকন্দাজে ইটাকুমারী ভরে । 
সব জমিদার আইসে শিবচন্দের ঘরে ॥ 
পীরগাছায় কক্রী আইল জয়দুর্গা দেবী । 
রূপমোহনেতে বৈসে একে একে সবি ॥ 
রাইয়ং প্রজার সবে গাকে খাড়া হৈয়া। 
হাত যুড়ি চক্ষু-জলে বক্ষ ভাসাইয়া ॥ 

পেটে নাই অন্ন তাদের পৈরণে নাই বাস। 
চামে ঢাকা ছাড় কয় খান করি উপবাস ॥ 


শিবচন্দ্র খাড়া হইয়া কয় হাতযোড়ে। 
রাগেতে কহিতে কথা চক্ষে জল পড়ে ॥ 


7775 লেঠটে-সেই স্থানে। ৫) রোকাবা রোকাচিঠি 
রোকা দিয়া তার স্তীছার চিঠি দিয় । 


বিবিধ--দেবীসিংহের উৎ্পীড়ন-_-১৮শ শতাব্দী | ১৪১৭ 


প্রজাদের দেখাইয়া জমিদারগণে। 

এ দেয় ভুস্ক না ভীবিয়া অন্ন খান কেনে ॥ 
উত্তর হতে জল আসিয়া! বড় লাগে বাণ। 

সেই বাণে খারা ফেলায় যত কিছু ধান ॥ 

কত দ্দিনে কত কষ্টে কত টাক! দিয় । 
ক্যারোয়ার (১) মুখ আমি দিয়াছি বান্ধিয়া ॥ 
রাজার পাপে প্রজা! নষ্ট দেওয়ায় (২) নাই জল। 
মাঠে ধান জলিয়া গেল ঘরে নাই সম্বল ॥ 
বচ্ছরে বচ্ছরে এলা (৩) হইতেছে আকাল । 
চালে নাই খেড় কারো ঘরে নাই চাল ॥ 

মাও ছাড়ে বাপ ছাড়ে ছাড়ে নিজের মাইয়া। 
বেটা ছাড়ে বেটি ছাড়ে নাই কারে! মায়া ॥ 

ুষ্ট রাজা দেবীসিংহে বুঝাইতে গেলাম । 
আমার পায়ে বেড়ী দিল দেওয়ানের গোলাম ॥ 
প্রজার অবগত! দেখি যা করিতে হয়। 

কর জমিদারগণ তোমরা মহাশয় || 


কারো মুখে নাই কথা ভেগমুণ্ডে রয় | 

রাগিয়া শিবচন্দ রায় পুনরায় কয় | 

যেমন হারামজার্দা বজ্পুর (৪) ডাকাইত। 
খেদাও সর্বায় তাক ঘাড়ে দিয়া হাত ॥ 

জ্বলিয়া উঠিল তবে জয়দুর্গী মাই । রা ৰ ০0155 
তোমর! পুরুষ নও শকতি কি নাই ॥ 

মাইয়া হয়া জনমিয়া ধরিয়া উহারে। 

খণ্ড খণ্ড কাটিবারে পারোড্‌ তলোয়ারে ॥ 
করিতে হৈবে না আর কাহাকেও কিছু। 
প্রজাগুলা করিবে সব হইব না নীচু ॥ 

রাগি কয় শিবচন্ত্র থরথর কাপে। 

ফ্যাণ। (৫) ধরি উঠে যেমন রাগি গেম! সাপে ॥ 
শিবচন্ত্র নন্দী কয় শুন প্রজাগণ। 

রাজার তোমর' অন্ন তোমরাই ধন ॥ 


পাপপ্পপ পপ পিপিপি পশ িশিজ শি পশীিশিপসপিসপপা সত পিপিপি সপ ০ 


(১) করোতোয়ার। (২) দেওয়ায় _ মেঘে। 
(৩) এখন। (৪) ভোজপুরী। . ৫) ফণা। 
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। 
হর... 
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প্রজাদের অভিযান । 


রাজা- আক্রমণ । 


দেবীসিংহের পলায়ন । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


রঙ্গপুরে যাও সবে হাজার হাজার। 
দেবীসিংহের বাড়ী লুট বাড়ী ভাঙ্গ তার ॥ 
পারিষদ্বর্গ-সহ তারে ধরি আন। 
আপন-হস্তেতে তার কাটিয়া দিমো কাণ ॥ 


শিবচন্দের ভকুমেতে সব প্রজা ক্ষাপে। 
হাজার হাক্তার প্রক্তা ধায় এক ক্ষ্যাপে (১) ॥ 
লাঠি নিল থন্থি নিল নিল কাচি (৯) দাও । 
আপতা করিতে আর না থাকিল কাও ॥ 
ঘাড়েতে বাকুয়া (০) নিল হালের যোয়াল। 
্তাঙ্গাল বলিয়া (৪) সন চলিল কাঙ্গাল ॥ 
চারি ভিতি হতে আইল রঙ্গপুরের প্রজা । 
ভদলা আইল কেবল দেখিবার মক্তা | 
ইটা দিয়া পাইটকা দিয়া পাটকেলায় খব। 
চারি ভিতি হাতে পড়ে করিয়া ঝুপকঝুপ ॥ 
ইটায় ঢেলের চোটে ভাঙ্গিল কারো হাড়। 
দেবীসিংএর বাড়ী হৈল ইটার পাহাড় ॥ 
খিড়িকির দুয়ার দিয়া পালাল দেবীসিং। 
সাথে সাথে পালেয়ে গেল সেই বার টিং ॥ 
দেবীসিং পলাইল দিয়া গাও ঢাক1। 

কউ বলে মুর্শিদাবাদ কেট বলে ঢাকা | 


একক্ষ্যাপে 5 একবারে । (১) কাউন্ডে। 
(৩) দ্রব্যাদি লঈবার বাক। 
(৪) বলিয়া বিয়া! । ক্তাঙ্গালের উপর দিয়া। 


মদনমোহন-বন্দনী | 


ষোড়শ থুষ্টাকের প্রথম ভাগে বনবিষুপুরাধিপতি বীরহাম্বীর-কর্তৃক 
মদনমোহন স্থাপিত হন। অষ্টাদশ শতীবীর শেষভাগে এই মুস্তি 
গৌকুল মিত্রের চেষ্টায় কলিকাত| চিৎপুর রোডে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। 
মদনমোহন-বন্দনার ভক্তিপূর্ণ বিবরণে এই বিগ্রহ-সন্বন্ধে সমস্ত তত্্‌ 
লিপিবদ্ধ আছে। গ্রস্থকারের নাম জয়কষ্জ দাস। যে পুথি হইতে 
নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধত হইল, তাহা ১২৬৭ বাং সালে লিখিত। 


তেমন ঠাকুর এমন হলে আর বলিব কি। 

 অগ্াবধি তোমার দায় দিয়া বেচে রয়েছি ॥ 
বার বংসর বর্গী (১) খন গড় ঘেরে ছিল। 
কার সাধা তবু গড় লুটিতে নারিল ॥ 


একদিন যত প্রজা একত্র হইয়|। 

হরিবোল দিয়া রাজায় আদেশিল! (২) যায়্যা ॥ 
শুন শুন মহারাজ বৈসে কর কি। 

বর্গী তাড়াবার লেগে বলিতে এসেছি ॥ 


রাজা বলে শুন ওরে যত প্রজাগণ। মদনমোহনের 
মোর সাধ্য নহে তাড়াবেন মদনমোহন ॥ গড়-রক্ষা। 
এই কথা শুনি প্রজা বিশ্ময় হইল। 

মদনমোহন গড় রাখিবেন মহারাজা বৈল ॥ 


একদিন যত বরগী একত্র হইল। 

চারি ঘাট খুঁজি তখন যুজ (৩)-ঘাঁটে গেল ॥ 

তাঁলবরুজের খানায় নাম্ি যত বর্গীগণ 

হাতীর উপরে চাঁপি করিলা গমন ॥ 

এক গোলন্দাজ তখন ছুটিয়া চলিল। 
 দক্ষিণভদ্রে যেয়ে রাজায় আদ্দাস করিল | 

শুন শুন মহারাজ বৈসে কর কি। 

বর্গী তাড়াবার লেগে বলিতে এসেছি ॥ 


০০ 


ৃ (১) মহারাষ্-সেনা। (২) জানাইলা । 
(৩) 'যুদ্ধ' শব্দের অপত্রংশ। 


৯৪২৬ 


ব্গার পলায়ন 1 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


এই কথা শুনি রাজ। কাপিতে লাগিল। 
ডাক দিয়া সহরের কীর্তনীয়৷ আনিল ॥ 
মহাপ্রভুর বেড়ে যায়্যা সঙ্কীত্তন করে । 
রাখ মদনমোহন রাজা ডাকে উচ্চৈঃম্বরে | 


এখানেতে মদনমোহন জানিলা অন্তরে । 

রাজা প্রজায় বর্গ তাড়াবার ভার দিলা মোরে ॥ 
মল্লবেশ ধরে প্রত অতি বিনোদিয়া। 

বরগা তাড়াতে যান প্রভু শাখারি-বাঙ্তার দিয়া ॥ 
শাখারি-বাক্তারের লোক ঘোড়া দেখিতে পায়। 
খোড়ার পশ্চাতে তবে কত লোক বায় ॥। 
মন-€বড়ার লোক ছুটিলা (ঘোড়া ধরিবার তরে । 
কার সাধা ঘোড়া ধরে প্রভু যার পৃষ্ঠের উপরে ॥। 
যুজ-থাটে যায়া প্রন্ঠুর ঘোড়া দাগ্ডাইল। 

নরগীর কর্তা ভাস্কর পগুত দেখিতে পাইল ॥ 
কেহ দেখে পর্ষত-আকার মের স্বরূপ । 


রক ৬ ক রঙ 


এ সব দেখিয়া বর্গা পালাইয়। ঘায়। 
মদলমোহল তমে নামবে এমন সময় | 

আপন হাতে পলিভ] লয়্যা কামানেতে দিল । 
বর্গী পালাল তাদের হান্ঠী মরে গেল] 


বর্গী পালাল্য বলি রাজাকে থবর দিল। 
রাভা বলে হুবুম ছাড়া কে কামান দাগিল ॥ 
সব গোলন্দা্ত বলে আমরা নাই জানি। 
মাপন আপন ঘাটে শব্দ মাত শুনি ॥ 
এক গোলন্দাজ বলে করিয়। প্রবন্ধ | 
কামান দাগিতে পাইনু কষ্ণ-অঙ্গের গন্ধ ॥ 
এই কথা শুনি রাজা কাপিতে লাগিল । 
আমা-অভাগারে প্রত্ত দশন না দিল ॥ 
এই কগা বলি রাজ নাচিতে নাচিতে। 
উপনীত হেল যেয়ে প্রতুর বেড়েতে ॥ 
কপাট থুচায়ে রাজা চারি পানে চায়। 
খাম পড়ে মদনমোহনের গায় ॥ 


বিবিধ-_মহীরাষ্ট্র-পুরাণ__-১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ | ১৪২১ 


বারুদ সকল হাতে আছে ধুলা আছে পায়। কৃষ্ণের গায়ে বারদ ও 
তা দেখিয়া মহারাজ আনন্দে ধেয়ে যায় ॥ ৮ 
স্থকোমল অঙ্গে প্রভূ কৈলে পরিশ্রম। 

আপনার গড় রাখিলেন গুপ্ত বৃন্দাবন ॥ 

এমন করি গড় রাখিলেন মদনমোহন লাল। 

তুমি যেতে দিনে দিনে বাঁড়িছে জঞ্জাল ॥ 

বহুকাল গোকুল মিত্রি পুণ্য করেছিল। 

মল্ল রাজার ধন ঘরে বসিয়া পাইল ॥ 

আমরা অভাগা হইলাম সেই ভাগ্যবান্‌। 

সন্ধ্যা সকালে দেখে সে এ চাদ-বয়ান ॥ বিলাপ। 
আর কেনে বাহির দ্বারে বাজে নাই ধামসা। 

এক কালে গেলা সব মনের ভরসা ॥। 

আর কি দেখিব তেমন রূপের আকুতি । 

ভোরে ভোরে নাই শুনি মঙ্গল-আরতি ॥ 

আর কেন শ্রীমন্দিরে উড়ে নাই ধ্বজা। 

হাহা মদনমোহন বলি কান্দে সব প্রজা ॥ 

একবারে ভেঙ্গে গেলা সকল প্রেমের হাট। 

তোমা বিনে শ্রীমন্দিরে লাগিলা কপাট ॥ 

যে দিন শুনিব গঙ্জাপার মদনমোহন | 

বিষ্ণপুরে লোক করে নাম-সঙ্কীর্তন ॥ 

মন্দিরে আসিয়! বৈস বাঁড়ুক উল্লাস। 

জয়কৃষ্ণ দাস মাগে চরণের আশ ॥। 


গঙ্গারামের মহারা্্র-পুরাণ। 
অস্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। 


পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৩ সাল, ৪র্থ সংখ্যা দ্রষ্টব্য । 


রাজার আদেশ পাইয়া ভাস্কর চলিল ধাইয়া লি 
সৈম্ত-সঙ্গে করিয়া সাজন। অভিষান। 
ডস্কা নাগারা কত নিশান চলে শত শত 


সৈম্ত-মধ্যে বাজিছে বাজন ॥ 


১৪২২ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
সেতার! ছাড়িয়া তবে বিজাপুর আইলা সবে 
এক রাজি রইলা সেই খানে । 
রাগ-রঙ্গ হইল যত নাটুয়া নাচিল কত 
কটক চলিল পরদিনে ॥ 
গ্রাম উপবন কত লঙ্কর এড়াএ যত 
নাগপুর আমি উপনীত । 
সেখান ছাড়িয়া যবে লন্কর ধাইলা তবে 
পঞ্চকোটে আসিলা তবরিত ॥ 
নবাব আছে কোন্‌ খানে । 
আজ্ঞা দিল সেনাপতি দূত চলে শাঘ্বগতি 
নবাব আছে যেই খানে ॥ 
দূত সম্বাদ লইয়া শাত্র চলিল ধাইয়া 
আসিয়া কহিল তার স্থানে। 
বন্ধমানে। ব্ধীমান সহরে রাণীর দীঘীর পারে 


ননাব আছে সেই খানে ॥ 


দূত-মুখে শুনি কথা ভাস্কর চলিল তথ৷ 
লস্কর লয়! নিশাতে | 

লঙ্কর নিঃশবে যাএ কেন নাহি জ্ঞানে তায় 
আইলা নৈশাখ-উনিশাতে | 

বৈশাখের উনিশা ফাএ নরগী আইলা তাএ 
মতা আনন্দিত চৈয়া মনে । 

বীরভূ'ই বামে থুইয়া গগোয়ালা-ভ'ইর কাছ হইয়া 
আসিয়া ঘেরিল বদ্ধমানে || 

তবে বরগীর লক্করে চতুপ্দিগে আসি ঘিরে 
হরকার! কেহ নাভি জানে। 

দুষ্ট প্রহর রাইতে হরকারা! আইলা তাথে 
আসি কৈল রাজাবাম-স্থানে ॥ 


রাজারাম দূতের রজনী প্রভাত হইল রাজারাম হরকারা আইল 
সংবাঘ। আসিয়! কহিল নবাবেরে | রি 
উচ্তা আমি না জানিল আচন্বিতে সৈগ্ক জাইল 
আসিয়া ঘেশিল পস্কয়ে ॥ 


বিবিধ-__মহারাষ্ট্র-পুরাণ--১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ | ১৪২৩ 


রাজারামে এত কএ নবাব শুনিয়া রএ 
তদ্পরে দিলেন উত্তর 


হরকারা পাঠাইয়া হকিকত (১) আন যায়্যা 
কোথা তৈতে আইল লক্কর ॥ 

এতেক শুনিল যবে হরকারা পাঠাইল তবে 
ফৌজের নির্ণয় জানিবারে । 

সাজিঞা হরকারা লক্করে ফিরে তার৷ 
আসিয়া কতিল নবাবেরে | 

চব্বিশ জমাদার ভাস্কর সরদার 
চল্লিশ হাজার ফৌজ লইঞ্া । 

সেতারা-গড় হইতে বর্গী অহিল চৌথ লৈতে 


সাহু রাজার হুকুম পাএঞা ॥ 


এতেক কথা শুনিঞ্কা জমাদার আনে ডাক দিঞা 
কহিতে লাগিলা নবাব । 

সেতারা-গড় হইতে বরগী আইল! চৌথ লৈতে 
ইভা কি বোলহ জবাব ॥ 

বাদসাই খাজনা যাইত সেখানে চৌথাই পাইত 
সুজা খী আছিল তখন। 

মুস্তফা খা এত কএ যাহা তোমার চিত্তে লয় 
তাহা তুমি করহ এখন ॥ 


উকীলকে কহিল সৈম্ত সাজ্যা কেন আইল চৌথের দাষী। 
এই কথা বল যাইয়া! তারে। 
উকীল কহেন কথা ভাস্কর শুনেন তথা 
তবেত কহিল তার পরে ॥ 
সানু রাজা পাঠাএ মোরে চৌথাই নিবার তরে 
তে কারণে আইলাম আমি। 
যাইয়া বোলো নবাবেরে চৌথ যেন দেয় মোরে 
শীপ্ব-গতি চলি যাহ তুমি ॥ 


(৯) সংবাদ; বিস্তৃত বিবরণ । 


১৪২৪ 


নবাবের উত্তর। 


চৌখ না৷ দিলে যুদ্ধ । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


এতেক শুনিয়া যবে উকীল কন্কিল তবে 
. অন্যায় কথা কেনে বোলো । 

কোন্‌ কালে বাঙ্গালাতে বর্গী আসে চৌথ নিতে 
এই ত অন্যায় বড় হৈল ॥| 

ভাস্কর বুলিল তারে কেবা অন্ঠায় করে 
মনেতে টৈলে ভাবনা । 

কাহার হুকুম পাইয়া মূলুক নিল! মারিয়া 
বাদসাই গাজনা ভেঙ না ॥ 

শুনিঞা উত্তর দিলা চৌথ নিভে না জানিলা 
উকীল পাঠাইনা তার কাছে। 

উকীল মাইয়া পরে কতিতে নবাব তরে 
চৌথাই দিতেন তিনি পাছে || 

মাপন কটক লৈয়া পুনঃ যায় ফিরিয়া 
কত হবে বাদসাব স্কানে। 

সনদ যদি দেয় থাঙ্জানা তবে বাএ 
চৌথাই পাবে সেই খানে | 


ভাঙ্কর ভবে কএ লাদসার চকুম হএ 
চৌণ নিবার কারণ। 

চৌণাই না দিবে যবে রাজ্ঞা নষ্ট হবে তবে 
তার সনে করিব মামি রণ ॥ 

এতেক বচন শনি উকীল কেন বাণী 
ভএ তুমি কিসে দেখায় ভারে । 

হোমার মতেক সেনা চতুদ্দিগে দিল পানা 
তার! সব কি করিতে পারে ॥। 

ভূমি যেমন এক ক্ষনা এমন আহইীসে সম জনা 
তবু তার তৃরূক্ষেপ নাই । 

চৌখুটা মূলগুকে সবাই ভ্তানএ তাকে 
নবাবের সমান কে আছে সিপা ॥ 

উকীল বুলিলা যাবে ভাস্কর জানিল! তবে 
কতিতে লাগিল! ভার পরে। 


চৌথাই না দিবে যবে যুদ্ধ করিব তবে 
এই কপা৷ বোল দাউয়া ভারে | 
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উকীল আসিয়া পরে কহিল নবাবের তরে 
রণ করিতে সেহ চাহে। 
এতেক শুনিএগ যবে নবাব জানিল তবে 
ডাক দিয়া জমাদারে কহে | 


যত জমাদার, ছিল তারে নবাব কহিল 
চৌথাই চাহে বারে বারে । 


ঘতেক সরদার ছিল তারা সব কহিল 
সেই টাকা দেহ সিপাএরে ॥ 

আমরা যত লোকে মারিব বর্গীকে 
দেশে যেন আইস্তে নাই পারে। 

বর্গী সব মারিব দেশে আইন্তে না দিব 
কি করিতে পারে ভাস্করে ॥ 

শুনিঞা1 এতেক বাণী সন্তষ্ট হইলা তিনি 
কহিতে লাগিল! ভাল ভাল। 

পাণ-বাটা কাছে ছিল পাণ তুইলা সভারে দিল 
বিদায় হইয়া সভে আইল ॥ 


'এথা ভাস্কর সরদারে ডাক দেয় জমাদারে 
কহিতে লাগিলা তা সভারে | 

তোমরা কত জনা চতুর্দিগে দেয় থান! 
কত জনা! যায় লুটিবারে ॥ 

সরদারে কহে এত সাজে জমাদার যত 
চতুর্দিকে যায় লুটিবার | 


সাজিল যত জন শুন তার বিবরণ 
একে একে নাম বলি তার ॥ 


১৭৭ 





বৈষ্-গ্রন্থ। 
অষ্টাদশ শতাব্দী । 
অথ ফুলা-মহাকুষ্ঠের লক্ষণ ও চিকিগস! | 


গাও ফুলএ যার অস্ুলি খসি পড়ে। 
নাক ফুলিয়৷ চেভ! (১) হয় কথ কালে ॥ 
এ সব লক্ষণ যার হএ বিপরীত | 
ওষধ নাহিক তার জানিও নিশ্চিৎ ॥ 
চিকিৎসা করিব তাহা যে জন পণ্ডিত। 
দৈব-যোগে তার ব্যাধি হইব খণ্ডিত ॥ 


চিকিৎসা । 
কুষ্ণবর্ণ সর্প মারি যতনে রাখিব । 
লেজ মুণগ্ড কাটি তারে রৌদ্রেতে শুথাইব ॥ 
বাবরির বীজ সমে গুণ ২) করিব । 
চারি মাষা প্রমাণে গুপ্ডি তখনে খাইব 


অন্যান্য প্রকার । 
কটু তৈল চারি সের আনিব তখনে। 
সর্প মাংস এক সের আনিব যতনে ॥ 
চিতামূল দুই সের গন্ধক কুড়ি তোলা । 
একত্র করিয়া পেধষিবেক ভালা ॥ 
সিদ্ধ করিয়া তৈল লইব যতনে । 
এক মণ্ডন তৈল লাগাইব তথনে ॥ 


কুম্তার পোঅনি মত করিবেক গাত। 
ভরির কুস্তারিয়! নোয়। কেরণের পাত ॥ 
উপরে লাগাইব চুমা লেপিব সকল। 

*. * লাগাইব চুমা বসিব সত্বর ॥ 
অগ্নি আলিআ| তারে করিবেক সেবা । 
আচ্ছাদন করি অঙ্গে লইবেক ধুমা ॥ 
ক্রেদ সব বাহির হইব * * কারণ। 
এই মত সপ্ত দিন শুন মহাজন ॥ 


০৮৯ পপ পপি পপ পি ০ বাটা 


(১) চেভা চেগ্টা। (২) গুপ্তিনগুড়া, ্ণ। 
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নিম্ব-পত্র নিষ্ঘ-ফল আনিয়! যতনে । 

আমলকী-ফল তবে আনিব তখনে ॥ 

সম:ভাগে লই তারে করিবেক গুঁড়া । 

তিন তোলা প্রমাণে খাইব তার ছুরা ॥ 

ছুই তোলা জল তবে করিব অনুপান। 

খগ্ডিবেক মহাব্যাধি এই সন্নিধান ॥ 

এইরূপ প্রত্যেক রোগেরই একাধিক প্রয়োগ নির্দিষ্ট হইয়াছে। 

[যেখানে পদ্য করিবার সুযোগ হয় নাই সেখানে লেখক কেবল “তবে 
খণ্ডে বা “অমুক রোগ খণ্ডে” এই টুকু লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। নিয়ে 
একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। 


দন্ত-শুল-চিকিৎসা। 


সাবিত্রীর পত্র আনিবো বত্বতে। 
দন্ত চাপাইয়া তারে রাখিব সেই ক্ষণে ॥ 
তবে দস্ত-শুল খণ্ডে । 







জীবন মৈত্রেয়ের উষা-হরণ। 


এই পুথি শ্রীযুক্ত হরগোঁপাঁল দাস কুওু মহাশয়ের সংগৃহীত । 
| কবির নিবাস বগুড়া । 


মদনদেবের বেটা (১) মুখ-পন্ম চন্ত্র-ছটা 
আইলেন উষার বাসরে। 

শূন্ত-পথে ভর করি আইলা উষার পুরী 
প্রহরী জাগিছে থরে থরে ॥ 

রথখান দূরে রাখি অন্তর হইল স্থুখী 
প্রবেশিল উষা'র বাসরে ॥ 

দেখিয়া! উষার ঠাম মদনে হানিল বাণ 
নয়ান ভরিয়া রূপ দেখে। 

কখন উষার তরে বাহু পসারিয়া ধরে 
কখন বা চুম্বন দেয় মুখে ॥ 








সতী সপ 


(১) অনিরুদ্ধ | 


০৫ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
কখন হিয়ার পর ধরে ছুইখানি কর 
কথন চাপিয়া লয় কোলে। 
অঙ্গের বসনথানি ধরিয়া ধরিয়া টানি 
কথন বিয়াত (১) করে চুলে ॥ 
হৃদয়ে বাড়ে কাম:ক্গালা গদগদ হইল বালা 
উষাবতী না হৈল চেতন। 
চিত্ররেখা সখী বলে পড়িয়াছে নিদ্রা ভোরে 
শোক-চিস্তা তোমার কারণ ॥ 


শুনিয়া সীর বাণী চুম্বিল বয়ানখানি 
দ্বিগুণ বাড়িল কাম-বাণ। 
পসারিয়া দুই বাহু বেন চন্দ্রে ধরে রান 


উষাবতী মেলিল নয়ান | 


সচকিত কম্পবান থরথর করে প্রাণ 
যেন চমকিয়! উঠিল জীবন । 

চিত্ররেখা সধী কয় স্থির হও চর নয় 
দেখ দেখি এহি কোন হন ॥ 

সথীর বচনে স্তখ বসনে চাকিয়া মুখ 
আড়-চক্ষে দেখয়ে বদল । 

নয়ানে নয়ানে মেলা বাড়িল মদন-হালা 


বিরচিল শ্রীমৈত্র জীবন | 


'অনিরুদ্ধ-ব্দন দেখিয়া বিনোদিনী । 

কপট করিরা উষ! বলিয়াছে বাণী ॥ 
জালাপ। কে তুমি কোথায় থাক কেন আইলে এথা । 

পিতায় শুনিলে তোমার কাটিবেন মাথা ॥ 

কাছার কুমার তুমি পরিচয় দেহ। 

বিলম্বে ত কার্য নাহি এথা হৈতে যাহ ॥ 

ভালত ঢাঙ্গাতি (২) বটে একি পরমাদ। 

হরিতে পরের নারী করিয়াছ সাধ ॥ 

দাসীগণ দিয়া আজি করিব দুর্গতি। 

এথা ছৈতে যাহ চোর বলিলাম সম্প্রতি ॥ 


শশী 


সাপ পপ ৩ ৭ 





বা ০৫ সা ও ০৭ সপ 


(১) বিগত বিত্যাস | ২) ঢাঙ্গাতি »চ্ ০রফম | 
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কে জানে তোমাকে তুমি কোন স্থানে বৈস। 
এত বড় প্রাণ যে আমার ঘরে আইস ॥ 
আপন কল্যাণ চাহ যাহ নিকেতন। 

নহে আজি স্ত্রীর লোভে হারাবে জীবন ॥ 


শুনি হরযিত বাল! কামের নন্দন । 
কাম-জালা দূরে গেল বিম্মরি শমন || 
হেন মনে লয় মোর বধিতে পরাণ। 
মন্ত্রণা করিয়া মোকে আন্তাছে এ স্তান ॥ 
ছলছল করে আখি শুখায় বয়ান। 

বালা (১) বলে রাখ নহে বধ মোর প্রাণ 
তোমার কারণে প্রাণ নিরবধি ঝুরে । 
মৃত্যু যদি হয় তবে শোক যায় দূরে ॥ 
অন্য কেন ধরি মোকে করিবে ছুগতি। 
তুমি স্বহস্তে বধহ প্রাণ শুন রূপবতী ॥ 
গদগদ ভাষে বালা সুন্দরীকে বলে । 
চীন্দ-মুখ দেখি যেন মরিবার কালে ॥ 


নয়ানে বহিছে নীর ছাড়য়ে নিশ্বাস। 
উষা! বলে প্রাণনাথ পাইল বড় ত্রাস ॥ 
কপূর তান্ধুল বামা করিয়া বতন। 
হাসিয়া! বালার মুখে দিলেন তখন ॥ 
স্থির হও স্থির হও ন! করিয়ো ভয়। 
নেতের অঞ্চল দিয়! বদন মোছায় ॥ 
আপনি মজানু কুল কাকে আছে ভয়। 
যাচিয়া যৌবন আমি বিকান্ু রাঙ্গা পায় ॥ 
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(১) “বালা” প্রাচীন সাহিত্যে প্রায় সর্বদাই “বালক? বা “যুবকের, 
পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে । 


মেদিনীপুরবাঁসী কবি মদনমোহন-রচিত। 
রাস্তার কবিতা । 


রচনা-কাল__১৮৩১ খৃষ্টাব্দ । 
শুন শুন সর্বজন এক মন হঞ1। 
রঙ্কিনী যখন আইল জাঙ্গাল বান্ধিয়া ॥ 
চগ্ডাল-গড় হৈতে যেন মতে হিষ্টিনী (১) হারিল। 
চৈতন্য সিংহ মহারাজ! জানে সর্বজন ॥ 
চলিলা তার সনেতে রণ করিতে হিষ্টিনী হারিল। 
দেখে রঙ্গ দিল ভঙ্গ দেখ সব লুটিল ॥ 
পালাল প্রাণ লইয়া! সব ছাড়িয়া কলিকাতা পহুছিল | 
আট কোচলের সাহেবে মেলি রঙ্কিনী কহিল ॥ 
যুক্তি সার করিএ হুকুম পেয়ে নিল টাকাকড়ি। 
সিপাই-সঙ্গে কত বঙ্গে গেল তড়াবড়ি ॥ 


ফের চগ্ডাল-গড়ে থান। কত ভন! ধরিল বেগারি। 
পহিলা করি রোসী ধরি কৈল মহাজারি ॥ 

শঙ্কা! সর্ববলোকে পুর্ববমুখে বান্ধিয়৷ চলিল। 

যেন সীতা-হেতু সাগর-সেতু শ্রীরাম বান্ধিল ॥ 

লঙ্কা-গ্তয় করিতে ভয়টাকেতে বছ বাচ্চ বাজে ভাল। 
সিপাই-সঙ্গে কত রঙ্গে কু্ি লালে লাল ॥ 

কেরাণা যুক্তি করে রোস ধরে কোড়া সঙ্গে লঞ্চ । 
বড় বাড়ী দেখে দড়ি না পাইল গিয়া | 

বলে রাস্ত! ইধার জ্ঞাগা মন্ভুর লাগায়ে উতারিল বাড়ী। 
লোকে দেখে কম্প হৈল কিছু কৌবুলে কড়ি ॥ 


পাইয়া লোভ বাড়িল সব লুটিল ভাঙ্গিল কত ঘর । 

আন আম বকুল জাম কাটাল বন্তর ॥ 

পিয়াশ্লাল কামলাগুড়ি বোয়ের কুড়ি আমড়া সামলা শাল। 
বড়া আশ্লী আর কদলী কাটিল বন্ধ তাল।। 


০ 


(১) হেষ্টিংস। 


বিবিধ রাস্তার কবিতা--১৮৩৬ খ্নঃ | ১৪৩১ 


ছু দিকে করে খালি নয়ান যুলি মধ্যে কিছু মাটা । 
আর প্রন্থে বার হাত আধ হাত কাট মাটা॥ 
এড়ায়ে যাম কত শত কত শত কে করে গণন । 
উচ নীচ কেট্যা পুকুর গাঁবা সোজ। কৈল্য গণ ॥ 
পিটিয়। পিটিন্তা ধরে বিষুপুরে পৌছিল আসিয়া । 
খান! পানা উতর থান সায়বানা খাটায়্যা ॥ 

দিন ছুই তিন রহিল পথ করিল সহর-ভিতর দিয়! । 
গড়ের মুর্চ। কেট্যা চল উঠে জয়ঢাক বাজায়্যা ॥ 
শুনিয়া ভয় বাঁড়িল সব পালাল ঘর দুয়ার ফেলিয়া । 


পুরুষ মেয়ে ফেলে পালায় ধেয়ে বুড়া বুড়ী ছেলা ॥ 
ব্দি কায়েত বামন পালায় এখন থাপ! লেখা পাঁন। 
কোলু মালী ধোঁবা তেলি যত মুছলণান ॥ 

ভাত রইল ঘরে তবা সোঙরে কি কোলু ভেয়া। 
গোলাম ছিল সেহ পালালা বিবি সঙ্গে জয়া ॥ 
ফেলিয়া পাখুরা হেতার কামার ছুতাঁর পালাইল যদি। 
ময়রা ভেয়ে পালায় ধেএ সোণার বেণা আদি ॥ 
রোজপুত ভাট আগুরী সারি সারি দৈবক-কুমার । 
বাগ্দি নড়ি মুচি হাড়ী হাজারে হাজার ॥ 

ফেলিয়! লাঙ্গল মাঠে পালায় বটে যত চাবাগণ। 
পালায় তখন কত শত কে করে গণন ॥ 


চৈত্রীমাসে যেন পেয়ে ক্ষেণ মহামহাবারুণী। 
যেন সর্ব্ব লোকে গঙ্গীন্গানে যায় দিবস রজনী ॥ 
আইল কোতুলপুরে ডঙ্কা মেরে শঙ্কা বড় হল্য। 
সেখান ছেড়্যা তড়াবড়ি থাটুল পৌহুছিল ॥ 
ছামুতে (১) যাহা পড়ে কাটে ছিড়ে গাছ পাথর আদি। 
দেবতা পেলে ছুড়ে ফেলে পঞ্চানন আদি ॥ 
গাঁএ তার হাত দিয়! উপাড়িয়! শিবকে ফেলিল। 
কত গ্রাম নিব নাম পশ্চাৎ করিল।॥ 

হরিপাল বামে থুয়া পাঁছু হয়া ভূরু্ট পরগণা। 
শীঘ্ব গেল কটরাঁজল! ধারে দিল তার থানা ॥ 
সেখানে বান্ধিল বড় করে দঢ় শাখারি খাটায়া। 
মাঠে মাঠে শাহ্া ঘাটে উত্তরিল গিয়া ॥ 


(১) ছামুতে ল সন্মুথে। 


3৩২ 


কাম ও খেলারাম। 


'পন্ধীর কোধ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
আরপার কলিকাতে নৌকা পথে গঙ্গাপার হলা। 
সহর দিয়! হুজুর হয়! কুরসি করিল ॥ 
গুনি সাহেব হরষ হুল্য পাঠাইল বন্ধ সেনাগণ। 
শ্রীগুরু ভাবিয়া কহে মদনমোহন ॥ 


সা 

কুলীনের স্বন্ধ-নির্ণয়। 
নিধিরাম চক্রবন্তী শোণ কাটিছেন বসে। 
খেলারাম ভট্টাচা্য উত্তরিল এসে ॥ 
নিধিরামকে খেলারাম করিল সম্ভাষ। 
নিধিরাম বলে তোমার কোথায় নিবাস ॥ 
থেলারাম বলে বাড়ী বেণেবসারি | 
ঘথাতে যাইভাম তাই নিবেদন করি | 
মহাশয়ের অবিরত (১) কন্তা একটা আছে। 
সম্বন্ধ করিতে আনি এলাম তোমার কাছে ॥ 
নিধিরাম বলে শন মনের কথা কষ্ট। 
কোন পুরুষে আমরা শুন পীটী-বেচা নই || 
চকান পুরুষে মেয়ে-বেচা খাই না কার-কড়ি। 
খরচ অর্থে নিব টাকা সাড়ে দশ বুড়ি ॥ 
এমতি করিব যদি মনের মত মিলে । 
নতুবা করিব কুল মা গাকে কপালে ॥ 


নিধিরামে খেলারামে কপ! ঢষই জনে । 
কপাটের মাড়ে তইতে মাগী তাহা গুনে | 
নিধিরাম বলে নেই কুল করিব বলো। 
উন্ধাপাতের মতন তখন মাগা এল জলে । 
কি বলিলে পোড়ামুখ কুল করিতে যায়| 
র্বাঙ্গ জলে গেল অগ্ি দিল গায় ॥ 
গুভদিনে শুভক্ষণে হইছে বাছার কথা। 
এমন মময় কুলের নাম করে ফেড়্ি হেখা ॥ 


(১) অবিবাহিতা । 


বিবিধ্‌-_কুলীনের সম্বপ্ধ-নির্ণয়__-১৯শ শতাব্দীর পূর্ববার্ধ । ১৪৩৩ 


কেমন করে এমন কথা বল্লি ছার-কপালে। 
ছিছি আভা গ্য যেঠের বাছার কুলে কালী দিলে ॥ 
এমন করে বরে মাকে বলিতে যায় যেএ। 
জস্মাবধি কাটুনা কেটে থাবে আমার মেয়ে | 
বিয়ে করে ক্ষীর থেয়ে বেড়ায় ঘরে ঘরে । 
কুলীনের লাম করিলে গাটা নেকার নেকার করে ॥ 
ধুয়া মূলা কুলীনগুলা আম্পা (১) বড়াই। 

চারি কৌণ েঁটুলে লক্ষী খুঁজে পেতে নাই ॥ 
মানে কুলীন বাণে মারি কুল কি খাব ধুইরা। 
নেড়া খর আগুন.জ্েলে দি কুলীনের মুয়্যা ॥ (২) 
তিন শত টাকার মেয়ে আমার ঘটক ঠাকুর বুঝ । 
মোগা রূপা টাকা কড়ি তার পিছনে গোজ ॥ 
আমি যেই মেয়ে তেই ঘর পানে চাই। 

আর মেয়ে হৈলে কাটি দিএ ছুত নাই ॥ 

ওর কপালে যদি অন্য মেয়ে হইত। 

এথ দিন ওর ভিটে ঘুবু চরে যেত ॥ 

কখন বলিনে যে দিন গেল রে কিসে । 

মামার থলিয়ায় রস মাছে তাই থাচ্চে বসে বসে ॥ 


যেখানে না চলে ঝুঠ সেখানে চালাই বেটে। 

দিন গুজরান করি আমি হাট কাটনা কেটে ॥ 
গাছের পাড়ি তলায় কুড়ই কাদ। উদ্ুই কুঞএ। 
কার সাধ্য কুঁদুল করে টেকে আমার শুএ ॥ 

আমি কুঁছুল করে ভূতকে ভাগাঈ পেলে লতা! ছোতা 
আটকানেতে গুণে দিতে পারি গাছের পাতা ॥ 
ঘরে বসে পালক গুণি উড়ে যায় যে পাখী । 

সাত কায়েতের কাণ কাটি এমন বৃদ্ধি রাখি ॥ (৩) 
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(১) আম্পা-দর্প। 

(8) মুয়্যা _মুখে। নাড়া বা খরে আগুন জালিয়া কুলীনের মুখে দেই। 

(৩) স্ত্রীলোক নিতান্ত মুখরা হইলে যে তাবে আত্ম-শক্তি প্রকাশ 
করিয়৷ খাকে এই গুণবততীর তাহাই ঘটির়াছিল। 


১৮৩ 


১৪৩৪ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


এই দেখ পাড়াখানি নর নারী কি। 

উড়িয়ে দিতে পেলে পরে করে নাইট কেউ বাকী ॥ 
আমি 'আটে কাটে দঢ় বড় সত্য মেয়ে যেইে। 
সোয়ামীর বুকে বসে ঘর করিছি তেই ॥ 

এত বলে গোটা দুই তিন দাবিড়ি দিল কসে। 
হতভামা হয়ে নিধিরাম রইল বসে | 

গাল-ভরা পাণ দোকতা চিবৃতে চিবুভে। 

ঘটকের কাছে মাগী বিল পীড়ি পেতে ॥ 

পণ গহনার কণা কয় দিয়ে ভাত নাড়া। 

যেমন গাঞ্জা খাএব মহন মাগ' মগক্ত করে টেড়া ॥ , 
তিন শত টাকার মেয়ে আমার খটক ঠাকুর শ্ুন। 
কন জন সিদিকে খাবা (১) চেষ্গদ বুড়ি গুণ ॥ 
বাবুদ শাবুদ শেষে ব্লো কৰিব লেপা যোগ! । 
আজে মৌক্তে আন গিয়া চোগ্ বুড়ি টাকা 


মলঙ্কাবেব কণা কমু শন নন দিএ। 

এমনি করে ববেব মাক বলিতে 215 গিএ | 
ভার গহনা ভাব সাড়া আমায় পেলে কি। 
মনের সাপে দেখিব আমি পরিবে আমাধ কী | 
পাড়াপড়না দেখে যেন কবিনে ধোষনামি। 

নার আক ভার গুড় উপলক্ষ স্দামি ॥ 

নাচ্ভার যেমন খোপা হমল মাপা কপালোঠে সী দি। 
পাক] সোণা বিটল করা কলক দিবে অতি ॥ 
উপর কাণে পিপুল-পাা নাম ঝুক্ক ঢেড়ি। 
ডান করে বাছুন [দাণা-নাধান চুড়ি ॥ 

তার দোহার চাপ-কাণ হবে দু নলিতে নলি। 
হয়ত পাদক নয়ত তোফ। কামবাঙ্গা-মাছুলি | 
ডান নাকেতে বেসর ভবে নণ বাম নাকে । 


টাকের (২) বকুল ফুল যেন নোলক দিয়া পাকে ॥ 


সোণা গহনার কণা কি কতিব আর। 

বাছার যেমন দেহ তেমনি চন্দহার ॥ 

বাছার রূপের কগ! কি দিব উপমা । 

খার ঘর আলো! করে যেমন কাঞ্চন-প্রতিমা ॥ 


0) খারাল্ঠিক। (২) সীখিপাটির মাঝের ঝুলান অংশ । 


বিবিধ__বোধেন্দু-বিকাঁশ--১১শ শতাব্দীর মধ্যভাগ | 


গুণের কথা কি কহিব লাজের মাথা থেয়ে। 
আমি যেমন সব দফাতে তেমনি আমার মেয়ে ॥ 
যেমন মেয়ে তেমন বর আন গিয়! যেএ। 

যেমন হাড়ী তেমন শর1 তা নইলে কি সাজে ॥ 
অল্পবয়সি বরটা হবে দেখিতে চটক চাদা ॥ 


ঈশ্বর গুপ্তের বোধেন্দু-বিকাশ। 


সন্যাসা-দর্শনে | 


১২৭০ সালে ঈশ্বরচন্্র গুপু-প্রণাত গগ্-পদ্ভমর “প্রবোধ চন্দরোদয়ের”? 
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বিশেষ বিবরণ 111১11 01 13071]1 1 0098৮ র 14000 
পুস্তকের ৭৫৮-৭৬৯ পৃষ্ঠীয় দ্রষ্টব্য । 


বল হে সন্ন্যাসী তুমি কি কাঘ করেছ। 
বগলে ভিক্ষার ঝুলি কি হেতু ধরেছ ॥ 
ঘরে ঘরে ফের যদি ঘর-ছাড়া হোয়ে। 

ঘর ছেড়ে কিবা ফল থাক ঘর লয়ে ॥ 
পেট নিয়ে দ্বারে দ্বারে যদি গুণো হাপু। 
এমন সন্নযাসে তোর কাষ কিরে বাপু ॥ 
ঘর ছেড়ে ঘরে ঘরে ফিরিতে না হয়। 
অনাহারে দেহ যদি সমভাবে রয় ॥ 
তৰে তো তপস্তা জ।নি মানি তোর ক্রিয়া। 
সকলেই ঘুরিতেছে পোড়া পেট নিয়া ॥ 
সেই যদি খেতে হলে! অন্ন আর জল। 

বল্‌ বল্‌ বল্‌ তবে সন্ন্যাসে কি ফল॥ 

দেহ আছে থেটে থেয়ে ভোগ কর ক্ক্রিয়া। 
কারে। কাছে চেঁচাইওন! পেটে হাত দিয়া ॥ 


১৪৩৫ 


১৪৬৬ 


বঙগ-সাহিত্য-পরিচয় | 
দণ্ডীদিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়া | 


ওরে ভঙ হাতে দও এ কেমন রোগ। 
দণ্ডে দণ্ড নিজ-দণ্ডে দণ্ড কর ভোগ ॥ 
নিজ-হাতে নিজ-পিও করিয়া গ্রাহণ। 
লণ্ড ভণ্ড হোয়ে মর কাণ্ড এ কেমন ॥ 
মুক্তি মুক্তি করিতেছ যত নারী-নরে। 
কথায় বসায়ে হাট বেচা কেনা করে ॥ 
কেহু বেচে কেহ কেনে কেহ করে দান। 
সকলেই গুনিতেছে কারে! নাই কাপ॥ 


ঈশ্বর স্তোত্র | 


জান! গেল যত করুণাময় করুণা তোমার কে। 
নামের মহিমা ঘি না ধরিবে। 

কাতরে করুণ যদি না করিবে 

জীবের যাতনা মদি না হরিবে। 

অনাথ তবে হে কেমনে তরিবে ॥ 

তোমা বিনে আর কাহারে শ্মরিবে। 

বল লাকে আছে আর হ্কে। 


ভবের ব্যাপারে হয়েছ ব্যাপারী । 
বিষম নাপাব বুঝিতে না পারি । 
মুল ধন কোথা মনে না বিচারি । 
লাভের ন্াপারে মানিলাম হারি ॥ 
অসার সংসারে করেছ সংসারী! 
কেমনে পাব সার হে! 


মলেম মলেম হলেম মাটি। 
পায়ের বন্ধন কেমনে কাটি ॥ 
নিয়ত মারিছে মাণায় লাঠি। 
কারাগারে পড়ে কেবলি খাট ৷ 
খাটাখাটি করে থেটে মনি গুধু। 
খাটি কয় এফবার হে॥ 


বিবিধ__ বৌধেন্দু-বিকাশ---১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ। ১৪৩৭ 


গৃহস্থ করেছ দিয়ে গৃহ-ঘর | 
সকলি আপন সকলি তো! পর ॥ 
নিজ নিজ ভাবে কহে পরম্পর। 
কারে বলি নিজ কারে বলি পর॥ 
জনক জননী সুত সহোদর । 
শত শত পরিবার হে ॥ 


ভোগের সম্ভব থাকিতে ভবে। 
বিষম ব্যাকুল কেন হে তবে ॥ 

কি হলো কি হলো কি হবে কি হবে 
কারে দিব ভার কে ভার লবে। 
দেখ আহা সবে আহা হাহা রবে। 
কত করে হাহাকার হে॥! 


সকলের দোঁথ মলিন মুখ । 
বিপুল বিষাদে বিদরে বুক ॥ 
এহিক সম্পদ ভোগের সুখ। 
তাহাতে দিতেছ দারুণ দুঃখ ॥ 
ভোগেতে বঞ্চনা যোগেতে বঞ্চনা । 
লাঞ্ছনা হইল সার হে ॥ 


বিষয়ী করিয়া দিলে না বিষয় । 
তায় কি' আছে বিশেষ বিষয় ॥ 
এই বড় নাথ দুঃখের বিষয়। 
বুঝিতে পারিনে তোমার বিষয় ॥ 
ভারী হয়ে ভার না নিলে বদি। 
কারে দিব তবে ভার হে॥ 


দিলে না হলো ন৷ সুখের স্থভোগ। 
ভোগ করি শুধু আপন-কুভোগ ॥ 
এখনো রয়েছে যোগের স্থযোগ। 

সে যোগে কেন হে নাহয় স্থযোগ॥ 
ভোগে কষ্মভোগ যোগে অনুযোগ । 
এ যোগাযোগ কার ছে ॥ 


8৪৩৬৮ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
ভোগের স্থযৌগ আর তো ধরি নে। 
যোগের হযোগ আর তো করি নে॥ 
আসার আশায় আর তো মরি নে। 
চরাঁচরে আমি আর তো চরি নে॥ 
আমি ছাড়ি আমি তাই কর তুমি। 
যা হয় সুবিচার হে ॥ 


আর কি হেজআামি এ আমি রব। 
আর কি করিব এ আমি রব ॥ 
আর কি তোমারে আমি ছৈ কব। 
একেবারে না শেষ করে সব ॥ 
মুখে আমি তব তপ নাম লব | 
স্থে হব ভব পার হে ॥ 


রাস্তার গান । 
দিন দুপুরে চাদ উঠেছে বাং পোয়্ানো ভাব । 
হোলো পুন্নিমেতে অমাবস্া তের প্র অন্ককা । 
এসে বেন্দাবনে বলে গেল বামী বষ্মী। 
একাদশীর দিনে হবে ন্স-অগ্টমী 
আর ভাদ্র মাসের সাতুহ পোষে চড়ক পুজার দিন এবাগ। 
সেই ময়বা মাগ মরবে গেল মেরে বুকে শুল ॥ 
বামুনগুলো পচ নিয়ে মাথায় বেচে চুল। 
কাল্‌ বিষি-ভলে ছিষ্টি ভেসে পুড়ে হলো ছারেখার ॥ 
এই সত্যি সাম! পুবনদিগে অস্তে চলে যায়। 
উত্তর দখিন কোণ থেকে আ বাতাস লাগছে গায় ॥ 
সেহ রাজার বাড়ীর টাটু ঘোড়া শিং '্টঠেছে ছটো ভার । 
এঁ কপু রামী ধোপা শামী হাদ্তেছে কেমন ॥ 
এক বাপের পেটেতে এরা ডস্মেছে ক জন। 
কল কামরূপেতে কাক মবেছে কাণাধামে হাহাকার ॥ 


ইংরাজী-শিক্ষার ফল। 


থেয়ে খানা পড়ে থানা কত খানা কারখানা । 
বাড়ীতে খানার খোলা দিবে নিশি জলেছে ॥ 


বিবিধ--বোধেন্দ-বিকাশ--১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ | ১৪৩৯ 


ফিরেছে সবার মতি নাহি পৃজ্সে ভগবতী। 
আহারের সময়েতে ভগবতী (১) চলেছে ॥ 
পায়ে দিয়ে বাক বুট পাতে কাটে বিস্কুট। 
গোটু হেল ড্যাম হুট মা বাপেরে বলেছে । 
এর চেয়ে স্থখোদয় কৰে আর কার হয়। 
দেখ আর মহাশয় আশাতরু ফলেছে ॥ 


আমার সেবক যত তার! সব ভেঁকেছে। 
হাতে করি পরাশর সরাসর ডেকেছে ॥ 

স্বৃতি মনু বেদ আদি দূরে ফেলে রেখেছে। 
কেহ না আদর করে বড় দায় ঠেকেছে ॥ 
প্রকাশিয়। নব পথ নন মত লিখেছে। 

সেই মত খাঁটি বটে সাহেবের! দেখেছে ॥ 
ছিল শ্মান্ত স্বার্থপর তার অর্থ ঢেকেছে। 
পুনভবা যত স্থত সতী-পুক্র থেকেছে ॥ 
অপ্রমাণ যত কথা গার জোরে টে.কেছে। 
নানা যোগে যাগ পেয়ে কাচাতেই পেকেছে ॥ 
এক রোকে এক ঝৌঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে বেকেছে। 
এক জালে রুই আদি চুনা পুটি ছেকেছে॥ 
অতি বেগে এক রোখা জোর বায়ু হেকেছে। 
সে বাষুর প্রভাবেতে তাবেতেই ৰেকেছে ॥ 
কলঙ্কের কট্র-রস সুধা-সম চেকেছে। 
উপহাসে অনায়াসে গায়ে সব মেখেছে ॥ 
কেমনে প্রবল হবে সেই তাক তেকেছে। 
শৃগালের মত সব এক ডাক ডেকেছে ॥ 
সকলেই দেখিতেছে চক্ষু কারো নাই। 

কোথা! যুক্তি কোথা মুক্তি ভাবি আমি তাই ॥ 
প্রক্কতি প্রক্কতি পেলে আরুতির নাশ। 

ভূতে ভূত মিশাইয়ে হয় অপ্রকাশ ॥ 

অবিনাশী শূন্ত এই স্বভাবেই রয়। 

বল তবে এ জগতে মুক্তি কার হয় ॥ 
ভোগেতে প্রত্যক্ষ সুখ আর সব শুন্ত | 

বল বল কোথা পাপ কোথা তবে পুণ্য ॥ 


শেীসপিীস অপস্পীলাগা লি 


৪৪০ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
কলি-যুগে লোকের অবস্থ। । 


মহারাজ জয় জয় তরিতুবনে কারে ভয় 
মোহরসে প্রাণিগণ সমুদয় গলেছে। 

যাক ব্রাঙ্গণ যত সকলে অনুগত 
সুখে এক পেটে আর যঞ্মানে ছলেছে ॥ 

ভক্তি পালায়েছে ছুটে শুধু নেয় ধন লুটে 
পাজি পুথি ঘেটেঘুটে কেটেকুটে ডলেছে। 

যক্মান শিষ্য যারা বিষম বেকেছে তার! 
গুরু পুরোহিত ধরে চটি কাণ মলেছে ॥ 

বিগ্ভালয়ে কত শিশু মক্ষেছে ভডেছে যীপ্ 
মনেতে বিকার নাই এক দিকে ঢলেছে। 

মশ্মশ্‌ জুতা পায় ঠাকুরের ঘরে যায় 
বিছানায় ভাত খায় বীতি কত টলেছে ॥ 


লুুতওচ্ক্রীম্স শ্ুগ্জা। 


শাসিত 


রামপ্রসাদ সেনের বিষ্যান্সুন্দর | 
রাজপ্রসাদ দেনের জন্ম ১৭১৮ ও মৃত্যু ১৭৭৪ খুষ্টাবে । 


বিশেষ বিবরণ বঙ্গভাষা! ও সাহিত্যের ৫৮৮-৫৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 


তার আগে দেখে কবি ০১) রাজার বাজার । বদ্ধমানের বাঞ্জার। 
বিদেশা বেপারী বৈসে ভাজারে হাজার ॥ 
বণিজী দোকানী কত শত শত ঠাঞ্ি। 

মণি সুকা প্রবাল আদির সীমা নাই ॥ 
বনাত মণ্মল পট ভূষ গাই (২) খাসা। 
বুটাদার ঢাকাইয়। দেখিতে তামাসা ৩) । 
মালদই নলাটটি চিকণ সরবন্ন । 

মার আর কত কব আমীর-পছন্দ ॥ 
বিলাতী বহুত চীক্ত বেশ কিম্মতের | 
থরিদ্দার নাহি পড়ে পড়ে আছে ঢের ॥ 
স্লূলভ সকল দ্রবা যা চাই তা পাই। 

বাক্ষারে বেসাতি নাউ রাজ্জার দোহাই ॥ (৪) 


হাতীর আমারী (৫) পীঠে বাঘাই কোটাল। 
শমন-সমান-দর্প দুই চক্ষু লাল ॥ 
চৌগোফা আজাই দাড়ি তুলিয়াছে ভাল । বাঘাই কোটাল। 
সফেদ পোঁষাক-পরা কলেবর কাল ॥ 
রক্তচন্দনের ফৌট। বিরাজিত ভালে । 
পূর্ববদিক্‌ প্রকাশ যেমত উধাকালে ॥ 
(১) রাজকুমার স্বন্দর ৷ 
(২) ভৃষ্ণাই _ ভূষ্ণা-পরগণায় জাত বন্ত্। 
(৩) তামাসা- আশ্চর্য্য | 
(৪) বাজারে রাজার দোহাই দিয়া “টোল, নেওয়ার রীতি নাই। 
৫) আআমারী হাওদ। ()। 


১৮১ 


১৪৪২ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


, ভবানীর বড় ভক্ত ভয় নাহি মাত্র । 
যার পানে চায় তার কাপি উঠে গাত্র ॥ 
ছুই পাশে খাড়া রহে হাবেশী গোলাম। 
সরদার লোকে যত করিছে দেলাম ॥ 
আগে ডঙ্কা সম্তরি () সম্তরি চকন্ত্রবাণ (১)। 
বাজে দামা জগজন্ফ ভেওরী বিষাণ ॥ 
হাজার সোয়ার সঙ্গে পাঠান সকল। 
ধমকে চমকে তনু ধরা যায় তল ॥ 
নকিব ফুকারে সদা হা্তাবীর ভূর ()। 
সহরে সোরত পড়ে যায় বাহাদুর ॥ 


শন্দর হাসেন মনে থাক্‌ দিন কত। 

পাছে যাবে বুঝাপড়া বাহাছুরী যত ॥ (২) 
প্রসাদে প্রসন্না হও কালি কপাময়ি। 

আমি তুয়া দাস-দাস-দাসীপুত্র হই " 


মালিনীর উদ্যানে সুন্দর | 


অদূরে উদয় রবি নিদ্রা তাক উঠে কবি। (৩) 
শিবসি কমলে দশ শত-দলে 
চিন্তয়ে শ্রনাথচ্ছৰি ॥ 


জ্পয়ে শ্রীদরা নাম পূর্ণ-চেতু মনস্কাম। 
প্রাতঃস্গান করি ধোৌ ধুতি পৰি 
সসন্ক গুণধাম। 


নিকটে মালঞ্চ গুধ, দেখি ষনে বড় দুস্থ (8)। 
সে জন-গমনে কুমুম-কাননে 
বিকসিত হয় পুষ্প ॥ 


(১) ডঙ্কা বাজাইবার দণ্ড। 

$২) একেন কোটালের যত বাহাছরী শেষে সকলই জান! যাইবে, 
এই ভাবিয়া স্থন্দর মনে মনে হাসিলেন। 

(৩) প্রথম ছত্রের শেষ শঙ্ষের সঙ্গে তৃতীয় ছত্রের শেষ শষের মিল। 

(৪) ছুস্থ_ হঃখ। 
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কাঞ্চন ক্ত,রী বক অপরাজিতা চম্পক। 
মালতী মল্লিকা কুন্দ শেফালিকা 
কেতকী বর্ণে কনক ॥ 
যুখী গন্ধরাজ ফুল নাগকেশর বকুল। 
কিংশুক রঞ্জন কদন্ব মঞ্জন 
কামিনী-নয়ন-শূল ॥ 
সুন্দর সৌরভ ছুটে মন্দ মন্দ বায়ু বটে। 
লাস-রন্ধে, স্বাগ স্বরে দহে প্রাণ 
চমকিরয়া হীরা (১) উঠে ॥ 
গতি গজ জিনি মন্দ হদয়-পরমানন্দ | 
কোকিল-কুজিত ভ্রমর-গুপ্রিত 
ফুলে পিয়ে মকরন্দ ॥ 
ভ্রমিতে কানন-মাঝ সন্পুথে যুবক-রাজ। 
পুটাঞ্জলি-পাণি মুখে মু বাণী 
কহে তব এই কাষ॥ 
সামান্ত পুরুষ নহ স্বরূপে আমাকে কহ। 
পূর্ণব্রহ্ম হরি নররূপ ধরি 
কি হেতু তুমি ভ্রমহ ॥ 
কত পুণ্যপুঞ্জ মম ধন্য কেবা মম সম। 
শুন মহাশয় ধন্য মমালয় 
অতিথি শ্রীনরোত্বম ॥ 
গুণরাশি (২) কহে হাসি এ কথা নাভালবাসি। 
হেদে গুন কই সাপরাধী হই 
তুমি গে ধন্দমতঃ মাসী ॥ 
হীরাব্তী মনে হাসে সুধার সাগরে ভাসে । 
জীপ্রসাদ বলে কৰি কুতৃহুলে 
চলিল মালিনী-বাসে ॥ 
(১) হীরাম্হীরা মালিনী। 


(২) গুণরাশি-গুণের রাশি) এখানে সুন্দরকে বুঝাইতেছে। 


888. 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
স্থন্দরের মালা-গাথা। 


বিনা সত কি অঙ্তুত গাথে পুষ্প-হার। 
কিবা শোভা মনোলোভ৷ অতি চমৎকার ॥ 
জব! বক স্ুুচম্পক কুন্দ শেফালিকা। 
জাতিফুল ও বকুল মালতী মল্লিকা ॥ 

গাথে বীর করবীর অশোক কিংশুক। 
বাছি লয় পুষ্পচয় পরম কৌতুক ॥ 
পদ্ম-সঙ্গে গাথে রঙ্গে স্থল-পল্প ভালো । 
মাঝে মাঝে গন্ধরাজে আরো করে আলো ॥ 
সমভাগে গাথে নাগকেশর ধাতকী। 
সর্বশেষ গাথে বেশ কুম্থম কেতকী ॥ 

তুলা নাহ কোন ঠাঞ্জি এ কি অসম্ভব । 
দষ্টিমাত্র কাপে গাত্র ক্ুন্মে মনোভব ॥ 
কহে রাম (১) মনস্কাম পুণ কর কালী। 
নৃপবাল! পাবে জালা এ গাথনী ভালী ॥ 


বদ্ধমান-রাজ বীরসিংহ | 
সিংহাসনে নরসিংহ বীরসিংহ রাঁয়। 
তপগ্ত-তপনীয়-তনু হারাপতি-প্রায় ॥ 
প্রমথেশ-প্রিয়া পুভা-প্রস!দ-চন্দন | 
ভালে বিন্দু বিধ-মধো বালাক যেমন । 
প্রচণ্ড চণ্ডার্চিচর ঢতুদ্দিকে ছবি । 
পুরোহিত-বেষ্টিত যেমন মথ-ভুজ । 
কিন্কর-নিকরে করে চামর বাজন। 
মস্তকে ধবলচ্ছত কিনা স্শোভন ॥ 
তভুপরি চন্্রাতপ তম: করে দুর । 
বাম ভাগে নহাপাত্র পরম চতুর ॥ 


স্থন্দর-দর্শনে নাগরীগণের কথা । 


কি মেরু-শিখর কিবা বিধুধর 


বিবেচনা কর কি তরুতলে। 


(১) রামন্রামপ্রসাদ। 
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শিখর অচল |] এ দেখি সচল 
সপস্ক কমল সকলে বলে॥ 

কেহ কেহ হাসি মনে হেন বাসি 
সৌদামিনী-রাশি এমনি হবে। 

আর জন কহে যেকহু সে নহে 
সৌদামিনী রহে স্থিরতা কবে ॥ 

কি রূপ-লাবণ্য এ পুরুষ ধন্ঠ 
বিধি কার জন্য গঠিল বটে। 

কহে এক সতী সেই ভাগ্যবতী 
স্থন্দর এ পতি ঘারে লো ঘটে ॥ 

জদয়-মাঝারে রাখিয়ে ইহারে 
নয়ন-ছয়ারে কুলুপ দিয়া । 

রূপ নহে কালো নিরথিতে আলো 
দেখ সথি আলো আখি মুদিয়! ॥ 


রাজসভায় ছচোরবেশে সুন্দর | 


পাঠ করে পুরাণ পাঠক নিত্য নিত্য । 
যস্ত্রিগণ মন্ত্রে গান করে হরে চিত্ত ॥ 

দুদিকে সোয়ার খাড়া বুকে ধরে ঢাল। 
কারো নাই মৃত্যু-ভয় যুদ্ধে যেন কাল ॥ 
সেলাম করয়ে হাঁতী সম্মুখে মাত । 
পদাতিক দুরস্ত সাক্ষাৎ যমদূত ॥ 

চোপদার নকিব হুভুরে খাড়া আছে। 
বাঘাই কোটাল চোরে নিয়ে গেল কাছে ॥ 
গরিব নেওয়াজ বলি অদবে সেলাম । 
নজর দৌলত এই চোর লেয়া হাম ॥ 


ভূপতিকে প্রণিপাত করিলেন কবি। 
সতত নির্ডয় দীপ্যমান্‌ যেন রবি ॥ 
অপাঙ্গ লোচনে নিরথিয়া রূপ ভূপ। 
পরম পুরুষ চিত্তে জানিলে ব্বরূপ ॥ 
ধস্তা কন্ত] অন্বেষণে মিলাইল পতি। 
বররূপে কোন্‌ দেব ভ্রমে বন্গমতী ॥ 


১৪৪৬ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
রেবভী-রমণ কিন্বা হবে বুষকেতু। 
কিংবা! নারায়ণ নিজে রাম রম্তা-হেতু ॥ 
কেমন পণ্ডিত বাপ! জানা কিস্তু চাই। 
রাজা বোলে কাট চোরে মশানে বাঘাই ॥ 
আখি-ঠারে আর বার করে নিবারণ । 
মিছামিছি করে কত তর্জন গর্জন ॥ 
পর্বতজা-পাদপন্স মানসে প্রণাম। 
হাসি হাসি স্ধা-ভাষা কহে গুণধাম (১)। 
কাট রাজা তিলার্ধ না করি মৃত্যু-ভয়। 
গোটা কত কথা কহি শুন মহাশয় ॥ 


পনি সপাতস্প 


রামপ্রসাদ-কৃত কালী-কীর্তন । 


পার্ববতীর বাল্যলীলা । 

গিরিবর আর আমি পারিনা ছে 
প্রবোধ দিতে উমারে। 

উমা কেদে করে অভিমান নাহি করে ম্তন-পান 
নাচি খায় ্গীর ননীসরে। 

অতি অবশেষ নিশি গগনে উদয় শশা 
বলে উমা ধরে দে উহ্বারে। 

আমি পারিনা চে প্রবোধ দিতে উমারে 

কাদিয়ে ফুলালে মাখি মলিন ও মুখ দেখি 
মায়ে ইহা সভিতে কি পারে। 

আর আয় ম! ম! বলি ধরয়ে কর-অঙ্কুলি 
যেতে চায় না জানি কোথারে ॥ 

আমি কছিলাম তায় চাদ কিরে ধরাযায় 
ভূষণ ফেলিয়! মোরে মারে । 

উঠে বসে গিরিবর করি বছ সমাদর (২) 
গৌরীরে লইয়! কোলে করে ॥ 
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(১) হন্দর। . (২) সমাদয়» আদর সোহাগ । 
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সানন্দে কহিছে হাসি ধর মা এই লও শশী 
মুকুর লইয়া দিল করে। 
মুকুরে হেরিয়া মুখ উপজিল মহাম্থখ 
| বিনিনিত কোটি শশধরে ॥ 
শ্রীরাম প্রসাদ কয় কত পুণা-পুঞ্জ-চয় 
জগজ্জননী যার ঘরে । 
কহিতে কহিতে কথা সুনিদ্রিতা জগন্মাতা 
শোয়াইল পালস্ক-উপরে ॥ 
প্রভাত সময় জানি হিমগিরি-রাজ-রাণী 
উমার মন্দিরে উপনীত । 
মঙ্গল-আরতি-বাণী চেতনা জন্মায় রাণী 
প্রেমভরে অঙ্গ পুলকিত ॥ 


জয়া বলে আমি সাঙ্গাইলাম । 

বেশ বানাইলাম জগদম্ব৷ চল পুষ্পকাননে। 
চল চল পুষ্প-বনে জয়া দাসী যাবে সনে ॥ 
লোহিত চরণতলারুণ-পরাভব। 
নখর-রুচি হিমক র-সম্পদ-দলনা । 
নীলাঞ্চল নিচোল বিলোল পবনে ঘন। 
সুমধুর নৃপূর কিন্কিনী কলনা (১) 
সকল সময়ে মম হৃদয়-সরোরুহ। 
বিহরসি হরশিরসি শশিললনা ॥ 
কল্পতরুতলে শ্রীবাজকিশোর (২) ভাষে। 
বাঞ্চা-ফল ফলনা । 

ভাগ্যহীন শ্রীকবি রঞ্জন কাতর 
দীন-দয়াময়ি সম্ভত (৩) ছল ছলন! ॥ 
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(১) শবযুক্ত। 

(২) কালী-কীর্থনের অনেক স্থলেই ভণিতায় দৃষ্ট হয় শ্রীযুক্ত রাজ- 
কিশোরের আদেশে তিনি এই কাব্য রচনা করেন। রাজকিশোর 
মুখোপাধ্যায় মহারাজ কৃষ্চচন্ত্রের পিসা শ্ঠামস্গন্দর চট্টোপাধ্যায়ের জামাতা 
ছিলেন। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে ইহার উল্লেখ আছে-_”মুখো রাজ- 
কিশোর কবিত্ব-কলাধর 1” (৩) সমন্তত-দূর কর। 


০ সপ পাপাশাপপািপাপী পা পি শীশিিশীশী পিপি সন ০৮৯ শপ 


১৪৪৭ 


১৪৪৮ 


'বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
আগমনী । 


আক্ শুভ নিশি পোহাইল তোমার এই যে নন্দিনী আইল 
ৰরণ করিয়া আন ঘয়ে। 
মুখ-শশী দেখ আসি দূরে যাবে ছঃখরাশি 
ও টাদ-মুখের হালি সুধারাশি ক্ষরে ॥ 
সনিয়া এ শুভ বাণী এলো! চুলে ধায় রাণী 
বসন না সংবরে। 
গদগদ ভাব-ভরে ঝর ঝর আখি ঝরে 
ক ক ১৬৬ ০ ১ 
পাছে.করি গিরিবরে অমনি কাদে গলা ধরে ॥ 
১ ₹ * 
পুন: কোলে বসাইয়া চারুমুখ নিরখিয়! 
চন্বে অকণ অধবে | 


বলে জনক তোমার গিরি পতি জনম-ভিখার 
তোমা হেন শ্তকুমারী দিলাম দিগন্বরে | 
যত সতচরীগণ হয়ে আনন্দিত মন 
তেসে হেসে এসে ধবে কবে । 
কহে বংসবেক ছিলে তুলে এত প্রেম কোপা থুলে 
কথ। ক মুপতৃলে রাণ করমারে। 


কবি রামগ্রসাদ দাসে মানে মনে কত ভাসে 
ভাসে মহা-আনন্-সাগরে | 
জ্ননীব আগমনে উল্লসিত জগজ্জনে 


দিবা নিশি নাচি জানে আাননে, পাসরে | 


গো রাণি নগরে কোলাচছল উঠে চল চল 
নন্দিনী-নিকটে ভোমার গো। 
চল বরণ করিয়া গছে আনি গিয়া 
এসে! না সঙ্গে আমার গো ॥ 
জয়া কি কথা কহিলি আমারে কিনিলি 
কি দিলি পু সমাচার । 
তোমাদের মদেয়কি আছে এসদেখিকাছে 
প্রাণ দিয়া গুধি ধার গো। 


কৃষ্ণচন্জ্রীয় যুগ__ভারতচন্দ্র-+১৭১২-১৭৬০ খু | 


রাণী ভাসে প্রেম-জলে দ্রুতগতি চলে 
থসিল কুস্তল-ভাব । 

নিকটে দেখে যারে স্থধাইছে তারে 
গৌরী কত দূরে মার গে ॥ 

মেতে যেতে পথ উপনীত রথ 
নিরধি বদন উমার | 


বলে মা এলে মা এলে মা কিমা ভূলে ছিলে 
মা বলে একি কথা মার গো ॥ 

রথ হতে নামিয়া শঙ্করী মায়েরে প্রণাম করি 
সাস্বনা করে নার বার । 

দাস শ্রীকবিরঞ্জনে সকরুণে ভণে 
এমন শুভ দিন 'আর কার গো ॥ 


ভারতচক্দ্রের অন্নদা-মঙ্গল। 
ভারতচন্দ্র-সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ৫৮*-৬০৭ 
ৃষ্ায় দরষ্টব্য। ভারতচন্দ্রের জন্ম ১৭১২ ও মৃত্যু ১৭৬৭ থৃষ্টাবে। 


দক্ষ-যজ্ঞে শিব । 
( ভুজঙ্গ প্রয়াত ছন্দ | ) 


মভারুদ্র-নূপে মহাদেব সাজে । 

ভভস্তম্‌ ভভন্তম্‌ শিঙ্গা ঘোর বাজে ॥ 
লটাপট্‌ জটাভট-সংঘট গঙ্গা । 

ছলচ্ছল্‌ টলট্রল্‌ কলক্ল্‌ তরঙ্গ! ॥ (১) 
ফণাফণ ফণাফণ ফণী ফণ্র গাজে। (২) 
দিনেশ-প্রতাপে নিশা-নাথ সাজে ॥ 
ধকধবক্‌ ধকধ্বকৃ জলে বহি ভালে। 
ববন্ধম্‌ ববন্ধম মহাশব্দ গালে ॥ 

দলম্মল্‌ দলম্মল্‌ গলে মুগ্ড-মালা ৷ 
কটাকট্ট সগ্ভোমর! হস্তি-ছালা ॥ 


পপ আপ লা ০৯ পপ শাবি ৩০০» সপ পপ এ 


(১) ছলচ্ছল-_প্রবাহ-ব্যঞ্জক ; টলট্রল-__জলের নির্্লতা-ব্যঞ্জক ; 
কলকল-_জলের নিক্কণ-ব্যঞ্জক | (২) গাজে লগর্জন করে। 
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8৫৭ 


' বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


পচা চর্শ-ঝুলী করে লোল ঝুলে। 
মহাঘোর-আভ! পিনাকে ত্রিশূলে ॥ 
ধিয়া তাধিয়া তাধিয়! ভূত নাচে। 
উলঙ্গী উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে ॥ 
সহস্র সহত্রে চলে ভূত দানা। 
ভ্হুঙ্কার হাকে উড়ে সর্পবাণা ॥ 

চলে ভৈরব! ভৈরবী নন্দী ভূঙ্গী। 
মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশঙ্গী ॥ 
চলে ডাকিনী বোগিনী ঘোর বেশে। 
চলে শাখিনী পেতিনী মুক্তকেশে ॥ 
গিয়া দক্ষ-বজ্জে সবে যজ্ঞ নাশে। 
কথা না সরে দক্ষরাজে তরাসে॥ 
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে | 
অরে রে অরে দক্ষ দেরে সতীরে ॥ 
ভুজঙপ্রয়াতে কহে ভারতী দে। 
সভতীদেসতীদেসহীদেসতীদে। 


হরগোৌরী | 


( মদ্ধ-নারীশ্বব |) 
কি এ নিরুপম শোভ1 মনোরম হবগোরী এক শরীরে। 
শ্বেত-পীত-কায় রাঙ্গা দুটা পায় নিছনি (১১ লইয়! মরিরে ॥ 
আধ বাঘছাল ভাল বির'ক়ে আধ পটাম্বর ভনর সাজে । 
আধ মণিময় কিন্কিণা বাছে আদ ফণিফিণা ধরি রে ॥ 
আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা আাধ মণিময় ভার উদ্লালা। 
আধ গলে শোভে গরল কালা আধ শ্বধা-নাধুরী রে। 
এক হাতে শোভে দণিকষণ এক হাতে শোডে মণি-কষ্কণ। 
আধ মুখে ভাঙ্গ ধুতরা ভক্ষণ মাধই তাখুল পৃরি রে ॥ 
ভাঙ্গে ঢুলুঢল এক লোচন কজ্চলে উচ্্ল এক নয়ন। 
আধ ভালে হরিতাল শোভন 'আধট সিশুর পরি রে ॥ 
কপাল লোচন আধট আধে মিলন হল বড়ই সাধে । 
দুই ভাগ অগ্নি এক অবাধে হইল প্রণয় করি রে ॥ 


(১) বালাই। 
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দোহার আধ আধ আধ শশী শোভা দ্রিল বড় মিলিয়৷ বসি। 
আধ জটাজ্ট গঙ্গা সরসী আধই চারু কবরী রে। 

এক কাণে শোভে ফণিমগ্ুল এক কাণে শোভে মণি-কুগুল। 
আধ অঙ্গে শোভে বিস্ৃতি ধবল আধই গন্ধ কস্ত,রী রে॥ 
ভারত কবি গুণাকর রায় কৃষ্ণচন্দ্র-প্রেম-ভকতি চায়। 
হরগৌরী বিয়া হইল সায় (১) সবে বল হরি হরি রে॥ 


হরগৌরীর বিবাদ। 


শঙ্কর কহেন শুন শুনহ শঙ্করি। 

ক্ষুধায় কীপয়ে অঙ্গ বলহ কি করি ॥ 
নিতা নিতা ভিক্ষা মগি আনিয়া যোগাই। 
সাধ করে এক দিন পেট ভরে খাই ॥ 
সকলের ঘরে ঘরে নিতা ফিরি মেগে। 
সরম ভরম গেল উদরের লেগে ॥ 

ভিক্ষা মাগি ভিক্ষা মাগি কাটিলাম কাল। 
তবু ঘুচাইতে নারিলান বাঘ-ছাল ॥ 

আর সবে ভোগ করে কত মত সুখ। শিবের অতিযোগ । 
কপালে আগুন মোর না থুচিল ছুখ ॥ 
নীচ লোকে উচ্চ ভাবে সহিতে না পারি। 
ভিক্ষা মাগি নাম হৈল শঙ্কর ভিক্ষারী ॥ 
বিধাতার লিপন ক।হাব সাদা খর্ডি। 
গুঠিণা ভাগোর মত পাইরাছি চঘী॥ 
সর্বন1 কনান বাজে কথার কথার । 
রন-কথা কহিতে বিবন হয়ে বার ॥ 

কিনা শুভক্ষণে হইল অলঙ্গণ ঘর । 
থাইতে ন| পানু কভু পুরিয়! উদর ॥ 
আর আর গৃহীর গৃহিণী জাছে বারা। 
কত মতে স্বামীর মেব্ন করে তার! ॥ 
অনির্বাহে নির্কাহ কররে কত দায়। (২) 
আহা নি দেপেলে চন্ুর পাপ বায় ॥ 


+.. শপ শিতিশিশীি ০ পাপ পাশা 


(২) দায়-বিপদে। অনেক সয়ে কোন দায় উপস্থিত হইলে দ্রব্য 
সামগ্রীর অকুলান হইলেও কৌশলে নির্ধাহ করিয়! জয়। 


১৪৫২ 


দুর্গার উত্তর । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 
পরম্পরা পরস্পর শুনি এই স্থত্র। 
্ত্ী-ভাগ্যে ধন পুরুষের ভাগ্যে পুত্র ॥ 
এই রূপে ছুই জনে বাড়িছে বাক্ছল। 
ভারতে বিদিত ভাল ছঃখের কন্দল ॥ (১) 
শিবার হইল ক্রোধ শিবের বচনে। 
ধক্‌ ধক্‌ জলে অগ্নি ললাট-লোচনে ॥ 
শুনিলি বিজয়া জয়া (২) বুড়াটির বোল। 
আমি যদি কই তবে হবে গগুগোল ॥ 
হায় হায় কি কহিব বিধাতা পাষণ্তী। 
চণ্ডের কপালে পড়ে নাম হৈল চণ্ডী ॥ 
গুণের না দেখি সীমা রূপ ততোধিক । 
বয়সে না দেখি গাছ পাথর বল্পীক ॥ 
সম্পদের সীমা নাই বুড়া গরু পু'জি। 
রসনা কেবল কথা সিন্দুকের কুঁজি ॥ 
কড়া পড়িয়াছে হাতে অন্ন বস্তু দিয়া। 
কেন সব কটু কথা কিসের লাগিয়া ॥ 
আমার কপাল মন্দ তাই নাই ধন। 
উহার কপালে সভে হয়েছে নন্দন ॥ 
কেমনে এমন কন লাজ নাহি হয়। 
কহিবারে পারি কিন্তু উপযুক নয় | 
অলক্ষণা সলক্ষণা যে হই সে চট । 
মোর আসিবার পূর্ব-কালি ধন কই ॥ 
গিয়াছিলে বুঢ়াটি যখন বর হয়ে। 
নিয়াছিলে মোর তরে কত ধন লয়ে ॥। 
বুড়া গরু লড়া দাত ভাঙ্গা গাছ গাড়। 
ঝুলি কাথা বাঘ-ছাল সাপ সিদ্ধি-লাড় ॥ 
তখন যে ধন ছিল এখন সে ধন। 
তবে মোরে অলক্ষণা কন কি কারণ ॥ 


(১) এইন্প দুঃখকর কলহ ভারতচন্ত্র ভাল জামেন, অর্থাৎ তিনিও 
স্ত্রীর সঙ্গে এইযপ কলহ করিয়া থাকেন। 
(২) বিজয়! এবং জয়! পার্বতীর সথী। 
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উহার ভাগ্যের বলে হইয়াছে বেটা । 
কারে কব এ কৌতুক বুঝিবেক কেট! ॥ 
বড় পুক্র গজ-মুখ চারি হাতে খান। 
সবে গুণ সিদ্ধি থেতে বাপের সমান ॥ 
ভিক্ষা মাগি খুদ-কণা। থে পান ঠাকুর । 
তাহার ইন্দুরে করে কাটুর কুটুর ॥ 
ছোট পুত্র কার্ঠিকেয় ছয় মুখে খায়। 
উপায়ের সীম! নাই ময়ূর উড়ায় | 
উপযুক্ত দ্রটা পুত্র আপনি যেমন । 

সবে ঘরে আমি মাত্র এই অলঙ্গণ ॥ 
করেতে হইল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে। 
তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে ॥ 
শাখা শাড়ী সিন্দুর চন্দন পাণ গুয়া। 
নাহি দেখি আয়তী কেবল আচাতুয়া ॥ 
ভারত কহিছে মাগো কত বল আর। 
শিবের যে তিরস্কার সেই পুরস্কার ॥ (১) 


শিবের ভিক্ষায় যাত্রা । 


ভবান্নীর কটু ভাষে লজ্জা হৈল কৃত্তিবাসে 
ক্ুধানলে কলেবর দহে। 

বেলা হিল অতিরিক্ত পিত্ডে হৈল গলা তিক্ত 
বৃদ্ধ লোকে ক্ষুধা নাহি সহে ॥ 

হেট-মুখে পঞ্চানন নন্দীরে ডাকিয়া কন 
বৃষ আন যাইব ভিক্ষায়। 

আন শিক্গা হাড়-মাল ডমরু বাধের ছাল 
বিভৃতি লেপিয়া দেহ গায় ॥ 

আনরে ত্রিশুল ঝুলি প্রমথ সকলগুলি 
যতগুলি ধুতুরার ফল। 

থলি-ভর! সিদ্ধি-গুঁ'ড়া লহরে ঘোটন! কুঁড়া 
জটায় আছএ গঙ্গাজল ॥ 


(১) শিবকে যাহা বলিয়া নিন্দা করা যায়, তাহাই তাহার প্রশংসা। 
অর্থাং তাহার দারিত্র্য ও দৈন্যই ত্ীহাকে ভোগের দেবতাদিগের উদ্ধে 
স্বান দিয়াছে । 


১৪৫৪ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


ঘর উড়িয়া যাব ভিক্ষায় যে পাই খাব 
অগ্যাবধি ছাড়িনু কৈলাস। 

নারী যার ্বতস্তরা সে জন জীয়স্তে মরা 
তাহারে উচিত বনবাস ॥ 

বৃদ্ধকাল আপনার নাহি জানি রোজগার 
চাষবাস বাণিক্য ব্যাপার । 

সকলে নিগুণ কয় ভূলাএ সর্বস্ব লয় 
নাম মাত্র রহিয়াছে সার ॥ 

যত আনি তত নাই না থুচিল থাই থাই 
কিবা স্তথ এ ঘরে থাকিয়া । 

এত বলি দিগম্বর আরোহিয়া বুষবর 
চলিলেন ভিক্ষার লাগিয়া । 


শিবের দেখিয়া গতি শিবা কন ক্রোধমতি 
কি করিব একা ঘরে রয়ে। 

বুথ! কেন দ্ুঃখ পাই বাপের মন্দিরে যাই 
গণপতি কাগ্িকেয় লয়ে ॥ 

যে ঘরে গুহস্থ হেন সে ঘরে গহিণা কেন 
নাহি ঘরে সদা থাই খাই । 

কি করে গহিণীপনে থনথন ঝনঝনে (১) 
তালে লক্ষ্মী বেড় বান্ধে নাত ॥ (২) 

বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বার নাহার অর্ধেক চাঁষ 
বাক্ত-সেবা কত থচনচ। 

গৃহস্থ আছ এ যত সকলের এই মত 
ভিঙ্গা-মাগা নৈব চ নৈন চ1(2 

হুইয়| বিরস-নন লয়ে গুহ গদ্রানন 
ভিনায়ে চলিলা অভয়া। 

ভারত বিনয়ে কয় এমত উচিত নয় 
নিমের করিয়! কহে জয়া ॥ 


.. পপি সাল লিপি বিল পাশ উপ ৩: ০০ শান দি ০০ 
1 ৮স্পিত ৪ 


(১) যেখানে সর্বদাই খনন খন্ঝন অর্থাং কলহ, সেখানে 
গৃহিনীপন! জানিয়াই বালান কি? 

(২) লক্ষী আলিয়াও স্থির থাকিতে পারেন না। 

(৩) একটি সর্বজন-বিদিত পোকের অগ্থবাদ। 


15. পনি 05 
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শঙ্করের নৃত্য । 


জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া । 
নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢলিয়া ॥ 
হরিষে অবশ অলস অঙ্গে । 
নাচেন শঙ্কর রঙ্গ-তরঙ্গে ॥ 
লটপট জটা| লপটে পায়। 
ঝরঝর ঝরে জাহবী তায় ॥ 
গর গর গর গরজে ফণী। 
দপ্‌ দপ্‌ দপ্‌ দীপযে মণি ॥ 
ধক্‌ ধক্‌ ধক ভালে অনল। 
তর তর তর চাদ-মণ্ডল ॥ 

সর সর সরে বাঘের ছাল। 
দল মল দোলে মুণ্ডের মাল ॥ 
তাধিয়! তাধিয়া বাজয়ে তাল। 
তাতা থেই থেই বলে বেতাল ॥ 
ববম্‌ ববম বায়ে গাল। 

ডিমি ডিমি বাজে ডমরু ভাল ॥ 
ভভম্‌ ভভম্‌ বাজয়ে শিক্ষা । 
মুদক্গ বাজয়ে তাধিঙ্গা ধিঙ্গা ॥ 
পঞ্চ মুখে গেয়ে পঞ্চম তালে । 
নাচেন শঙ্কর বাজায়ে গালে ॥ 
নাটক দেখিয়া শিব ঠাকুর । 
হাসেন অন্নদা মূ মধুর ॥ 
অন্দে অন্ন দেহ এই যাচে। 
ভারত ভূলিল ভবের নাচে ॥ 


ব্যাস। 
ব্যাস নারায়ণ-অংশ ধধিগণ-অবতংশ 
যাহা হইতে আঠার পুরাণ। 
ভারত পঞ্চম বেদ নানা মত পরিচ্ছেদ 
বেদ ভাগে বেদান্ত বাখান ॥ 
সদা বেদ-পরায়ণ প্রকাঁশিলা পারায়ণ 
শিষ্যগণ বৈষ্ণব সংহতি । 


১৪৫৬ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


পিতা যার পরাশর শুকদেব-বংশধর 
জননী যাহার সত্যবতী ॥ 

দীড়াইলে জটা-ভার চরণে লুটায় তার 
কক্ষ-লোমে আচ্ছাদয়ে ্াটু। 

পাকা গৌপ পাকা দাড়ি পাএ পড়ে দিলে ছাড়ি 
চলনে কতেক আটু বাটু॥ 

কপালে চড়ক ফোটা গলে উপবীত মোটা 


বানু-মূলে শঙ-চক্র-রেখা। 
সর্বাঙ্গে শোভিত ছাবা কলি-মূগ বাঘ-গাবা (১) 
সারি সাবি হরিনাম লেখা ॥ 


তুলসীর কণ্গী গলে লন্বি মালা করতলে 
হাতে কাণে পরে গরে মালা। 

কোশাকুণী কুশাসন কক্ষতলে নুশোভন 
ভাহে রুষ্ণসার-মুগ-ছালা ॥ 

কটিতটে ডোর ধরি তাহাতে কৌপীন পরি 
বতির্বাসে করি আচ্ছাদন। 

কমগুলু তুম্বীফল করঙ্ষ-পিবারে জল 
হাতে আশা (১) চিক্কুল-নরণ | 


এই নেশে শিম্যগণ সঙ্গে ফিরে অন্ুক্ষণ 
পাজি পুণি বোবা বোঝা লয়ে। 
নিগম-আগম-মত পুরাণ সংভিতা মত 


তকাতর্কি নানা মত কয়ে । 

কে কোগা কি করে দান কে কোথা কি করে ধ্যান 
পৃক্তা করে কেবা কিবা দিয়া। 

কে কোথা কি মন্ব লয় কোথা কোন্‌ যন্ত হয় 
মাগে ভাগে উত্তরেন গিয়া ॥ (৩) 


(১) অঙ্গে র্ণ-নামের ছাপসমুহ কলিরূপ মৃগের পক্ষে বাধ-থাবা- 
স্বরূপ। (২) আশা ্যষ্ঠি। 

(৩) যে যেখানে কোন ধর্্োংসব করে, সেইখানেই যাইয়া সর্বাগ্রে 
উপনীত হন। 
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জগতের হিতে মন উদ্ধ-বাছু হয়ে কন 
ধন্দে মতি হউক সবার । 

ধন নাহি স্থির রয় দারা আপনার নয় 
সেই ধন্দ্ন পরলোকে সার ॥ 

এই রূপে শিষা-সঙ্গে সর্বদা ফিরেন রঙ্গে 
চিরজীবী নরাকার লীলা] । 

একদিন দৈব-বশে শিষ্য-সহ শান্ত্র-রসে 
নৈমিষ-কাননে উত্তরিলা ॥ 

শৌনকাদি খষিগণ পূজা করে ত্রিলোচন 
গাল-বাগ্ছে বিহপত্র দিয়া । 

গলায় কদ্রাক্ষ-মাল অদ্ধচন্্র শোভে ভাল 
কলেবরে বিভৃতি মাথিয়া ॥ 

শিব ভর্গ ত্রিলোচন বুষধবজ পঞ্চানন 
চন্দ্রচূড় গিরিশ শঙ্কর । 

ভব শর্ব ব্যোমকেশ বিশ্বনাথ প্রমথেশ 
দেবদেব ভীম গঙ্গাধর ॥ 

ঈশ্বর ঈশান ঈশ কাশীশ্বর পার্বতীশ 
মহাদেব উগ্র শলধর ৷ 

বিরূপাক্ষ দিগন্ঘর ত্রাম্বক গিরিশ হর 
রুদ্র পুরহর স্মরহর ॥ 

এইরূপে খধষি যত শিবের সেবায় রত 
দেখি বাস নিষেধিয়া কন। 

ভারত পুরাণে কয় ব্যাসের কি ভ্রান্তি হয় 


বুঝা যাবে ভ্রান্তি সে কেমন ॥ 


ব্যাসের শিব-নিন্দ। | 


বেদব্যাস কহেন গুনহ খধিগণ। 

কি ফলে বিফল কর শিবের সেবন ॥ 

সর্বশান্ত্র দেখিয়া! সিদ্ধান্ত কৈন্ু এই। 

ভজনীয় সে জন যে জন মোক্ষ দেই ॥ 

অগ্তের ভজনে হয় ধশ্ম অর্থ কাম। ধন্দ-ব্যাখ্যা। 
মোক্ষফল কেবল কৈবল্য হরিনাম ॥ 


১৮৩ 


১৪৬০ 


জর 


ছয় 


জয় 


জয় 


৬. শন পন শাল ওএস ও পবন ও 


(১) চতৃষ্কর চারি । হাত-যুকু। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
পিনাক-পপ্ডিত পিশাচ-মগ্ডিত 
বিভৃতি-ভূষিত কলেবর ॥ 
কপাল-ধারক কপাল-মালক 
চিতাভিসারক শুভস্কর । 
শিবা-মনোহর সর্তীসদীশ্বর 
গিরীশ শঙ্কর কৃত-জর ॥ 
কুঠার-ম্ডিত কুরঙ্গ-রঙ্গিত 
বরাভয়ান্থিত চতুষ্কর (১)। 
সরোরুহাশ্রিত বিধি-প্রতিষ্ঠিত 
পুরন্দরাচ্চিত পুরন্দর ॥ 
হিমালয়ালয় মহামহৌময় 
বিলোকনোদয় চরাচর | 
পুীহি ভারত মহ্ীশ ভারত 
উমেশ পর্বত-সুতা-বর । 


ব্যাসের হরি-গুণ-গান । 
এইন্ধপে শৌনকাকি যত শৈবগণ। 
শিবগুণ গান করি করিলা গমন ॥ 
হাতে কাণে কণ্ঠে শিরে রুদ্রাক্ষের মালা । 
বিভূতি-ভূষিত অঙ্ত পরি বাঘ-ছালা ॥ 
রক্ত চন্দনের অর্ধচন্দ্-ফোট। ভালে । 
ববম্‌ ববম বম্‌ ঘন রব গালে ॥ 
কোশাকুশা কুশাসন শোতে কক্ষতলে। 
কমগুল করঙ্গ পূরিত গঙ্গালে ! 
অতি দীর্ঘ কক্ষলোম পড়ে উরু-পর | 
নাভি ঢাকে ছাড়ি ঝোপে বিশদ চামর ॥ 
করেতে ত্রিশূল শোভে চরণে খড়ম। 
চলে মাহেশ্বরী সেনা ভয়ে কাপে যম ॥ 


ব্যাসদেব চলিল! বৈষাবগণ লয়ে । 

উর্ধতুজে উচ্চস্বরে হরি-গুণ কয়ে ॥ 

একেবারে হরি হরি হর হর রব। 
ভানিতে আর ধারা মানি মহোৎসব ॥ 


৬৬ ৮৮৫ 2 ০৯ সাদ আত পক 
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বৈষ্ণব শৈবের দ্বন্দ হরি হর লয়ে। 
দেবগণ গগনে শুনেন গুধ হয়ে ॥ 
অভেদে হইল ভেদ এ বড় বিরোধ । 

কি জানি কাহারে আজি কার হয় ক্রোধ॥ 
ভারত কহিছে ব্যাস চলিলা কাশীতে । 
্রাস্ত কি অভ্রাস্ত এই ভ্রান্তি ঘুচাইতে ॥ 


ব্যাস-কৃত বিষু-স্তোত্র | 


জয় কৃষ্ণ কেশব রাম রাঘব কংসদানব-ঘাতন। 

জয় পল্মলোচন নন্দনন্দন কুঞ্জকানন-রঞ্জন ॥ 

জয় কেশিমর্দন কৈটভার্দন গোপিকাগণ-মোহন। 
জন্ন গোপবালক বংসপালক পূৃতনা-বক-নাশন ॥ 

জয় গোপবল্লভ ভক্তসল্লভ দেবছুরৃতি-বন্দন। 

জয় বেণুবাদক কুঞ্জনাটক পন্মনন্দক-মণ্ডন ॥ 

জয় শান্তকালিয় রাধিকাপ্রিয় নিত্য-নিফি য-মোচন। 
জয় সত্য চিন্সয় গোকুলালয় দ্রৌপদী-ভয়-ভঞ্জন ॥ 
জয় দৈবকীস্থত মাধবাচ্যু ত শঙ্করস্তত বামন। 

জয় সর্বতোজয় সজ্জনোদয় ভারতাশ্রয় জীবন ॥ 


এইরূপে ব্যাস গিয়া বারাণসী প্রবেশিয়া 

আদি কেশবেরে প্রণমিয়া। 
ংহতি বৈষ্ঞবগণ হরিনাম-সন্থীর্তন 

নানা রসে নাচিয়! গাইয়া ॥ 

কীর্তনীয়াগণ সঙ্গে গান করে নানা রঙ্গে 
বাল্য-গোষ্ঠ দান বেশ রাস। (১) 

পূর্বারঙ্গ (২) রসোদগার মাথুর (৩) বিরহ আর 
হরিভক্তি যাহাতে প্রকাশ ॥ 


বাজে খোল করতাল কেহ বলে ভাল ভাল 
কেহ কান্দে তাবে গদগদ। 





স্পা পল পাটা পাসপটী তল কাপ পাপা পাতি শতাশিপিপাীসপপীপিশিশপীপিপাশিপি সপ এপাশ 


(১) দানের পালা, বেশ পরিধানের পাল! ও রাস। 

(২) পূর্বরঙ্গ লপূর্বরাগ। 

(৩) কৃষ্ণ মথুরায় গেলে রাধার অবস্থা ও কৃষ্টের নিকট বৃন্দার 
দৌত্য সম্বস্বীয় বিষয়। 


১৪৬১ 


বৈষষ-ধঙ্ছের শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রতিপাদন। 


১৪৬২ 


কৃফলীলা-বর্ণন। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় ! 

বীণা-বাশী-আদি যন্ত্রে বেদ পুরাণাদি তন্কে 
নানা মতে গান বিষুখ্পদ ॥ 

কীর্তনে ঢালিয়া দেহ গড়াগড়ি দেয় কেহ 
কেহ তারে ধরে দেয় কোল। 

উদ্ধীভূজে উর্ধপদে কেহ নাচে প্রেমমদে 
কেহ বলে হরি হরি বোল ॥ 


গোপ-কুলে অবতরি যে যে ক্রীড়া কৈলা হরি 
আদি অস্ত মধ্যে সে সকল। 

একমনে ব্যাস কন শুনেন ভকতগণ 
আনন্দে লোচনে ঝরে জল ॥ 

গোলোকেতে গোপীনাথ রাধা-আদি গোপা-সাথ 
শ্রীদামাদি সহচরগণ। 

নন্দ-যশোদাদি যত সনে নিতা অন্তগ 
কপিলাদি যতেক গোধন ॥ 

স্ধা-সমুদ্রের মাঝে চিন্থামণি-বেদী সাজে 
কল্প তরু কদম্ঘকানন। 

নানা পুষ্প বিকসিত নানা পক্ষি-স্রশোভিত 

সদানন্দময় বুল্দাবন || 

কাম সদা মুর্ধিমান ছম খতু অপিষ্ঠান 
রাগিণী ছত্রিশ আর যত। 

ব্র্তাঙ্গনাগণ-সঙ্গে সদ রাস-রস-রঙ্গে 
নৃতা গাত বাগ নানামত | 


গোলোক-সম্পদ লয়ে ভকতে সদয় হয়ে 
অবতীর্ণ হইল! ভূমণগুলে। 
ংস-আদি হষ্টগণ করিবারে নিপাতন 
দৈবকী-জঠরে জন্ম-ছলে ॥ 
বস্থদেব কংস-ভয় নন্দের মন্দিরে লয় 
খ্যাত হৈলা নলের নন্দন । 
পৃতনা বধিতে চলে বিষ-স্তন-পান ছলে 
রুষ তার বধিলা জীবন ॥ 
শকট ভাঙ্গিয়া রঙ্গি যমল অঞ্জুন তঙ্গি 


₹ণাবর্তে নিধন করিল! । 
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(১) 


মৃত্তিকা-ভক্ষণ-ছলে যশোদারে কুতৃহলে 
বিশ্ব্ূপ মুখে দেখাইলা ॥ 

ননী চুরি কৈলা হরি যশোদা আনিল ধরি 
উদৃখলে করিল! বন্ধন । 

গোচারণে বনে গিয়া বকান্ুরে বিনাশিয়া 
অথ অরিষ্টের বিনাশন ॥ 


বধ কৈলা বংসাস্ুর কেশীরে করিলা চুর 
বল-হাতে ০১) প্রলম্ম বধিলা। 

ইন্দ্র-ষজ্ঞ তক্গ করি গোবদ্ধন-গিরি ধরি 
বুষ্টি-জলে গোকুল রাখিলা ॥ 

ব্রজ পোড়ে দাবানলে পান করিলেন ছলে 
করিলেন কালিয় দমন। 

সহচর পাঠাইয়। মাজ্জিকান্ন আনাইয়া 
করিলেন কাননে ভোজন ॥ 

বিধাতা মন্ত্রণা করি শিশু নংসগণ হরি 
রাখিলেন পর্দত-গুহায় | 

নিজ-দেভ হৈতে হরি শিশু বংসগণ করি 
নিধাতারে মোহিলা মায়ায় ॥ 

গোপের কুমারী যত করে কাত্যায়নী-ব্রত 
হরি লৈল1 বসন হরিয়া। 

কাণ্চিকী পৃর্ণিমা পেয়ে মধুর মুরলী গেয়ে 
রাসক্রীড়া গোপিনী লইয়া ॥ 


করিতে আপন-ধ্বংস অক্রুরে পাঠীয়ে কংস 
হরি লয়ে গেল মথুরায়। 

ধোপ! বধি বস্ত্র পরি কুক্জারে স্ন্দরী করি (২) 
সুশোভিত মালীর মালায় ॥ 

দ্বারে হস্তী বিনাশিয়া চানুরাদি নিপাতিয়া 
কংসাস্থরে করিল নিধন। 

বন্ছদেব-দৈবকীরে নতি কৈলা নত শিরে 
দূর করি নিগড়-বন্ধন ॥ 


বলদেবের হন্তে। 


(২) কুজীকে সৌন্দর্য দন করিয়া । 


১৪৬৩ 


৯৪৬৪ 


বানের শান্তি । 
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(১) আগুসারে ৮ অগ্রসর হইল। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


উগ্রসেনে রাজ্য দিয়া পড়িলা অবস্তী গিয়! 


হবারকা-বিহার নানা মতে। 


অপার এ পারাবার কতেক কছিব তার 


বিখ্যাত ভারত-ভাগবতে ॥ 


এইব্ূপে বেদব্যাস কয়ে হরিগুণ | 
উদ্ধাতুজে কহেন সকল লোক গুন ॥ 
সত্য সত্য এই সত্য কি সত্য করি। 
সর্ব শাস্ত্রে বেদ সার সর্ব দেবে হরি ॥ 
হর আদি আর যত ভোগের গোসাঞ্চি। 
মোক্ষদাতা হরি বিনা আর কেহ নাই ॥ 
এই বাক্যে ব্যাস যদি নিন্দিলা শঙ্করে। 
শিবের হইল ক্রোধ নন্দী আগুসরে (১) ॥ 
ক্রোধ-দৃষ্টে নন্দী যেই ব্যাসেরে চাহিল। 
তুজস্তস্ত ক্রোধ ব্যাসের হইল ॥ 
চিত্রের পুত্তলী প্রায় রহিলেন ব্যাস! 
শৈবগণে কত মত করে উপহাস ! 
চারিদিকে শিষ্যগণ কাদিয়া বেড়ায় । 
কোন মতে উদ্ধারের উপায় না পায় ॥ 


ইছার পরে শিবের প্রসাদে ব্যাসের শরীর ব্যাধি-মুক্ত হয়। তখন 
ব্যাস গৌড়া শৈব হইয়া পড়েন | এই ঘটনা ভারতচন্ত্র বিশেষ ভাবে বর্ণনা 


হরি-ছরে ভেদ-জ্ঞান | 


এইরূপে বেদব্যাস রহছিলা কাশাতে। 
নন্দীরে কহেন শিব হাসিতে হাসিতে ॥ 
দেখ দেখ ওহে নন্দী ন্যাসের ছুর্দৈব। 
ছিল গৌড় বৈষব হইল গৌড়া শৈব ॥ 
ঘবে ছিল বিষু-ভক্ত মোরে না মানিল। 
যদি হৈল মোর ভক্ত বিষ্ুরে ছাড়িল ॥ 





কৃষ্ণচন্ত্রীয় যুগ-_ভারতচন্দ্র-_-১৭১২-১৭৬৭ খুঃ। ১৪৬৫ 


কি দোষে মুছিল হরিমন্দির-ফৌটায়। 
কি দোষে ফেলিল ছি'ড়ি তুলসীমালায় ॥ 
হের দেখ তুলসী-পত্রের গড়াগড়ি । 
বিপত্র লইয়া দেখ রড়ারড়ি ॥ 

হের দেখ টানিয়া ফেলিল শালগ্রাম। 
রাগে মত্ত ভৈয়া ছাঁড়িল হরিনাম। 


মোর ভক্ত হয়ে যেবা নাহি মানে হরি । 
আমি ত তাহার পুজা! গ্রহণ না করি ॥ 
হরি-ভকু হৈয়! যেবা না মানে আমারে । 
কদাচ কমলাকাস্ত না চাহেন তারে ॥ 
হরি-হর দ্রই মোরা অভেদ-শরীর | 
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর ॥ 


অন্নপূর্ণা ও ঈশ্বরী পাটুনী। 


অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গনীর তীরে । 
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটুনীরে ॥ 
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী। 
ত্বরায় আনিল নৌকা বামা-স্বর শুনি ॥ 
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটুনী। 
একা দেখি কুল-বধু কে বট আপনি ॥ 
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার । 
ভয় করি কিজানি কে দিবে ফেরফার ॥ 


ঈশ্বরীরে পরিচয় কছেন ঈশ্বরী। 

বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি ॥ 
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি। 
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী ॥ 
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশে জাত। 
পরম কুলীন স্বামী বন্দযবংশ খ্যাত ॥ 
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম। 
অনেকের পতি তেই পতি মোর বাম ॥ 
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ । 
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন। 

১৮৪ 


১৪৬৬ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
কুকথায় পঞ্চমুখ ক্-ডরা বিষ। 
কেবল আমার সঙ্গে ঘন্ঘ অহনিশ ॥ 
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি । 
জীবন-স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি ॥ 
ভূত নাচাইয়! পতি ফিরে ঘরে ঘরে । 
ন| মরে পাষাণ বাপ দিল হেন বরে ॥ 
অভিমানে সমুছেতে ঝাপ দিলা ভাই । 
যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই ॥ 


পাটুনী বলিছে আমি বুঝিন্ু সকল । 
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল ॥ 
ণঘ্ব আসি নায় চড় দিবা কিবা বল। 
দেবী কন দিব আগে পারে লয়ে চল ॥ 
যার নামে পার করে ভন-পারাবার। 
ভাল ভাগা পাটুনা তাহারে কবে পার। 
বসিলা নায়ের বারে নামাইয়! পদ | 
কিবা শোভা নদীঠে কুটিল কোঁকনদ 1 
পাট্রনী বলিছে মাগেো বৈস ভাল হয়ে। 
পায়ে ধরি কি জানি কুন্টীরে ফাবে লয়ে ॥ 
ভবানী কহেন তোর নাএ হবা তল। 
আলতা ধুহবে পদ কোপা থুন বল ॥ 
পাটুনী বলিছে দাগে! শুন নিবেদন । 
সেঁউহী-উপবে রাখ ৭ রাঙ্গা চরণ ॥ 
পাটুনীব বাক্যে মাতা হাসিয়া অস্বরে। 
রাখিলা হগানি পদ সেউতী-উপরে ॥ 
বিধি নিষু উন চল যে পদ ধেয়ায়। 
দে ধরি ভুতনাপ ভূতলে লটায় । 

সে পদ রাখিলা দেবী সেঁউহী-উপরে। 
হার ইচ্ছা বিনা তে কি হপ সঞ্চরে ॥ 
সেঁউভীতে পদ দেনী রাখতে রাখিতে । 
সেঁউতী হইল সোণা দেখিতে দেখিতে ॥ 
সোণার সেঁউতী দেখি পাটুনীর তয়। 
এত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয় ॥ 
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তীরে উত্তরিল (১) তরি তারা উত্তরিলা (২)। 
পূর্বমুখে স্থথে গজ-গমনে চলিলা ॥ 
সেঁউতী লইয়! কক্ষে চলিল পাটুনী। 

পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিলা আপনি ॥ 
সভয়ে পাটুনী কহে চক্ষে বহে জল। 
দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল ॥ 

হের দেখ সেঁউতীতে থুইয়াছিলে পদ। 
কাঠের সেঁউত্রী মোর হৈল অষ্টাপদ (৩) ॥ 
ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা! নিশ্চয় । 

দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয় || 

তপ পানি নাহি ধ্যান জ্ঞান আর। 
তবে যে দিয়াছ দেখা দয় সে তোমার | 
যে দয়া করিল মোর এ ভাগ্য-উদয় । 

সেই দয়া হৈতে মোরে দেহ পরিচয়।। (8) 


ছাড়াইতে নারি দেবী কহিলা হাসিয়া । 
কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিয়া ॥ 
আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে। 
চৈত্র মাসে মোর পূজা শুরু-অষ্টমীতে || 
কত দিন ছিন্ু ( আমি ) হরিহোড়ের নিবাসে। 
ছাঁড়িলাম তার বাঁড়ী কন্দলের ত্রাসে ॥ 
ভবানন্দ ম্ুন্দীর নিবাসে রহিব। 

বর মাগ মনোনীত যাহা চাহ দিব ॥ 
প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে যোড়-হাতে। 
আমার সন্তান যেন থাকে হুধে-ভাতে ॥ 
তথাস্ত বলিয়া দেবী দিলা বরদান। 
ছুধে-ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান ॥ 


টস শপ পপ: পপ পাম 


(১) পৌছিল। (২) অবতরণ করিলেন। 
(৩) সোণ!। 
(৪) আমি তপ জপ জানি না, শুধু নিজ-দয়াগুণে দেখা দিয়াছ। 
যে দয়ায় আমি তোমার দর্শন পাইয়াছি, সেই দয়াতেই তুমি বল 
তূহি কে। | | 


বিষ্যাস্ুন্দর | 


শ্রীকৃষ্ণ-সন্বন্ধে ধুয়। । 
ওহে বিনোদ রায় ধীরে ধীরে যাও হে। 
অধরে মধুর হাসি বাণাটা বাজাও হে ॥ 
নব-জলধর-তনু শিথিপুচ্ছ শক্রধনু । 
পীতধড়া বিজলীতে ময়ূর নাচাও হছে ॥ 
নয়ন-চকোর মোর দেখিয়া হয়েছে ভোর । 
মুখ-ন্ুধাকর-হাসি-স্ুধায় বাচাও হে ॥ 
নিত্য তুমি থেল যাহ! নিত্য ভাল নকে তাহা । 
আমি যে থেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে ॥ 
তুমি যে চাহনি চাও সে চাহনি কোথা পাও। 
ভারত যেমত চাহে সেই মত চাও কে ॥ 


শিব-পূজার জন্য হীরা রাজকুমারীকে প্রত্যহ মালা মোগাইত। 
স্থন্দর হীরার বাড়ীতে আসিয়া মালা-গাথার ভার সেদিন নিজে লইয়া 
ছিলেন। মাল! খুব স্থকৌশলে গাথার দরুন দেরি হইয়াছিল, এই জন্ত 
বিদ্কাককত ভংসনা ও হীরার উত্তর । 


শুন লো মালিনি কি তোর বীভি। 
কিঞিং জদয়ে না তয় ভীতি । 

এত বেলা হৈল পুজা না করি। 
ক্ষুধায় ডৃষ্যায় জলিয়া মরি ॥ 

বুক বাড়িয়াছে কার সোহ্াগে। 
কালি শিখাইব মায়ের আগে | 


বুড়া হলি তবু না গেল ঠাট। 

রাড় হয়ে যেন ধাড়ের নাট ॥ 

দেখ দেখি চেয়ে কতেক বেলা। 
মেয়ে (১) পেয়ে বুঝি করিল্‌ হেলা ॥ 
কি করিবে তোরে আমার গালি। 
বাপারে বলিয়! শিখান কালি। 


৭ ক আদল শিপন 


রং | টি 
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হীর! থর থর কাপিছে ডরে। 
ঝর ঝর জল নয়নে ঝরে ॥ 
কাদি কহে গুন রাজ-কুমারি। 
ক্ষম অপরাধ আমি তোমারি ॥ 
চিকণ গাথনে বাড়িল বেল!। 
তোমার কাষে কি আমার হেলা ॥ 
বুঝিতে নারিন্ু বিধির ফন্দ (১)। 
করিনু ভালরে হইল মন্দ ॥ 
ব্রম বাড়িবারে করিনু শ্রম । 
শ্রম বৃথা হৈল ঘটিল ভ্রম ॥ 
বিনয়েতে বিদ্যা হইল বশ। 
অন্ত গেল রোষ উদয় রস ॥ (২) 


বিগ্যা কহে দেখি চিকণ হার। 
এ গাথনি আই নহে তোমার ॥ 
পুনঃ কি যৌবন ফিরি আইল। 
কিবা * * শিখাএ দিল ॥ 
হীর! কহে তিতি আখির নীরে । 
যৌবন জীবন গেলে কি ফিরে ॥ 
ছাড় আই ছলা জানি সকল। 
গোড়ায় কাটিয়া মাথায় জল। 
ব্ড়র পীরিতি বালির বীধ। 
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাদ ॥ (৩) 
কোটায় কি আছে দেখ খুলিয়া। 
থাকিয়া কি ফল যাই চলিয়া ॥ 
(১) ফন্দ-্ফন্দী-কৌশল। 
(২) ক্রোধ অন্তমিত হইল এবং মধুর ভাব উদিত হইল। 
এখানে হৃর্য্যের অন্ত-গমন এবং চন্দ্রের উদয়ের সঙ্গে গৌধ উপমা 
আছে। 
(৩) বড় লোকের প্রীতি বালুকার বাধের গ্তায়,--তাছা!৷ কখন ভাঙ্গে 
ঠিক নাই, তার উপর প্রত্যয় করা যায় না,_-এক সময়ে হয়ত হাতে চাদ 
তুলিয়া দেন এবং পরক্ষণেই ছন্তে শৃঙ্খল পরান । 


১৪৬৯ 


১৪৭৬ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


বিদ্া থোলে কোটা কল ছুটিল। 
শর হেন ফুলশর ফুটিল ॥। 
শিহরিল ধনী দেখিয়া কল। 
শ্লোক পড়ি আরো হৈল বিকল ॥ 
ডগমগ তন্থ রসের ভরে । 

ভারত হীরারে জিজ্ঞাসা করে ॥ 


স্বন্দর ধরা পড়াতে বিগ্যার এবং অপরাপর 


সকলের আক্ষেপ । 
প্রভাত হইল বিভাবরী বিচ্ভারে কহিল সহচরী 
স্থন্দর পড়েছে ধরা শুনি বিদ্যা পড়ে ধর! 
সথী তোলে ধরাধরি কৰি ॥ 
কাদে বিদ্যা আকুল কুস্তলে ধরব! তিতে নয়নের জলে 
কপালে কষ্কণ হানে অর্ধীর কুধির-বাণে 


কি হৈল কি ফৈল ঘন বলে॥ 


হায়রে বিধাতা নিদারুণ কোন্‌ দোষে তইলি বিগুণ 
আগে দিয়া নালা হঃখ মনো দিন কত সুখ 
শেষে দুঃখ বাড়ালি দ্বিগুণ | 


রমণার রমণ-পরাণ তাহা বিনা কেবা আছে আন 
সে পরাণ ছাড়া হয়ে যে রে পরাণ লয়ে 
পিক ধিক তাহার পরাণ ॥ 


হায় হায় কি কব বিধিরে সম্প্দ ঘটায় ধীরে ধীরে 
শিরোমশি মস্তকের মপিঞ্চার জদয়েব 
দিয়! লয় শ্রথের নিধিরে || 


কাদে বিচ্বা বিনিয়! বিনিয়া * শ্বাস বহে অনল জিনিয়। 


ইহা কব কার কাছে এখনও পয়াণ আছে 
নধুয়ার বন্ধন সনিয়া ॥। 

প্রভু মোর গুণের সাগর রসময় রূপের নাগর 

রসিকেয় শিয়োমপি বিলাস-ধনের ধনী 


নৃতা-পীত-হাতের আখ | 
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জননী ডাকিনী হৈল মোর মোর প্রাণনাথে বলে চোর 


বাপ অনর্থের হেতু ধুমকেতু (১) ধুমকেতু 
বিধাতার হৃদয় কঠোর ॥ 
চৌর ধরা গেল শুনি রাণী অন্তঃপুরে করে কাণাকাণি 
দেখিবারে ধায় রড়ে কোঠার উপরে চড়ে 
কাদে দেখি চোরের মুখানি ॥ 
রাণী বলে কাহার বাছনি মরে যাই লইয়া! নিছনি 
কিনা অপরূপ রূপ মদনমোহন-কৃপ 


ধন্য ধন্য ইহার জননী ॥ 


কি কহিব বিগ্ভার কপাল পেয়েছিল মনোমত ভাল 
আপনার মাথ। খেয়ে মোরে না কহিল মেয়ে 
তবে কেনে হইবে জঞ্জাল ॥ 


হায় হায় হায় রে গৌসাঞ্ি পেয়েছিনু সুন্দর জামাই 


রাজার হয়েছে ক্রোধ না মানিবে উপরোধ 
এ মরিলে বিদ্যা জীবে নাই ॥ 
এইরূপে পুরবধূগণ স্ুন্দরে বাখানে জনে জন 
কোটাল সত্বর হয়ে চলিল দুজনে লয়ে 


ভেট দিতে যেখানে রাজন ॥ 


চোর লয়ে কোতোয়়াল যায় দেখিতে সকল লোক ধার 
বালক যুবক জর! কাণা খোড়া করে ত্বর! 
গবাক্ষেতে কুলবধু চায় ॥ 


কেহ বলে এ চোর কেমন এখনি করিল চুরি মন 
বিদ্ভারে কে মন্দ বলে ভারত কহিছে ছলে 
পতি নিন্দে আপন আপন ॥ 


রি নিপল কপাট সপ পিস লা 


(১) ধুমকেতু (কোটাল ) সুন্দরকে ধরিয়াছিল, এজস্ভ সে আকাশের 
ধূমকেতুর সায় ভয়াবহ । 


১৪৭২ বঙ্গ-পাহিত্য-পরিচয় । 
মানসিংহের সেনা-নিবাসে বাড়-বুগ্টি। 


দশ দিক আন্ধার করিল মেঘগণ। 

দুণ হয়ে বহে উনপঞ্চাশ পবন ॥ 

ঝঞ্চনার ঝঞ্চনী বিদ্যুৎ চকমকী । 

হড়মড়ী মেঘের ভেকের মকমকী ॥ 
ঝড়ঝড়ী ঝড়ের ভুলের ঝরঝরী । 

চারি দিকে তরঙ্গে জলের তরতরী ॥ 
থরথরী স্থাবর বজ্র কড়মড়ী । 

ঘুটঘুট আধার শিলার ভড়তড়ী ॥ 

ঝড়ে উড়ে কানাৎ দেপিয়া উড়ে প্রাণ। 
কুঁড়ে ঠাট ডুবিল তাম্ুতে এল বাণ ।। 
সাতারিয়া ফিরে ঘোড়া ডুবে মরে হাতী। 
পাকে গাড়া গেল গাড়ী উট তার সাতি ॥ 
ফেলিয়া বন্দুক জামা পাগ তলওয়ার | 
ঢাল বুকে দিয়া দিল সিপা সাতার ॥ 
থাবি খায়ে মরে লোক হাক্তার হাজার 
ভল গেল মাল মানত! উরু বাজার | 
বকড়ী বকড়। মরে কুকড়ী কুকড়া। 
কুক্তড়ানী কোলে করি 'ভালিল কুজড়া ॥॥* 
ঘাসের বোঝায় বদি ঘেসেড়ানী ভাসে । 
ঘেসেড়া মরিল ডুবে তাভার হাভাসে ॥ 
কান্দি কে ঘেসেড়ানী হায়রে গোসাঞ্চি। 
এমন বিপাকে আর কত ঠেকি নাই ॥ 
বৎসর পনর যোল সবে মাত্র আমি । 
ক্রমে ক্রমে বদলিন্র এগারটি স্বামী ॥ 
ছেদে গোলামের বেটা বিদেশে আনিষা । 
অনেকে অনাথ কৈল মোরে ডুবাইক1 ॥। 


ডুবে মরে মৃদঙ্গী মৃদঙ্গ বুকে করি। 
কালোয়াত ভাসিল বীণার লাউ ধরি ॥ 


বাপবাপমরি মরিহায়হায়হায়। 
উভরায় কালে লোক প্রাণ ধায় ধায় ॥ 


কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ__ভারতচন্দ্র-_-১৭১২-১৭৬০ খুঃ। ১৪৭৩ 


কাঙ্গাল হইনগু সবে বাঙ্গলায় এসে। 
শির বেচে টাক! করি সেহ যায় ভেসে ॥ 
এইরূপে লক্করে দুগ্ধর হইল বৃষ্টি। 
মানসিংহ বলে বিধি মজাইলা! স্যষ্টি ॥ 


মাঁনসিংহের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ । 


ধা ধ1 গুড় গুড় বাক্ে নাগারা । 
বাঙ্গে রবার মুদক্ষ দৌতারা।। 
পয়দল কলনল ভূতল টলমল । 
সাজল দল-নল অটল সোয়ারা ॥। 
দামিনী তকতক জ্গামকী ধক ধক। 
ঝকমক চক্মক খর তরবারা ॥ 
বাহ্ণ রঙ্পৃত ক্ষত্রিয় রাত ট১)। 
মোগল মাঁভত রণ অনিবারা ॥ 
ভাড় কলারত নাচত গায়ত । 
ভাবত অভিমত গীত স্ধারা ॥ 


চলে রাঙ্গা মানসিংহ যশোর নগরে । 
সাজ সাজ বলি ডঙ্কা হইল লক্বরে ॥ 
ঘোড়া উট হাতী পিঠে নাগাঁরা নিশান । 
গাড়ীতে কামান চলে বাণ চন্দ্রবান (২) ॥ 
হাতীর আমারী ঘরে বসিয়া আমীর । 
আপন লঙ্কর লষে হইল বাহির ॥ 

আগে চলে লালপোশ থাশ বরদার । 
সিফাই সকল চলে কাতার কাতার ॥ 
ভবকী ধানুকী ঢালী রায়বেশে মাল (৩)। 
দফাদার জমাদার চলে সদীয়াল ॥ 
আগে পাছে হাজারীর হাজার হাজার । 
নটা নট হরকর! উরুদু বাজার ॥ 


(১) রাহুত- সৈন্য । 

(২) চন্দ্রবান - চন্দ্র চেন্দ্র-চিহ)-যুক্ত | 

(৩) রারবেশে মাল-যে সকল মল্লের হস্তে রায়ধাশ (উক্ত নামধারী 
বাশের লাচী।) ই, 2: 


১৮৫ 


১৪৭৪ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
সানাই কর্ণাল বাজে রাগ আলাপিয়া। 
ভাট পড়ে রায়বার যশ: বর্ণাইয়া ॥ 
ধাট়ী গায় কড়থা ভাড়াই করে ভাড়। 
মালে করে মালাম চোয়াড়ে লোফে কাড় ॥ 
আগে পাছে দুই পাশে দ্ু-সারি লঙ্কর । 
চলিলেন মানসিংহ যশোর নগর | 
মজুন্দারে সঙ্গে নিলা ঘোড়া চড়াইয়া। 
কাছে কাছে অশেষ বিশেষ জিন্াসিয়! ॥ 
এইরূপে ষশোর নগরে উত্তরিয়া । 
থানা দিলা চারি দিকে মুরুচা করিয়া ॥ 


শিষ্টাচার দত আগে দিলা সমাচার । 
পাঠাইয়া ফরমান বেড়ী তলওয়ার ॥ (১) 
প্রতাপ-আদিত্য রাজা ভলওয়ার লয়ে। 
বেড়ী ফিরা পাঠাইয়া পাঠাইল কয়ে ॥। 
কহ গিয়া ওরে চর মানসিংহ রায়ে। 
বেড়ি দি(উ)কৃ আপনার মনিবের পায়ে ॥ 
লইলাম তলওয়র কহ গিকা তারে । 
যমুনার ভলে ধুব এই তলওয়াবে ॥ (২) 
শুনি মানসিংহ সাছ্ছে করিতে সমর । 
বচিলা ভারতচন্দ রার গুপাকর ॥ 


ধু ধু ধু ধু ধু নোবত বাজে। 


ঘন ভোরঙগ ভম ভম দামামা দম দম 


ঝনন্ন ঝম ঝ»ম কাছে ॥। 


কত নিশান ফরফর নিনাদ ধরধর 


কামান গরগর গাজে । 


সব স্থুবান রজপুত পাঠান মজবুত 


কামান শরমূত সাক্গে ॥ 


নি অল ৮ ০১ ৬০০ ২৯ আহি পপ | সক কৌ চর গসিপ লা দীপক পাপ পপ 


৯ রর গ্রহণ করিলে চি কি এবং ঙলোয়ার লইলে 
যুদ্ধের অভিপ্রায় ব্যাক হয়। 

(২) অর্থাৎ বমুনাতীরে আগ্রায় সয়াটকে পরাজয় করিয়! সেইখানে 
ররঞিত অসি বমুনার জলে ধৌত করিব । 


কুষ্ণচন্দ্রীয় যুগ- _ভারতচন্দ্র--১৭১২-১৭৬০ খ্নঃ। ১৪৭৫ 


ধরি অনেক প্রহরণ জরীর পহিরণ 
দসিফাইগণ রণ-মাঝে। 

পরি করাইবথ্তর পোষাক বছুতর 
স্থশোভী শিরপর তাজে ॥ 

বসি আমারা ঘর পর আমীর বুতর 
হুলায় (১) গজবর-রাজে। 

পুর যশোর চমকত নকীব শত শত 
হুসার ফুকরত কাষে ॥ 

হয় গজের গরজন সেনার তরজন 
পয়োধি ভরছন লাজে। 

দ্বিজ ভারত কবিবর বনায় তহি পর 
প্রতাপ দিনকর সাছে ॥ 


যুঝে প্রতাপ-আদিত্য যুঝে প্রতাপ-আদিত্য। 

ভাবিয়া অসার ডাকে মার মার 
সংসার সব অনিত্য ॥ 

শিলাময়ী নামে ছিল! তার ধামে 
অভয়! যশোরেশ্বরী । 

পাপেতে ফিরিয়া বসিলা রুষিয়া 
তাহারে অক্কপা করি ॥ 

বুঝিয়া অহিত গুরু পুরোহিত 
মিলে মানসিংহ-রাজে। 


লন্গর লইয়া সত্বর হইয়া 
প্রতাপ-আদিতা সাজে ॥ 

ধু ধু ধম্‌ ধম্‌ ঝা ঝা ঝম্বম্‌ 
দমামা দম্দম্‌ বাজে। 

হুড় ছড় হুড় হুড় ছড় ড় 
কামানের গোল! গাজে ॥ 

সিনদুর-নুন্দর মঙ্ডিত মুদ্গর 
ষোড়শ হলকা হাতী। 

পতাকা নিশান রবি চন্ত্র বাণ 
অযুতেক ঘোড়! সাতি ॥ 


শপ পাপা 


(১) লেলিয়! দেয়। 


১৪৭৬ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


সুন্দর সুন্দর | নৌকা বহুতর 
বায়ান্ন হাজার ঢালী। 

সমরে পশিয়া অন্তরে রুষিয়া 
দই দলে গালাগালি ॥ 

ঘোড়ায় ঘোড়ায় যুঝে পায় পায় 
গজে গজে গুণে শুণ্ডে। 

সোয়ারে সোয়ারে খর তরবারে 
মালে মালে মুখডে মুণ্ডে । 

হান হান হাকে খেলে উড়া পাকে 
পাইকে পাইকে মুঝে। 

কামানের ধূমে তমঃ রণভূমে 
আম্ম-পর নাহি শুঝে ॥ 

তীর শনশনি গুলি ঠন্ঠনি 
খাড়া ঝনঝন ঝাকে। 

মুচড়িয়া গোকে শল শেল লোফে 

ক্রোধে হান ভান হাকে 7 

ভালায় (১)ফুটিয়া পর়িছে লঠিয়। 
গুলিতে মরিছে কেহ। 

গোলায় উড়িছে আগুনে পুড়িছে 
তীরে কেহ ছাড়ে দেহ ॥ 

পাতসাহী ঠাটে কৰে কেবা আটে 
বিশ্তর লঙ্গব মারে। 

বিমুখী অভয়! কে করিবে দয়া 
প্রভাপ-মাদিতা হারে ॥ 

শেষে ছিল যার। পলা্টল তারা 
মানসিংচ-জয় ফেল। 

পিঞ্জর করিয়া পিঞ্জরে ভরিয়া 
প্রভাপ-আদিতো লৈল 

দল-বল সঙ্গে পুনরপি রঙ্গে 
চলে মানসিংহ রায়। 

ললিত নুচ্ছন্দে পরষ আনন্দে 
রার গুপাকর গায় ॥ 


১৮ ৯ সরশীমা কত | পরশীগাকান 


(১) কপালে। 





 + স্পা পাপ 


জয়নারায়ণ সেনের হরি-লীলা | 


জয়নারায়ণ সেন অষ্টাদশ শতাবীর মধ্যভাগে “হরি-লীলা” ও পচণ্ডী- 
কাব্য” প্রণয়ন করেন । ইনি রাজ-বল্লভের জ্ঞাতি এবং বিক্রমপুরের অধীন 
যপ্সা-গ্রাম-নিবাসী ছিলেন। ইনি ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের সামসময়িক 
কবি; এবং উক্ত ছুই কবির পরেই সসম্মানে উল্লেখ-যোগ্য। ইনি 
অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বববঙ্গীয় কবিগণের শীর্ষস্থানীয় এবং এ সময়ের 
সমগ্র বঙ্গীয় কবিকুলের মধ্যে তৃতীয় স্থানে আসীন হইবার যোগ্য । 
ইহার কাব্যগুলির একখানিও এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, এজন 
আমরা ইহার হরি-লীলা হইতে বিস্তারিত ভাবে রচনা উদ্ধত করিলাম । 
চণ্তী-কাব্য হইতে ও সামান্ত কিছু অংশ উদ্ধত হইল। জয়নারায়ণের 
বংশীয়! গঙ্গামণি দেবী নানী লেখিক। প্রার ৮* বংসর পুর্বে হরি-লীলার 
একখানি পুথি নকল করিয়াছিলেন; সেই পুথি হইতে নিক্ললিখিত 
অংশগুলি উদ্ধৃত হইল । জয়নারায়ণ-সম্বন্ধে বিস্তৃত নিনরণ “বঙ্গভাষা ও 
সাহিত্যে”পর ৬০৮-৬১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টবা । 


ভোজপুরী চোর কতৃক রাজবাড়ী হইতে বহুমুল্য হার 
ও তরবারি চুরি এবং কোটাল কর্তৃক তাহার 
উদ্ধীর-চেষ্টা । 


প্রথমে ডাকিয়া কৈল নায়ের কোটালে। 
সাবধান কাল! রায় দস্যু পাছে চলে ॥ 
বসিল আটিয়া ঘাট গুজর ফাটক। 

পথে ঘাটে যারে পায় তথনি আটক ॥ 
মায়্যা হয়্যা হরকরা পশে সব পুরে । (১) 
বৈরাগী ফকীর হৈয়া ফিরে ঘারে ছারে ॥ 
বিদেশী অতিথ পথি হাজারে হাজারে । 
ধরি ধরি আনি সব রাখে কারাগারে ॥ 








(১১ স্ীলোকগণ “রকর।” অর্থাৎ দৃূতীর ছল্মুবেশে' অন্তঃপুরে 
প্রবেশ করিতে লাগিল । 


১৪৭৮ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


কপাট পড়িল সব ভরিয়া সহরে । 
ক্ষণেকেতে হাহাকার হইল নগরে ॥ 
অগ্নি-জল-জন্তে কেহ বাহিরে না যায়। 
অট্টালিকা পরে কেহ ন! চড়ে শঙ্কায় ॥ 
কোটালের ছোট ভাই আর চারি জন। 
অগ্নি রায় পৃব্বদ্ধারে করিলে গমন ॥ 
হাজার সোয়ার সঙ্গে সোয়ার হইল। 
সহরে প্রধান ঘারে আগলি বসিল ॥ 


ধুম রায় স্থম রায় জুম রায় আর। 
এই সাজে ফৌজে রুদ্ধ কৈল আর দ্বার ॥ 
চিরি দ্বারে চারি ভাই চারি হাজার ঘোড়া । 
পাঁচ পাচ হাঙ্তার প্যাদ! প্রাতদ্বারে খাড়া ॥ 
শালের মুড়াসা (১) বান্ধা পরি মিয়া! নায়। 
থানে গানে দ্বারে দ্বারে ফিরে উ্ধা রায় 
অঘুত সোয়ার মারব পদাতি বছল। 

পাচ বাভন| বাছে সঙ্গে শুনিতে তুমুল ॥ 
কালা রায় নীলা রায় তারা ই ভাই । 

পাচ শত নোক। সঙ্গে ফিরায় দোহা ॥ 
দাড়ের ছলকরে (২) চড়ি বাযুবেগে ফিরে। 
দোণাহ রাখিতে কে নাহি পারে নীরে ॥ 
হরকর1 সবে প্রতি আড়ায় দিলে কাড়া। 
হাতে হাতে পণে পথে ডাক (৩) চকি খাড়া ॥ 


রাক্তপথ রুদ্ধ কৈল বাহিরে আসিয়া। 

কয়েদ করে নানা দেশিক (৪) ছি (৫) পাইয়া ! 
কার গলে দেখে ঘি কুন্সমের মাল। 

তগাপিএ লোক তার ততক্ষণেতে কাল ॥ 


(১) মোড়াস1-পাগড়ি। 
মুসলমান ভেলেদের ব্যবহার্য ডিঙ্গি বিশেষ । 
৩) ডাক-এক কনের পর আর এক জন করিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে 
সংবাদ-বহনের জঙ্ক লোক । 
(৪) নানা দেশিক স্লান! দেশবাসীকে | (৫) ছিদস্ছিত। 
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তেগা! তলোয়ার ছয়েপ দেখে যার করে । 
তখনি অমনি নেয় ফাটকের ঘরে ॥ 

দ্রিবা গেল এই মতে রাত্র উপনীত। 

উহ! রায় করে লক্ষ উন্ধা প্রজ্লিত ॥ 

নিশি ভরি চকি (১) দিয়া আছিল আলোতে । 
সা করে বসি মধু সিংহের সহিতে ॥ (২) 


প্রভাতে হুকুম কৈল লোক ডাকাইয়া। 
ঝাড়া লও নগরের হাওলি বিরিয়। ॥ 

যত মহাজন যত বঙ্কাল বাণিয়া। 
খোসবাসী আছে যত আটকাঁও আনিয়া ॥ 
করিব তজগির! দেখি আপন নয়নে । 
গাড়! ধরা কি নাল আছে কাহার ভবনে ॥ 


আজ্ঞা পাইয়। দশ দিকে ধার আর চর। 
পাশ ছোটা হাতে যেন যমের কিন্কর ॥ 
বুধু সাহা সাধু সাহা আদি শত ঘর। 
মণে মণে মাপে যার! সোণার মোহর ॥ (৩) 
দীনু দাস মনু দীস জবিয়ার সরদার | 
তরাযুতে করে যারা রত্ব-কারবার ॥ 
নিত্যত্রন্দ রামদাস পোদ্দার প্রধান। 
চকেতে প্রধান যার শতেক দোকান ॥ 
হুর জীউ গর জীউ থোসবাসী যত। 
কাঠ ঘরে বেড় দিয়া বান্ধি আনে কত। 
প্রীরায়দয়াল নামে খাজাঞ্ধী সরকারী । 
ঘেরে উন্ধা রায় এ সকল পুরী ॥ 
লাখে লাখে পুরী আর ঘেরিয়!। 
বাড়ীর যাহারে পায় আনয়ে ধরিয়া ॥ 
(১) চকি-চৌকি-পাহার।। 
(২) মধু সিংহের সহিত বসিয়া পরামর্শ (সল্লা) করিতে লাগিল। 
(৩) এই সকল বিবরণ হইতে বঙ্গীয় সাছা কুলের একসময়ের অর্থ- 
সম্পদের আভাস পাওয়া যায়। কবি-কল্পনা হইলেও এই সকল চিত্র 
তৎসময়ের সমাজ হইতে সন্কলিত হুইয়াছিল। 
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সাধূ-কর্তক অপহৃত 
হার প্রত্ৃতি ক্রয়। 


০৩ পন শা কী পক্ষী | ০৫ আপা স্পসাত জজ 


(১) ধনপতি সদাগর হরিকে ( সহানারায়ণকে ) পুজা না করাতে, 
তরি রুষ্ট হয়! তাহাকে কষ্টে ফেলিবেন এই চক্রান্ম করেন। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


কত নারী যুবতী কেশরী-মধ্া-ক্ীণ! | 
ব্যন্তে ধায় বুকে মুখে বসন-বিহীনা ॥ 
উরু কুচ নিতম্ব ভরেতে হেলি পড়ে। 
ছিন্ন হার কষ্কণ কেয়ুর ভৃমে গড়ে ॥ 
ইতিমধ্যে ফলিবারে হরির মন্ত্রণা। 

যাতে পাবে ধনপতি অশেষ যন্ত্রণা ॥ (১) 
যে দিন রাত্রিতে চুরি রাষ্জার মতলে। 
কাক-রবে চোর দ্রবা বেচিবারে চলে ॥ 
উপনীত আসি সেই গলির শিরায় (২)। 
যে গলিতে ধনপতি কেরায়া বসায় ॥ (৩) 


বাহির হইছে সাধু প্রভাত-ক্রিয়াতে 
ধনীবাম মণিরাম ভাগাবী সহিতে ॥ 
গামছা কাহার হাতে কাব হাতে ধুভি। 
হ্কেন কালে চোর-সঙ্ষে হইল সংহতি ॥ 
ভমেতে প্রণাম করি ঘোড় করি কর। 
চোর বোলে প্রন মোর ভোক্সপুবে ঘর ॥ 
ছাড়িয়া আপন দেশ তৈয়া একেশ্বব | 
চিরকাল এই দেশে বিচি চাকর ॥ 
মণিপতি নাম মহাসাধু এই দেশে। 
জানয়ে সকল লোক অশেষ বিশেষে ॥ 
মতি এতবাবে (৪) মোবে পুজ্রতলা চায় 
সপূম বংসর তৈল গিয়াছে সদায়? 


না ফিরিল পুনর্বার না পাইল সংবাদ । 
এই মনস্তাপে মোরা সকল বিষাদ ॥ 
লক্্ীমহী পতিবরতা তাহার ঘরণী। 

কাদিয়া করেন ক্ষেপ দিবস রক্নী ! 


কল 


(২) শিরায়-মাথায়। 
(৩) কেরার1-ভাড়া। যে বাসা ভাড়া করিয়াছিল। 
(8) এতবার সবিশ্বাস ( ফারসী শঙ্গ )। 
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ইহাতে হুসার যত অগোচর কি। 
দ্রব্জাত বিক্রীর নির্ভরে সবে জী॥ 


মণিময় এক হার এক তলোয়ার । 

পাঠাইলে মোরে অগ্ বেচিতে বাজার ॥ 

তাহাতে প্রথমত দেখা অতি সুপ্রভাতে। 

মনে যদি লয় তবে দেখুন সাক্ষাতে ॥ 

মনঃপৃত দ্রব্য হইলে রাখান সরকারে। 

নহে ফিরাবেন কি দোষ আহারে ব্যভারে ॥ (১) 
বস্ত উপযুক্ত হয় এমত সংসারের | 

মূল্য হওয়ার1 (২) পাবো কায দলাঁের ॥ 


শুনি সদাগর হাসি হাত পসারিল (৩)। 
হলাহলময় হার হাতে হাতে দিল ॥ 

কাঠি (৪) হতে খুলিয়া তলোয়ার রাখে কাছে। 
যে তলোয়ারের ছটা জহরেতে ডুব্যে আছে ॥ 
দেখি মাত্র ধনপতি হইল বিশ্ময়। 

এমত অপূর্ব দ্রব্য ভাগ্যেতে ঘটয় | 

না দেখি এমত আর আমার বয়সে। 

কোন ভাগ্যে জানি মিলিল অনায়াসে ॥ 
চোরকেই ইসার! কৈল আসিতে অন্দরে । 
ধনীরামে কহিল কপাট দেও দ্বারে ॥ 


করিলে জিজ্ঞাসা চোরে কি নাম তোমার । 
কহিলেক সত্যরাম নাম অভাগার ॥ 
পুছিলেক কিবা মূল্য হইবে ইহার । 

বলিল পছন্দ নাকি পড়িল এ হার ॥ 
কহিল পছন্দ হৈল মূল্য যদ্দি বলে। 

বলিব বনিব সেই যেইরূপে বলে ॥ 


(১) আহারে কোন দোষ নাই, সেইরূপ লোকের সঙ্গে ব্যবহার 
করিলেও দোষ নাই, অর্থাৎ দর-দস্তর করিতে বাধা! কি? 

€২) প্রতি। (৩) পসারিল- প্রসারিত করিল। 

(8) কাঠি-কোষ। 


১৮৬ 


১৪৮২ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


দরে মূলে কিবা কায যেখানে আপনি। 
লাখেতে মিলিবে ছুই ইহা আমি জানি ॥ 
শুনি ধনপতি হেরি জামাতা! ডাকিয়!। 
বলিল দেখিতে মূল্য হারের আকিয়া ॥ 


| রাণীর গলার মণিময়ানন্দ হার। 
তিন হারে ছয় লহরে মুক্তা বিশ হাজার ॥ 
বিশ বিশ র্ক্তি প্রতি মুক্তার ওজন। 
তাথে মাণিকের বন্ধ অরুণ-কিরণ | 
পঞ্চবিশ পঞ্চবিশ বন্ধ প্রতিহারে । 
দেড়শত হৈল বন্ধু লিখিতে সুমারে (১) ॥ 
বন্ধহ ওজনে বিশ বিশ রক্তি হয়। 
মধা-হারে ধুকৃধুকি সেহ মণিময় ॥ 
লঘুতরা! বিশ রক্তি লটুকনের (২) মতি। 
অন্ধকারে দীপ-প্রায় প্রকাশিত জ্যোতি: ॥ 
মধ্যেতে জলিছে অতি শ্বেত হীর1 থান। 
বিশ মাষা আভা পূর্ণ চন্দ্রের সমান ॥ 
মাধা যার বিশ চাডার আর জবা যার। 
মালার মেরুতে তিন ঘটি মুক্তার | 
সেহ তিন বিশ রক্তি হইল ওজনে । 
চন্তরভান দেখি তাহে স্বাকে হর্যমনে ॥ 
আকিলেক মূল্য সেই হার মনোহরে । 
চন্দ্রভান তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজারে ॥ (৩) 
দেখাইলে মূল্য-অস্ক নয়ন ঠারিয়া 
বিশ হাজার কৈল পণ তলোয়ার ধরিয়া ॥ 


পপ ৪ পি পপ পা? পপ এ পি আপ আক ৮ সপ ০৩ পপ” পপর 


(১) মোট গণনায়। 

(২) লটকনের সঝুলাইয়া পরিবার | 

(৩) জয়নারার়ণ রাক্গবল্পভের নিকট-আতম্মীয় এবং স্বয়ং পশব্য্যশালী 
ছিলেন। ইহারই পিতামহ কঞ্চরাম ও রামমোহন নবাব-সরকার হইতে 
“ক্রোড়ী* উপাধি পাইয়াছিলেন। হারের মূল্য নিরূপণ-উপলক্ষে 
জয়নারায়ণ জহরৎ-সমূহের গুণাগুণ ও মুল্যাদি সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতার 
পরিচয় দিয়াছেন, তাহা খাটি জনুরীর ন্যায় হইয়াছে। 
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রতনে জড়াও কবজ জড়িয়াছে তাখে। 
শ্তামবর্ণ চমকিছে জৌহরের সাথে ॥ 

ভাবি ধনপতি তখন বলিল চোরেতে। 

দঢ় (১) বল কিবা পণ লইবা! ইহাতে । 

লক্ষ যে কহিছ পণ ইথে হারে হরি। 

অর্ধ পণে যদি ছাড় তবে আমি পারি ॥ 
চোর বলে পর-দ্রব্য সে বলিছে যাহা । 
আমি কি করিয়া ঘটাইতে পারি তাহা! ॥ (২) 


না দিও দলালি বরং লক্ষ বিনে আর। 
তথাপি তোমার সঙ্গে করিব ব্ভার (৩) ॥ 


বাদাবাদে পচান্তর হাজারে চুঁকিল। 
হরিষ অপারে শীঘ্র পণ বুঝাইল ॥ 
ওজনেতে পণেতে হারেতে বিশ বিশ। 

এ সকলে বিশ সদাগরে হৈল বিষ ॥ (8) 
হাতে করি লৈয়া হার চোর বিদায় দিল। 
গাড়ী ভাড়া করি চোর টাকা নিয়া গেল ॥ 
পরদিন মহাহ্ষে শ্বশুর জামাই। 

ঘরেতে ঘটিল লাভ স্থুথে সীমা নাই ॥ 
বালাখানায় মছলন্দে বসি সদাগর | 

গলে দিয়া সেই রাজ-যোগ্য হারবর ॥ 


বারদণ্ড বেলা! বাজাইছে ঘড়্যালেতে (৫)। 
হেন কালে উক্ত রায়ের চর হাওলিতে ॥ 
গলি হতে দেখে তার! উপরে চাহিয়া । 
বসিছে দুজন মহাহরিষ হইয়া! | 


০) নিশ্চয় করিয়!। 

(২) দ্রব্য আমার নহে, আমি দীলাল মাত্র। সেযাহা বলিয়াছে, 
তাহাই বলিয়াছি। তুমি যাহা বল, তাহা কিরূপে ঘটাইব ? 

(৩) ব্যভার ব্যবহার - কারবার | 

(8) এই বিশ (বিংশতি ) সংখ্যা সদাগরের পক্ষে বিষ-তুল্য হইল। 
৫) ধড়্যাল -ঘড়িয়াল-যে ব্যক্তি ঘটিকা বাজায়। 


১৪৮৪ 


সাধু ধৃত। 





(১) দরঞ্জার নিকট । (২) তোহ্ার শ্যে 
(৩) হর» অপহৃত। (৪) চোয়। 
(৫) যেব্যক্ষি অগ্নি গিলিতে যায়। 


বন্স-সাহিত্য-পরিচয় । 
গলে চমকিছে রাজ-যোগ্য হার অতি। 
দেখি দেহুরীতে (১) তারা আইল শীপ্রগতি ॥ 
অনু সিংহ মনু সিংহ পাঞ্জাবী হর্করা। 
সঙ্গে দশজন উক্ধা রায়ের পহরা ॥ 
আপসে করিয়৷ যুক্তি অনু সিংহ ধাইল। 
মধু সিংহ কাণে যাইয়! সংবাদ বলিল | 
নিকট সহরে এক আসিছে তোজার (২)। 
মাঘ লোক দেও তার পুরী ঘিরিবার | 
শুনি উ্কা রায় কৈয়! ধাইল পায়দল। 
তীত্র-গতি সবে অতি ক্ষিতি টলমল ॥ 
অনু সিংহ বলে মোর সঙ্গে মহাশয়। 
আগে চল লালু জমাদ্দারের কায নয় ॥ 


দৌড়াদৌড়ি যাইয়। সবে অমনি ঘিরিল। 
হার তলোয়ার সচ্কে অমনি বান্ধিল 
গরুড়ের মুখে যেন পড়িল ভুজ্তঙ্গ। 

ক্ষুধিত সাচান যেন দেখিল বিহঙ্গ ॥ 
মগশিগু পড়িলেক কেশরীর নথে। 
শফরা ফাফর যেন মকরের মুখে । 
মহাকোলাহল হৈল চোর পৈল ধরা । 
সাথি সব সনে আর সেই হার হরা (১)1 
দুজনাকে উ্কা রায় আপনে বান্ধিয়। 
প্রচুর মারিয়! পুছে মছলন্দে বসিয়া ॥ 


শুন ওরে ডাকুরে কোক্গরা মালমন্ত। 

তোর লাগি ছুই দিন এ সহর বাস্ত ॥ 

ওরে ফণি মণির চোট্রা (৪) অগ্নি-গিলা (৫)। 
আর কেবা সাথী তোর ত্বরা আনি মিলা ॥ 
নহে বান্ধি কুঞ্জরের পায়েতে এখন। 

গলি গলি ফিরি মঞ্জা জানিবি কেমন ॥ 


শী পর (পিক পদ এ ০৮ | সপরজনপগরও ৭ দত ৯৪ ৮ পথ ক এস ০ পরত 5 কসর 85 পনরাগকাপাদ- (নং শত অস্থি লরি 


তেজারতি বাবসায় করে। 
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কড়মূড়ি করি দত্ত গালে মারে চড়। 
ধনপতি-হিয়! ধকৃধক্‌ ধড়পড় ॥ 

আর লোকে চারি দিকে লাথি কিল মারে। 
সাধু যম-সম দেখে যার পানে হেরে ॥ 


না সরে বচন দেখি উত্তর কি দিবে। 

কিসে কি হইল ইথে কি মত করিবে ॥ 
বলে ওহে মহীশয় কর তজবিজ (১)। 

আমি ত ইহার কিছু নাহি জানি বীজ (২)॥ 
মারি ধৌল মধু সিংহ বলে জানি তোমা। 
শুনেছি “চোরের না ছিনালের মা” ॥ (৩) 


লয়ে চল উকা| রায় দেরী না ঘুয়ায়। 

তোর যম ছিল এই খায় কালী মায় ॥ (৪) 
হাঁওলিতে চকি রাখি করিলে বাহির । 
শুনি আর চারি ভাই আইল যেন তীর (৫) ॥ 
তারা আসি ধনী মণি বিশাই কাড়ারী। 
সকল বান্ধিয়া লৈল জয়-রব কার ॥ 

এক পাছে শতেক ধাইয়া আনে। 
মহাকোলাহল হৈল ভূপতি-ভবনে ॥ 

লাখে লাখে লোক যত পাছে পাছে ধাএ। 
মাটা পরশিতে নারে সবে লৈয়া যায় ॥ (৬) 


সপ পাপ ক ৮ পাত শি পিপিপি ৩ সপ পি শীত পপ পপ পাপা শশা পা, ০ পপ পা 


(১) তজবিজ- বিচার । 

(২) বীজ এখানে “মূল' অর্থে ব্যবহৃত । 

(৩) ডাকের একটি বচনে কথিত আছে-চোরের মুখে “না” ও 
লম্পটের মুখে “মা” সর্বদীই শোন! যায়। এই ছত্রটি সেই বচন হইতে 
সংগৃহীত। 

(8) কালী মাতা এই (এখনই) তোকে থাইবেন; অর্থাৎ কালী 
মাতার নিকট এখনই তুই বলি হইবি। 

(৫) শরের মত দ্রুত গতিতে । 

(৬) উচু করিয়া লইয়। চলিল, তাহাদের পা মাটী স্পর্শ করিতে 
পারিল না। 


১৪৮৬ 





চে 


এ 


০ ৮৮ ৯ সজাগ... ৯১০-২-,৫১, ০ পন ০ 
রি ্ এ লগ ভা স্জজধ তে ০ ৬ জন দাত দিতি? 


(১) বন্থখণ্ড, উফীষের বস্। 
(২) “দোলে? শবের রূপান্তর ইহা পূর্ববঙ্গে সর্বদা ব্যবহৃত হয়। 
(৩) সময়-নির্ধারণের জন্য । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
রাজ-সভ1 ও বিচার । 


সভা-মধ্যে রত্ব-সিংহাসনে নরপতি। 
শিরে শ্বেতচ্ছত্র ইন্দু কুনন জিনি ভাতি ॥ 
ফকৃফক্‌ জলে ভম্ব-ত্রিপুণড ক ভালে। 
মিশি মিশি যজ্ঞ-ভশ্ম ভ্র-মধ্যে জলে ॥ 
জগমগ শিরে চীরা (১) রত্ব বান্ধা যাছে। 
ত্বরত্বর কাপে কক্কপাখি-পাখ তাহে ॥ 
ঝকৃমক্‌ জড়ি যোড়া সাজে কলেবরে। 
দপদপ, জিনিয়া বদন-সুধাকরে ॥ 
চক্মক্‌ সুবর্ণ কবচ-যোড়া পরে । 
ধকৃধক্‌ হীরার ধুক্ধুকী শোভে উরে ॥ 
টল্টল্‌ মুকুতা-কুগল কাণে দোলে। 
ঢল্ল্‌ গজমতি-মালা ঢোলে (২) গলে ॥ 
ক্কস্‌ কসা তাস পটুকা কটিতে। 
ঝলঝল ঝকৃমকি স্বর্ণ ঝালরেতে 1 
উগমগ সপ্ত কন্তা চামর লইয়া । 

ধীরে ধীরে দোলা ইছে রহিয়৷ রহিয়া 
ঝন্ঝন লাগে কাণে কঙ্কণের ধ্বনি । 
চক্মক্‌ চামব-দণ্ডেতে জলে ঢুণি ॥ 

গল্‌ গল ভাটে যশ: পড়িছে ডাকিয়া । 
জয় ভয় স্ততি করে বন্দী বিরচিয়! ॥ 
টলমল বন্ন্ধরা কাপিছে প্রতাপে। 
থরথর অমান্য সকলে হেরি কাপে ॥ 
মিট্মিট্‌ নয়নেতে চাহে যার পানে। 
ধকৃধক্‌ বুক বাক্য না সরে বদনে। 
কিস্‌ফিস্‌ করি কথা সভাসদ কয়। 

ঝট ঝট, উঠে যার পালে দৃষ্টি হয় ॥ 
ছবছব জল-যন্ত্র (৩) সমুখেতে ছোটে । 
বিন্দু বিন্দু বিন্দু হইয়া পড়িছে নিকটে ॥ 


এত লপআপকিলতর | পি 
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ঠূনুঠন্‌ বাজে ঘড়ি দেহুরি-পরেতে। 
ধুন্‌ ধুন্‌ ধুন্‌ বাগ্ বাজে নহবতে ॥ 


দক্ষিণে বসিয়া বেদবেতা দ্বিজগণ। 
রাজনীতি কহে কহে ব্রহ্ম-নিবূপণ | 
অদূরেতে দাঁড়াইয়া! পাত্র অধোমুখে | 
চিত্রমুস্তিততুল্য যোড়-কর রাখি বুকে ॥ 
বামে সন্কুচিত (১) দিব্য বেশেতে কুমার | 
বৃদ্ধ মন্ত্রী সকল বসিয়! বামে তার ॥ 
অসি-চর্ম-ধরা! যুদ্ধে মত্ত ক্ষত্রিগণ। 

পংক্তি বান্ধি পৃষ্ঠদেশে করিছে আসন ॥ 
সঙ্গী শরাসন শর সিংহাসন পরে । 

দূরে খাড়া ভূত্যগণ অসি-চর্-করে ॥ 


সমুখে আরজবেগী স্তস্ত সাথে মিস । 
বার তিথি খতু যোগ শুনায় জ্যোতিষা ॥ 
খিলি দোলা পুষ্প-মাল্য ত্বর্ণ-পাত্রে করি। 
জড়াও ডিবিতে কত দ্রব্য সারি সারি ॥ 
দূুরেতে প্রণমে লোক বিবিধ বিধান। 
নকিবে ডাকিছে সাবধান সাবধান ॥ 
আসা তুল যুখে যুথে খাড়া আঙগিনায়। 
দ্রুত দ্রুত আসি নানা সংবাদ জানায় ॥ 
হস্তী রথ অশ্ব-আদি চতুরঙ্গ দল। 

নিয়ত স্থানে স্থানে রাখিছে সকল ॥ 

তৃষ্ট হয়ে কার তরে করিছে প্রসাদ । 
কষ্ট মনে কার তরে ফলিছে প্রমাদ ॥ 
মহাঠাটে সভা-মধ্যে বসি মহাবীর । 
প্রতাপেতে দশানন পুণ্যে যুধিষ্ঠির ॥ 


এতেক সম্ভারে রক্তবদনে বসিয়া । 
নতশিরে জলে চোর ভাবিয়া ভাবিয়া ॥ 
ছেন চোর নিয়া সমুখে কোটাল। 
কাপে ভয়ে অর্থমূত হইল কি জঞ্জাল ॥ 


(৯) সম্কুচিত-পিতার নিকট সন্তমযুক্ত বিনয়ের সহিত উপবিষ্ট। 


১৪৮৮ 


উচ্ষা রায়ের নিবেদন । 


সধু সিংহের এক্সাহ!র। 


রানার কোধ। 





বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
দূর হতে দণ্ডব করে উত! রায়। 
পাত্র দেখি আরজবেগীর পানে চায় ॥ 
বুঝিয়া আরজবেগী যোড়-কর করি। 
নিবেদিলে কোটাল আইলে চোর ধরি ॥ 
হার তলোয়ার চোর সকল সহিতে। 
সমুখেতে খাড়া এবে কি আজ্ঞা ইহতে ॥ 
ইঙ্গিতে আদেশ হৈল সমুখে আনিতে। 
আন আন বলি সবে লাগিল ডাকিতে ॥ 


ধীরে ধীরে চোর-সনে নিকটে আসিয়া । 
দণ্ডবৎ করি গলে বসন বান্ধিয়া ॥ 
কর-যোড়ে উদ্ধা! রায় কছ্ছে বিবরণ । 
মহারাজ-পুণ্য-বলে বাচিছে ভীবন ॥ 
ধরিয়৷ আনিছে এই সেই চোর ছুষ্টে। 
ছিলে কিছু অন্ন ভল আমার অগষ্টে ॥ 


নিবেদিল মধু সিংহ ঘোড় করি কর। 
চুবি করি এই বেটা আর ধনেশ্বর ॥ 
বিত্তের নাহিক ওর চুরির প্রসাদে। 
চিরকাল পরে এবে ঠেকিছে আপদে ॥ 


ধনপতি চন্দ্রভান ধনী মণি (১) আর। 

মাঝি সাথে কৈল খাড়া সমুখে রাঙ্গাব | 

হারা (২) হার তলোয়ার পাত্র (৩) হাতে করি 
মছলনের কাছে নিয়! রাখি দিল ধরি ॥ 

দেখি নরপতি অতি চরিষ অন্থরে । 

তথাপি আরক্র আখি বাছে স্পষ্ট করে ॥ 

অরুণ বদন ঘোর গতীর রায়েছে। 

বলিল আরজবেশী আয়ত আগেতে ॥ 


পুছত তগ্করে অরে গুণ যাছুগীয় | 
তক্ষকের মণি কৈল কুয়েতে বাহির ॥ (8) 


পি ০ বসব পা পানা টা এ এফাীরা 





(১ ছইভ্ৃতা। (২) অপলত। (৩) ম্্রী। 
(8) তক্ষক সপ্পের মণি ফুৎকার দ্বারা বাহির করিলি) অর্থাৎ 
রাজবাড়ী হইতে এত সহজে বহুমূল্য সামগ্রী চুয়ি করিয়া লইলি। 


কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ-_জয়নারায়ণ সেন_ জন্ম ১৮শ শতাব্দীর পূর্ববার্ধ। ১৪৮৯ 


কোন্‌ দেশে বসে আর কি নাম ইহার । 
কিরূপে আমার পুরে চুরি কৈল হার ॥ 
আছে কোন্‌ দানাদূত ইহার সহায়। 
লুকাঞ্জন (১) ভূচরী কি গুটিক! দ্বারায় ॥ (২) 
সে সকলে আসি এবে সহায় হইয়া । 
রাখুক আমার হাতে অগ্ভ বাচাইয়া ॥ 

ধরি দিবে তোরে যবে আমার আজ্ঞায়। 
কি করিবে দানাদূতে অঞ্জনে গুটিকায় ॥ 
তাল বেতাল আসে যদি সহায় হৈয়া। 

তবু তাতে মোর হাতে না যাবে বাচিয়া ॥ 


প্রণাম করিয়া আরজবেগী পুছে চোরে । 
নপতি আচ্ঞায় কথা ডাকি বারে বারে ॥ 
ধনপতি বলে মোরা চুরি করি নাই। 
ভাল মন্দ দোষ গুণ জানেন গোসাঞ্জি ॥ 
সাচা করি লও প্রত হরি নাট হার। 
নহে কর যাহা চাহ ধরঙ্শ-অবতার ॥ 
আখি-কোণে চোরে ঘনে নিরখয়ে রায়। 
দেখে মহাজনী ঠাট গঠনে বুঝায় ॥ (৩) 
রূপেতে শ্রীমন্ত যাহা না সম্ভবে চোরে। 
দীর্ঘ বাহ দীর্ঘ নাস! পীনস্ন্ধ উরে ॥ 
সিধা সাদা কথা অতি তুন্দিল (৪) উদর । 
উন্নত ললাট দেখি রাজার নজর ॥ 

মূল দয়াময় ভক্ত প্রাণে না মারিবে। 

সেই হেতু কিছু কাল হাপসে রাখিবে ॥ 
ভাবিল মনেতে ইথে থাকিবে বিষয়। 
দেখিতে এ লোৌকত চোরের মত নয় ॥ 
আভ্ঞ| কৈল কোটালের পানেতে তর্জিয়া। 
রাখ নিয়া বাপ তোর হাপসে ফেলিয়া 


পরিচয় জিজ্ঞাস।। 


লক্ষণ চোরের মত নয়। 


(১) লুকাঞ্জন গুপ্ত অঞ্জন; যাহা চক্ষে পরিলে অনৃশ্ত জিনিষ দেখা 
যায়। (২) গুটি চালাইয়! যাছু করার প্রথা এখনও কোন কোন 
স্থানে প্রচলিত আছে। (৩) মহৎ ব্যক্তির স্তায় তঙ্গী আকৃতিতে 
ৃষ্ট হয়। (8) তুন্দিল -ম্ফীত। | 


১৮৭ 


১৪৯৩ 


কারাগারে। 


রাণীর সঙ্গে রাজার 
কৌতুক। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
উষ্কা রা হাটিল ধরিয়! চোর করে। 
প্রণাম না করে পুনঃ ঈাড়াইয়! ডরে ॥ 
মধু সিংহ সাবধানে আসি সমুখেতে। 
ধনপতি ধনের তজ্গির! (১) দিল হাতে ॥ 
হেরি হাসি নরপতি পাত্রে সমর্পিলে। 
ত্বরিতে ভাগ্ডারে আন ইঙ্গিতে বলিলে ॥ 
মধু সিংহে পাণ দিয়া উঠিল রাজন। 
হরধিতে হাতে করি সে হার-রতন ॥ 
ছত্রপটেকি (৮) ছষ্ট মনে নৃপতি উঠিল। 
ভবানী সহায় বলি নকিব ডাকিল॥ 


রাণীর সক বিরাক্ছিত সেই হার | 

অন্দরে আপনি নিলে সহিতে তলোয়ার ॥ 
রাখে রাণী-কাছে কহে কৌতুক করিয়া । 
নিছিল ঘে চোবে হার বুক শিচাবিয়া (২)।॥ 
আনিয়াছি দেখ সেই হার চোর-সনে। 

পুছ ভাহে নিন্দে সি মারিল কেমনে ॥ (5) 


বাণা বলে চোর পাল জ্ঞান চুবি-মন্ম | (৪) 
চোর-সনে কগ কা! নহে নারী-ধঙ্্ ॥ 
এই রূপে গুজজনাতে চাতুবী করিয়া । 
ভুবিলে বাপরে রা ভার গলে দিয়া ॥ 
নারায়ণ (৫) করি চোর সাধুরে সিংহলে। 
কোপমনে ধনপতি গঃখ-ভেতু চলে ॥ 
কোটাল সাধুরে চক-মধ্যে বেড়ি দিয়া। 
মহাকষ্টে কারাগারে ফেলিল মাটিয়া ॥ 


(১) লোত-শ্রঙছগল। 

(২) তোমার বক্ষ খুছিয়া। বিচারিয়া_পুছিয়া। এখনও পূর্বববঙ্গে 
“বিচ্রাইয়।” কথা “খোজা” অর্থে নাবঙত হয়। 

(৩) চোরকে জিদ্রাসা কর, তোমার নিদ্রাকালে সে কিরূপে দিদি 
কাটিল। (৪) তুমি চোরপাল অর্থাৎ তোমার রাক্তো 
চোর পালিত হয়, তুমি তাহাদের মর্খ্ব জান। 

(৫) সত্যনারায়ণ ঠ!কুর তাহার সেবা-অপরাধে সাধুকে সিংহ 


এইভাবে চোর বানাইয়াছিলেন। 
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ডাকিয়া কহিয়া দিল শক্ত নিঘাবানে (১)। 
সাবধান দিবা নিশি রাখিবা নয়নে ॥ 
নাইয়া (২) আদি যত লোক রাখিল আটকে । 
নারায়ণ সাধুকে ফেলিলে টুকৃঠকে ॥ 
কোপে অকরুণ-মন হৈলা নারায়ণ। 
সিংহলে রহিল সাধু নিগড়-বন্ধন ॥ 
চাদর যে দশ! না পুজিয্লা পল্মাবতী। 
অজ্ঞানে সাধুকে তাহ! কৈলা রমাপতি ॥ 


সাধুর গৃহে তাহার স্ত্রী স্বনেত্রার ছূর্দশা। 
গত হৈল বহুকাল এই কঠোরেতে। 
ধন্য দেব অবতীর্ণ সাধুর পুরেতে ॥ 
'আয়-শৃন্ট ব্যয়-সার এই কুলক্ষণে। 
হাহাকার রব হৈল সাধুর ভবনে ॥ 
প্রভুর হৈল কোপ কে রাখিতে পারে। 
দাস দাসী যত ছিল গেল দেশান্থরে ॥ 
অগ্নিদেব কৈলা লোভ সমুদায় পুরী । 
সাধুর রমণী হৈলা কড়ার ভিখারী ॥ 


কি ছৈলে! কি করিবে ভাবে মনে মনে । 
নল-হীনা দময়ন্তী যেমন বিপিনে ॥ 
নিরন্তর নয়নেতে শোক-ধার! কত। 
রাজরাণী-তুল্য হৈয়া কপালেতে এত ॥ 
তৈল বিনা শুফ শির জটা কেশভার। 
মলিন এখনি সেই শরীর সোণার ॥ 
তবু রূপে নিন্দা করে বিদ্যুৎ-গরিমা। 
ধূলে ধূসরিত যেন কাঞ্চন-প্রতিমা ॥ 


এই রূপে নানা কষ্ট পাইয়! দুজনে । 
ভিক্ষায় উদয় পুধি রহিছে জীবনে ॥ 
অবিরত কান্দে রাম! বিষাদ অন্তরে । 
হায়রে নি্ুর নাথ সপি গেল! কারে ॥ 


(১) নিঘাবান - প্রহরী । 
(২) নাইয়।_ নৌকা-বাহক (নেয়ে )। 


১৪৯২ 


স্বীয় অপরাধ-কল্পন!। 


(১) সেই শান্তিই পাইতেছি, আসিয়া! চক্ষে দেখিয়! যাও। 
(২) তন ভূষণহীন হইয়াছে। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
কি দোষে তেজিল! মনে ভাবিয়। না পাই। 
নহে এথা এ যে ব্যথা কহিয়! পাঠাই ॥ 


ভাবি ভাবি পড়ে মাত্র এই দোষ মনে। 
শুয়েছিলাম পুষ্পশষ্যা-নিশিতে যখনে ॥ 
করিলা যতন ধত রস মনে করি। 

না মানিয়াছিল তখন অভাগিনী নারী ॥ 
পতি-ধন কেমন ফেমন কোন্‌ রস। 
নাহি ছিল জ্ঞান মাত্র নিদ্রায় অলস ॥ 
তাথে কৈয়াছিলা৷ অতি কোপ করি মনে। 
দিব! তার প্রতিফল বিদেশ-গমনে ॥ 
বিচ্ছেদে ছাড়িয়! যাবা বিরহিণী করি। 
ছাড়িব ভূষণ বেশ শোকে তোমা ম্মরি ॥ 
পাওরিত হবে গণ্ড রুক্ষ হবে কেশ। 
প্রোধিতভর্ভকা হৈয়া করিব আবেশ ॥ 
বুঝি প্রাণনাথ মোরে তেমতি করিল 
কৈশোরের অপরাধে অবল! ছলিল! ॥ 


পাই সে সাজাই আসি দেখহ নয়নে | (১) 
হীনতন স্থনেত্রার হইছে ভূষণে (২) ॥ 
হইছে পাণুর গণ্ড রুক্ষ কেশ অতি। 
ঘরে আমি দেখ মোর এ সব দ্র্গতি ॥ 
রহিয়াছি চিরবিরহিণী দীন মনে । 
অর্পণ করিয়া আখি তোমা পথ-পানে ॥ 
নয়নে সতত নীর অস্থর কাতর । 

এবে রোষ তেজি ঘরে আসহ সত্বর ॥ 
সকল ফলিছে নাথ বলিছ যেমন। 

ঘরে আমি দেখ নারী হইছে কেমন ॥ 
বস্ত্র বুকে না রাখিছ বিচ্ছেদ লাগিয়া । 
এখনে কেমনে আছ মনে পাসরিয়া ॥ 


১" পন তা পা উইল ও সপ আযাদ পি সাজ পা ২৯০ (৮1 পারটপর ১ 


প৬০পিবিল লা বড এ) পল আইলা পপি শা 


প পা 
সপে ২৩ পট ০ আল 


কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ-_জয়নারায়ণ সেন- জন্ম ১৮শ শতাব্দীর পূর্ববার্ধ । ১৪৯৩ 


গেল! যেন ছু নখেতে তৃণ ছড়ি যায়। (১) 
এত পু্জ পুপ্জ প্রেম ফেলিলা কোথায় ॥ 
যত শোক উঠে মনে কহিতে দুর | 
মুকের স্বপন হেন হইছে অন্তর ॥ (২) 


স্থনেত্রা এই ছুঃসময়ে সত্যনারায়ণকে পুজা করেন। তাহার তক্তিতে 
সন্তুষ্ট হইয়া ঠাকুর সিংহল-রাজকে স্বপ্নে দেখা দিয়া আদেশ করেন, 
“সাধুকে মুক্তি দান কর”। 

প্রভাতে রাজার আদেশে চোর বন্ধন-শালা হইতে রাজার নিকট 
আনীত হইয়াছে। 


ত্বরিতে লইয়া আইল রাজার সাক্ষাতে । 
করেতে ইসারা করি কহিল! বসিতে ॥ 
সচকিত মনে সভে ভাবে চমতকার । 
ধীরে ধীরে পুছিতে লাগিলে সমাচার ॥ 
কি নাম তোমার ঘর হয় কোন্‌ দেশ। 
কি মতে পাইল হার কহ সবিশেষ ॥ 


পরিচয় জিজ্ঞাস] ও 


প্রণমিয়া কহে বৈশ্য যোড় করি কর। 
সাধুর আত্ম-বিবরণ। 


ধন্দদরাজ গৌড়রাজ্যে অনাথের ঘর ॥ 
ধনপতি নাম মোর শুন গুণধাম। 
সঙ্গেতে জামাতা! হয় চন্জরভান নাম ॥ 
বৈশ্বজাতি প্রতিপোষে বাণিজ্য করিয়!। 
পালি পরিজন লোক-ভুবন ভ্রমিয়! ॥ 
হস্তিনা কর্ণাট বঙ্গ কলিঙ্গ গুর্জর | 
বারাণসী মহারাষ্ট্র কাশ্মীর সফর ॥ 
পর্চাল কাম্বোজ ভোজ মগধ জয়ন্তী । 
দ্রাবিড় নেপাল কাঞ্চি অযোধ্যা অবস্তী ॥ 
মথুরা কাম্পিল্য মায়াপুরী দ্বারাবতী। 
চীন চাটি কামরূপে করি গতি ॥ 


শপ ৩ শিপ পাপা পপ এ পপ পাপা পিপল পিপি পিপিপি 


(১ লোকে যেরূপ অবহেলায় য় ছুইট নথ দ্বারা একটু তৃণ ছিড়িয়া 
যায়, তুমি সেইরূপ আমার হৃদয় ছিন্ন করিয়! গেলে। 

(২) বাক্‌-শক্তিহীন ব্যক্তি যেপ্ধপ তাহার ্বপ্ন-কথা কহিতে পারে না, 
আমিও সেইরূপ আমার দুঃখ-কথ! বলিতে পারিতেছি না। 


১৪০৯৪ 
গুণপনা। 


বঙ্গ-লাহিত্য-পরিচয় । 
এ সব প্রসিদ্ধ আর নানা দেশে যাই। 
সমাদর পাই সব মহারাজ-ঠাই ॥ 
যে দেশে যা নাহি থটে দেই উপাদান। 
পাইয়! ভূপালগণে করয়ে সম্মান ॥ 
গুণের পরীক্ষা করি করয়ে আদর । 
বসায়ে আদরে যেন দিতীয় সোদর ॥ 
নানা মতে চিনি দ্রব্য না কৈলা জিজ্ঞাসা। 
দৃষ্টিমাত্র আজ্ঞা! হৈল ফাটকেতে বাসা ॥ (১) 


করস হইতে মাত্র চিনি নানা মণি। 

সে আকর চিনি যাতে জন্মে চিন্তামণি ॥ 
ধে রত্বের মধ্যে তস্থময় কাট পাকে। 
হাতে না করিয়া মারা চিনি ঠাকে ॥ 
মাষা রক্কি যার যেবা নিয়ত ওক্জন। 
হাতে করি বলি দেই কবি দঢ় পণ (২)।॥ 
কুষ্ণ-তালু গ-মআদি অশ্ব নানামনে। 
নক্ষব্র-ললাট চিনি নাগিনী যাহাতে ॥ (5) 
না চিনিয়া য। রাখিলে বাচার স*্াবে। 
লক্ষ্মীর প্রভান বংসরেতে নই করে ॥ (দ) 


দেখি তলোওয়ার চিনি নানা দেশী বাট। 
তাহাতে কি করি নিধি করিলে নিহাট ॥ 
সমভাবে উঠি বসি জানি রাজনীত। 
সঙ্গেহ না রাখি লোক ভঁত-ভবিষ্ং ॥ 
তাথে দৈব প্রতিবন্ধ আমি এ সহরে। 
স্লীনিল রাডার কীঠি লোকে গাঁন করে ॥ 
হাওলিরায় ফিরি জ্ঞামাতার সঙ্গে । 
আজি কালি রাঞ্জাকে ভেটিব মনোরঙ্গে ॥ 


৯ ২৬ ৯৮৯ 5১ ৫০৭ পিপি 5 সএশ 


(১) আমি নানারপ দ্রব্য (বহুদুল্য প্রস্তরাদি) চিনি, তুমি সে সমন্ধে 
জিজ্ঞাস! করিলে না, দৃষ্টিমাতই ফাটকে পাঠায়! দিলে । 

(২) করি দড় পণ-্মুলা নিন্ধপণ করিয়া। 

(৩) কষ্ণ-তারু এবং নাগিনী-চিহ্ন্যুক নক্ষব্র-ললাট অশ্ব ও গঞ্জ 
আমি চিনিতে পারি। (৪) যদি না জনিয়া অণ্তুত লক্ষণাক্রান্ত 
অশ্ব ও গজ্জ রাখা হয়। তবে অচিরাৎ পুরী শ্রৃহীন হইয়া পড়ে। 


কৃষ্ঠচন্দ্রীয় যুগ__জয়নারায়ণ সেন__জম্ম ১৮শ শতাবীর পূর্ববার্ধ। ১৪৯৫ 


একদিন বিদশার (১) নিশির প্রভাতে । 
তঙ্করের সনে দেখা আপন-দ্বারেতে ॥ 
নাম দিলে মণিপতি সাধুর চাকর । 

সাধু নাহি ঘরে তেই নারী একেশ্বর ॥ 
দ্রব্য বিক্রী করি করি দিবস যাপয়। 
রাখ হার তলোয়ার যদি মনে লয় ॥ 

এ কহিয়া দুই দ্রব্য সমুখে রাখিল। 
দেখি মহারাজ মুগ বিশ্ময় হইল। 


দৈবের অগ্রনে লেপা গিছিল নয়ন। (২) 
নিতান্ত রাখিব ইহা! দৃঢ় কৈল মন ॥ 

পণ লাগি বাদ-অন্ুবাদ কতো করে । 
পঁচাত্তর হাজারে এ বিষ নিলাম ঘরে ॥ 
ভোগা দিলাম তারে হেন ভাঁবিলাম মনে । (৩) 
না জানি যে মোরে ভোগা দিলে নারায়ণে ॥ 
ধ্ ধর্ম-অবতার কলিতে রাজন। 

হেন অপরাধে তন্থু রাখিছ জীবন ॥ 

ধ্ম সাক্ষী করি এই কহিল বৃত্তাস্ত। 

বুঝ এবে সন্ধানেতে যে হয় নিতান্ত ॥ 

কবি কহে নারায়ণ জগতের পতি । 

চোর হতে সাধু পুনঃ কৈল ধনপতি ॥ 


্ ০ ০ ০ 


সাধুর মুক্তি ও পুরস্কার। 
হেসে রাজা! সাধু-তরে করিলে প্রসাদ । 
খিলাত আর সেই হার তলোয়ার পুলাদ () ॥ 
আদেশ হইল তখন বকসির তরে। 
জিনিসের ফর্দ আনি দেও সদাগরে ॥ 


পপ পাত 2 শীশ শিস পপ পাপা দা জনা 


(১) বিদশা _ দুর্দশা | 

(২) দৈব-দৌষে আমার চক্ষুর ভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল। 

(৩) ভোগা দেওয়া-ঠকান। তাহাকে ঠকাইলাম অর্থাং আমিই 
এই ব্যাপারে জিতিলাম, মনে এই ধারণ! হইল। 


১৪৯৬ 


নৌকায় বড়বৃষ্ট। 





বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
পূর্ব-দ্রব্য সব পূর্ব-নৌকায় ভরিল। 
বিনয় করিয়া রাজ! বিদায় করিল ॥ 
বিদায় পাইয়! সাধু বাহিরে আইল। 
নৌকা-ঘাটে বিশ্বনাথ-সঙ্গে দেখা হইল ॥ 
গলাগলি ধরি সবে আলিঙ্গন করি। 
পরম্পর প্রণাম করিয়৷ সবে হরি ॥ 
যমালয় হতে যেন পাইয়াছে ত্রাণ । 
হ্ষ-যুক্ত ধনপতি সঙ্গে চন্দ্রভান ॥ 
ত্বরিতে নৌকায় উঠি সবে হর্যমতি। 
ভাবি নিজ-দেশে প্রতি করিলেক গতি ॥ 
কবি নারায়ণ কহে প্রভুর চরণে । 
আপনি হইয়া সর্প ওধধ আপনে ॥ 


চন্দ্রভানের স্ত্রী স্তনেত্রা হরির প্রসাদ অবজ্ঞা 
করাতে চন্দ্রভানের বিপদ | 


মেঘের গভীর নাদ শুনি অতি পরমাদ 
বিচ্ুলী সঞ্চারে পলে পলে। 
আখি নাতি মেলা যায় ধনপতি সাধু তায় 
কি তৈল কি হৈল বোল বলে॥ (বিপরীত দেখিয়া) 
আকাশে পরশে ধুলা বিমানের পাখী গুলা 
পাচ্াড় (১) খাইয়া পড়ে ভূমে। 
নানা বৃক্ষ লতা যত মূলে ছৈতে হৈয়! হত 
পড়ে কত পরনের ধূমে ॥ (ন! পারি সব কচিয়া) 
তবঙ্গ গগন- ধর! শিল! বর্ষে প্রাণ-চর 
কাপে ধর! বন্ত্রের গঞ্চনে | 
তাল শাল বৃক্ষগুলা ভাঙ্গি ওড়ে যেন তুলা (২) 
পাখি-কুল না রহে তক্্নে ॥ (যায়গা না পাইয়া) 


দশ দিক্‌ অন্ধকার লোকে করে হাহাকার 
ঘর ছার ফেলে গ্রামাস্তরে। 
ক্ষিতি-পরে জল ভাসে জলে বৃক্ষ লতা ভাসে 


জা ভি রার়িরিরের (প্রাণ বাচাই়া) 


নিল পরপর চি লজ সী পপ সির ১০7 রই ০০০৮ গস চাও ৬ এপি? 


(১) পাছাড় _'জাছাড়। 
(২) জপাগ্নতরএল্ রা নরারাদাবনালিরত 


কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ- জয়নারায়ণ সেন-_জন্ম ১৮শ শতাব্দীর পূর্ববার্দ। ১৪৯৭ 


ভ্রিলোকনাথের লীল! নায় চন্ত্রতান ছিলা 
ভুবিলা নদীতে আচম্বিতে। 
কে জানে প্রভুর গুণ সকরুণ নিকরুণ 


জন্ম গেল ভাবিতে ভাবিতে ॥ (৫১) (লীলা না বুঝিয়া) 


জামাতা ডুবিল দেখি সাধু ধনপতি। চক্রভানের জলমগ্র 
হাহাকার করি কান্দে লোটাইয় ক্ষিতি ॥ হওয়া। 
কপালেতে ঘন ঘন হানি করদয়। 


ঝাপ দিতে ক্ষণে ক্ষণে নদীতে ধাওয় ॥ 
তরণী ডুবিল তটে তরুণী দেখিয়া। 
অমনি মোহিল (২) দুহে ধরণী ধরিয়া ॥ 
বায়ু হতে কদলীর বৃক্ষ ভূমে যেন। 
জননী নন্দিনী ভূমে লোটাইছে তেন। 
উচ্চ রায় হায় হায় ঝীয়ে মাএ কয়। 
নিরাধার পারাবার গলদ্ধার বয় ॥ 
পতি-শোক-সাগরেতে রমণীর মণি। হনেত্রার বিলাপ। 
ডুবিল জননী-গলে ধরিয়া অমনি ॥ 
চির-বিরহিণী চির-ছুঃখিনী তাপিনী। 
চির-পিপাসিনী শুষ্ক চাতকিনী ॥ 
চিরদিনে নীরদ-বিন্দুর আশা করি। 
উর্ধমুখী ঘন পানে একমনে হেরি ॥ 
নব নব বারিদ করিয়া বিলোকনে। 
তৃপ্তি-হেতু চঞ্চ পসারিয়া ঘনে ঘনে ॥ 
পীয়ে! পীয়ো রব করি পুলকিত মনে। 
পাথ-ছাট দিয়া নৃত্য করয়ে বিপিনে ॥ 
দারুণ পবনে আসি কৈল আশা হত। 
দূরে গেল চাতকীর যত মনোরথ ॥ 
জলদ গুড়াইয়া দিগৃদিগন্তে ক্ষেপিল। 
তৃষিত চাতকীর মনোরথ না! পূরিল ॥ 
আবর্শন হৈতে পুনঃ তাপ শতগুণ । 

না নিভিল বিরহিণীর মনের আগুন ॥ 


সস শপ পপ এ ১৭ ০০ ৮৭ পেশী ীশীশীসশিশি শপ পপ পালা ০ স্পেস সশীপ্শীল 


(১) তিনি করুণাময় কি নির্দ়-_ইহা ভাবিতে ভাবিতে জন্ম গেল। 
(২) মুচ্ছিত হইল। 


১৮৮ 


১৪৯৮ 


(১). আনে" অন্তকে | 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
অন্থুদ-বিচ্ছেদে যেন চাতকী-জীবন । 
তেমতি হইয়া বালা করিছে ক্রন্দন ॥ 
কপালেতে করাধঘাত পুনঃ পুনঃ হানি। 
গলিত কুস্তলে কান্দে লোটাইয়া ধরণী ॥ 
বিরহ-বহ্ছির কুণ্ড জদয়ে আছিল। 
পুনঃ বিচ্ছেদের দ্বতে সিক্ত করি দিল ॥ 
বিচ্ছেদের স্বরূপ কেছো না পারে বর্ণিতে ৷ 
কবি বলে যে ভূগিছে সে পারে কহছিতে ॥ 
বিষম বিরহ-ছঃথে বিদরয়ে বুক | 
বাম্পচক্ষু মুখ হেট অতিশয় শোক ॥ 


শোকে কাতর বালা, জালা সহ্িবে কতেক। 
ক্ষণে শোকে ধাবিত পতিত ক্ষণে কম্পিত 
লম্িত চিকুর যতেক ॥ 


ভুলি ভীবন-মাশ, বাস নাহি সন্বরে বাল!। 
বলে ধনী পুনঃ পুনঃ প্ততীন তিল ক্ষণ 
বঞ্চল নাতি যায় জালা । 


মালা কুলবন্ঠী জানে, আনে (১) কহিয়া কি ফল। 
জনমি রমণা-কুলে ধর-হ্ীনা বিধি কৈলে 
মদ্দাইলে এ সব সকল ॥ 


পড়ি শোক-সাগবে না দেখিয়া নাগরে 
ফিরে যেন পাগলে ডাক ছাড়ি। 

ক্ষণে হইয়া মোহিতা ধনপতি-দঠিতা 
ক্ননী-সহিতা ভমে গড়ি ॥ 

তইয়! ভীব-শেষা বিগলিত-কেশা 
লটপট-বেশ! ভূমি ধরি | 

শোকে টয়া নিমনা বম-পুরে গমনা 
মনে এট ভাবনা স্থির করি ॥ 

নাথ নাথ বলিয়া কানি, পড়ে চলি! 
কোথা গেলে ছলিয়া নাথ মোরে । 


রি পন 3 দি আগত ৭0 ৮০ 


কুষণচন্ত্রীয় যুগ__জয়নারায়ণ সেন__জন্ম ১৮শ শতাঁবীর পূর্ববার্ধ। ১৪৯৯ 


উঠ ফিরি ভাসিয়া কথা কহ হাসিয়া! 
মোর শোক নাশিয়া আইস ঘরে ॥ 

ভাবি কি করিব হরি পরে মরিব (১) 
সহিতে নারিব নারী হইয়!। 

মরণরে গণি না যমপুর চিনি না 
কার মুখে শুনি না তব লইয়া ॥ 

এ দারুণ বিরহে তন্থু মোর না রহে 


প্রাণে আর না সহে শোক-জ্ালা। 
ঝাপ দেই মলিলে হরি মোরে ছলিলে 
যাবে দুঃখ মরিলে মুগ্ধ বালা! ॥ 


যায় প্রাণ দহিয়া না! পারি সহিয়! 
কি করি কহিয়া কার কাছে। 

হরি দয়! করিয়া নিজ-গুণ শ্মরিয়া 
যদ্দি তোলে ধরিয়! প্রাণ বাচে ॥ 

কহিব কারে আর কে লবে মোর ভার 
ভবে কে করে পার তুমি বিনে। 

পতি ভোবে জলেতে কোন্‌ কর্্ফলেতে 


ফেলএ (২) ছলেতে মার দীনে ॥ 


শশ্ধর-বদনে জল বহে রোদনে 
না দেখিয়া মদনে যেন রতি। 

স্থতরুণ কপোলে পয়োধর বিপুলে 
ধোয়ে আখি-সলিলে কুলবতী ॥ 

ঢাকিছে চিকুরে বদন-মুকুরে 
চাদে কি চকোরে ছন্ন কৈল। 

হেমময় তমুতে ধূনরিত রেণুতে 
যেন নব ভান্ুতে মেঘ পেল ॥ 

মদন-ন্ুকুস্তে কনক-নিতন্বে 
পুরি দস্তে দৈন্ত পাইল। 

বনু ছুঃখ জড়িতে বিধাতার ছড়িতে (৩) 

ভূমিতে গড়িতে ভঙ্গ হৈল॥ 


মন 
পপ আপা পক তালা দশ শিলা শপ পাস্পী ও পাপী ৮ এশা তি 


(১) হরির উপর আত্মহত্যার দায় দিব। ূ 
(২) ফেলএ- ফেলিয়া। (৩) যষ্ঠির আঘাতে। 


১৫০৩ ধঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


হীন-পতি-সঙ্গ দূরে গেল রঙ্গ 
হইল শ্বরভঙ্গ কান্দি ভারি। 

জল নাহি দশনে হীন তচ্গু বসনে 
ঘন ঘন দশনে ওষ্ঠ দারি (১)॥ 

শোকে ভেদে মজ্জা দুরে গেল লজ্জা 
করি ভূমিশয্যা পদ্লমুখী । 

বলে হায় বিধি যা হরিলি নিধি 
রে জলি যার হৃদি রে হেন দেখি ॥ 

কেন প্রাণ যায় না প্রিয়-পাছে ধায় না 
বুঝি পথ পায় না নিঃসরিতে। 

কি করি প্রতীক্ষা করিবারে ভিক্ষা 
না হইলে শিক্ষা এত মতে ॥ 

নারায়ণ কহিছে অপরাধ করিছে 
হরি না সহিছে মন্ত-মতি । 

ত্রিভঙ্গী কালারে ডাকিয়। বালারে 


দূর করি জালারে লক্তপতি (1) ॥ 


শোকেতে অবশ হৈয়া ছুমিতলে 'ছলা শুইয়া 
মুচ্ঠা পায়! স্রনেত্রা হ্বন্দবী। 

মেদিনী শোভন করি ঘন ঘন শ্ররে হরি 
মূরছিত আপনা পাসরি ॥ 

অনাথে করুণা ছৈলে স্বপনে উপায় কৈলে 
দয়াময় আপনে তখনে। 

তেজিয়াছ পরসাদ 1২) তেকারণে পরমাদ 
এবে কেন শিষাদ বদনে ॥ 

রঙ্ষা-আরাধিত যাহা! তুমি তুচ্ছ কৈল! তাহা 
দেবরাঞ্জ না পায় যতনে। 

মুখের প্রসাদ এষ সকল দ্রবোর শ্রেষ্ঠ 
নির্দিষ্ট করিয়া মান মনে ॥ 

উঠ করি নিদ্রা ভঙ্গ ছাড়ছ এ সব রঙ্গ 


দৌড়াইয়া বাও পুনঃ ঘরে । 


(১) বিদীর্ঘ করিয়া। (২) পরসা - প্রসাদ 


কুষ্চন্দ্রীয় যুগ-__জয়নারায়ণ সেন__জন্ম ১৮শ শতাব্দীর পূর্ববার্ধ। ১৫০১ 


যেখানে প্রসাদ পাও ত্বরিতে তুলিয়া খাও 
তবে যাবে সব ছঃখ দূরে ॥ 


স্বপ্নে দেখি শিহরিয়া হৃদয়ে আনন্দ হৈয়! 
উঠি ধায় আপন-মন্দিরে | 

পতিত প্রসাদ পাইয়া মহাভক্তি করি লইয়! 
তুলি দিলা মুখ-স্থধাকরে ॥ 

আনন্দে চলিয়া যায় মঙ্গল দেখিতে পাঁয় গুত লক্ষণ। 
বামে ধায় হরিণী হেরিয়া। 

মুগ গো দক্ষিণে যায় পুলকে শরীর তায় 
জয়-রব ভুবন ভরিয়া ॥ 

বৃষ গজ অশ্ব তন্বী দক্ষিণে আবর্ত বন্ছি 
দধি শুরুধান্য পুষ্প-মালা । 

হেরিয়া বিমন। মনঃ সুমনা হইয়া পুন: 
পুলকে পৃরিত ভেল বালা ॥ 

ভূপতি পতাকা আর সগ্ভোমাংস ঘ্বত-ভার 
বামে সব নীর-পূর্ণ কুস্ত। 

তেজঃপুঞ্জ দ্বিজ যত বদি বেদ পাঠে রত 
রজত-কাঞ্চনময় স্তস্ত ॥ 

গুক-সনে শারী পাখী স্পন্দে ঘন বাম আখি 
হেরি নারী কার্্য-সিদ্ধি মানে। 

কবি রায় লীলা গায় মঙ্গলে মঙ্গল তায় 
মঙ্গল-রাগেতে ভাল ভণে ॥ 


দেখি সতী হৃ& মন নারায়ণ ম্রি ঘন 
নদী-তীরে করিলে গমন। 

ঝড়মড় গেল দূরে চন্ত্রভান নৌকা-পরে 
ভাসি উঠে হাসিল ভূবন । 

দেখি মাত্র সবলোক দূর করে যত শোক 
জয় জয় রব করে অতি। 

লাগিল সুনেত্রা-কাণে জয়-রব হষ্ঈ মনে 
লড়ে (১) চলে গতি-গজ-পতি ॥ 





কস 


তে কষ-লৌ। 


১৫০২ 


বিপদে উদ্ধা4। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
লড়ে লড়ে লড়ে ধায় হাটিতে পাছাড় খায় 
হালি চুলি নিকটে আসিয়া । 
নৌকা-পরে দেখি পুনঃ নিজ-পতি আরোহণ 
হেরি পড়ে আনন্দ খসিয়া ॥ 


কহে কবি নারায়ণ দয়া কৈল নারায়ণ 
চন্ত্রভান ভাসিয়া উঠিল। 
রাঙ্গা পদে ভক্তি পাইয়া নানা রসে গুণ গাইয়া 
হরিলীলা-পুস্তক রচিল ॥ 
তরণী আসিয়া পাইয়া কুল বাড়িল আনন্দ কি দিব তুল 
বিপদ বিষাদ সব অমুল আসন্ন মিলন ভাবিতে। 
কাটিয়া হদির তিমির ঘোর লব চন্দ্রভানে করিয়! শ্তোর 
উঠিল তটেতে হইল সোর (১) নাগর হাসিতে হাসিতে । 
বিরহ-রজনী প্রভাত-প্রায় ফুটিল নবীন নলিনী তায় 
কবি কহে দেখি অরুণ রায় উদিত ফোধিত-রাশিতে | (২) 
হরি হরি নিল মায়ার জাল পতি দেখি সতী অতি রসাল 
সঙ্গ ভঙ্গ দিল বিরহ কাল 'অবলার শোক নাশিতে ॥ 
আগত দয়িত-সহিত দেখা ধগুল বিধির বিবহ-লেগা 
প্রকাশিলে চাদ সদয়-সখা কুমুদ-কুল প্রকাশিতে | 
মহেশে মরিয়া কাচিয়া কাজ করিয়া অবল1-হাদয়ে ধাম 
জাগাইতে পুনঃ আপন-নাম লাগিল শ্বদেশ-শশতে ॥ 1৩) 
হরি করি দিল বক্র মেলা অতি দরে গেল অশেষ জালা 


নুস্থির হইল দয়ে বাল! যেন কৃমি-ভার কষিতে। 


যেমনি জলেতে ডুবিছিলে চশ্্রভান | 
তেষতি উঠিল ভাসি হরির সম্ভান ॥ 
অপরূপ নারায়ণ রক্ষা-ফেতু দাসে। 
পুজ- যা ছি 075 নিজ-পাশে ॥ 


পদিলত পপি পন পাশপাশি 
১৬, সপ এপস ০০-৯০। ্াহাও৮ আিরজানিজদহ ৮ ০০ বিপক | সা পকাালা? তি ৮ 


(১) হুইল € সোর রা সংবাদ প্রচারিত ভইল। 


(২) সুধ্যকে কন্তারাশিতে উদিত হইতে দেখিল। এখানে আশ্বিন 
মাসে হৃর্যেযোদয় এবং অপর পক্ষে নায়কের সহ নারিকায় মিলন, এই 
ছই ভাবই বুঝাইতেছে। 

(৩) মহেশের দ্বারা কাম হত হইয়! পুনরায় খীচিয়া উঠিয়াছে এবং 
অধলার চিত্তে অধিঠিত হুয়া স্টিস ( জ্-বার্তা ) শ্বদেশ-শশীতে 
( অর্থাৎ শ্বদেসীর চললে » চন্্তানে ) জাগাইয়া তুলিল। 


কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ-_জয়নারায়ণ সেন--জম্ম ১৮শ শতাব্দীর পূর্ববার্দ | ১৫০৩ 


পপ পপ 


নায় নহে জল-বিন্দু (১) আর্্ নহে বাস। 

সে নৌকার লোকের হৃদয়ে নাহি ত্রাস॥ 
উদ্দিত হইল চন্দ্রভান জলাকাশে। 

উর্ধ হতে দেখি কুমুদিনী পরকাশে ॥ 

কি কহিবে ধীর সবে বলিবে অতুযুক্তি। 

না মানিবে নৈয়ায়িকে না থাকিলে যুক্তি ॥ (২) 


বিনা দেবাম্ুরের মন্থনে পরস্পর | 
সমুদ্রের মধা হৈতে উঠি স্ুধাকর ॥ 
বিপরীত উপমাতে কে করে বিশ্বাস। 
জলে চন্ত্র দেখি উর্ধে নলিনী-উল্লাস ॥ 

নব নব সব দ্রব্য জগতে বাখান। 

কত গুণে জন্মিল নবীন চন্ত্রভান ॥ 

সে শশাঙ্কে কলঙ্কী এ কলঙ্ক-রহিত। 

তাথে মৃত পদ্মিনী এহাতে পুলকিত ॥ (৩) 
তাহাতে তাপিনী বিরহিণী ইথে তুষ্ট । (8) 
গরল-সহ জনমিয়া কত হইল কষ্ট ॥ (৫) 
দেবাস্থরে দ্বন্দ তাথে ইথে হ্বন্দ্হীন। (৬) 
সব গুণ ঢাকা তার হৃদয়ে মলিন ॥ (৭) 


২ পাটা নি ীশীশশী শিস শীশিসিপী তা সপপীসিশপাপসপপাপাপাসপালা াপাপাপাপিাপাপা পি 


(৯) এক বিদদু জলও নৌকা মধ্যে রহিল না। 


(২) চন্ত্র নীচে এবং কুমুদিনী উদ্ধে ইহ! ধীরগণ অত্যুক্তি বলিবেন, 
এবং যোগ্য প্রমাণ না পাইলে প্রকৃতির এই বিপর্যয় নৈয়ায়িকগণ 
মানিবেন না। 

(৩) পুরাতন চন্দ্রের উদয়ে পদ্দিনী মৃত হয়, কিন্ত এই নূতন চন্দ্রের 
(চন্ত্রভানের ) উদয়ে পদ্মিনী ( পল্মিনী-লক্ষণযুক্তা রমণী ) পুলকিত হয়। 

(৪) পুরাতন চন্দ্রের উদয়ে বিরহিণী তাপিতা৷ হয়, আর এই নূতন 
চন্দ্রের উদয়ে বিরহিণী তুষ্ট । 

(৫) পুরাতন চন্ত্র সমুদ্র-মন্থনে জন্মিয়াছিল, তখন সেই সঙ্গে গরলও 
উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাতে কত কষ্ট হইয়াছিল। 

(৬) পুরাতন চন্দ্রের উৎপত্তি-কালে দেবান্থরের কলহ হইয়াছিল, 
কিন্তু এই চন্দ্রের উদয়ে কোন কলহ হয় নাই। 

(৭) পুরাতন চন্ত্র নানা গুণের আকর হইয়াও তাহার হ্বদয়ে 
কলঙ্ক থাকায় সব গুণ ঢাকা পড়িয়াছে। 


১৫৪৪. 





বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
একযোগে দিবাকর নিশাকর দেখি। 
পন্িনী হাসিল ইন্দীবর মেলে আখি ।. 
ফুটিলেক রবি শশী দেখি এক্ত্বর । 


' নয়নেতে ইন্দীবর বনে পু্কয় (1)। 


জী়ে পতি দেখি অতি ফোষিৎ ভোবিত। 
কবি বলে কিছু দান করিতে উচিত ॥ 


গুনি মাত্র রসবতী ঈষৎ ছাসিয়! | 
তখনি সারিলে সব চাতুরী করিয়া 
নিজ-কাস্ত কান্ত! সাস্বাইল! মন। 
নিজ-অঙ্গে দা়্ী করে বসন-ভৃষণ ॥ 
শিরে উরে অন্বর দিলেক খআবিলম্বে। 
জঘনে নিতত্বে আর উরু জিত-রস্তে । 
করেতে কষ্কণ-দান কর্ণেতে কুগুল। 
নাসাত্তে বেসর-দান লোচনে কাজল 


সত্যনারায়ণ-পৃজ! | 
শুনি ধনেশ (১) বাক্যেতে অমাত্য সর্ঝ ধাইয়া। 
করে বিধান পুজনে বিবিধ বন্ত আনিয়া ॥ 
করি রুচির মণ্ডপে বিভান চক্র! নিভে । 
সুযত্ব তোয় সফলি সুষগলে দিনে শোতে ॥ 
চিনি গৈর আটা সোয়! সোক্া মণ মতে আনি । 
সপাদাধিক শত কলা গ্রতিভোগে দিয়া গণি 


প্রচু খ্তমাল্য পুষ্প গন্ধ কন্ধরে করি । 
স্হানে কুমুঘ পদ্চজে সুবর্ণ-তাজনে ভরি । 
জানে অশোক মলিকা কদন্য জাতী বৃখিক1। 
বকুল মালতী অতি পলাশ কুষ-কলিক!॥ 
আনে অগুয় কুদুমে সুগন্ধ শ্বেত চত্জনে। 
নে কেশর কত্ত,রী প্রি হরির চরণে ॥ 
 ছুবণত্ব-নির্শিতি বহবিধান ভূষণে। 


সগীত ঘাস বিনে দিয়! জুবর্প-জসদে । 


পপিপপপাজান্পজপ্পপ্পপপপশা 





| বঙ্গ মাহিতা পরেচয় 


কৃষ্ণচন্ত্রীয় যুগ__জয়নীরায়ণ সেন-_জন্ম ১৮শ শতাব্দীর পূর্ববার্ধ। ১৫০৫, 


ওড়ে বিচিত্র কেতনে স্থচিন-বাস নিশ্িতে । 

আনি পুরোহিতে বরি ১১) নিযোজে (২) নাথ পুজিতে ॥ 
পুজে পুরোহিতে ভাবি স্ুরক্ত পাদ-পন্কজে। 

নিমগ্ন ভক্তি-সাগরে করি মন-মতঙ্গজে ॥ 


রবাব তাম্থুরা বীণা মোরচঙ্গ মেল মন্দিরা । 
নুতান গান রাখি ডাকিয়! নাথ ইন্দিরা (৩) ॥ 
বসিয়৷ আসনে পূরি সমীরণে নাসা-দ্বারে। 
মনে মনে পুরোহিতে ভাবি রূপ মনোহরে ॥ 
দ্বিভূজ মুরলী করে নবীন নীরদাবলী। 
সমানরূপ রূপেতে স্থপীঠপট্র বিজলী ॥ (৪) 
ঈষৎ প্রফুল্ল পক্কজে বিনিন্দ রক্তমণ্ডলে। 
সুহান লান্ত বক্তে তে স্থগণ্ড-মণ্ডী কুগুলে (৫) 
স্শ্বেত বেশ-ভূষণে পূজে ভাবি মনে। 

তড়িত যেন নবঘনে শোভিছে শ্রীমতী-সনে ॥ 
পূজা করে পুরোহিতে ধনপতি আসি তথা। 
নাচি নাচি করে স্ততি ভূমিতে রাখি মাথা ॥ 
ভ্রমি ভ্রমি চতুদ্বণীরে ভূমে গড়াগড়ি দিয়! । 
সজল নয়নে কান্দে গলে বসন বান্ধিয়! ॥ 


হরে হরে হরে হের দয়াল দীন দাসেতে। ্র্খনা। 
মরি মরি বাচি আছি দয়াতে সর্বনাশেতে ॥ 

তুমি জগংপতি ক্ষিতিপতি রাধাপতি রমাপতি। 

দিবাপতি নিশাপতি থগপতি পতি গতি ॥ 

করো করো করে৷ কপা কাতর কীট-কিন্করে । 

ধরে! ধরো ধরো হাতে ভবার্ণবে ভয়ঙ্করে ॥ 

অশেষ পাপ অর্জিয়া ভূলি তব পদ মদে। 

মাতিয়া হইয়াছি অন্ধ পড়িছি এ ভব-হদে ॥ 

তার তার তার যদি তরি তবে এ সাগরে । 

যমে জিনি জয়ী হই ভাবি গোকুল-নাগরে ॥ 


পপ পাট 


গস সস ও ৮ ক আপাত পপি পাপী 


০) বরি-বরণ করিয়া। (২) নিযোজে _ নিযুক্ত করে । 
(৩) নাথ ইন্দিরা - ইন্দিরা-নাথ - বিষুঃ। 

(৪) নবীন নীরদের তুল্য রূপ, পৃষ্ঠদেশে পষ্টবাস বিছ্টযতের মত। 
(৫) নুন্দর গণ্ডকে মণ্ডিত করিতেছে যে কুগ্ডল। 


১৮৪ 





১৫৬৬ 





বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
কে পারে করিতে স্বতি তোমার মহিম! গণি । 
বিরিঞ্ি বামব আদি ভ্রমে তত্ব নাহি জানি ॥ 
নাচি করতালি দিয়া আখি মুদি করেস্ততি। 
গদগদ বাক্যে ডাকে প্রণমিয়! গড়ি ক্ষিতি ॥ 
পুজা-অবসানে সাধু জামাতা সহিতে করি। 
পুনঃ পুনঃ ভূমে গড়ে গত দুঃখ শ্মরি শ্মরি 


সগোষ্ঠী বাস্ধব-সহ পাইয়া প্রসাদ হুথে। 
হরিষে বিষাদ করি উঠে জনমের দুঃখে ॥ 
স্থবর্ণ দক্ষিণা পুরোহিতে দিয়া ধনপতি। 
সবে প্রণমিয়! কৈল আনন্দ পুরেতে গতি ॥ 
মধুব কমল-পদে স্ুপঞ্চ চামরে ছান্ধে। 
ভণে নারায়ণে ভাবি নাবায়ণ-নখ-চান্দে ॥ 


চন্দ্রভান ও শ্রনেত্রা। 


মহানন্দে ধনপতি আইলা প্ররেতে। 
করে মুখে হরি হবি জপিতে বলিতে ৮০১) 
পুরবাসা আমি বভ কিল মঙ্ল। 
প্রণাম করিয়! নাবী অল্পে কুশল 
চির“দনে দেখ-লেখ! আনলনেব কঠ। 
কামাতা-সহিতে নারী কন্যা পুলকিত ॥ 
কহিছে দিতে ছঃখ দগ্িত নাবীতে। 
আলাপ খিলাপ কত করিছে দছেতে॥ 
বিদেশের বিপপার বিশেষ গুনিয়া। 
ধনী বুকে কর ঠানে অঙ্গ শিছরিয়া ॥ 
ভিঠিল বসন €ভার তর্যাননে ওলে। 
কবি কতে হের দিনম্প আস্তে চলে 


স্থগন্ধী কুনুমরাজি করি আন্তরপ। 
দৃপ্ধ-ফেনা ভিনি শঘ্যা করিল রচন ॥ 
গঞজ-দস্ু-নিশ্িত পালগ পরে রাখি। 
হাতে শ্বেত চাদর দাড়াইয়। কত সখী ॥ 


রি 


(১) করে হরিনাম জপিয়! ও সুখে সেই নাম বলিতে বলিতে। 


কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ-_-জয়নাঁরায়িণ সেন_ জন্ম ১৮শ শতাব্দীর পূর্ববার্ধ । ১৫০৭ 
বিচিত্র ব্যঞ্রন কত স্বর্ণপাণনান। | 
লাল দেপায়াতে পালঙ্গের বিষ্চমান ॥ 
রজত-দণ্ডেতে জবকমিব (1) মশারি । 
যন্-নিকটেতে ধরা মৃদঙ্গ ঝাঝার ॥ 
সুনেত্রা জড়াও-আভরণেতে জড়িত। 
পালঙ্গ-লামাতে (১) বসি শুনে সথী-গীত ॥ 
কাফুরী (২) তাণ্থুল-বিড়ী (৩) কাকুর-মিশাল। 
ধীরে ধীরে দেয় মুখে রসেতে রসাল। 
ঘন লুন্ঠিত অঞ্চল মৃদু ভাল তায়। 
চমকে পুলকে বাল! মলয়জ বায় ॥ 
নায়িক1-বাসর-সচ্জা ধীরে বলে এই। 
পতি আইলে স্বাধীন-ভর্তুকা হবে সেই ॥ 


ভাবিত যোষিং অতি পথ নিরখিয়া । 
বিলম্বে বিদ্ধিছে শর শর-সন্ধানিয়া (৪) ॥ 
শন ঘরে রসবতী হেরিয়া আকাশ । 
আচন্িত অবিলম্বে চন্দ্রের প্রকাশ ॥ 
হেরিয়া নলিনী আগে হইল অধোমুখী। 
দিনকর বলিয়া প্রঝোধ করে সখী ॥ (৫) 
দৃঢ় চন্দ্র নহে কেন অধো সরোজিনি। (৬) 
দিনকর বলি মুখ তোল লো পদ্মিনি ॥ 

কে গণে সথার বাকা হর্ষ-ধার| বয়। 

পতি সম্বোধিয়া কত বোলেতো (৭) তোষয় ॥ 
নানা ছুঃখ ভাবি মনে মানিনী মলিন। 

পতি বোলে মধ্যক্ষীণা মান কর ক্ষীণ ॥ (৮) 


(১) নিয়ে। 

(২) কাফুরী-কপূরযুক্ক | (৩) পাঁণের খালি। 

(৪) শর-সন্ধানিয়৷-শর-সন্ধানকারী-_কামদেব। 

(৫) সখীরা বলিল-_এ চন্দ্র নহে, দিবাকর । 

(৬) দঢ়-্নিশ্যয়। নিশ্চয়ই এ চন্দ্র নহে,_হে পদ্মিনি কেন 
অধোমুখী রহিলে ? (৭) বাক্যেতে। 

(৮) পতি বলিতেছেন-_হে ক্ীণমধ্যা, মান ক্ষান্ত ক্ষীণ) কর। 


১৫১৩ 


বিরহের পর মিলন । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


লোচনে রহিছে ঘোর ঘুমের আলিস। 
অরুণে অরুণ আখি হেরিয়া বালিস ॥ 
ভ্রভঙ্গে কটাক্ষ রাম! ছাড়য়ে সমুখ। 
গুণচ্ছেদ হইলে যেন কামের কার্ম,ক ॥ 
দিবাকর হেরি চলি চন্দ্রভান যায়। 
ক্ষীণা কুমুদিনী দেখি আথি মুদে তায়।॥ 
হরি ম্মরি সানন্দেতে পালক্কে বসিল। 
ফির্য! চায়্যা চায়্যা রায় বাহিরে চলিল ॥ 
সী-সনে রজনী-সংবাদ কহে ধনী। 

ত্র ওষ্ঠাধর-রাগ আলয়াইছে বেণী ॥ 
এদিগে সেদিগে মতি-মাল-ভাল ছিড়া। 
ছিন্ন সিন্দুরের বিন্দু চন্দনেতে বেড়া | 
নাগর বাহিরে আমি ভেট বন্ধুগণ। 
বিবিধ বিধানে করি হই আলাপন ॥ 
নানাবিধ করে কত বিধিবং দান। 

নান! রস করি সুখে পৃে ভগবান | 
এক রাত্রে চক্ছভান স্বুনেত্রার সঙ্গে! 
মহানন্দে চন্দ্র যেন রোহিণতে রঙ্গে ॥ 
বসি অট্রালিকা-পরে অঙ্গ হরবিতে। 
হুশ্বেত শমাতে হথখে হাসিতে হাসিতে ॥ 
শ্বেত মছলদেতে হেলি বসি করে গান। 
হনেত্রা কোমল করে ফোগাছে পাশ ॥ 


উদ্দিত বসস্ত-শশী মুকোমল করে। 

যেকরে সংযোগী (১) জীয়ে বিয়োগিনী মরে ॥ 
যা! দেখিয়া সবল্লভা লিয়োগিনী-বাদ। 

এ বলে স্থধার খণ্ড ও বলে প্রমাদ ॥ (২) 

এ বলে এ শতকর ও বলে তপন। 

অগ্তাপি সন্দেহ যাহার নহিল ভঞ্জন ॥ 


(১) পতি-সহ মিলিতা রমণী | 
(২) বসন্তকালের চক্র দেখিয়া পতি-সঙ্গিনী তাহাকে নুধার খও 


হলে করেন, বিরহিগী তাহা! প্রমাদ € বিপদের কারণ ) মনে করেন। 


কৃষ্ণচন্জ্রীয় যুগ-__জয়নারায়ণ সেন- জন্ম ১৮শ শতাব্দীর পূর্ববার্ধ । ১৫১১ 


সুনেত্রা যে চান্দে পুর্বে মু দিছে নয়ন। 
এখনে সে শণী হেরি প্রসন্ন-বদন ॥ (১) 
ভূবন কুন্গুমাকীর্ণ তাহে পিক মাতি। 
ডালে ডালে উড়ি ডাকে তাহে মোহে সতী ॥ 
রতির সন্তাপ শুনি মধুকরগণ। 

পুষ্পবন দেখি করে আনন্দ-কীর্তন ॥ 
পূর্বে যে কুস্থুম ছিল কণ্টক-সমান। 
ছিল যে কোকিল-নাদে বজ্জপাত-জ্ঞান ॥ 
এবে সে সকলে পরমা হলাদিত মন। 
আর গুনি শুনি হেন মনের জন ॥ (২) 
মহেশ আখির জালে মদন জালিয়!। 
ভ্রময়ে সকল দেশ অস্থির হইয়া ॥ 

যে দিকে ফিরায় আখি তাহাতে অনঙ্গ । 
ব্চারিয়া (৩) ফিরে রতি বাধুসখা-সঙ্গ ॥ 


ওড়ে নবপল্লব-পতাকা দশদিশে । 
পুনঃ পঞ্চসায়ক কি সাগিছে মহেশে ॥ 
রসাল রথেতে নব পতাকা বান্ধিয়া। 
সাজিছে প্রচুর বাণ ফুলের লইয়া ॥ 
বিষম সারথি তাহে আনি বসন্ত । 
যুড়িছে চঞ্চল অশ্ব পবন দুরন্ত ॥ 
মহাভয় হয়রূপ হেরিয়া ভূবন। 

বাণে হানে যার পানে পড়য়ে নয়ন ॥ 
সচন্দ্রিকাময় নিশি রসের বদ্ধক। 
রসময় দম্পতির তাপ-বিমর্দক ॥ 
নির্মল আকাশ যেন রসিক-হৃদয়। 
বিরল নক্ষত্র তাহে রস-বাক্যময় ॥ 
দেখিতে আনন্দ অতি বাঢ়ে পলে পলে। 
প্রেম-পুষঞ্জ চান্দ যাহে ঝলমল জলে ॥ 


হেন নিশি হেরি শশি-মুখী হাসি হাসি। 
পতি সমেয় কহে ঘনাইমা বসি॥ 


পপ... পি লিপ নিক ক হে ১2০৮৪7৯১৮2৮: ০৬ ৮ শশা টি শিপিপিপ্প্পীশাশাপা শশী শীশিশাশি্ীীপিপীিসিশিপীপীপিসপ কিস ০১০ শো 


(৯) যেচন্ত্র দেখিয়া স্থুনেত্রা চক্ষু মুদিত করিয়াছিলেন, এখন তাহা 
দেখিয়া প্রসন্নমুখী। (২) মনের ইচ্ছা-_-এই সমস্ত আরও যেন 
শুনিতে পাই। (৩) খুজিয়া। 


১৫১২ 


কাশীর বস্থাদি। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


হের হে প্রাণেশ প্রভু কর অবধান। 
আহ্ধু যে সুখের নিশি না যায় বাখান॥ 
কিন্ত যে সকল গুণে বাখানি নিশিরে। 
বিষবৎ ছিল পূর্বে আমার শরীরে ॥ 
তোম! কাছে যে সকলে করে এবে হিত। 
এ সকলি পূর্বে মোর ছিল বিপরীত ॥ 
তাপকর যারা ছিল এবে শীতকর। 
বজ-রব আছিল যে সে মধুর স্বর ॥ 
প্রলয় করিছে যারা তারা হৈলে সখ! । 
সংসার হইল মিত্র পায়্য তব দেখা ॥ 


জয়নারায়ণের কাশী-বর্ণনা । 


ভূকেলাের রাঙ্জা জয়নারার়ণ বভ ন্যয় ও পরিশ্রম করিয়া বিবিধ 

পণ্ডিতের সাহ্ায্যে ১৮০০ থুঃ অন কাশাখণ্ডের একখানি অনুবাদ 
সন্কলন করেন। কিন্ছু কাশীর তাংকালিক পরিচয়টি 'ঠা্ার নিজের 
লিখিত। তাহা হইতে নিমের অংশ উদ্ধৃত তইল | ইহ] অনুবাদ নহে,- 
মৌলিক রচনা । জয়নারায়ণ-সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ বঙ্গভাষা ও সাহছিভোব 
৪৯৪--- ৫০১ পষ্ঠায় জষ্টবায । 

কাশী-মধো বনৃতর জনার বসতি । 

ভাঙ্কার| যে কার্য করে কছিন সম্প্রতি ॥ 

কিগখাপ (১) জগামদানী সাড়ী (২) একপাটা (৩)। 

সালা (৪) গুদড় (৫) তার পরে ধহুকপাটা (১)॥ 


(১) কিংখাব বর্ণ ও রোপ্যদত্রে গ্রধিত রেসমী বস্থ-বিশেষ । 

(২) জামদানী সাড়ীস্জরির ফুল দেওয়া উৎরঞ্ট মসলিন বন্ধ 
বিশেষ ইহা নানাপ্রকারের, ধা, ভোড়াঙার, বুটিদায় তেরচ1, জালদার, 
পা, হাজরা ডুরিয়া, গেন্দা, শাবৃর্গা, কসিদা, চিকনগাছি, ঝাপান। 

(৩) একপাটা» অতি সুক্ষ সাত্রের একরাপ মলমল। 

(৪) সাঙল! (বা! সাঙ্গী )- এক প্রকার ক্নেসমী অন্তর্যান। 

(৫) গুদড় » একপ্রকার মোটা রেসমী বস্ত্। (৬) ধন্কপাটা- 
সাদা রেসমী জরির উপর অতি নয ভরি ফিড়া-পাড়যুক্ত বন্ত। 


কষ্ণচন্দ্রীয় যুগ-__কাশী-বর্ণনা--১৮০০ খ্রষ্টাব্দ | 


কারচোব (১) এ সকল জরিদার হয়। 

দ্বিশত পধ্যস্ত থান মুল বিনির্ণয় ॥ 

সাড়ী ধুতি উপর্থা রেসমী-পাড়ী জরী। 

পরম্ত রেসমী-পাড় রেসম-কিনারী ॥ 

অপর লিখিব গোলবদন (২) মস্তুরু (৩)। 
হরেক প্রকার বাব ফুলাম (৪) আমার (৫) ॥ 
সাদাতে রেসম-পাড়ী কত রঙ্গ করে। 

শুদ্ধ সাদ অতুযুত্তম করিতে না পারে ॥ 


সত্রঞ্চি দুলিচা (৬) আর কম্বল আসন। 
উত্তম মধ্যমাধম কে করে গণন ॥ 

এ সকল লোক সদা শিরে পাগ ধরে। 
কেহ ধুতি কেহ পায়জামা অঙ্গা (৭) পরে ॥ 
কদাচিৎ জাম! কার পটুকা (৮) কোমরে । 
এই মতে যত লোক কাশীতে বিহরে । 
দ্বিজ ক্ষত্রী রজপুত তুঁয়ার আহীর । 

এ সকল জাতি-মধ্যে বহু বাকা (৯) বীর ॥ 
কোমরে কাটার ছুরি ঢাল তলআর । 
কাছড়ি (১০) কোমরবন্ধ যমের আকার ॥ 





(১) কারচোব- ভেলভেটের উপর জীকাল সল্মার কায-করা বন্ত্। 

(২) গোলবদন -ফুলদার বন্থবিশেষ ; ইহাতে ইজার প্রস্তুত হয়। 

(৩) মস্রু-তুলামিশ্রিত রেসমী বন্ত্রবিশেষ। 

8) ফুলামন্স্থল কাপান-বন্ত্রবিশেষ। সাহেবের এই কাপড়ের 
পরদ। করেন। জাট-রমণীগণ ফুলামের উড়ানী গায়ে দেন। . ফুলামের 
চলিত নাম “ফুলকারী'। (৫) আমারু-ফুলদীর রেসমী বন্তরবিশেষ। 
চলিত নাম “হিমর/। আরঙ্গাবাদ ও স্ুরটে এখনও উৎকৃষ্ট আমার 
'প্রস্তত হইয়া থাকে। ইহার উংকষ্ট শ্রেণীর বন্্গুলি “নবাবী হিমর” 
সিমে পরিচিত। আরব দেশে এই বস্ত্র রপ্তানী হইয়া থাকে । 

(৬) ছলিচা1- মোটা সতরধ্চী-বিশেষ | 

(৭) অঙ্গা-অঙ্গরক্ষ! বা আঙ্গার খা-জামাবিশেষ। 
(৮) পটুকা-কোমরবন্ধ। (৯) বাকা -উংক্ষ্ট। 
(১০) কাছড়ি্মালকাছ!। পূর্ববঙ্গে “কাছটি'। 


১৯৩ 





১৫১৩ 


বিভিন্ন শ্রেণীর লোক। 


৯৫১৪ 


মহাজনগণ। 


দশনামী সন্ত্যাসী । 


দণ্তী। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
যার সঙ্গে যাহার আক্রোশ রোধ থাকে । 
অনায়াসে নির্ধাত আঘাত করে তাকে ॥ 
এই মতে প্রতিমাস প্রায় হয় ছন্দ | 
ক্ষত মাত্রে গড়াগড়ি যায় কত কন্ধ ॥ 


মহাজন লোক মাত্র অস্থ নাহি ধরে। 
নিজ নিজ্র ব্যবসা করিয়া সদা ফিরে ॥ 
কেহ হুণ্ডী দেয় কেহ বা জৌহুরী। 

কেহ সোণা রূপা বেচে কেহ মনোহারী ॥ 
কার টাকা-কড়িতে বণিক কারবার 
এই মত সর্ব মহাঞ্নের ব্যাপার ॥ 
দশনামী (১) সন্ন্যাসার কত শত মঠ। 
বাহো উদাসীন মাত্র গৃহ অন্ত:পট ॥ 
সদাগরী মহাজনী বাবসা সভার । 

এক এক কনার বাটী পন্দত-মআাকার ॥ 


সোণার কদম্বকুল-সঠিত ভিগিব (১)। 
কার কর্ণে শোভা কবে মেমত মিহির | 
মণি-সহ ম্বর্-গুলফ কার কাব গলে। 
প্রবাল-কনক-মালা কাব গলে দোলে ॥ 
কার করে সোণার রূপাব ভাড় বালা। 

এ সব হুঁষণ ধরে যে প্রিয় চেলা ॥ 

বসন গেরুয়া রঙ্গ সবে অন্ধধাবী। 
তুরঙ্গম-রঙ্গে কেছ করে আসোয়ারী (৩) ॥ 


পরে কিছু কতিন দণ্তভীর বিবরণ। 
নেক লধশ্ব-কশ্ধ করেন পালন ॥ 


(১) দশনামী নিগুপ উপাসক সল্লাসী। ইহারা কৌপীন ধার? 
মৃত্টা হইলে ইহাদের শব হয় নপীতে নিক্ষেপ করা হয 
নতুবা প্রন্থর-পেটিকার মধ্যে রক্ষা করিয়া মৃত্িকা-নিয়ে প্রোথিত কর 
হয়__কিস্ত কখনও দাহ করা হয় ন!। 

(২) জিপ্ির » শ্রঙ্খল। 

(৩) আনসোয়ারি * অশ্বারোহী সৈনিকেক্স কাধ্য। 


কুষ্ণচন্ত্রীয় যুগ_ কাশী-বর্ণনা_-১৮০ ০ ষ্টাব্দ | ৫১৫ 


কাহার ঠাকুর মঠে কার ঠাকুরাণী। 
বাটা পরিপাটা হেরি যেন রাজধানী ॥ 
শরীর তৈজসোপম (১) দিব্য কলেবর । 
্ীবিগ্রহ-মুর্ঠি যেন রাজরাজেশ্বর 1 
অবধৃত বিভুতি-ভূষিত সর্ব অঙ্গ । 
দিগম্বর জটাজুট শিরে কত রঙ্গ। 

কেহ বা কৌগীন পরে কেহ বাঘ-ছাল। 
শৃ্গ-সহ রুষণাজিন কাহার বিশাল ॥ 
কেহ উর্ধ-এক-বাহু কেহ ছুই-বাহু। 
নিম্পৃহ পরমহংস দিগম্বর কেছু ॥ 

এই মত কত শত অবণৃতগণ | 
মণিকর্ণিকার ভীরে করিলা আসন ॥ 
অনেকে স্খাগ্ঘ-দ্রব্য আনিয়া যোগায়। 
আবাহন করিয়া কাহুকে লইয়া যায় ॥ 
কেহ মাধুকুরী (২) করি উদর ভরেন। 
এই মতে সভে কাল যাপন করেন ॥ 
ইহা অতিরিক্ত কেহ অন্য অন্য স্থানে। 
আপন-সাধন-হেতু আছেন গোপনে । 


ইতঃপর লিখিব কিঞ্চিৎ দেব-সেবা। 
বিস্তারিয়া কহিতে পারিবে কোথা কেবা ॥ 
তথাপি মনের আকিঞ্চনে কিছু লিখি। 
অপূর্বব সেবার পরিপাটী যথা দেখি ॥ 
পাষাণে নিশ্মিতি চারি বাটা দেবালয়। ... দ্বেব-বিগ্রহ। 
তাহে চিত্র বিচিত্র সর্বত্র রঙ্গময় ॥ 
জয়ুর্গা উত্তর বাটীতে প্রকাশিতা ৷ 
দক্ষিণ বাটাতে শ্াম-মুর্তি বিরাঁজিতা ॥ 
মধ্যবাটা গত পূর্বে বিশালাম্মী দেখি। 
দৃক্ষে (৩) রাধাকুষ্-মুত্তিসহ এক সথী ॥ 
উদদপ্দিকে রাজে বাল-দামাল-গোপাল। 
গুহ স্থানে তারামুত্তি দেখিতে বিশাল ॥ 
(৯) তৈজসোপম _ ুরয্য-তুল্য। (২) মাধুকুরী_কথা না 
বলিয়া! পাচ যায়গ! হইতে ভিক্ষা আহরণ। (৩) দক্ষে-দক্ষিণে। 


১৫১৬ 


রাণী ভবানীর কীর্তি। 


অহল্যাবাই। 


॥ ? 
, 7 
পু 1511 
1) 
2 ধ রা ॥ ॥ র্‌ 
॥ 


" সর্কাত্র ভূষণ হত কনকে রচিত। 


হামা-অঙ্গে শোভ। করে রতনে খচিত ॥ 


মধ্যে মধ্যে শিবলিঙ্গ অপূর্ব পাধাণে। 
নদিয়ার কারিগর করিল নির্মাণে ॥ 
ঘড়ি-খানা নবৎ-খ]ন! পথের উপর । 
রসাল ছুন্দুতি (১) লানী (২) বাজিছে সুন্দর ॥ 
ছত্রবাটী (৩) গত হিধা ছুর্গোৎসব হয়। 
এ সর্ব যোগানে আর বাটা পাচ ছয় ॥ 
কোন থানে ভাগার রন্ধন কোন খানে। 
কোন থানে ভোগসজ্ঞ! করেন গোপনে ॥ 
কোন থানে ভোজন করেন দণ্ডিগণ। 
কোন থানে অতিথি সেবন অগণন ॥ 
কি কহিব রাণার (৪) মহিমা অনুপাম। 
কাণাক্ষেত্রে খ্যাত অন্নপূর্ণা ধার নাম ॥ 
আর এক কী দেখি ছর্গার মন্দির । 
এক শত এক চূড়া গণনাতে স্থির | 
পাষাণের খোদগারী কি কন্িব সীমা । 
পঞ্চাশ হাজ্জার ব্যয় যাহার গরিমা ॥ 

এক মাত্র বিধি-ক্রটি মনোমধো জ্রাগে। 
নহিল ভবন পূর্ণ নাটঘর আগে ॥ 

এই নত কত কীর্তি কাশা-প্রকাশিত। 
আরাম তড়াগ হদ পাষাণে নিশ্মিত ॥ 
কত স্থানে শিবলিঙ্গ হইল স্থাপন। 
বিশেষি লিখিলে হয় বিস্তার-কারণ ॥ 


ইদানীং অহল্যাবাই হইল প্রচার | 
বিশ্বেশ্বর-বাটী করে অপূর্ব ব্যাপার ॥ 
আপাদমস্তক সর্ব পাধাণ-নিশ্শিত | 
ছুই মঠ-মধ্যে নাট-মন্দির শোভিত ॥ 


(১) হম্দুভি-নাগর!। (২) সানী »সানাই। 
(৩) ছত্রবাটী _ যেখানে অন্ন বিতরিত হয়। 
(8). রাদী-্ররাণী ভবানী । 


০০৮, 





ন্যায়ের 
১3150117921 
। এ 
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দীন তি ৭১০০1 
রঃ রি 


ভা লি 


টা নারির 
ফুল ফল লতা পাত! কত কোটি কোটি । 


মর্মরের বিশাল বুষ বিরাঁজে দক্ষিণে। 
নবত্-খানা ঘড়ি-থানা! বাজে পরিমাণে ॥ 
সচিত্র বিচিত্র বাটা দক্ষিণ-ছুয়ার। 
সমস্ত অঙ্গন পথ পাষাণে প্রচার ॥ 
কনক-কলস শোভে মন্দির-উপর। 
তিন লক্ষ ব্যয়ে যেই নহিল কাতর ॥ 
পরে মণিকর্ণিকার ঘাটের উপর । 
অপূর্ব নিশ্টত ছই মন্দির সুন্দর ॥ 
খানা ঘড়ি-খানা তথা সদা! বাজে। 
্হ্মপুরী ছত্র ঘাট সেতু কত রাজে ॥ 


তদনস্তর লিখিব শ্রীঅনপূর্ণাবাটা। বিষুঃমহাঁদেবের অন্পূরণা- 
একমুখে কি কহিব তার পরিপাটা ॥ রি 

বিষুমহাদেব নামে মহারাষ্্র জাতি। 

এ বাটী নিন্াণ করে সেই মহামতি ॥ 

উদক্থুখ বাটা সর্ব পাষাণে নিশ্বাণ। 

অতিশয় পরিসর ত্রিদিকে উঠান। 

পূর্বের শ্রীমন্দির নাট-মন্দির পশ্চিমে । 

আর মুগ্তি যে যে স্থানে তাহ! কহি ক্রমে। 


বায়ুকোণে বিরাজিত পরণগুরামেশ্বর | 
ঈশকোণে সপ্তাশ্ববাহন দিনকর ॥ (২) 
অগ্রিকোণে শোভা করে গণেশের মূর্তি । 
নৈখতে নঞ্ তে কুবেরেশ্বর কুবেরের কীর্তি॥ 





(১) ঈশকোণে- 1ণে_ঈশান কো কোণে । 
(২) হৃর্য্যের প্রস্তর-বিগ্রহ্-যাত্রেরই নীচে সপ্তাশ্ব দৃষ্ট হয়! 


১৫১৮ 


বৈষাব-সেবা। 


বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়। 


ও 


(১) ব্যয়ের পৌরুষধ ব্যয়ের গৌরব । 
(২) বিগ্রহের আবরণ মুহুমুু উন্মোচন ও পুনঃ নিক্ষেপের অবসরে 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
পশ্চিমে শ্রীরামচন্ত্র ইদানীং শৌভিত। 
বিষ্ুমহাদেব কর্মকর্তার স্থাপিত ॥ 
চারিদিকে সুদীর্ঘ দালান চারি তথা । 
শত শত ব্রাঙ্গণ-ভোজন-স্থান যথা ॥ 
সচিত্র বিচিত্র বাটা অতি মনোহর । 
পাষাণের খোদগারী লিখিতে বিস্তর ॥ 
চূড়ার উপরে শোভে কনক-কলস। 
ছুই পক্ষ-নান নহে ব্যয়ের পৌরুষ (১) ॥ 


ইতঃপর লিখিব বৈষ্ণব-সেবা-কথ!। 
অনেক আখেড়া-ধারী আছেন সর্বথ| ॥ 
তার মধ্যে গোপাললালের সিদ্ধ বাটা । 
লক্ষমুদ্রা যাহার সেবার পরিপাটী ॥ 
সতত বৈষ্ণবগণ গান-বাছ্টে রত। 

মৃদঙ্গ তনুর! বীণ| আদি যন্ত্র কত ॥ 

কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বা বাজায়। 
এই মত কত বা আগত কত যায় ॥ 
বৃন্দাবনে গোবিন্দের ঝাকি দরশন (২)। 
যেমত তেমত হেরি ক্ষণেক শোভন | 
অন্থত্র অনেক আছে বৈষবের সেবা। 
প্রতোক বর্ণিতে পারে আছে শক্ত কেনা ॥ 


রামানন্দী (৩) শ্তামানন্দী নিমানন্দী (8) কত। 


নানক কবীরপন্থী অঘোর-সম্মত ৫৫) | 
ফকীর সুখরাসাহী (৬) বোদ্ধ যতিগণ। 
গৌড়ীয়া বৈরাগী কত কে করে গণন ॥ 


পরশ পপিশীন শশী ০৯. শত এপাশ পিপিপি পিট ও শি তি 0 


'আভাসে যে দর্শন লাভ হয় তাহাকে “ঝাকি দরশন+ বলে। 


দি পাগান 0 লী পাল পরত 


(৩) রামানন্দী-রামানন্দী সম্প্রদায়। বৈষব রামাম্ুজের শিষ্য 


পরম্পরার মধ্যে রামানন্দ ধর্থ স্থানীয়, কাহারও কাহারও মতে 


৫ম স্থানীয়। 
(8) নিমানন্ী-নম্বাদিত্যের শিষ্য-সম্প্রদায়। 
(৫) অঘোর-সম্মত -'মঘোরপন্থী। 

বঙ্গগিরির শিষ্য নুখরাসাহ-প্রবপ্তিত দল। 


ুদ্রাধারণ, খর্পরে ধুপ প্রজ্জালন গ্রভৃতি ব্যবহার দৃষ্ট হয়। 


(৬) দশনামী সন্ন্যাসী 
ইহাদের মধ্যে খেচরী 


ফুষ্ণচন্দ্রীয় যুগ__কাশী-বর্ণনা--১৮০ ০ খষ্টাব্দ ৰ ১৫১৯ 


ইয়ত্। কি দিব হিন্দুলোক যথা তথা । 
সর্ধত্রের লোক বৈসে কাণীতে সর্বথা ॥ 


তদন্তর কহি কিছু স্ত্ীলোক-বর্ণন। কাশীর রমণীগণ। 
হেন স্বর্গে আছে কিনা আছে লয় মন ॥ 
প্রাতে নিত্য গঙ্গা-ন্নানে গমন করিয়া । 
মণিকর্ণিকাতে সভে স্নানাদি সারিয়া ॥ 
নানাবর্ণে পট্টাম্বর পরিধান করি। 
রোপ্য-তাম-পিভ্তলের করে অন্থ-ঝারি ॥ 

বামে নানা পুষ্পপাত্র চন্দন-সহিত। 

কুন্কুম কস্ত,রী শর্করা তুলে মিশ্রিত ॥ 

এই মত পৃঙ্তা-সজ্জ! লইয়া নিজ-করে। 

ললাটে রুলির টাকা আড়ে (১) শোভা করে ॥ 
নানা আভরণ অঙ্গে কি করি বর্ণনা । 

অন্নপূর্ণা সাক্ষাৎ অন্তথা কি গণনা ॥। 

এ সর্ব-দর্শনে ভক্তি উদয় হইবে। 

কদাচিৎ মনোমধ্যে বৈগুণ্য নহিবে ॥ 


এই মত সমবয়ঃ করিয়া মিলন। 
ছয়দণ্ড-মধ্যে যাত্রা করি সমাপন ॥ 

পরন্ত ভবনে গিয়া রন্ধন আচরি। 

রোটি অন্ন শাক শপ ভূষ্ট তরকারী ॥ 
দিব্য পূরী কচোরী ছোহেরী শিখরিণী। 
পোতল পকোড়ী কোরী আচার চাটনি ॥ 
দুগ্ধ দধি ঘৃত আদি করিয়া ভোজন । 
্ত্ী-পুরুষ সহ করি একত্র ভোজন ॥ 
আচমন তাণ্ুল চর্বণ করি পরে । 

কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করি বেশভৃষা করে ॥ 


পায়ে পাইজোর পরে কেহ বা বাকরী (২)। স্রীলোকের বেশ-তুষা। 
হীরানামা বীকজোল (৩) নূপুর পঞ্চরী (৪)। 

মকরা সকরা (৫) পরে কেহ গোল্‌ মল । 

ঝমর ঝমর রবে চরণ চঞ্চল | 


হে বন্রভাবে। (২) বাকরী-বেকি। ৩) বাকজোল- 
বাক-মল। (৪) গুজরি। (৫) মকরমুখ মল। 


১৫২৭ 


শা শা কপ পাপ 





(১) আনট-আঙ্গট ব| পাণুলী। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


পাদাঙ্থুলে আনট (১) বিছিয়া (২) করে শোডা । 
ঘুস্নুর সহিত কারু ছন্দা মনোলোভা! ॥ 
গণ্ডারের চুড়ি কারু কনক-রচিত। 

ঘোর ঘন-মাঝে যেন তড়িত জড়িত ॥ 

কেহ ছন্দবন্দ দিয়া নীল চুড়ি পরে। 
কনক-কিন্কিণী কেহ রতনে সঞ্চরে ॥ 
কনকের পৈছি কারু রতনে জড়িত। 
রচিত অঙ্ুরী কাক দর্পণে শোভিত ॥ 
বাহুদেশে বাজুবন্দ কনকে জ্বড়িত। 

জরির নির্মিত পরে কাচুলি বিহিত ॥ 
হীরার জড়োয়! মণি-চিক কারু গলে। 
তেনরী (৩)-মোহনমালা শোভে বক্ষঃস্থলে ॥ 
কারু উরদেশে মুক্তীমালার দোলনী। 
হিমাচলে আন্দোলিত যেন মন্দাকিনী ॥ 
কর্ণভূষ মণি ঢেড়ি কারু কর্ণফুলে। 

জড়িত ঝুমকা কারু তার অধো দোলে ॥ 
শত দুই শত মূল্য নথের মুক্তার । 

পঞ্চমুক্তা তাহে দোলে নোলক-প্রকার ॥ 
বড় ছুই মুক্রা-মাঝে চুনি শোভা করে। 
যেমত দাড়িম্ব-বীজ ুক-চথু, ধরে ॥ 


কিবা বা তুলনা দিব অধর সমাজে । 
বিশ্বফল প্রবেশিল গুটি বনে লাজে ॥ 
নয়নের শোভা কি কহিব পরিপাটা। 
সরোজে থঞ্জন যেন নৃত্য করে ছুটী ॥ 
অগ্রনে রঞ্জিত তাহে অতি মনোহারী। 
রতি-রতিপতি-মন বিচলিঙকারী ॥ 
শ্লাযুগ যেমত অনঙ্গ-শরাসন। 

ন্মরারিরে (৪) জিনি যেন পাইল জীবন ॥ 
অমল কপাল-দেশে বলির শোভন । 
অরুণ কিরণ যেন হইল স্মরণ ॥ 


্ 7,০০৯ আপাত 
পি পদ পিসি এ শখ 9. ৯. শপ শিএিপীশীগ পা এপার ০০পপিশ 


(২) বিছিয়া _বিছ1- এক প্রকার পদাভরণ। 
(৩) . ত্বিলহ্রী। 9) মহদেবকে। 
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তার পরে * * * কনকেকাহারু। 
কারু চুনি পান! নীল! হীরকে স্ুচারু ॥ 
তাহাতে তেখরি (১) মুক্তা করে ঝলমল। 
ঘনপুঞ্জ-সহ যেন চপলা চঞ্চল ॥ 

কি উপমা দিব যেই পিঠে দোলে বেণী। 
অখণ্ড কদলী-দলে বিহরে নাগিনী ॥ 


জরী বারাণসী সাড়ী কেহ বা শোষণী। 
নারাঞ্জি (১) গোলাবী সোহা! কেহ আসমানী ॥ 
গোললে! রঙ্জমরঙ্গী বসস্তী চুনরী। 
কাকরেজা বাইগুগী জরির কিনারী ॥ 
কিন্মিজী রেশমী কেহ পীতাম্বর পরে | 
পিস্তাই কমলপত্রী কত রঙ্গ ধরে ॥ 
মটাদার সাড়ী কেহ করে পরিধান। 
লসোণাল! রূপাল! কারু বছম! বাখান ॥ 
বারাণসী জরির উড়ানী তার পর। 
কালাবতৃ-বাদলা-নির্ম্মিত মনোহর ॥ 
ডুরিয়া দোদামী জামদানী অঙ্গে কারু 
গোটাদার বম্পান কপরধুল চারু ॥ 


এই মত যতেক যুবতী করি বেশ। 
নগর-ভ্রমণে করে গমন বিশেষ ॥ 

পাঁচ সাত সাথী মিলি হইয়া! একত্র । 
কোন ছলে কুতৃহলে চলে যত্র তত ॥ 
চরণাভরণ-রবে চিত চমকিত। 
দেব-কন্তাগণ যেন কৈলাসে শোভিত ॥ 
বিশ্বেশ্বর-পাদ-পদ্ম ভাবি অনুক্ষণ। 
ছন্দোবন্ধষে ভণে ছ্বিজ জয়নারায়ণ ॥ 


জল পপ পা পপ প্পসন২৯শ ও ০৯ সা ৮৯ ২০ লা মি ৮০১ তত শী শিষ্পীিিস্প্পজজপ পিপপস্প িশািিশিসসিপীশী শা টি পা তি 


(১) তেথরি -তিন থর (ত্তর)-যুক্ত -তিন লহরী। 
(২) রেশমী বস্ত্রবিশেষ, পশ্চিমাঞ্চলে নরুণসি নামে খ্যাত। 


৯৯৯ 


রামপ্রসাদী গান। 


রামপ্রসাদ সেন সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের 
৫৮৮-৫৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 


(১) | 
ললাট ফলকে অলকা ঝলকে 
নাসা-নোলকে বেসরে মণি । 
মরি হেরি একি রূপ দেখ দেখ ভূপ (১) 

সুধারস-কৃপ বদনথানি ॥ 
শ্মশানে বাস অট্হাস 
কেশপাশ-কাদদ্বিনী। 
নামা সমরে বরদা অস্থর-দরদ] 
নিকটে প্রমোদা (২) প্রমাদ গণি ॥ 
কহিছে প্রসাদ নাকর বিবাদ 
পড়িল প্রমাদ স্বরূপে গণি (5) | 
সমবে হবে না জয়ী রে (৪) বঙ্গময়ী রে 


করুণাময়ীরে বল জননী ॥ 


ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে 
গলিত চিকুর আসব-আবেশে। 

বাম! রণে দ্রুতগতি চলে দলে দানব-দলে 
ধরি করতলে গদ্গ গরাসে ॥ 

কে রে কালীর শরীরে রুধির শোভিছে 


কালিন্দীর হলে কিংগুক ভাসে। 
কে রে নীল কমল শ্রীমুখ-মণ্ডল 
অদ্ধচন্্ ভালে প্রকাশে ॥ 


আপি উপাশিিা্ স পালা ৮. ১ ০০২ পপ - সপ ০ পে পক কক এস পাপা সি সি পপ 


(১) দৈত্যরাজকে সম্বোধন করিয়া উক্ত হইতেছে । 

২) যোগিনীগণ। 

(৩) স্বরূপে গণি -স্বীয় শক্তি পর্যযালোচন! করিয়!। 

(৪) সমরে হবে না জয়ী-ইচার সঙ্গে বিরোধ করিয়া! জয়ী হইবার 
ইচ্ছা ত্যাগ কর। 
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কে রে নীলকান্ত মণি নিতান্ত 
রর নখর-নিকর তিমির নাঁশে। 
কে রে রূপের ছটায় তড়িত ঘটায় 
ঘন ঘোর রবে উঠে আকাশে ॥ 
দিতি-স্থৃতচয় সবার হৃদয় 
থর থর থর কাপে হুতাশে। 
মাগে কোপ কর দূর চল নিজ-পুর 


নিবেদে শ্রীরামপ্রসাদ দাসে ॥ 


এলো চিকুর-ভার এ বামা কার 
মার মার রবে ধায়। 
রূপে আলো করে ক্ষিতি গজ-পতি-রূপ গতি 
রতি-পতি-মতি মোহ পায় ॥ 
অপযশকুলে কালী কুল নাশ করে কালী 
নিশ্ুস্ত নিপাতি কালী সব সেরে যায়। (১) 
সকল সেরে যায় একি ঠেকিলাম দায় 
এ জন্মের মত বিদায় ॥ 
কাল বলে এত কাল এড়ালাম যে জঞ্জাল 
সেই কাল চরণে লুটায়। (২) 
টেনে ফেল রম্তাফল গঙ্গাজল বিল্বদল 
শিব-পৃজার এই কল অশিব ঘটায়। 
অশিব ঘটায় এই দনুজ কটায় 
কি কুরব রটায়। 
তব দৈব রূপ শব মুখে নাহি মাত্র রব 
কার ভরসায় রব হায় ॥ 
চিনিলাম ব্রহ্গময়ী হই বা না হই জয়ী 
নিতান্ত করুণাময়ী স্থান দিবে পায়। 
স্থান দিবে পায় নিতান্ত মন তায় 
এ জন্ম-কম্ম সায়॥ 
চারার রারারারারারিরিরারারি ররর তির 
(১) নিশুস্তকে বধ করিয়। কালীর সমস্ত কল্ক ঘুচিযা গিয়াছে 
(২) ভাল বুবিতে পারা গেল না। মহাকালকে ( শিবকে ) 
আরাধনা করিয়! এত কাল যে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম ()।.. 
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প্রসাদ বলে ভাল বটে এ বুদ্ধি ঘটেছে ঘটে 
এ সঙ্কটে প্রাণে বাচা দায়। 
মরণে কি আছে ভয় জন্মের দক্ষিণা হয় 
দক্ষিণাতে মন লয় কর দৈত্যরায় ॥ (১) 
ওহে দৈত্যরায় তজ এই দক্ষিণায় 
আর কি কায আশায় ॥ 


মোহিনী আশা বাসা ঘোর তমোনাশা 
বামা কে । 
ঘোর ঘটা কান্তি-ছটা 
ব্্ষকটা ঠেকেছে । 
রূপসী শিরসি শশা হরোরসি এলোকেণা 
মুখঝালা সুধাঢালা কুলবালা নাচিছে ॥ 
দ্রুত চলে আশ্ত টলে 
বাহুবলে দৈতা দলে। 
ডাকে শিবা কব কিবা 
দিবা নিশি করেছে। 
ক্াণ দীন ভাগ্য-হীন দুষ্ট চিত্ত স্বকঠিন 
রামপ্রসাদে কালীর বাদে কি প্রমাদে ঠেকেছে ॥ 


( হের ) কার রমণী নাচে রে ভয়ঙ্কর বেশে। 
কেরে নবনীল ভুলধর-কায় হায় হায় 
কেরে হরজদি পদ-কোকনদ দিগ্বাসে ॥ 
কেরে নিজ্জনে বসিয়া নিশ্মাণ করিল 
পদ রক্রোপল জিনি, তবে কেন রসা তলে যায় ধরণী (২), 
হেন ইচ্ছা করে, অতি গাঢ় করে, বাধি প্রেম ডোরে, 
রাখি হৃদি-সরোবরে হিল্লোলে ভাসে ॥ 


০০০০ ০৯০ সভা ১৭ পিপি জপ কতা পাত 





(১) হে দৈত্যরাজ্গ, দক্ষিণা কালীতে মন লীন কর। 

(২) রক্কোংপল হইতেও স্থুকোমল পদ, তাহার ভরে কেন পৃথিবী 
রসাতলে যাইতেছে? মহাদেবীর নৃত্য ধরিত্রী সহ্হ করিতে 
পাঁরিতেছেন না। অপর অর্থ, এরূপ রক্কোৎপল-বিজয়ী সুন্দর পদযুগল 
থাকা সত্বেও কেন পৃথিবী পাপ-তাপে ডুবিয়! যাইতেছে? 
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(৩ ১ 
কেরে নিন্দিত-রামকদলী-তরু হেরি উরু 
দর দর রুধির ক্ষরে। 
যেন নীরদ হইতে নির্গত চপলে 
অতিরোধ-বলে ভুজঙ্গম দলে 
নাভিপদ্ন-মূলে ত্রিবলীর ছলে দংশিল এসে ॥ 
কেরে উন্নত কুচ-কলি-মুখ-শতদ্দলে অলি 
গুণ গুণ্‌ করিয়া বেড়ায়, যেন বিকশিত- 
সিতান্তোজ বন রে, হায়, কিবা ওঠ্ঠশোভা 
অতি লোল জিহ্বা হর-মনৌলোভা যেন আসব- 
আবেশে সুধা ভাসে ॥ 
কেরে কুস্তল-জাল-আবৃত মুখমণ্ডল লঘ্িত চুম্বি ধরায় 
তাহে ভুরূ-ধনুর্বাণ সন্ধান করা 
অর্দচন্দ্র ভালে তথ মুহু দোলে (১)কি চকোর থেলে (২) 
কিবা অরুণ-কিরণে গজমতি হাঁসে। 
কত ছুন্ধবা ছুন্ধবী নাচিছে ভৈরবী 
হিহি হিহি করিছে যোগিনী 
কত কটোর! ভরিয়া! সুধা যোগায় অমনি 
রামপ্রসাদ ভণে কাধ নাই রণে এ বামার সনে 
যার পদদতলে শবচ্ছলে আশুতোষে ॥ 


(৪ ) 
শ্যাম বাম কে 
তন্থ দলিতাঞ্জন শারদ স্ুধাকর-মগ্ডল-বদনী রে ॥ 
কুস্তল বিগলিত শোণিত শোভিত তড়িত-জড়িত 
নব্ঘন ঝলকে । 
বিপরীত একি কায লাজ ছেড়েছে দূরে । 
এঁ রথ রথী গজ বাজী বয়ানে পুরে। 
মম (৩) দল প্রবল সকল হতবল 
চঞ্চল বিকল হৃদয় চমকে । 


০০ 





(১) সিথীমুহু দোলে-িঁথীর চুল মূহমু'ছ ছুলিতেছে। 
(২) চন্দ্রের পার্থে কি চকোর খেলিতেছে? 
(৩) দৈত্যরাজের উক্তি। 


১৫২৬ 


পিস 


(১) কামরিপু - শিব। ও 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
প্রচণ্ড প্রতাপরাশি মৃতারূপিণী 
এ কামরিপু (১) পদে এ কেমন কামিনী। 
লজ্ঘে গগন ধরণীধর সাগর 
এঁ যুবতী চকিতে নয়ন-পলকে ॥ 
ভীম ভবার্ণৰ তারণ-হেতু এ যুগল চরণ তব 
করিয়াছি সেতু 
কলয়তি কৰি রামপ্রমাদ কবিরঞ্জন 
কুরু কপালেশং জননি কালিকে ॥ 


(৫ ) 
হুঙ্কারে সংগ্রামে ও কে বিরাজে বামা। 
কামরিপু-মোহিনী ওকে বিরাজে বাম! ॥ 
তপন দহন শশী ত্রিনয়নী ও রূপসী 
কুবলয়-দল-তনু শ্যামা । 
বিবসন! এ তরুণী, কেশ পড়িছে ধরণী 
সমর-নিপুণা গুণধামা ॥ 
কহিছে প্রসাদ সার, তারিণী সঙ্গে যার 
যমজয়ী বাজাইয়৷ দামা ॥ 


( ৬) 
কামিনী যামিনীবরণে রণে এল কে। 
উলঙ্গ এলোকেশা বামকরে ধরে অসি 
উল্লসিতা দানব-নিধনে ॥। 
পদ-ভরে বস্ুমতী সভীতা কম্পিতা অতি 
তাই দেখে পণুপতি পতিত চরণে রণে। 
দ্বিজ রামপ্রসাদে কয় তবে আর কিরে ভয় 
অনায়াসে যম জয় জীবনে মরণে রণে ॥ 


ডি 8 


এলোকেশে কে শবে এলো রে বামা। 

নথর-নিকর হিমকর-বর-রঞ্জিত ঘন-তঙু মুখ হিম-ধাম! (২) ॥ 
নব নব সঙ্গিনী নব রস-রঙ্গিনী 

হাসত ভাষত নাচত বাম! । 


টি 
টি 


(২) হিম-ধামা-্চশ্র। 


পিস সল্প অপ 
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কুল-বালা বাছ-বলে প্রবল দন্গজ দলে 
ধরাতলে হত-রিপু-সমা ॥ 
ভৈরব ভূত প্রমথগণ ঘন রবে রণজয়ী শ্তামা ॥ 
করে করে ধরে তাল ববম্‌ বম্‌ বাজে গাল 
ধা] ধা & গুড় গুড় বাজিছে দামাম! ॥ 
ভব-ভয়-ভঞ্জন-হেতু কনিরঞ্জন মুঞ্চতি করম (১) সুনাম! ॥ 
তব গুণ শ্রবণে সতত মম মনে ঘোর ভবে পূনরপি 
গমন বিরাম ॥ 


(৮ 9 
আরে এ আইল কেরে ঘনবরণী। 
কেরে নবীনা নগন! (২) লাজ-বিরহিতা 
ভুবনমোহিতা একি অনুচিতা কুলের কামিনী ॥ 
কুঞ্জর-বর-গতি আসবে আবেশ 
লোলিত বসন! গলিত কেশ সুর নরে শঙ্ক!করে হেরি এসে 
হুঙ্কার-রবে রে দনুজ-দলনী ॥ 
কেরে নব-নীলকমল-কলিকাবলি 
অন্তুলি দংশন করিছে অলি 
মুখচন্দে চকোরগণ 
অধর অর্পণ করত পূর্ণ শশধর বলি। 
ভ্রমর চকোরেতে লাগিল বিপদ 
এ কহে নীলকমল ও কহে চাদ (৩) 
দোহা দোহে করতহি নাদ 
চিচিকি গুন্গুন্‌ করিয়ে ধ্বনি ॥ 
কেরে জঘন চারু কদলীতরু নিন্দিত 
রুধির অধীর রহিছে তদুর্ধে কটি-বেড়া নর-কর-ছড়া (৪) 
কিস্কিণী-সহ শোভ। করিছে ॥ 
করতল-স্থল নিরমল অতিশয় 
বামে অসি-মুণ্ড দক্ষিণে বরাওয় 


(১) মুঞ্চতি করম-কর্্ম পরিত্যাগ করিতেছে। 

(২) নগনা- নগ্ন -উলঙ্গিনী। ৃ 

(৩) মুখমণ্ডলকে ভ্রমর নীল কমল মনে করিতেছে এবং চকোর চন্র 
বলিয়া ভ্রম করিতেছে । (৪) মনুষ্যের ছিন্ন হস্তের সমাবেশে রচিত হাঁর। 


১৫২৮ 
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খণ্ড খণ্ড করে রখ গজ হয় 

জয় জয় ডাকিছে সঙ্গিনী ॥ 

কেরে উর্ধীতর তূধর হেরি হেরি পয়োধর 

করিকুস্ত ভয়ে বিদরে অপরূপ কিএ আর 

চগ-মুণ্ড-হীর স্থন্দরী সুন্দর পরে 

প্রফুল্ল বদনে রদন ঝলকে । 

মৃদু হান্ত প্রকান্ঠ দামিনী নলকে 

রবি অনল শশা ত্রিনয়ন পলকে দস্তে কম্পে সঘনে ধরণী । 
॥ ৯ ) 

কে হর-হছদি বিহরে | 

তন রুচির সজ্গল-ঘন-নিন্দিত চরণে উদিত বিধু নথরে ॥ 

নীল কমল-দল শ্রীমুখ-মগ্ডল 

শ্রম-্তল শোভে শরীরে । 

মরকত-মুকুরে মঞ্তু মুকুতা-ফল 

রচিত কিবা শোভা মরি মরি রে॥ 

গলিত-চিকুর-ঘট! নবজলধর-ছট 

ঝাপল দশদিশি তিমিরে | 

গুরুতর পদ-ভর কমঠ ভুজগবর 

কাতর মুর্ঠিত মহী রে ॥ 

ঘোর বিষয়ে মজি কালীপদ না ভি 

স্বধা ত্যক্রিয়। বিষপান করিরে। 

তণে শ্রীকবিরঞ্জন দৈব বিড়ন্বন 

বিফলে মানব-দেহ ধরি ॥ 


নব-নীলনীরদ তন্ুরুচি কে। 

এ মনোমোহিনী রে। 

তিমির শশধর বাল দিনকর-সমান চরণে প্রকাশ 
কোটিচন্ত্র বলকত শ্রীমুখ-মগ্ডুল নিন্দি 

সধামৃত ভাষ। 

অবতংস সে শ্রবণে কিশোর বিধি-অরি (১) 
গলিত কুস্তল-পাশ ॥ 


. বিধি-অরি -দৈতা, যাহারা! সি নাশ করে। কিশোর বিধি 
অরি-দৈতাশিগু। 
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গলে সুন্দর বরণ সুহার লম্বিত 
সতত সঘনে নিশ্বাস । 

বামার বাম কর-পর খগ্জা নর-শির 
সব্যে পূর্ণাভিলাষ ॥ 

শশ্রিকল ভালে বিরাজে মহাকালে 
ঘোর ঘন ঘন হাস । 

ভণে শ্রীকবিরঞ্জনে বাঞ্চ করেছি মনে 
করুণাবলোকনে কলুষচয় কর নাশ। 
তব নাম বদনে যে প্রকাশে মেজনে 
এ ভবে এ কথা আভাষ ॥ 


৬ ১০ ) 
বামা ও কে এলোকেশে। 
সঙ্গিনী রঙ্গিণী ভৈরবী যোগিনী 
রণে প্রবেশে অতি দ্েষে ॥ 
কি স্থথে হাসিছে লাঞ্জ নাহি বামিছে 
নাচিছে মহেশ-উরসে । 
ঘোর রণে মগনা হয়েছে নগনা পিবতি সুধা কি আবেশে ॥ 
ঢলিয়া ঢলিয়া বাইছে চলিয়া ধররে বলিয়া ঘন হাসে। 
কাহার নারীরে চিনিতে নারি রে 
মোহিত করেছে ছিন্ন বেশে ॥ 
কারে আর ভজ রে ওপদেমজ রে 
রূপে আলো করিছে দিক্‌ দশে। 
কি করি রণে রে হয়েছে মনে রে 
প্রসাদ ভণে রে চল কৈলাসে ॥ 


(১১ 9 
ওকে ইন্দীবর নিন্দি কান্তি বিগলিত বেশ 
বসন-বিহীনা কেরে সমরে | 
মদন-মথন-উরসি (১) রূপসী হাসি হাসি বাম! বিহরে। 
(১) মদন-মথন-উরসি-মদনকে মথন অর্থাৎ দলিত করিয়াছেন 
যিনি তাহার বক্ষে ( উরসি )-শিবের বক্ষঃস্থলে। 


১৯২ 





১৫৩০ 


বগ-মাহিত্য-পরিচয় । 


প্রলয়-কালীন জলদ গর্জে তিষ্ঠ তিষ্ঠ সতত তর্জে 
জন-মনোহরা শমন-সোদরা-গর্ব (১) খর্ব করে। 
শঙ্্রে শস্ত্ে প্রথম দীক্ষা, গ্রথম বয়স বিপুল শিক্ষা 
ক্রুদ্ধ নয়নে নিরথে যে জনে গমন শমন-নগরে ॥ 
কলয়তি প্রসাদ হে জগদন্থে 
মমরে নিপাত রিপু-কদন্থে। 
সম্বর বেশ কুরু রুপাঁ-লেশ রক্ষ বিবুধ-নিকরে ॥ 


(১২ ) 


সমরে কেবে কাল কামিনী । 

কাদস্িনী অপরা-কুস্থুম (২)-পরাডিভা-নবণী 

কে রণে রমণী ॥ 

সধাঃশ-ম্পা কি শ্রমজ-বিন্দু 

শ্রীমুখ না এ কি শারদ ইন্দু, 

কমল-নন্দ (৩) বঙ্তি সিন্ধ-ভনয় (৪) এ তিন নয়নী (৫)। 
আ মরি শা! মবি মন্দ মন্দ ভাস 
লোক-প্রকাশ-মাহতোষ-বাসিনী ॥ 
ফণিফণাভরণ চিনি গণি দম্-কুন্দ-শেণী | 
কেশাগ ধবণী-পরে বিরাক্ত 

অপরূপ শন শবণে সাজ না করে লা 

“কমন কান মম সমাজে তরুণা ॥ 

মা মরি আ মরি চগু-মুগ্ু-মাল 

করে কপাল এ কি বিশাল 

ভাল ভাল কাল-দ ধারণ । 

স্ণীণ কটিপর নুকব-নিকর আনু কত কিন্কিণা | 
সর্বাঙ্গ শোভিত শোণিভ-বুন্দে 

কিংস্তক ইব খতু বসম্তে 

চরণোপান্থে মনো ঢরস্টে রাখ কৃতাস্তদলনী | 


(১) শনন-সোদর! লযমুনা। যমুনার গর্ব খর্ব করেন ঘিনি, 
অর্থাৎ তদপেক্ষা ও কৃষ্তবর্ণা। (২) অপর! কুনুম - অপরাজিত! কুনগুম 
সুর্য । (৪) সিন্ব-তনয়স্চন্ত্র। 

(৫) চন্্র সর্যা ও বহ্ি এই তিন নেত্রযুক্তা । 


(১) নাস্না হয়। 
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আ মরি আ মরি সঙ্গিনী সকল 

ভাবে ঢলুুল হাসে খলখল টলটল ধরণী ॥ 
ভয়ঙ্কর কিবা ডাকিতেছে শিবা 

শিব-উরে শিবা আপনি । 

প্রলয়কারিণী করে প্রমাদ 

পরিহর ভূপ বৃথা বিবাদ 

কহিছে প্রসাদ দেহ মা প্রসাদ 

প্রসাদ বিষাদনাশিনী ॥ 


( ১৩ 9 
মরি ও রমণী কি রণ করে। 
রমণা সমর করে ধর| কাপে পদভরে 
রথ রথী সারথি তুরঙ্গ গরাসে। 
কলেবর মহাকাল নহাকালে শোভে ভাল 
দিনকর-কর ঢাকে চিকুর-পাশে ॥ 
আতঙ্গে মাতঙ্গ ধায় পতঙ্গে পতঙ্গ প্রায় 
মনে বাসি শশা থসি পড়ে তরাসে। 
নিরুপম বূপ-চ্ছটা ভেদ করে ব্রহ্গ-কটা । 
প্রবল দনুজ-ঘটা গেলে গরাসে ॥ 
ভৈরবী বাজায় গাল যৌগিনী ধরিছে তাল 
মরি কিবা স্ুরসাল গান বিভামে। 
নিকটে বিবুধ-বধু যতনে যোগায় মধু 
দোলায়ে বদন-বিধু মূ মুদু হাসে ॥ 
সবার আশার আশা ঘুচায়েছে আশা-বাসা 
জীবনে নিরাশ! ফিরে না! যায় বাসে। 
ভণে রামপ্রসাদ সার নাম লয়ে শ্তামা মার 
আনন্দে বাজায়ে দাম চল কৈলাসে ॥ 


(১৪) 
মায়ের নাম লইতে অলস হইও না 
রসনা য! হবার তাই হবে। 
ছুঃখ পেয়েছ (আমার মন রে ) না (১) আরো পাবে॥ 
এঁহিকের সখ হলো না বলে কি ঢেউ দেখে নাও ডুবাবে ॥ 





১৫৩২ 





বঙ্-সাহিত্য-পরিচয়। 


রেখে! রেখো! সে নাম সদ যতনে । 

নিও রে নিও রে নাম শয়নে স্বপনে ॥ 
সচেতনে থেকো (মন রে আমার) 

কালী বলে ডেকে এ দেহ ত্যজিবে যবে ॥ ০) 


( ১৫ ) 
মা আমায় ঘুরাবে কত। 
কলুর চোথ-ঢাকা বলদের মত ॥ 
তবের গাছে যুড়ে দিয়ে মা 
পাক দ্দিতেছ অবিরত। 
তুমি কি দোষে করিলে আমায় 
ছটা কলুর অনুগত ॥ 
মা শব মমতাঁযুত কীদলে কোলে করে স্তত। 
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি ম! আমি কি ছাড়া জগত ॥ 
ছু দুর্গা ছূর্গা বলে তরে গেল পাপী কত। 
এক বার খুলে দে না চোখের ঠুলি 
দেখি শ্রীপদ (২) মনের মত ॥ 


(১৬) 
আর কায কি আমার কাশা। 
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গ৷ বারাণসী ॥ 
হৃংকমলে ধ্যান-কালে আনন্দ-সাগরে ভাসি। 
ও রে কালীর পদ কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি ॥ 


কালী নামে পাপ কোথা মাথা নাই তার মাথা ব্যথা 


ওরে অনলে দাহন যথা হয় রে তুলা-রাশি ॥ 

গয়্ায় করে পিওদান বলে পিতৃখখণে পাবে ত্রাণ 
ওরে যে করে কালীর ধ্যান তার গয়া শুনে হাসি ॥ 
কাণাতে মলেই মুক্তি এ বটে শিবের উক্তি 

ওরে সকলের মুল ভক্তি মুক্তি তার দাসী ॥ 


পপি শি ০ তিিক্পীত তে ৭ 


(১) এই গান হরু ঠাকুর একটু পরিবর্তন করিয়া হরির উদ্দেশে 
আরোপন করিয়াছেন। 
(২) অভয় পদ, পাঠান্তর | 
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নির্বাণে কি আছে ফল জলেতে মিশায় জল 

ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন চিনি থেতে ভালবাসি ॥ 
কৌতুকে প্রসাদ বলে করুণা-নিধির বলে 

ওরে চতুর্বর্গ করতলে ভাবিলে রে এলোকেশী। 


(১৭ ) 
মন রে কৃষি-কায জান না। 
এমন মাঁনৰ জমী রইল পতিত 
আবাদ কৈলে ফল তো সোণা ॥ 
কালী-নামে দেওরে বেড়া ফসলে তছরূপ হবে না। 
সে যে মুক্তকেশীর (মনরে আমার) শক্ত বেড়া 
তার কাছেতে যম ঘেসে না ॥ 
অদ্য অব্‌ শতান্তে বা বাজাণ্ড হবে জান না । 
আছে এক্তারে (১)মন এই বেলা তুই চুটিয়ে ফসল কেটে নে না। 
গুরু রোপণ করেছেন বীজ ভক্তিবারি তায় সেঁচ না ॥ 


( ১৮ ) 
বল মা মামি দাড়াই কোথা। 
আমার কেহ নাই শঙ্করি হেথা ॥ 
মার সোহাগে বাপের আদর এ দৃষ্টান্ত ঘথা তথা । 
যে বাপ বিমাতাকে শিরে ধরে 
এমন বাপের ভরসা বুথা ॥ 
তুমি না করিলে কৃপা যাব কি বিমাতা যথা । 
যদ্দি বিমাত। আমায় করেন কোলে (২) 
দুরে যাবে মনের বাথা ॥ 
প্রসাদ বলে এই কথা বেদাগমে আছে গাথা। 
ওমা যে জন তোমার নাম করে 
তার হাড়-মালা 'মার ঝুলি কাথা ॥ 


( ১৯ ) 
কেবল আসার আশা ভবে আসা আসা যাত্র সার হলো। 
যেমন চিত্রের পন্পেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে রলো ॥ 
ম। নিম খাওয়াইলে চিনি বলে কথায় করে ছলো 
ওমা মিঠার লোভে তিত মুখে সার! দিনটা! গেলো| ॥ 


মস 


(১) অধিকারে। (২) যদিগঙ্গার জলে প্রাণ দিতে পারি । 


১৫৩৪ 





বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


মা খেল্বি বলে ফাঁকি দিয়ে নাবালি (১) ভূতলো 
এবার যে খেল! থেলালি মাগে! আশা না পুরিলো ॥ 
রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায় যা হবার তাই হলো! 
এখন সন্ধ্যা বেলায় কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চলো ॥ 


( ২০ ) 
এবার বাজি ভোর হলো। 
মন কি থেলা খেলাবে বল ॥ 
শতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ পঞ্চে আমায় দাগা দিল। 
এবার বড়ের ঘর করে ভর মন্ত্রীটা বিপাকে মলো ॥ 
দুটা অশ্ব দুটা গজ ঘরে বসে কাল কাটাল। 
তারা চলতে পারে সকল ঘরে তবে কেনে অচল হলো! ॥ 
ছুখান তরী নিমক ভরি বাদাম তুলি না চলিল। 
ওরে এমন স্থবাতাম পেয়ে ঘাটের তরী ঘাটে রলো ॥ 
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মোর কপালে এই কি ছিল। 
ওরে অতঃপরে কোণের ঘরে পীলের কিন্তে মাং হইল। 


ডি চি 


তুমি এ ভাল করেছ মা আমারে বিষয় দিলে না। 
এমন এহিক সম্পদ কিছু আমারে দিলে না ॥ 
কিছু দিলে না পেলে না, দিবে না পাবে না, 

তায় ঝা ক্ষতি কি মোর হোক দিনে দিনে বাজী 
তাতেও আছি রাজী এবার এবাজি ভোর গো ॥ 


6 ৯-.৪ 
এ মা দিতিস দিতাম নিতাম খেতাম 
মঞ্জুরি করিয়ে তোর। 
এবার মন্ত্র হলো! না মন্ভুরী চাব কি 
কি জোরে করিন জোর গো॥ 
আছ তুমি কোথা আমি কোথা 
মিছামিছি করি সোর। 


সপ এ শশা ২৯ শীত পাতি পি ক ৫ ৯ পা পপ পপ আস্পপর৩ ০জন এসএজ৯ ০ ০ এপ ও ১) 


(১) নাবালি - নামাইয়! আনিলি। 
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শুধু সোর করা সারা তোর বে কুধারা 
মোর যেবিপদ ঘোর গো ॥ 

এ মা ঘোর মহানিশা মন যোগেষাগে 
কি কায তোর কঠোর। 

আমার এ কূল ও কূল চকুল গেল 
সুধা না পেলে চকোর গো । 

এ মা আমি টানি কূলে (১) মন প্রতিকূলে 
দারুণ করম-ডোর | 

রামপ্রসাদ কহিছে পড়ে দ্র-টানায় 
মরে মন ভূঁড়া-চোর গো ॥ 


ছি ৪ 
রসনায় কালী কালী বলে। 
আমি ডঙ্কা মেরে যাব চলে । 
স্রা পান করি নে রে, সুধা খাইরে কুতৃহলে। 
আমার মন-মাতালে মেতেছে আজ 
মদ-মাতালে মাতাল বলে ॥ 
খালি মদ খেলেই কি হয় 
(লোকে কেবল মাতাল বলে। 
যা আছে কম্ম কেজানে মন্ম 
জানে কেবল সেই পাগলে ॥ 
দেখাদেখি সাধয়ে যোগ 
সিজে কায়া বাড়য়ে রোগ। 
ওরে মিছেমিছি কর্ম-ভোগ 
গুরু বিনে প্রসাদ বলে ॥ 


€( ২৪ ) 
এই সংসার ধোকার টাটা । 
ও ভাই আনন্দ-বাজারে লুটা ॥ 
ওরে ক্ষিতি জল বন্ছি বাষু শূন্যে পাচে পরিপাটী। 
প্রথমে প্রক্কৃতি স্কুল অহঙ্কারে লক্ষকোটি ॥ 
যেমন শরার জলে সুর্য ছায়া অভাবেতে স্বভাব যেটা ॥ 


সী  শ্ি সপ্পপ পা। অপসপা া উ৯ 





৯ পাপা পপ পিস 


(১) আমি কূলের দিকে টানিয়া দিতে চাই। 


১৫৩৬ - বশ্গ-পাহিভ্য-পরিচয় | 


গর্ভে যখন যোগী তখন ভূমে পড়ে খেলেম মাটা ॥ 
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাঁড়ী মায়ার বেড়ি কিসে কাটি 


(২৫ ) 


রমণী-বচনে সুধা সুধা নয় সে বিষের বাটা। 

আগে ইচ্ছান্তথে পান করে বিষের জালায় ছটফট ॥ 
আনন্দে রামপ্রনাদ বলে আদিপুরুষের আদি মেয়েটা। 
9 মা যাহা ইচ্ছ! তাহাই কর ম! 

তুমি গো পাষাণের বেটা ॥ 


(২৬ ১) 


মা মা বলে আব ডাকবো না। 

ওম! দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা ॥ 
ছিলেম গৃহবামী বানালে সন্ন্যাসী 
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশা । 
(না হয়) ঘরে ঘরে যাব ভিক্ষা মেগে খাব 
মা বলে আর কোলে যান না 
ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে 

মা কি রয়েছ চক্ষু কর্ণ খেয়ে । 

মা বি্বমানে এ হ£গ সম্থানে 

না ম'লে কি আর ছেলে বাচে না॥ 
ভণে রাম প্রসাদ মায়ের কি এক স্তর 
মা হয়ে হলি মা সন্তানের শত্রু । 

দিবা নিশি ভাবি আর কি করিনি 
দিবি দিবি পুনঃ কঠোর যন্ত্রণা] ॥ 


(২৭ 9 


সামাল সামাল ডুবলো তরী। 

আমার মনরে ভোলা, গেল বেলা 
ভজলে ন! হরসুন্দরী ॥ 

প্রবঞ্চনার বিকিকিনি করে ভর! কৈলে ভারী। 

সারা দিন কাটালে ঘাটে বসে সন্ধ্যাবেলা ধরলে পাড়ি 


প্রাচীন সঙ্গীত-_রামপ্রসাদ--১৭১৮-১৮০৪ খুঃ। ১৫৩৭ 


একে তোর জীর্ণ তরী কলুষেতে হলো! ভারি । 

যদি পার হবি মন ভবার্ণবে শ্রীনাথে কর কাগ্ারী ॥ 
তরঙ্গ দেখিয়! ভারি পলাইল ছয়টা দাড়ী। (১) 

এখন গুরু ব্রহ্গ সার কর মন যিনি হন ভব-কাগারী ॥ 


(২৮ 9 
এমন দিন কি হবে তারা। 
যবে তারা তারা তারা বলে 
তার! (২) বয়ে পড়বে ধারা ॥ 
হদি-পদ্ন উঠ্‌বে ফুটে, মনের আধার যাবে ছুটে, 
তখন ধরাতলে পড়ব লুটে, তারা! বলে হব সারা ॥ 
ত্যজিব সব ভেদাতেদ, ঘুচে যাবে মনের থেদ, 
ওরে শত শত সত্য বেদ, তার! আমার নিরাকারা ॥ 
শ্ীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব ঘটে, 
ওরে আধি অন্ধ, দেখ মাকে, তিমিরে তিমির-হরা ॥ 


( ২৯ 9 
এ শরীরে কায কি রে ভাই 
দক্ষিণে প্রেমে না গলে । (৩) 
এ রসনায় ধিক ধিক্‌ কালীনাম নাহি বলে ॥ 
কালীরূপ যে ন। হেরে, পাপ-চক্ষু বলি তারে, 
ওরে সেই সে দুরন্ত মন ন! ডুবে চরণতলে ॥ 
সে কর্ণে পড়ুক বাজ, থেকে আর কিবা! কায, 
ওরে সুধাময় নাম গুনে চক্ষু না ভাসালে জলে ॥ 
যে করে (8) উদর ভরে, সে করে কি সাধ করে, 
ওরে না পুরে অঞ্জলি চন্দন জবা আর বিন্ৃদলে ॥ 
সে চরণে কায কিবা, মিছ শ্রম রাত্রি দিবা, 
ওরে কালীমূর্তি যথ। তথ! ইচ্ছ! সুখে নাহি চলে ॥ 
ইন্দ্রিয় অবশ যার, দেবতা কি বশ তার, 
রামপ্রসাদ বলে বাবুই গাছে আত্ম কি কখন ফলে ॥ 


৮৮৮ 
প পতি ৬ শশী তি শা শিপ 
শি তপ্ত পপি পপ শশী পে পপি ৮০২ পিসি ত ২২? দশ প্পাীশিশাশীশীতি পাশাপাশি 


(১) ছয়টা দাড়ী-কাম, ক্রোধ প্রভৃতি ষড়রিপু। ফড়রিপু 
পলাইল, অর্থাৎ আসন্ন মৃত্যুকালে ইহাদের শক্তি ফুরাইল। 

(২) চন্ষুর তারা । (৩) দক্ষিণ কালীর প্রতি মন যদি 
প্রেমে বিগলিত না হয়। (৪) করেম্হন্তে। 
| ৯৯৩ 


১৫৩৮ 


(১) দেয়া- মেধ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


(৩ ) 
ও কেরে মনোমোহিনী, এ মনোমোহিনী। 
ঢল ঢল ঢল তড়িৎ-ঘটা, মণি-মরকত-কাস্তি-ছটা, 
একি চিত্ত ছলনা, দৈত্য-দলন! 
ললন! নপিনী-বিড়পিনী ॥ 
শশী-ূর্য-বঙ্ছি ত্রিনয়নী। 
শশিখণগ্ড শিরসি মহেশ-উরসি 
হরের রূপসী একাকিনী ॥ 
( ৩১ 9) 
ওহে নূতন নেয়ে, ভাঙ্গা নৌকা চল বেয়ে। 
ঢুকল রৈল দূর, ঘন ঘন হানিছে চিকুর ॥ 
কেমন কেমন করয়ে দেয়া (১), 
মাঝ যমুনায় ভাসে খেয়া ॥ 


শুন ওহে গুণনিধি নষ্ট হোক ছান! দধি 


কিন্তু মনে করি এট খেদ। 


কাণ্চারী যাহার হরি যদি ডুবে সেই তরী 


মিছা তবে হইনে হে বেদ ॥ 


যমুন! গভীরা ভাঙ্গা তরী অবলা বালা কুশোদরী 


প্রাণ-রক্ষার ভুমি মাত্র মূল। 


অবসান হলো বেলো একি পাতিয়াছ খেল! 


ঝটিং পাবে চল প্রাণ নিতীস্ত আকুল ॥ 


কহিছে প্রসাদ দাস রসরাজ কিবা হাস 


কুল-বধূর মনে বড় ভয় ॥ 





আজু গৌঁসাই। 
রামপ্রসাদের সামসময়িক | 


এই সংসার রসের কুটি। 

ওবে খাই দাই আর মজা! লুটি ॥ 
যার যেমন মন তার তেম্নি মন করবে পরিপাটা। 
ওহে সেন অল্লজ্ঞান বুঝ কেবল মোটামুটি ॥ 


১০১১ নিলি 
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ওরে শিবের ভাবে ভাব না কেন 
শ্তাম! মায়ের চরণ ঢুটি। 
ওরে ভাই বন্ধু দারা সুত পীড়ি পেতে দেয় দুধের বাটা॥ 
জনক রাজ! খধি ছিল কিছুতে ছিল না ত্রুটি । 
, শেষে এদিক ওদিক ছুদিক রেখে 
খেতে পেত দুধের বাটী ॥ 
মহামায়ায় বিশ্ব ছাওয়া 
ভাবছ মায়ার বেড়ি কাটি ॥ 
তবে অভেদর জেন শ্তামের পদ 
শ্যামা মায়ের চরণ দুটি ॥ 


নিধু বারুর গান। 


নিধু বাবু বা রামনিধি গুপ্তের বিবরণ মতকৃত 11156001609 
[000091114%10000506 8014601080৩ পুস্তকের ৭৫২--৭৫৮ 
পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

(১) 
এমন পীরিতি প্রাণ জানিলে কি করে। 
সুথ-আশে ভাসে সদ! দুঃখের সাগরে ॥ 
সতত চাতুরী করি জালাবে আমারে। 
তবে কি যতনে প্রাণ সঁপি হে তোমারে ॥ 
বিরহ-জালায় মন করি ত্যজিবারে | (১) 
ছাড়িলে না ছাড়া যায় কি হল আমারে ॥ 


২. 
কাজল নয়নে আর দিও না কখন! 
শরে কেবা নাহি মরে বিষযোগ তাহে কেন ॥ 
তোমার কটাক্ষে কেহ না বাচিত প্রাণ। 
বীচিবার এক হেতু আছে তাহে শুন ॥ 
স্থধা হলাহল স্থুর! নয়নের তিন গুণ ॥ 


পপ পপ, 
সস লা 
শিপ ০০ পিসী পাতি পদ পাল শপ? শাটার তি আপ ৩. পাশপাশি স্পস্ট পাপ 


(১) বিরহ-জালায় প্রেম ত্যাগ করিবার মনন করি। 


১৫৪০ : বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
(৩) 

যে গুণে ভুলালে অবলা সরলে 
সে কি গুণ গুণমণি। 

আমার কি আছে গুণ বুঝিব তোমার গুণ 
নিজ গুণে বল শুনি ॥ 

পয়নে স্বপনে আর অদর্শনে নিরস্তর 

মননে দেখি তোমায় ভুলি আমি আপনারে 
চাক্ষষে স্থথে তেমনি ॥ 


(৪ ) 
চল যাই লো সথি যেখানে মন-হরণ। 
চিত না ধৈরষ ধরে নয়ন রোদন করে 
কাতর অতি পরাণ ॥ 
লোকের গঞ্জনা-ভয় করিলে কি প্রাণ রয় 
বুঝনা এখন । 
অতএব ত্বরান্বিত হইতে হয় উচিত 
বিলম্বের নাহি গুণ ॥ 


(৫ ) 
অনেক যতনে তোমারে পেয়েছি। 
বিরহ-অনলে আমি সদ! জলেছি ॥ 
জনরব-বিষধর (১) খাইয়াছে নিরস্তর | 
মিলন-অমিয় পানে এবে বেঁচে আছি ॥ 


( ৬) 
গুণের সাগর হে তুমি গুণনিধি। 

তোমার যতেক গুণ  কহিতে আমি নিগু 
জানে কি বিধি। 

কিকব তোমার গুণ যে গুণে মোহিত মন 
মোর নিরবধি । 

তৰ গুণে যত স্থ কুলের কপালে ধিক্‌ 
করেছে বিধি ॥ 

টিরার়ারারাারাররারাগারারারারারারার মারার 

(১) বিষধর তুল্য লোফ-জঅপবাদ। 
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(৭ ) 


কছিতে তাহার কথা উপজে সুখ অপার । 
তখন অন্ত ভাবন। থাকে না আমার ॥ 
কহিবারে তার গুণ, একমন হয় মন, 
রসনা অবশ নহে কহি যত বার ॥ 

কিছু তারে বলো না, ব'লে কি হবে বল, 
বিরহ অনলে মোরে জলিতে হইল ॥ 

সে যদি বুঝেছে ইহা ভাল সে হতে! ভাল। 
হইবে অনেক স্থুখ এই বোধ ছিল। 

তা না হয়ে দুঃখ-মুখ (১) দেখ দেখিতে হ'ল ॥ 


(৮) 
নিশি পোহাইয়ে প্রাণ প্রভাতে আইলে। 


যে রূপে যামিনী গত, সে দুঃখ কহিব কত, 
জানিলাম প্রাণনাথ কি হবে কহিলে ॥ 
কামিনী সহিত তুমি, রতিপতি সহ আমি, 
ইহা বুঝি অনুমানি মনে'ন! করিলে ॥ 


(৯ ) 
আমি হে তোমার প্রাণ অতি সোহাগিনী। 
যখন দেখহ মোরে পাও কত মণি । 
যদ্দি থাকহ অন্তর তোহার বিরহ-শর 
বলে মোর কাণে কাণে স্থথে থাক ধনি ॥ (২) 
তোমার প্রিয় বচন গুনিলে সুখী শ্রবণ 
তব আদরে শরীর হরষিত জানি ॥ 


নিনানিরিরিরাারিরারারার রা ররর রিয়াজ কিনি 


(১) ছঃখ-মুখ _ ছুখেযুক্ত মুখ _ বিষ বদন। 
(২) তোমার বিরহ-শর আমার কাণে কাণে বলিয়। যায়__হে ধনি, 
তুমি স্থখে থাক; অর্থাৎ তোমার বিরহ-যন্ত্রণার মধ্যেও তোমার চিন্তায় 
আমার সৃথ হয়। 


১৫৪২ বঙ্গ-সাহিত্য-্পরিচয় ! 
( ১০ ) 
কেমনে রহিব ঘরে মন মানে না। 
হেরি মোর হুঃখানল লাজ ভয় পলাইল 
কলঙ্ক বারণ করে না ॥ (১) 
লোকের কথায় আর কেমনে হইব স্থির 
ঘুচিবে অন্তর-যাতনা ॥ 
বিনা তার দরশন অশেষ মত যতন (২) 
উপায় করিতে পারে না ॥ 


( ১১ ১ 
যেমন আমারে ভাসালে নয়ন-জলেতে। 
তেমতি নয়ন-বারি বরিষণ হইবে প্রাণ 
তোমারে ভাপাতে ॥ 
কত সুখ আশ! করি তোমার হাতেতে ধরি 
প্রাণ দিলাম হাসিতে হাসিতে। 
মোর বশ মন নহেত এখন কাতর নয়ন 
কান্দিতে কান্দিতে ॥ 


( ১২ ) 


আসিতে এখানে কে বারণ করিলে। 
অবলা-বধের ভয় সে নাহি ভাবিলে ॥ 
ষটুপদ মধুকর নিরন্তর অন্যান্তর (৩) 
দ্বিপদ কি যটুপদ-স্বভাব পাইলে ॥ (৪) 
নিশি না পোহাইতে কি চঞ্চল হইলে। 
আমার কি নাহি লাজ লোকেতে দেখিলে ॥ 
শশার কিরণ দেখি চকোর কুমুদ সখী 
অরুণ উদয়-ভাব ইথে কি ভাবিলে॥ (৫) 


পি শা স প আপ আপপসসপি শী শি পাকি ৭ পতিত শাপলা দিল পি পপি ৩. পিপল পাপ পাস 5৯5০৭ ৩০,০০৮ রাশ জন 


(১) কলঙ্ক-ঘোষণাও আমাকে এই প্রেম হইতে নিবারিত করিতে 
পারে না। 

(২) তাহার দর্শন ব্যতীত ও অশেষ যত্ু। 

(৩) সর্বদাই অপর নায়িকাতে অন্ুরক্ত। 

(8) তুমি দ্বিপদ (মনুষ্য ) হইয়া কি ভ্রমরের স্বভাব পাইলে? 

(৫) তুমি কি মনে করিয়াছ যে এখন হুর্য্যোদয় হইয়াছে ? 
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(১৩) 
নয়ন শীতল হয় দেখিলে যাহারে । 
দেখ দেখি কত সাধ দেখিতে তাহারে ॥ 


চক্রবাক্‌ চক্রবাকী দিবসে একত্র দেখি 
তাহারা অধিক স্ুথী বুঝিলো বিচারে ॥ 


(১৪ ) 
বিধুমুখে মৃদু হাঁসি ভালবাসি প্রাণ। 
বিষাদে প্রমাদ হয় কাতর নয়ন ॥ 
অধীনী জনেরে কেন কর এত অভিমান 
তুষিতে উচিত তারে এই ত বিধান ॥ 


(১৫ ) 
নানান্‌ দেশে নানান্‌ ভাষা । 
বিনে স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা ॥ 
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর 
ধারা-জল বিনে কতু ঘুচে কি তৃষা ॥ 
€ ১৬ ) 
সাধিলে করিব মান কত মনে করি। 
দেখিলে তাহার মুখ তখনি পাসরি ॥ 
মান করি কহে আখি, আর না হইবে সুখী, 
দরশনে হয় পুনঃ অধীন তাহারি ॥ 
ছা ভ:) 
না হতে পতন তরু দহন হইল আগে। 
আমার এ অনুতাপ তারে যেন নাহি লাগে ॥ 
চিতে চিতা সাঁজাইয়ে, তাহে দুঃখ তৃণ দিয়ে, 
আপনি হইব দগ্ধ আপনারি অনুরাগে ॥ 
0১৮ 0 
তোমারই তুলনা তুমিই প্রাণ এ মহীমগ্ডলে। 
আকাশের পুর্ণশশী সেও কান্দে কলঙ্ক-চ্ছলে ॥ 
সৌরভে গরবে, কে তব তুলনা হবে, 
আপনি আপন সম্ভবে, 
যেমন গঙ্গাপূজ! গঙ্গাজলে ॥ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
(১৯ 9 
হেরিতে হেরিতে পথ কাতর আখি। (সেই) 
একবার এই হয় চারিদিকে দেখি ॥ 
কবে হবে সে সুদিন, মন পুরে পাব মন, (১) 
আশা! নিষেধ না মানে ইহাতে অন্খী । (২) 


(২০ 9 
কত ভালবাসি তারে সই কেমনে বুঝাব। 
দরশনে পুলকিত মম অঙ্গ সব ॥ 
যত ক্ষণ নাহি দ্নেখি, রোদন করয়ে আখি, 
দেখিলে কি নিধি পাই কোথায় রাখিব ॥ 


(২১ 9 
পৃজিব পীরিতি প্রেম-প্রতিমা করে নিশ্াণ। 
অলঙ্কার দিব তাহে যত আছে অপমান (৩)॥ 
যৌবনে সাজ্ায়ে ডালি, কলঙ্ক পূরি অঞ্জলি, 
বিচ্ছেদ তায় দিব বলি, দক্ষিণা করিব এ প্রাণ ॥ 


( ২২ ) 
আমার নয়ন লয়ে হেরে যদি তারে । 
মমাধিক সুখী হতে অবশ্য সে পারে ॥ 
সবে বলে নহে ভাল সেই সে আমার ভাল 
সে মুখ হেরিলে ভঃখ যায় দূরে ॥ 


( ২৩ ) 


এত ভালবাস! রে প্রাণ কুলেছ কি একেবারে । 
বোঝা গেল রীতি তব বিশেষ প্রকারে ॥ 

এত যে বাসিতে ভাল, ভালবাস! জানা গেল, 

পেতেছিলে মায়াজাল অবলা বধিবার তরে ॥ 


সত আসি সিন তি ০ পিসি পদ ৯ শট পা পাপ 


(১) মন ভরিয়া মন পাইব, মর্থাং আমার মন তোমার সমগ্র 


মনের ভালবাস! পাইবে। 
(২) আশার শেষ নাই, তাহা অপরিনিত, এইজস্তই আমি অন্ুখী। 
(৩) অপমান -_ লোক-অপবাদ। 
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(২৪ 9 
আমার কি হলো! সই ওলে! ধর ধর। 
বিরহ-বাতাসে সঘনে হুতাশে 
অঙ্গ কাঁপে থর গর ॥ 
পীরিতে বিমল সুখ, বিচ্ছেদে তেমতি দ্রঃখ, 
স্থখআশ করি এখন যে মরি 
তম্থু হলো জরজর ॥ 


(২৫ 9) 
তারে ভূুলিব কেমনে । 
প্রাণ সপিয়াছি যারে আপন জেনে ॥ 
মার কি সেরূপভুলি প্রেম-তুলি করে তুলি 
হদয়ে রেখেছি লিখে অতি ঘতনে ॥ 
সবাই বলে আমারে সে ভূলেছে ভূল তারে 
সে দিনে ভুলি তারে যে দিনে লবে শমনে ॥ 


0 ২৬ 9 
সেকি আমার অযতনের ধন। 
মন প্রাণ সুশাতল করে যেই জন ॥ 
তবে যে অপ্প্রিয় বলি যখন জালাতে জলি 
নতুবা তার সকলি প্রেমেরি কারণ ॥ (১) 


(২৭ ) 
সে কেন রে করে অপ্রণয় ও তার উচিত নয়। 
জানি আমি তার সনে কভু ত বিচ্ছেদ নয় ॥ 
কখন কি বলেছি মানে, আজ কি তা আছে মনে, 
তা বলে কি মানে মানে অভিমানে রইতে হয় ॥ 
সথি গে! আমার হয়ে, বল তারে বুঝাইয়ে, 
গীরিতি করিতে গেলে সুখ দুঃখ সব সূয় ॥ 
দিনাস্তে প্রাণান্ত হ'ত, একবার যদি দেখা দিত, 
তবে কেন অবিরত হৃদয়-মাঝে উদয় হয়| 


কপ না 
সপ পক ৯ 
০ 


(১ তাহার সম্পকীয় সমস্ত বিষয়ই আমার প্রেমোদ্দ্রেকের হেতু । 
১৭৯৪ |] 


১৫৪৬ 





ঈ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
( ২৮ ) ূ 
কেন এমন মান করে তারে মন না করি বিচার । 
যাহার বদন বিরস কখন দেখি যদি প্রাণ হয় লো বিদার ॥ 
প্রাণের অধিক যারে, মতত যতন করে, 
তারে করি মান যও ছুঃথ প্রাণ 
তুমিও ত ভান বুঝাব কি আর ॥ 


€( ২৯ ) 
এমন কল্যাণকর বিধি প্রাণনিধি না হ'ও নিদয়। 
দিবানিশি এই অভিলাষ থাকে সে সদয় ॥ 
কত মত যতনেতে, রতন পেলেম হাতে, 
অতএব গুন নয়নের অন্থর নাভয়॥ 


(2* 0 
তবে প্রেমে কি স্তথ হত। 
আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভালবাসিত ॥ 
কিংস্টক শোভিত ঘ্বাণে, কেতকী কণ্টক-হীনে, 
ফুল ফুঁটিত চন্দনে, ইন্্বতে ফল ফলিত ॥ 
প্রেম-সাগরের জল, তবে হইত শীভল, 
বিচ্ছেদ-নাড়বানল যদি তাচে না থাকিত ॥ 


( ৩১ ১ 
মনে করে বারে বারে, নাঠিক হেরিন তারে, 
তাঁর সনে আলাপের নাহি কোন গুণ। 
হেরিলে সে ভাব আর, না থাকে অন্তরে মোর, 
পুলক নয়ন রসন1 কহিতে চায় স্টনিতে শ্রবণ ॥ (১) 
মম হাদি কম্প ভয়, মনেতে কত উদয়, 
না যায় কনে যদি কোন কণা (২) কয়, 
উত্তর না করি তায় উপজয়ে মান, 
নয়ন-তন্থরে হয় বিহিত রোদন ॥ রঃ 


(৯. নয়ন পুলকিত হয়, রসনা € তাহার কথা) কহিতে চায়, 
ও শ্রবণ (তাহার কথা ) শুনিতে চায়। (২) কোন কথা-কোন 
প্রকার কটু কণা। (৩) যখন সে চক্ষুর বাছিরে যায়, 
তখন আর মান থাকে না,-কাদিতে বসি। 
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€( ৩২ ) 


যার মন তার কাছে লোকে বলে নিলে নিলে। 

দেখা হলে জিজ্ঞাদিব সে নিলে কি আমায় দিলে ॥ 
দৈব-যোগে একদিন হয়েছিল দরশন 

ন| হতে প্রেম-মিলন লোকে কলঙ্ক রটালে ॥ (১) 


( ৩৩ ) 
তাহার কি দুঃখ সথি যে ছুঃখ আমার । 
যখন যেখানে থাকে বোধ হয় সেই তার ॥ 
আমি লে! তাহার তরে যেরূপ কাতর । 
সে যদি তেমন হতো! কত সখ মনে কর ॥ 


( ৩৪ ) 
তারে দেখিতে এত সাধ কেন। 
তিলেক ন! হেরি যদি সজল নয়ন ॥ 
আভরণ করিয়াছি লোকের গঞ্জন। 
তাহার কারণে মরি সে নহে আপন ॥ 
তাহার রীতের কথা অকথ্য কথন। 
তবে যে ভুলেছে মন জানিনে কি গুণ॥ 


পাপ শীট শী ততোটা স্পা পিস শাসক 


(১) যার মন ... ... .** রটালে_আমি তার মন পাই নাই, 
তথাপি লোকে রটনা করিয়! দিয়াছে যে, আমি তাহার মন লইয়া গিয়াছি 
( প্রকত পক্ষে তাহার মন তাহারই আছে, আমি তাহা লই নাই )। 
তাহার সঙ্গে দেখা হইলে একবার জিজ্ঞাসা করিব, সে-ই আমার মন 
নিয়াছে, না আমাকে তাহার মন দিয়াছে ( অর্থাৎ, আমিই তাহাকে 
আমার মন দিয়াছি;_ সে দিয়াছে বলিয়া আমি জানি না)। দৈবে 


একদিন দেখামাত্র হইয়াছিল,-মিলন না হইতেই লোকে কলঙ্ক 
রটাইয়াছে। 


১৫৪৭ 


ন্ুন্বিল্র গান 
রঘু মুচির গান। 


রঘুনাথ দাস জাতিতে মুচি ছিল। তাহার নিবাস গঙ্গার 
পশ্চিম পারস্থিত, কলিকাতার নিকটবর্তী সাল্‌কে গ্রাম। রঘু সপ্তদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিল। 
মহড়া । 

কদম্বতলে কে গো বংশী বাজায়। 

এতদিন আসি যমুনা-ক্তলে 

আমি এমন মোহন মূরতি কখন 

দেখিনি এসে হেথায় ॥ 


চিতেন। 


অঙ্গ অগ্ুরু-চন্দন-চ্চিত বনমালা গলায়। 
গুঞ্জ-বকুলের মালে বাধিয়াছে চূড়া 
ভ্রমর গুঞ্জরে তায় ॥ 


অন্থর]। 


সই সজল নব জলদ-বরণ ধরি নটবর-বেশ। 
চরণ-উপরে থুয়েছে চরণ এই কি রসিক-শেষ (১) ॥ 


চিতেন। 
চন্দ্র চমকে চলিতে চরণ- 


নখরের ছটায় সামার হেন লয় মন। 
জীবন যৌবন সপিব ও রাঙ্গা পায় ॥ 


অন্তর]। 


হায় অনুপম রূপমাধুরী সখি 
হেরিলাম কি ক্ষণে। 
প্রাগ নিলে হরে ঈষৎ হেসে বন্ধিম নয়নে ॥ 


৯৮ তাপ সপ পিক পদ এ পা এল কলে এ আলি অপি পরত ৭ শশা নি জপ বতি এ পি পান লন ১. বস ক পপ 


০) রসিক-শেষরসিক-শ্রে্ঠ। 
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চিতেন। 
মন্দ মধুর মুচকি হাসি চপল! চমকায়। 
কুলবতীর কুল শীল গেল গেল 
মন মজিল হেরে উহায় ॥ 
অন্তরা । 
সই অলকা-আবৃত বদন তাহে মুগমদ-তিলক । 
মনোহর সাজ নাসাগ্রেতে গজ-মুকুতার ঝলক ॥ 
পরচিতেন। 
বিশ্ব-অধরে অর্পে বেণু সে রবে ধেনু চরায়। 
কিবে স্থন্দর সুঠাম ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম 
রূপে ভুবন ভুলায় ॥ 
অন্তর] । 
' সই বেষ্টিত ব্রজবাঁলক-সবে 
কি শোভা আ মরি হায়। 
গগনেতে তারাগণ-মাঝে 
টাদ যেন শোভা পায় ॥ 
পরচিতেন। 


সই কেন বা আপন থেয়ে আইলাম যমুনায়। 
হেরে পালটিতে আখি নাহি পারি সখি 
রঘু কহে একিদায়॥ 


রাস্থ নৃসিৎহের গান। 


রাস্থ নৃসিংহ চন্দন নগরের নিকটবন্তী গোন্দলপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। রাম্থ, গৌজলা গুই ও কেষ্টা মুচি ইহারা সকলেই 
রঘুদাসের সামসময়িক। 
8.২) 

সথি এ সকল প্রেম প্রেম নয়। 

ইহাতে মজিয়ে নাহি সুখের উদয় ॥ 

স্স্থদ্-ভঞ্জন, লোক-গঞ্জন, কলঙ্ক-ভাজন হুতে হয় ॥ 

এমন পীরিত করি যাতে তরি ছুদ্দিক, 

এঁছিক আর পারত্বিক, 


৮৫৫০ 





বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


শ্রীনন্দ-নন্দন হুঃখ-ভঞ্জন সদা রাখি মন তারি পায় ॥ 
অমিয় তেজে গরলে মজে উপজে কি সখ, * 
কলঙ্ক-ঘোষণ! জগতে মরণ হ'তে অধিক, 
হৃদয়-মনির-মাঝে রসরাজে বসায়ে, 

দেখিব আখি মুদিয়ে, 

বিকায়ে সে পদে বাধিব হৃদে 

কলঙ্ক-বিচ্ছেদে নাহি ভয় ॥ 

মনরে করে চাতক পাখা রাখিব বিশেষে, 

জলং দেহি জলং দেহি ডাকিব প্রেমের প্রয়াসে । 
ধবজ-বস্তান্কুশ-যুত সে পাদ-পল্পু হ'তে, 

জান্গবী হলেন যাহাতে, 

সেই কপা-জলে মন ডুবালে 

কালেরে করিব পরাজয় ॥ 

কমলজ-জন (১)-সেবিত ধন অরুণ-চর পণ, 

মনের তিমির বিনাশে পাইলে কিরণ, 

হদে আছে শতদল সে কমল ফুটিবে, 

প্রেম-পীযুষ ঘটিবে, 

মন মধুবত হয়ে যেন রত সেই নামামৃত-সুধা খায় ॥ 
অমিয় আর গরল ছুই রাখিয়ে সাক্ষাতে, 

নয়ন দিয়েছেন বিধাতা দেখিয়ে ভখিতে (২), 
তেজিয়ে এ স্ুধারস কেন বিষ ভখিব, 

কলুষ-কৃপে ডুবিব, 

থাকিতে নয়ন অন্ধ যেই জন 

পেয়ে প্রেমধন সে হারায় | 


৮: 
কহ সখি কিছু প্রেমেরি কথ!। 
ঘুচাও আমার মনের ব্যথা | 
করিলে শ্রবণ, হয় দিবাজ্ঞান, 
হেন প্রেমধন উপজে কোথ! ॥ 


(১) বিষ্চুর নাতিপক্স হইতে ব্রক্গার উত্তব। 
(২) দেখিয়া ভখিতে » পরীক্ষা পূর্বক আহার করিতে 


৬ 
ক 


০ 
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আমি এসেছি বিবাগে, ১) মনের বিষ্লাগে, : 
গীরিতি-প্রয়াগে মুড়াব মাথা ॥ 
আমি রসিকের স্থান, পেয়েছি সন্ধান, 
তুমি নাকি জান প্রেম-বারতা ॥ 

 ফাপট্য তেজিয়ে, কহ বিবরিয়ে, 
ইহার লাগিয়ে এসেছি হেথা ॥ 
হায় কোন্‌ প্রেম লাগি, প্রহলাদ বৈরাগী, 
মহাদেব যোগী কেমন প্রেমে । 
কি প্রেম-কারণে, ভগীরথ-জনে, 
ভাগীরথী আনে ভারত-ভূমে ॥ 
কোন্‌ প্রেমে হরি, বধে ব্রজনারী, 
গেল মধুপুরী করে অনাথ! ॥ 
কোন্‌ প্রেমফলে, কালিনীর কুলে, 
 ককঞ্ণ-পদ পেলে মাধবী লতা! ॥ 


ওম 


গৌজল গই। 


এস এস চাদবদনি। 

এ রসে নীরস করে! না ধনি ॥ 
তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ, 
তুমি কমলিনী আমি-সে ভূক্গ, 
অন্ুমানে বুঝি আমি সে ভুজল, 
তুমি আমার তাঁয় রতনমি ॥ 


কেফ্টা ঘুচি। 
হরি কে বুঝে তোমার এ নীলে 
ভান প্রেম করিলে॥ : 
ইয়ে ভুপতি বলা যুবতী পাইয়ে পতি, 
স্্রীতী রাধারে রহিলে ভূলে] 





(১) বিবাগ্ বিবেক" শবের অপভ্রংশ | 


১৫৫২ 





বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
চিন্ত। নাই চিস্তামণির বিরহ 
ঘুচিল এত দিনের পর। 
অন্তর জুড়াও গো কিশোরি 
হেরে অন্তরে বাকা বংশীধর ॥ 
যে শ্তাম-বিরহেতে ছিলে কাতরা নিরস্তর | 
সেই চিকণ কাল হৃদে উদয় হল 
এথন স্থশীতল কর গো অন্তর ॥ 
যদি অন্তরে অকম্মাৎ উদয় হল রাধানাথ 
আছে এর চেয়ে বল কি আর স্ুমঙ্গল। 
বুঝি নিবলো রাধে তোমার অন্তরের কষ্৫-বিরহ-অনল 


হরু ঠাকুরের গান। 


জন্ম ১৭৩৮ ও মৃতু ১৮১০ খৃষ্টান্দে। 


ইহার সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ 111516)1-৬ 01 137)0]112116096 
2100 1116181001৩ পুস্তকের ৭০৪-৭৭£ পৃষ্ঠায় ডষ্টব্য। 


| মহড়া । 
ওগো চিনেছি চিনেছি চরণ দেখে 
এ বটে সেই কালিয়ে। 
চরণে চাদ-ছাদ আছে দীপ্ত হয়ে ॥ 
যে চরণ ভ'জে ব্রজেতে আমায় 
ডাকে কলঙ্ষিনী বলিয়ে ॥ 


চিতেন। 
ভুবনমোহন না দেখি এমন এ বই (১)। 
রূপ কি অপরূপ রস-কুপ আমরি সই ॥ 
কুলে শীলে কালি দিয়াছি আমি 
কালো রূপ নয়নে ছেরিয়ে ॥ 


পম উল 


সপ তি 
স্পপীচীনপিত পল পা জা সপ ৮০০ আস আসি পান ৫ ৮.৮ স্পা 


(১) উহাকে বিনা । 
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মহড়া। 
জলে জলে কি গো সথি। (১) 
অপরূপ রূপ দেখি দেখ সই নিরখি ॥ 
কৃষ্ণের অবয়ব সব ভাব-ভঙ্গী প্রায় 
মায়! করে ছায়ারূপে সে কাল! এসেছে কি ॥ 


চিতেন। 
আচন্িতে আলো! কেন যমুনার জল। 
দেখ সথি কূলে থাকি কে করে কি ছল ॥ 
তীরের ছায়া নীরে লেগে হলো! বা এমন। 
চকিতে দেখিতে আমার জুড়ালো দুটা আখি ॥ 


অন্তরা | 


নিতি নিতি আসি সবে জল আনিতে । (ওগো! ললিতে) 
না দেখি এমন রূপ বারি-মাঝেতে ॥ 


চিতেন। 


আজ্ু সথি এ কি রূপ নিরখিলাম হায়। 
নীর-মাঝে যেন স্থির সৌদামিনী-প্রায় ॥ 
ঢেউ দিও না কেউ এ জলে বলে কিশোরী । 
দরশনে দাগা দিলে হবে পাতকী ॥ 


অন্তরা । 
বিশেষ বুঝিতে নারি নারী বইত নই । (ওগো প্রাণ-সই) 
নিরধি নিশ্মল জলে অনিমিষে রই ॥ 


চিতেন। 
কত শত অনুভব হয় ভাবিয়ে। 
শশী কি ডুবিল জলে রাহুর ভয়ে । 
আবার ভাবি সে যে শশী কুমুদ-বান্ধব। 
হৃদয়-কমল কেন তা৷ দেখে হবে সুখী । 





(১) কদঘ-বৃক্ষে কষ, রাধা তাহার ছায়! যমুনার জলে দেখিতেছেন। 


১৯৫ 


১৫৫৪ 


 বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
মহড়া & 
কই বিপিনবিহারী বিনোর্দ আয়ার এলো না। 
মনেতে করিতে সে বিধু-বযীন সখি 
এ যে পাপ-প্রাণ ধৈরয না মানে ।.. 
প্রবোধি কেমনে তা বলনা 1 


চিতেন। 
সই হেরি ধারা-পথ থাকয়ে যেমত তৃষিত চাতক-জন। | 
আমি সেই মত হয়ে আছি পথ চেয়ে 
মানসে করি সেনূপ ভাবন1॥ 


অন্তরা । 
হায় কি হবে সজনি, যায় যে রজনী, 
কেন চক্রপাণি এখনো । 
না এলো এ কুঙ্জে, কোথা সুখ তে, 
রহিলো না জানি কি কারণো ॥ 


পরচিতেন। 
বিগলিত পত্রে চমকিত চিত্ত 
হোতেছে, স্থির মানে না। 
যেন এলো এলো হরি, হেন জ্ঞান করি, 
না এলো মুরারি পাই যাতনা ॥ 


অন্তরা । 
সই রবি-কিরণের প্রায় হিমকর 
এ তনু আমার দহিছে। 
শিথি-পিক-রব অঙ্গে মোর সব 
বজ্জাঘাত সম বাঞ্জিছে ॥ 


পরচিতেন। 
সই করিয়ে সঙ্কেত হরি কেন এত 
করিলেকো প্রবঞ্চনা। 
আমি-বরঞ্চ গরল ভখি সেও ভাল 
কি ফল বিফলে কাল যাপনা ॥ 


প্রাচীন সঙ্গীত কবির গান হু ঠাকুর--১৭৩৮-১৮১৩ খ্বঃ। ১৫৫৫ 


অন্তর] । 
সই দেখ নিজ-করে, প্রাণপণ ক'রে, 
গাথিলাম এ কুস্থম-হার। 
এ কি নিরানন্দ, বিনে সে গোবিন্দ, 
হেন মাল! গলে দিব কার ॥ 


পরচিতেন। 
সই থেদে ফাটে হিয়ে, কার মুখ চেয়ে, 
রহিব অবলা জনা । 
আমি শ্তাম-অন্বেষণে, পাঠালেম মনে, 
তার সঙ্গে কেন প্রাণ গেল না। 


মহড়া । 
শ্যাম তিলেক দাড়াও । 
হেরি চিকণ কালবরণ 
হাম তিলেক দাড়াও ॥ 
এ অধীনীর মনের মানস পূরাও। 
সাধ মম বহু দিনের, আজ পেয়েছি অঙ্গনে, 
চন্ত্রীননে হাসি হাসি বাণীটী বাজাও ॥ 


চিতেন। 
নিজ্জনে এমন না পাব দরশন। 
যায় নিশি যাক জানুক গুরুজন ॥ 
তাহাতে নহি খেদিত, শুন ওহে ব্রজনাথ, 
ও বংশীর গুণ কত বিশেষে শুনাও ॥ 


অন্তরা । 


শ্যাম শুন শুন যাও কেন রাখহে বচন। 
তোমার বাশীর গান আমি করিব শ্রবণ ॥ 


চিতেন। 
কোন্‌ রন্ধে পুরে ধবনি কুলব্তীর মন। 
কুল সহিতে হে করিলে হরণ ॥ 
কোন্‌ রন্ধে, পুরে ধ্বনি, রাধায় কর উদ্দাসিনী, 
সাক্ষাতে বাজাও শুনি আমার মাথা খাও ॥ 


১৫৫৬ 


বঙ্গ-সাহিত্য-্পরিচয় । 
অন্তর] । 
আগে যদি প্রাণ-সথি জানতেম্‌। 
শ্টামের পীরিত গরল মিশ্রিত 
কারো মুখে যদি গুন্তেম্‌ ॥ 


কুলবতী বালা হইয়া সরলা 
তবে কি ও বিষ ভখিতেম্‌ ॥ 


চিতেন। 


যখন মদনমোহন আসি। 

রাধা রাধা বলে বাজাত বাশা ॥ 
যদি মন তায় না দিতেম্‌। 

সই আমিও চাতুরী করিয়া সেহরি 
আপন-বশেতে রাখতেম্‌ ॥ 


অন্তরা । 
হইয়ে মানিনী যতেক গোপিনী 
বিরহ-জ্বালাতে জলিতেম। 
সই শরজাল-সম সে বন্ক-নয়ন 
ঙ্তানিলে কি তায় এ কোমল প্রাণ 
সমর্পণ করিতেম্‌ ॥ 


চিতেন। 
আগে গুরল্ঞন বুঝালে যখন 
তা যদি গ্রহণ করিতেম্‌। 
রিপুগণ বশে রহিত অনাসে 
মনের হরিষে থাকিতেম্‌ ॥ 


মহড়া । 
ইহাই কি তোমারি মনে ছিল হরি 
ব্রজ-কুল-নারী বধিলে। 
বল না কি বাদ সাধিলে ॥ 
নবীন পীরিত ' না হইতে নাথ 
অন্থুরে আঘাত করিলে । 
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চিতেন। 
একি অকন্মাৎ ব্রজে বজ্লাঘাত 
কে আনিল রথ গোকুলে। 
অক্রুর-সহিতে তুমি কেন রথে 
বুঝি মথুরাতে চলিলে ॥ 


অন্তর] । 
হ্বাম ভেবে দেখ মনে তোমারি কারণে 
ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী । 
নাহি অন্য ভাব গুনহে মাধব 
তোমারি প্রেমের প্রয়াসী ॥ 


চিতেন। 
শ্যাম নিশিভাগ নিশি যথা বাজে বাঁশী 
তথা আসি গোপী-সকলে। 
কিসে হলেম দোষী তা তোমায় জিজ্ঞাসি 
কি দোষে এ দাসী ত্যজিলে॥ 


মহড়া । 
যদি চলিলে মুরারি তেজে ব্রজপুরী 
ব্রজ-নারী কোথা রেখে যাও। 
জীবন-উপায় বলে দাও ॥ 
হে মধুহৃদন করি নিবেদন 
বদন তুলিয়ে কথা কও ॥ 


চিতেন। 
শ্টাম যাও মধুপুরী নিষেধ না করি 
থাক হরি যথা স্থখ পাঁও। 
একবার সহাস্ত বদনে বঙ্কিম নয়নে 
ব্রজগোপীর পানে ফিরে চাও ॥ 


মহড়া । 
আমারে. সথি ধর ধর। 
ব্যথার ব্যথিত কে আছে আমার | 
. পথশ্রাস্তে নহি গো কাতর । 
হদে নবঘন-দলিতাগ্রন-বরণ উদয়ে অবশ শরার | 


১৫৫৮ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


চিতেন। 
অঙ্গ থর থর কাপিছে আমার 
7... আর না চলে চরণ। 
সেই শ্তাম-প্রেম-ভরে পুলক অস্তরে 
সম্বরা যে ভার অম্বর ॥ (১) 


অন্তরা । 
হায় সে ঘে কটাক্ষের অপাঙ্গ ভ্গিম 
বয়ান করে তা কি কব। 
লেগেছে বাহারে প্রবেশি অন্তরে 
সেই সে বুঝেছে ভাব ॥ 


চিতেন। 
কুল শাল ভয় লজ্জা তার যায় 
না রাখে দ্রীবন-আশ। 
তার জলে বা হলে বা 
অন্তরীক্ষে কিবা সন্দেহ নাহি মরিবার ॥ 





নিত্যানন্দ বৈরাগীর গান। 


নিতাই বৈরাগী--১৭৫১-১৮২১ পৃঃ । 
বধুর বানা বাজে বুঝি বিপিনে। 
শ্বামের বাণা বাজে বুঝি বিপিনে ॥ 
নহে কেন অঙ্গ অবশ হইল, 
সুধা বরধিল শ্রবণে ॥ 
বৃক্ষ-ডালে বসি পক্ষী অগণিত 
জড়বং কোন্‌ কারণে ॥ 
যমুনারি জলে বহিছে তরঙ্গ 
তরু হেলে বিনে পবনে ॥ 
একি একি সখি, এ কি গো নিরখি, 


দেখ দেখি সব গোধনে ॥ 
টি িবিরিরিরারি ভর রড ০ 


(১) অঙ্গের বসন সম্বরণ কর] ভার হইল। 


প্রাচীন সঙ্গীত_কবির গান রাম বনছ-১৭৮৬১৮২৮ খুঃ । ১৫৫৯ 


তুলিয়ে বদন, নাহি খায় তৃণ, 

আছে যেন হীন-চেতনে ॥ 

হায় কিসের লাগিয়ে, বিদরে হিয়ে, 

উঠি চমকিয়ে সঘনে ॥ 

অকনম্মাৎ একি প্রেম উপজিল, সলিল বহিছে নয়নে ॥ 
আর একদিন শ্তামের এ বাঁণী বেজেছিল কাননে ॥ 
কুল-লাজ-ভয় হরিলে তাহাতে, মরিতেছি গুরু-গঞ্জনে ॥ 


রাম বন্থুর গান। 


রামবন্ু গঙ্গার পশ্চিম পারে, সাল্কে গ্রামে ১৭৮৬ থুঃ অবে' জন্মগ্রহণ 

করেন। ১৮২৮ খুঃ অবে তাহার মৃত্যু হয়। 
কেন আজ কেনে গেল বংশাধারী। 
বুঝি অভিপ্রায় বধু ফিরে যায় 
সাধের কালা-াদকে কি বলেছে ব্রলকিশোরী ॥ 
রাধা-কুগ্জে বারী হয়েছিল গোপীকায়। 
শ্যামের দশা দেখে এলেম রাই স্ুধাই গো তোমায় ॥ 
মণিহার! ফণী প্রায় মাধব তোমার । 
প্রিয়া দাসী বলে বদন তুলে চাইলে না একবার ॥ 
শ্রীমুখে শ্রীরাধা নাম গলে পীতবাস 
দেখে মুখ ফাটে বুক আ মরি মরি ॥ 


দাড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ বদন ঢেকে যেও না। 
তোমায় ভালবাসি তাই, চোখের দেখা দেখ্তে চাই, 
কিছু কাল থাক থাক বোলে-ধরে রাখবো না ॥ 
শুধু দেখা দিলে তোমার মান যাবে না-_ 
তুমি যাতে ভাল থাক সেই ভাল, 
গেলো গেলো বিচ্ছেদে প্রাণ আমারি গেল-__ 
তোমার পরের প্রতি নির্ভর, আমিত ভাবি নে পর, 
তুমি চক্ষু মুদে আমায় ছুঃখ দিও না ॥ (১) 
সি ররর রিনিনিররারারি র্যা হার যারা রাযি রা রানেই রিনার রা 


(১) নায়ক লজ্জায় চক্ষু মুদিত করিয়াছিলেন । 


১৫৬৩ 


(৯) 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
দৈব-যোগে যদি প্রাণনাথ হলে! এ পথে মাগমন, 
কও কথা একরার কও কথা তোল ও বিধুবদন,__ 
পিরীত ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে তায় লজ্জা কি, 
এমন তে প্রেম ভাঙ্গাভাঙ্গি অনেকের দেখি, 
আমার কপালে নাই স্থখ, বিধাতা হলো বিমুখ, 
আমি সাগর ছেঁচেও মাণিক পেলাম না ॥ 


এমন ভাব-রাখা (১) ভাব কোথা শিথিলে। 

সে ভাব কোথা হে যেভাবে তুলালে॥ 

ভাব দেখি নব ভাবে কি ভাবে ছিলে । 

ভাবে ভাব করে ভাবাস্তর 

এখন তার অভাবে ভাবালে ॥ 

স্বভাবে অভাব আঙগ দেখি হে তোমার, 

এ কি ভাবের দেখা! সখ! আবার, 

অনুরোধে প্রবোধিতে মন 

ভাল ভাবের উদয় দেখালে ॥ 

মরি মরি তোমার ভাবে ঝুরি তুমি জান কত ছল, 
মুখে বধু যেন মধু হদে হলাহল,_- 

অঙ্গ-সঙ্গ রঙ্গরস নাই এখন সে পাপ, 

মন ভেঙ্গেছে আছে লোক-দেখা আলাপ, 

দেখে আখি হইত স্থথী তাও কি ক্রমে ক্রমে ঘুচালে ॥ 


যাক রে প্রাণ 

বিচ্ছেদে প্রাণ আ মরি গেল গেল। 

যত সুহ্ৃং-ভাঙ্গ! লোকের কুরীত-মন্ত্রণায 

সাধের পারিত ভেঙ্গে তুমি আছত ভাল ॥ 

দেখা গুনা পুনঃ হবে হে তার আশা ঘুচিল ॥ 
ক'রে হান্তেরে হাস্ত-কৌহুক 

পথে দেখা হলে যাব চলে অঞ্চলেতে ঢেকে মুখ, 
ধ'রে ভালবাসা-ভাব, হলে! ভাল লাভ, 

সুখের আশা করে প্রেমের বাসা ভাঙ্গিল ॥ 


শপ 


ভাব-রাখা বাহিরে ভদ্রত। রাখা। 


প্রাচীন সঙ্গীত__কবির গান-_রাম বস্থ__-১৭৮৬-১৮২৮ খ্বঃ। ১৫৬১ 


পীরিতেরো সাধ ঘুচালে ছুঃখে জালালে জীবন, 

না জানি কারণ কও কেন ভাঙ্গিল তোমার মন ॥ 

যা হোক ভালবাসিলে থেয়ে আমার মাথা, 

পরের কথায় পীরিতি ভেঙ্গে পালালে ॥ 

করে আমার উপর রাগ, রাখলে যার সোহাগ, 

এখন তার আদরে তোমার আদর বাড়িল। 

তোমার পীরিতি কি রীতি হলো হে 

যেমন হংসী মুষিকেরি প্রায় । 

হংসী প্রেমের দায়ে পাখা দিয়ে টাকে তায়, 

সে পক্ষ কেটে পালায় ॥ 

বিধিমতে আমায় মজালে ছুঃখে জালালে হৃদয় । 

বুঝে দেখো মনে দর্পণে মুখ দেখা বই নয় ॥ 

তোমার অন্তরে নাই একটু টান। 

ব্ল-_-ভালবানি'__সেটা কেবল দেঁতোর হাসি (১) 
হাস প্রাণ ॥ 

প্রেমে ধরে তোমার ধ্যান; পেলেম ভাল জ্ঞান, 

এখন ঘরে পরে সকল শত্র হাসিল ॥ 

এ ভাবের ভাব রবে কত দিন। 

প্রাণ-যতনে মন যোগাও না, পরিত্যাগও কর না, * 

আমি যেন হয়ে আছি জালে গাঁথা মীন ॥ 

যে ভাব ছিল পূর্কেতে প্রাণ সে ভাব দেখিনে। 

তোমার অভাব দেখে স্বভাব-দোষে আমি ভুলতে পারি নে, 

দেখা হলে সথা বলে আদরে ডাকি। 

তুমি বল-_“ভালত জাল! এ পাপ আবার কি !, 

মাপন বোলে সাধতে গেলে তুমি ভাব ভিন্‌॥ 


যৌবন জনমের মত যায়। 

সেত আশা-পথ নাহি চায় ॥ 

কি দিয়ে গে! প্রাণ-সথি রাখিব উহায় ॥ 
জীবন যৌবন গেলে আর নাহি ফিরে পুনর্ববার, 
বাচি তো বসন্ত পাব, কান্ত পাব পুনরায় ।। 





(১) শুধু দত্ত-বিশিষ্ট, অস্তঃকরণ-হীন ব্যক্তির হাসি। 


১৯৩ 


১৫৬২ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


গেল গেল এ বসন্ত-কাল, আসিবে তংকাল, 
কালে হল কাল আমার এ যৌবন-কাল, 
কালপুর্ণ হলে রবে না, প্রবোধ প্রবোধ মানে না, 
আমি যেন রহিলাম তার আসার আশায় ॥ 

হায় ষোলকলা পুর্ণ হল যৌবনে আমার, 

দিনের দিন ক্ষয় হল সই কল পাব কি তার, 
কুষ্ণপক্ষ-প্রতিপদে হয় শশিকলা ক্ষয়। 

শুর্লুপক্ষে হয় পুনঃ পুণোদয় ॥ 


বসন্ত-খতু আসি সসৈগ্ত ব্রজেতে হইল উদয়। 
বিরহে ব্যাকুলা হয়ে বৃন্দে কোকিলের প্রতি কেঁদে কয়। 
প্রাণের কষ ছেড়ে গিয়েছে, 

কৃষ্ণ-বিরহিণা হয়ে কমলিনী পুলাতে পড়ে রয়েছে, 
বাকা ত্রিভঙ্গ-বিহনে, ুঅঙ্গ-ইহানে রাই, 

তারে কি হবে মধুর ধ্বনি শুনালে, 

সহে না কুছু-্বর, ক্ষনা দে পিকবর, 

ডাকিস্‌ না শ্রুকুঞ্ণ বলে। 

টন বলি হে নিরদয়। 

এত রাধার সুখের সময় নয় ॥ 

প্রাণে মরবে রাই জালার উপর জ্বালালে, 
ব্রঙ্গবাসা বে ভাসি নয়ন-ছলে, 

হয়ে কৃষ্“-শোকে শোকাকুল, 

গোপ-গোপাকুল পশু-পক্ষি-কুল) 

বিরহে সকলে ব্যাকুল, 

তাজে বকুল-মুকুল অধৈর্য অলিকুল। 

হে কে।কিল এমন সময় কন এলি গোকুলে। 
এমন ভুঃখের সময় কেন তুই এলি কুঞ্জে__ 
ব্রঙ্গনাথ-অভাবে তরঙ্গে রাই কাতর 

অলি কি স্থথে তবে বেড়াও ভুঙে। 

অধারা ধরাসনে পড়ে রাই চক্ষে জল-ধার। বয়। 
এমন সময় স্বপক্ষ হও পক্ষী হে 

বিপক্ষ হওয়া উচিত নয় ॥ 


প্রাচীন সঙ্গীত-_কবির গান-__যজ্ঞেশ্বরী-_২০শ শতাব্দীর পূর্ববাদ্ধ। ১৫৬৩ 


এই ভিক্ষা করি পিকবর, করিসনে ধবনি আর, 
প্রাণ রাখ শ্রারাধার, ভুঃখিনীর কথা রক্ষা কর, 
কোকিল দেখিলে ত স্বচক্ষে 

মরণের অপিক্ষে ০) আর নাই 

হয়ে রয়েছি জীবন্মত গোপী-নকলে ॥ 


যজ্ঞেশ্বরী (স্ত্রীকবি )। 


কন্ম-ক্রমে আশ্রমে সথা হলে বদি অধিষ্ঠান। 
তেরে মুখ, গেল দ্ুঃখ, দুটো কথার কথা বলি প্রাণ ॥ 
আমার বন্দী করে প্রেমে, 

এখন ক্ষান্ত হলে হে ক্রমে ক্রমে, 

দিয়ে জলাঞ্জলি এ আশ্রমে, 

আমি কুলবতী নারী, পতি বন আর জানিনে, 
এখন অধানী বলিয়ে ফিরে নাহি চাও। 
তোমার মন হ'ল বার রাগে, 

গেল জন্মটা এ পোড়া রোগে, 

আমার সঙ্গে দেখা দেব-যোগে, 

কথ। কহিছ আমার সনে, মন রয়েছে সেখানে, 
প্রাণ-মনে কর সখা পাখা হলে উড়ে যাও ॥ 


অনেক দিনের পরে সখা তোমারে 
দেখতে পেলাম চোখেতে । 

ভাল বল দেখি তোমার সথার সংবাদ 
ভালত আছেন গ্রাণেতে ॥ 

ভাল স্থথে থাকুন তিনি তাতে ক্ষতি নাই, 

আমায় ফেলে গেলেন কেন শাখের করাতে ॥ 


চপ 


০ পপ পাপ 
০ পপ পিস পপ ০ 


(১) প্রতীক্ষা। 





১৫৬৪ 


বঙ্গ-সাহিতা-পরিচয় | 


বলো বলে প্রাণ-নাথের়ে__ 

বিচ্ছেদেকে তার ডেকে নে যেতে। 

যদি থাকে ধার, না হয় শুধেই আসবো তার, 
কেন তসিল করে পোড়া মসিল বরাতে। 
আমার হলে! উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়েতে ॥ 
তিনি প্রাণ লয়ে হে হলেন স্বতস্তর, 

মদন তা বুঝে না, বল্লে শুনে না, 

আমার ঠাই চাহে রাজ-কর। 

দেখি পাপ-দেশের পাপ-বিচার, 

দোহাই আর দিব কার, 

সদ। প্রাণ বধে কোকিল কুহু-স্বরেতে ॥ 


আন্টুনি সাহেবের গান । 


আন্ট্রনি সাহেব সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ 1115191৮606 118 13111 


14011211866 010 151060101 পুস্থকের ৭০৩-৭*৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টবা। 


ৃষ্টে মার কৃষ্ণে কিছু প্রভেদ নাইরে ভাই। 
শুধু নামের ফেরে মান্য ফেরে এ কোথা শুনি নাই ॥ 
আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে 
এ দেখ শ্যাম দাড়িয়ে রয়েছে। 

আমার মানব জনম সফল হবে যদি রাঙ্গা চরণ পাই ॥ 
অপাঙ্গে করুণা কর গগে! মাতঃ মাতঙ্গি | 
ভঙ্গন সাধন জানি না মা জেতে আমি ফিরিঙ্গী ॥ 

জয়া যোগেন্তর-জাস্া, ও 

মহামায়া, মহিমা অসীম তোমার । 

একবার চর্গা দুর্গা চুর্গা বালে 

যে ডাকে মা ভোমায়, 

তুমি কর তায় ভবসিন্ধু পার ॥ 

মা তাই গুনে এ ভনের কুলে, 

তুর্গা দরগা হূর্গা ব'লে বিপদকালে, 


রান সলীত-_কির গান_আনটি_২০ শান পার্ক । ১৫১৬ 


ডাকি দুর্গা কোথায় মা দুর্গা কোথায় ম1। 
তবু সন্তানের মুখ চাইলে না মা, 
আমায় দয়া করলে না মা, 
পাষাণে প্রাণ বাধলি উমা, মায়ের ধর্ম এই কি মা। 


অতি কুমতি কুপুত্র ব'লে, আপনিও কুমাতা হ'লে, 

_ আমার কপালে, 
তোমার জন্ম যেমনি পাষাণ-কুলে, ধর্ম তেমনি রেখেছ। 
দয়াময়ি! আজ আমায় দয়া কর্বে কি মা, 
কোন্‌ কালে বাকারে তুমি দয়া করেছ ॥ 
জানি, তোমার চরণ সাধন করি, 
রঙ্গ হলেন ব্রন্মচারী-_দণধারা, 
দেখ সকল ফেলে ক্ষীরোদ-জলে 

ভাসলেন শ্রীহরি ) 
আবার শূন্ত করে সোণার কাশা, 
ও গো শ্যাম! সর্বনানা, 
শিবকে করে শ্মশানবাসী 
সন্ন্যাসী তায় সাজিয়েছ। 
নাম কেবল করুণাময়ী করুণা-শৃন্ত হয়েছ ॥ 
মা তুমি দক্ষ-রাজ-কুমারী, দক্ষ-যজ্ঞে গমন করি, 
যজ্জেশ্বরী যজ্ঞ হেরি নয়নে, 
শিব-বিহনে শিব-অপমানে, মা সেই অভিমানে, 
এমন সাধের যজ্ঞ ভেঙ্গে দিলি, 
দক্ষ-রাজায় নিদয় হলি, আপনি মলি, 
তারেও মেলি, পিতার ছুঃথ ভাব লি নে। 
তখন যার অপমান শুনে কাণে, 
প্রাণ তেজেছ বিষাদ মনে--দক্ষ-তবনে, 
আবার আপনি উম কঠিন প্রাণে, 
তার বুকেতে পা দিয়েছ । 
তুমি তার, তার, তার,__না তার, না তার, 
আপনার গুণে তর্বো। 
দুর্গীনাম-তরী, মন্তকেতে করি, যতন করিয়ে রাখবো ; 
আমার অস্তে শমন এলে, অজপা ফুরালে, 
ুর্গা ছুর্গা বলে ডাকৃবো ॥ 


১৫৬৬ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


মা অসাধ্য তোমার সাধন, করলে সাধন, 
কেবল তার নিধন হ'তে হয়। 
একবার তারা ব'লে যে ডেকেছে, সেই ডুবেছে, 
তারা তোমার ধারাত মায়ের ধার! নয় ॥ 
মা রাবণ-রাজ! অন্তিমকালে, রঘুনাথের রণস্থলে, 
দু ব'লে ডেকেছিল বদনে। 
তবু তার পানে ফিরে চাইলি নে, তার দুঃখ ভাবলি নে, 
তারে ধ্বংস ক'রে ভগবতি, নিদয় হলি ভক্কের প্রতি, 
শেষকালে তার বংশে বাতি দিতেও কারে রাখলি নে ॥ 
আগে ছিল না তার কোন শঙ্কা, 
বাজাতো ভয়কালীর ডঙ্কা_অতি তেজ-ডস্কা, 
আবার ছল ক'রে তার সোণার লঙ্কা দগ্ধ ক'রে এসেছ ॥ 


গদাধর মুখোপাধ্যায়ের গান। 


পুরবাসী বলে-_উমার না, 
ভোর হারা ভারা এল এ। 

শুনে পাগলিনা প্রায় অমনি রাণা ধায় 
বালে কৈ মাস্টমাকৈ। 

কেঁদে রালি বলে, আমাব উম এলে, 

একবার মাঘ মা একনার মায় মা 

একবার আয় মা করি কোলে। 

অমনি ঢবাহ পসারি মায়ের গলা ধৰি 
অভিমানে কেন্দে রাণরে বলে ॥ 

কৈ মেয়ে বলে আন্তে গিয়েছিলে, 

তোমার পাষাণ প্রাণ, মামার পিতাও পাষাণ, 

জেনে এলাম আপনা হতে, গেলে নাকো নিতে, 
রব না গো যাব দুদিন গেলে ॥ 

পরের ঘরে মেয়ে দিয়ে মা মায়! কি পাসরি, 
কৈলাসেতে বলে আমায় সবাই, 


প্রাচীন সঙ্গীত-_ কবির গান-_গদাধর-_২০শ শতাব্দীর পূর্ববার্ধ। ১৫৬৭ 


তোর কি মা নাই তোর কি মা নাই 
অমনি সরমে মরে যাই। 

তাদের বলি আমার পিতে এসেছিলেন নিতে 
শিবের দোষ দিয়ে কাদি বিরলে ॥ 

আমার মনের ব্যথা আছে মনে গাথা 

মা কি বলিবে অন্তে পিতৃদত্তা কন্তে 

চক্ষে দেখে দিলে পাগল স্বামী, মকলি জান তুমি, 
এ কি কবার কথা-_ 

ঘরেতে সতীনের জাল! গো তাওত শুনেছ সব, 

শিব সোহাগিনীর প্রায় রেখেছেন মাথায় 
সদাই কল কল রব। 

তরঙ্গিনার অভিমানের কথা, 

আমার সয়ন! আমার সয় না 
আমার হয় না সঞ্ততা (১)। 

আমি ভাবি কোথা যাব কোথায় গে জুড়াৰ 
কাদি বসে বিশ্ব-বুক্ষ-মূলে ॥ 

হিমালয় আর কৈলাস-শিথর 
নহে দূর যাতায়াতে, 

মনে হলে মা দিনে শতবার 

তত্ব নিলে ত পার মা নিতে, 

বাংসল্য-ভাবেতে তাচ্ছল্য কিসে শুনি কহ মা। 


আমি হতেম তোমার ম জানাইতাম মা 
মায়ের কত স্নেহ মা। 
তোমার কঠিন হৃদয় পিতাও নিদয় 
হোক মাও হোক মা। 
একবার তত্বত নিতে হয় 
আমি এ স্থথ-শরদে মরি মনের খেদে 
কথায় কথায় কোন্‌ বা বলে পাঠালে ॥ 


কাল স্বপনে মাধব আমার কুঞ্জে এসেছিল। 
রজনীতে ছিলাম শ্তাম সহিতে ললিতে গে! 
প্রভাতে সেই শ্তাম কোথায় গেল ॥ 





(৯) সঞ্ততা ₹ সহিষ্ণুতা | 


১৫৩৮ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
দিবসে ভ্ীকৃঞ্চ-রূপ মনে ভাবিকে 
নিশিতে নিকুঞ্জে ছিলাম নিদ্রিত হয়ে, 
আমি দেখিলাম ওগো! সথি 
মৃদু সহান্ত-বদন রমণী-রঞ্জন কাল-বরণ বাকা-আধখি, 
যুগল করে কর ধরি বলে--প্যারি 
কেমন আছ বল বল॥ 


কি ছলে শ্যাম ছলিতে এল-_- 
বলে--উঠ গো রাই চন্দ্রমুখি 


তোমার হেমাঙ্গে প্রিয়ে সামাঙ্গ দিয়ে 
একাঙ্গ হয়ে থাকি। 

করে আমার নিদ্রাভঙ্গ দিয়ে ভঙ্গ 
ত্রিভঙ্গ অদেখা হলো ॥ 

কুম্থম-শব্যা করে প্রমন্ষিরে 
আমি করেছি শয়ন, 


ইতিমধো শ্তাম-স্ন্দর যেন দিল দরশন | 
মন্তকে মোহন চূড়া রয়েছে হেলে। 
বনমালা গগ্রমালা দুলিছে গলে ॥ 

নধুর অধরে মধুর হাসি, 


করে মুরলী লয়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে 
দাড়াল সম্বুধে আসি। 

মনে হলো কেন কুপ্তে যেন 
কোটি চন্দ্র প্রকাশিল 

সধি ব্রজ্পুরী পরিছরি 
গেছে যে সেযাধব 

সনি নাই আর সেট হতে ধধুর 

ভীমুখের রব। 
আজ এ কি দেখি সখি অঘট খটন। 


স্বপনে হাম কহে--প্যারি জা হে কেমন। 
আমার ধরে সই :গল-পদে। 


ৰলে- হয়েছি দোষী বিনয়ে তুঁষি 
ৃ অপবাধ ক্ষম গ্ররাধে ॥ 


প্রাচীন সঙ্গীত__কৃষ$মোহন--২০শ শতাব্দীর পূর্ববার্ধ । ১৫৬৯ 


ক্ষণে ভাসে নয়ন-জলে ক্ষণে বলে শ্রীমতি ত আছ ভাল ॥ 
এ যে ম্বগ্র-কথা প্রাণের ব্যথা ভয়ে করি নে প্রকাশ, 
কি জানি কি হয় ভাগ্যে সদা! এঁ মনে ত্রাস। 

বলিতে ললিতে আমার শিহরে জদয়, 

কৃষ্ণের কথা কৃষ্ণ জানেন আমার বলা নয়। 

আমি গে! সই রাজ-নন্দিনী, 

রুষ্ঃপ্রেমে মজিয়ে কু ভঙ্ভিয়ে ছিলেম রুষ্ঙ-আদরিণী। 
সে স্বথে বঞ্চিল বিধি কুষ্ণ-নিধি পেয়ে পুনঃ হারাইল ॥ 


কুষঞ্জমোহন ভট্টাচা্যের গান। 


আজ কষঃ চল হে নিকুঞ্জ-বন, 
প্রাণাুতি-যজ্জ করিবেন রাই লহ তারি নিমন্ত্রণ । 
আছেন চন্ত্রমুধী রাই চাহিয়ে ও চন্দ্র-বদন ॥ 
তুমি যে ছলে শ্যাম রায় এলে মথুরায় 
হয়ে এক যজ্ঞরে নিমস্ত্রিত, 
করলে সে যজ্ঞ সমাধান হল তা জগতে বিদিত। 
আবার এক যজ্ঞ হবে ব্রজধাম, 
শান আসি তাও পুর্ণ কর শ্যাম । 
আমরা অবলা গোপবাল৷ 
অনেক দুঃখে করেছি সব যজ্ঞের আয়োজন ॥ 
তুমি হে যজ্ঞেশ্বর দয়াময় 
তোমা বিনে যজ্ঞ নাহি পূর্ণ হয়। 
মানসে মানসে রাই করিবেন সে যজ্ঞ 
তোমার এ শ্রীচরণে সমর্পণ ॥ 


দাশরথি রায়ের পাচালী। 


দাশরধি রায়ের বিস্তৃত বিবরণ বঙ্গভাষ! ও সাহিতোর ৩৩০-৬৩৪ 
পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 
নলিনী-ভ্রমর-কথা | 


ঘন্দ করি মধুকর করে তীর্থ-যাত্র!। 

কুমুী আমোদ করি নলিনীকে কয় বার্তা ॥ 

বলে প্রেম করি তোর মুখের দশ! দেপৃতে পাইনে এ জন্ম 
নিত্যি অপকীর্তি তোদের বৃত্তি বাহিরে কর্ম ॥ 

আমর1 ত প্রেম করে থাকি এমন নয় যে সম্ভী। 

এমনি ধারা করেছি বশ তার তফাত নাই এক রতি ॥ 
আমি মান করিলে আমার বধুর কাছে সে আধার দেখে স্ষটি। 
আমি নয়ন ক্ষিরালে তার নয়নে বহে বৃষ্টি ॥ 

আমাকে সে ভালবাসে যেমন ছেলেয় ভালবাসে মিষ্ট | 
আমাকে সে মান্ত করে যেমন পোয়াতির| মানে যী ॥ 
আমি হয়েছি পাকা সোণ! সে হয়েছে কষটি। 

সে হয়েছে জন্ম-মন্ধ আমি হয়েছি তার যী ॥ 

আট প'র কাল আমার কাছে দিসে পাকে তষ্টি। 

সাধা কি ফে মামা বই তার অন্ট-পানে দি! 

তার আর দামার এক লঘতে কো । 

আগে হার আমি তা বই চার উষ্টি (১) 

বদি বল এমন প্রেম কিসে হলো । 

প্রেমের বিচ্ছেদ আছে চিরকাল ॥ 

সে বিচ্ছেদকে নষ্ট করিয়াছি 

পশ্চিমে ভানু উদয় হয় যদি কোন কালে। 

সাত সাগর সরকার মদি, আমার বধুর সঙ্গে মন কি টলে॥ 


কমলিনী বলে সখি যে দুঃখে প্রাণ ছলে। 
অধম-সঙ্গেতে থাকিতে ছৈলে অধর্শের ফল ফলে ॥ 
আমি চণ্ডালেরে করেছিলাম চণ্তী-পৃজায় তর্তি। 
রামছাগলকে দিয়াছিলাম রামশাল্-চালের (২) পথ্য ॥ 


সপ পা ৬ ৮ 


১) তা্ার সকলের পর্বে আমি, তাহা ছাড়া অন্ত কুশলের কথা পরে। 
(২) রামশালি চাউল -উৎরষ্ঠ তঞুল. বিশেষ । 


প্রাচীন সঙ্গীত-_দাশরথি রায়- জম্ম ১৮০৪ গঃ। ১৫১ 


মুটীকে করে পুরোহিত করেছি সাবিত্রীর ব্রত। 

ঠাকুরের জিনিষ ঠাকুরকে ন! দিয়ে কুকুরকে দিয়েছি ত্বৃত ॥ 
গজ-মুকত গেথে দিলাম বানর-পণ্তর গলে। 

বোবাকে বল্লাম হরি বল, সে কেমন করেই বা বলে। 

জানি বেটা জন্ম-ভেড়া, দিলে কিছু শিক্ষা পড়া, লাগে যদি কাষে। 
তাও কথন লাগে কাষে ॥ 

দৃগুড়ের হাতে কি তবলা বাজে। 

রামশিঙ্গে যে বাজায় তার হাতে কি বাধা সাজে ॥ 


যেমন শ্নক শ।রী মার শালিকে, চাকরে আর মালিকে। 
ডোঙ্গা আর শুলুকে ১), একখানি গা মার মুলুকে ॥ 
পাভালে আর গোলোকে, টমটমী আর ঢোলোকে। 
সালিম মার লালুধে, শাখে মার শামুকে ॥ 

'আফিঙ্গ আর তাধুকে ॥ 

মালজমি ভার খামারে, কলু আর কামারে। 
শেয়াকুল আর জামিরে, দরিদ্র আর আমীরে ॥ 

বেঙ্গে আর কুমীরে, গণ্ডারে আর শৃকরে। 

চগডালে আর ঠাকুরে, আগড়ে আর পুকুরে ॥ 

সিংহ আর কুকুরে, কমল-লোচন আর দর্দ'রে। 
বলবান্‌ আর আতুরে, বোকা আর চতুরে ॥ 

দেওয়ান আর মেথরে, রাজ-বৈছ্া আর হাতুড়ে। 
স্বস্তরি আর ভুতুড়ে, সক্ষম আর ভাতুড়ে ॥ 

ময়ূর আর বাছুড়ে, ভ্রমর আর পাছুড়ে। 

আমন আর ভারে ॥ 


কমলিনীর সঙ্গে ছন্দ করিয়! মধুকরের তীর্ঘ-যাত্রা । 
শিমুল-ফুলের সহিত কথাবার্তা । 


হেথায় মনের বিরাগে অলি তীর্থ-বাসে যায় চলি 
নানা ফুলের সঙ্গে দেখা বনে। 

চলিল পদ্দিনীর স্বামী যেন শুকদেব গোস্বামী 
ডাকিলে কথ! কন না কারু মনে ॥ 


সিন ৩ ০৭539 ০ পা জপ পপ লা পা গা পপ সপ পা পপ মি 


০) ডোঙ্গা _ক্ুত্র নৌকা । শুলুক বৃহৎ বাঁণিজ্য-তরী। 


সাপ, উরি 


১৫৭২ 


ধঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | ৃ 


একদিন এক স্থলে তৃঙ্গে দেখি শিমুলে বলে 
ওহে তৃঙ্গ বিরহ্িণী আমি। 
অলি কিছু বলি হুঃখে যদি আমায় কর রক্ষে 


কুলের পক্ষে বল্লাল সেন তুমি ॥ 


পিতা মাতা শত্রু হয়ে বিশিষ্ট বর দেখে বিয়ে 


না দিয়ে ফেলেছে কীয়ে জলে। 


কাকে বলিব হায় হায় কাগে ঠকৃরে মারে ঘায় 


মনম্তাপে সদা অঙ্গ জলে ॥ 


বল্ব কারে শুনবে কেটা অভিমানে গা শিউরে কাটা 


কম্পজরে একজরী হলো । 


স্থজন বিনা স্থধাথণড মূলে হয়েছে লগ ভও 


ভেবে ভেবে পেটে জন্মায় তুলো ॥ 


ভুতের বেগার থেটে থেটে শেষ কালেতে মরি ফেটে 


মুখ দেখান ভাব হয়েছে লাছে | 


ভেবে ভেবে ওহে ভৃঙ্গ অসাব হয়েছে অঙ্গ 


পড়িয়ে রয়েছি বনের মাঝে ॥ 


আমার যদি জেতে তুলে যেতে পারিস ভ্রদবা। 

তবেই ভোবে বসিক বলি নলিনীব মন-চোবা, 

কারে ছুঃখ বলব যাছ়, পড়ে থাকে শ্ধু সুধু, 
* ও ৬ * মাতগ্ষেতে অঙ্গ জবা ॥ 


হুমর বলে সামলে কষ্কিস 5 সব কণা সষ্থনে। 

শোন লো তুই শোন শোন, চুপ করে থাকি চারি সন, 
তবু শরসিকের সঙ্গে কণা কনে! 

অমন কণ! সাধা কিযে আমায় বলে আস্তে । 

ফেমন রাভ-পুর দেখে ক্ষিপু কোটালের কনে ॥ 

তুই কি ছেঁড়া চেটায় শুয়ে দেখিলি লক্ষ টাকার স্বপন 
যেমন লক্ষ্মণকে বিবাহ করতে শর্পপখার মন ॥ 

কি ক্গানি কপালের কথা এঁটে বুঝি বাকী । 

এখন তোমার সঙ্গে পীরিত করে পিক্িলি হয়ে থাকি ॥ 
খন শিমুল বুঝিয়ে মূল মলিন লজ্জায় । 

অবজ্ঞা করি এ অলি তীর্থ-বাসে যায় ॥ 


প্রাচীন সঙ্গীত দীশরথি রায়-জন্ম ১৮১৪ খুঃ | ১৫মএ 
প্রভাতে রাখালগণ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের উদ্বোধন । 


কানাই একি ভাই রইলি প্রভাতে অচৈতন্ত। 

উঠিল ভানু ও নীলতমু যায় না ধেনু বেণু ভিন্ন ॥ 
অঞ্জন আখি-যুগলে, 'ঞ্জ-হার পরয়ে গলে, 
কদস্ব-মুঞ্জরী পরি সাজা যুগল কর্ণ। 

পর ধড়া মোহন চূড়া ব্রজের চূড়া ও নীলবর্ণ ॥ 
রাখাল-সাজে রাখাল-নাঝে নেচে নেচে চল অরণ্য ॥ 
গা তুলে যাও শর্ত সাক্তাও গোষ্ঠে যাবার রূপ-লাবণা। 
ভোর কালো কায় দিক অলকায় করি চিহ্ন ॥ (১) 
সাধ করে তোয় সেধে বলি, ঘখন ক্ষুধায় আমি কালি, (২) 
তুই এনে মিলালি বনমালি বনে অন্ন ॥ 

একদিন বনে রাখালগণে বিষ-জীবনে ভীবন-শন্য | 
দিলি ভ্ীবন ভীবন-কানাই তুলনা নাই গুণে অন্ত | 


প্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক নারীগণের সৌভাগ্য ও সুখ বর্ণন। 


কহিছেন চিন্তামণি পুরুষের সার ধন রমণী 
রমণী দুঃখিনী নয় জেন। 

পুরুষেতে যেমন সুধী. আমায় দিয়ে দেখ না সথি 
হাতে পাজি মঙ্গলবার কেন ॥ 

নারীর নাই কোন ভার ভারের মধ্যে বদন ভার 
দেখলে পতির প্রাণ শুকিয়ে যায়। 

আমল করেন ঘরকন্না দেনা পাওনার কথা ক'ন্‌ না 
জালার মূল হয়ে জালা সন্ না ॥ 
যত জালা পুরুষের মাথায় ॥ 

পুরুষ করলে দানকি বাগ নারী পান তার পুণ্য-ভাগ 
পাপ করলে সে ভাগ এড়ান। 

পুরুষের ভারি মরণ অপকম্ম অপহরণ 
নারীর কেবল কথায় কথায় মান ॥ 


(১) তোর কালে দেছে অলকার চিহ্ন করিয়া দিকৃ। সুগন্ধ 
চন্দনাদি ভ্বারা কপোল, ললাট ও নাসাগ্রে যে সকল চিত্র বিচিত্র চিহ্ব 
অস্কিত হইত, তাহাদিগকে "অলকা তিলক|” বলিত। 

(২) ক্ষুধায় যখন আমি কালি (হলিন) হইয়া গিয়াছিলাম। 


১৫৭৪, বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


সখি হে নারীর স্থখ জানাই খণ নাই প্রবাস নাই 
দ্বিগুণ আহার ছয় গুণ শক্তি-বলে। 

বুদ্ধি নারীর চারি গুণ পুরুষের মুখে আগুন 
পড়ে শুনে শেষে নারীর বুদ্ধে চলে ॥ (১) 

যে পুরুষ বয়স ভেটিয়ে বুড় বয়সে করে বিয়ে 
সে নারীর সখ নারি হে কহিতে। 

পতির ঘরে আসেন ভিনি যেন পতিত-পাবনী 
গভি-হীনের বংশ উদ্জারিতে ॥ 

গা খানি তার 'আদর-মাথা বোদন কিন্বা নদন বাকা 
দেখলে পতির প্রাণ শুকিয়ে যায়। 

মাটিতে তিনি দেন নাচরণ শাষ্টাড়ী ননদেব মরণ 
চিরকাল মন যুগিয়ে কাল কাটায় ॥ 

করেন না কোন গৃহ কায মদ ঘোমটা দিয়ে লা 
বললে বেগে হন খরতব | 

স্বামীকে সেজে দেন লাপাণ সক্ধা'-কালে নিডা যান 
ডাকিলে বলে ডেকবা! কেন মর ॥ 


দেশের বাভাব দেখে কই রমণ' দুঃখিলী কষ্ট 
আমায় নাবী সাঙ্তাও স্বর! কলি । 
বৃন্দে বলে বেশ বেশ এস সাঙ্গাই নাবী বেশ 


হরি ভে তেমাব চংখ প্রত ॥ 


রুঞ্ণ-লালার আধ্যান্সিক তত্ব । 


হদি-বৃন্দাবনে বাস গ্ি কর কমলজপতি। 

ওহে ভক-প্রিয় আমার ভক্তি হবে রাধা-সতী ॥ 
মুক্তি-কামনা আমারি, হবে হু গোপনারী, 
দেহ হবে নন্দের পুরী, ক্েছ হবে মা যশোমতী। 
আমার ধর ধর জলাক্িন। পাপ্ভার-গোন্ফন, 
কামাদি ছয় কংস-চরে ধ্বংস কর সম্প্রতি ॥ 
বাঞ্গায়ে বপা-বীশরী, মন-ধেনুকে বশ করি, 
তিষ্ঠ জদি-গোষ্ঠে পুরাও ইষ্ট (২) এই ছিনতি॥ 


পপ শিপ পাস পাপা পন ৬৯0 দন ৭০ ৮৭২৮ ঃ 
লি এ ৬ 


(১) লেখাপড়! শ্িখিয়াও পুরষ স্বীলোকের বুদ্ধিতে পরিচালিত ছন। 


(২) ইষ-অতীষ্ট। 


প্রাচীন সঙ্গীত-_দাঁশরধি রায়__-জন্ম ১৮০৪ প্রঃ! ১৫৭৫ 


আমার প্রেমরূপ বমুনা-কূলে, আশা-বংঞীবট-মুলে, 
সদয় ভাবে ম্বদাস ভেবে সতত কর বসতি ॥ 

বদি বল রাখাল-প্রেমে, বন্দী আছি ব্রজ-ধামে, 
জ্ঞানহীন রাধাল তোমার দাস হবে হে দাশরণি ॥ 


নারদ-শিব-প্রসঙ্গ | 
(শিব-বিবাহের আয়োজন |) 


কহিছেন মুনিবর, এম্নি করে যেতেই কি হয়| 

চাই লক্ষ কথা সমাপন, এই কথার উত্থাপন, 

দিন ক্ষণ চাই নিরূপণ, ওঠ ছুঁড়ী তোর বিয়ে নয় ॥ 
মিছে ব্যস্ত কি লাগিয়ে, ফাকি দিয়ে হবে না বিয়ে, 
পাষাণের মেয়ের বিয়ে, তার মায়ের নাম মেনকা। 
পরিধান ব্যাত্ব-কৃত্বি, প্রেত লয়ে প্রেত কীঙ্ি, 

ক্ষেপা বলে না দিবে পুত্রী, থেদায়ে দিবে খামকা ॥ 
তাতে দ্বিতীয় পক্ষের বর, কাপিছে আমার কলেবর, 
কি বলিবে গিরিবর, তার মেয়েটি বালিকা। 

যাতে হয় সদ্যবহার, সজ্জন-সমভিব্যাহার, 

সামগ্রী লও ভারে ভার, যেমন যেমন তালিকা ॥ 
নৈলে সাধা হেন কার, মন মজ্তাবে মেনকার, 

মনের মত অলঙ্কার, যা চাইবে দিবে তাই । 

করতে হবে বাগ্চভাগু, নিমন্ত্রণ ব্রন্গাও, 

ভূত লয়ে হবে না কাও, ইথে ভদ্রলোক চাই ॥ 
আহ্বান করে হে কাল, (১) তোমাকে লোক চিরকাল, 
পরের থেয়ে খুব হর কাল, নেবার বেলায় কি মোহ। 
তোমায় কর্তে উপুড় হাত, কতু দেখি নে ভূতনাথ, 
তোমার বাড়ী কেউ পাতে না পাত, অধ্যাতিটি সমূহ! 
কারু সঙ্গে নাই আলাপ, কখন নাই ক্রিয়াকলাপ, 
থরচের নামে দেখ প্রলাপ, এ ত কিছু ভাল নয়। 
জগতের লোক নিরবধি, তোমার আদর করে যদি, 
প্রণামী দিলে আশীর্বাদী, কিছু কিছু দিতে হয়। 


এ পাশ 








(১) কাল-মহাকাল-শিব। 


১৭৬ 


(১) কতুরো! » রিভ-হত্ত। 
(২) কাজিয়েকলছ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পর়িচয়। 


কুবেরের করে ধন, সব কয়েছ সমর্গল, 

থাকৃতে বিষয় বিড়ম্বন, হয়ে বসেছ ফতুরে। (১)। 

যা ইচ্ছা হয় যখন, খেতে পারো ছানা মাখন, 

কি কপালের লিখন, মার করেছ ধুতৃরো ॥ 

সম্প্রতি এ বিবাহ, তোমার বিনে খরচ নির্বা, 
হবেনা তার কি কচ, করতে হবে কিছু জাক। 
অনেক তোমার প্রতিবাদী, পাঠাও কল্তা-আশীর্বাদী, 
ভবে আমি ফোমষ বার্ধি, নইলে গুমর তবে ফাঁক । 
সইতে হবে নানা গোল, চাও বদি সমল, 

খাওয়াতে ভবে দধি-মঙ্গল, মাগীদিগে নিশিতে | 
বা্কন কৈ তে মহাশয়, তয় বিয়ে যদি ভয় হয়, 
বলদের বর্শা নয়, তাতে পাবে না বসিতে ৪ 

সঙ্গে যাবে ভন্তী বাজী, আর বাবে হে বাগ বাজী, 
তবে তায় বারুদের নাভী, নইলে কপ! কবে না। 
বাড়ী গিয়ে সেই গিরি-লোম, পোড়াইতে হবে বোম, 
হৃধু কবে বোম ব্যোম, গেলে বিয়ে তবে না ॥ 

ভশ্মে অঙ্গ সাজিয়ে, যানে গাল বাজিয়ে, 

তাতে বাধিবে কাছিয়ে। ২) ভুমি তখন সরবে। 
আমাকে নিয়ে ধরাধর, করনে বেট! ধবাধর, 

কি জানি ক্রোধে করি ভব, কবে বন্ধন করবে ॥ 


শিব কন শুন নারদ, অক্তায় সন অগ্ুরোধ-_, 
কব-_হামাব নাই কি বোধ, ধার যেমন দাদা । 

আমি কি এখন ভাঙান ধরা, বুদ্ধ নয়াসে অতি জরা, 
লক্ষার কণা বিয়ে কর, তাতে আবার বাস | 

চারা মদি বলে তয় নাষ্ট, ভূমি বলবে চয় নাই, 

তাতে কোন দোষ নাই, রোষ নাই ঘোষ নাট রোশনাই, 
দ্বিতীয় পক্ষে, ও সন নাই তাকেট সৌষ্ব। 

তবে মঙ্গল-আচরণ, করছে হয় আয়োজন, 

খায় মদি ছু পাচ জন, হাঙ্গণ কি বৈধচব। 
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কায কি সঙ্গে একা যাই, আমিত বলি কায নাই, 
হরিকে কেবল সঙ্গে চাই, হবে না গুরু ভিন । 
বিধিকে হয় সঙ্গে নিতে, বিবাহ-কালে বিধি দিতে, 
বিধি-ম্ধ পড়াইতে, কাষ কি মার অন্ত ॥ 


রাধার উক্তি । 


যেমন পৃথিবীর ভূষণ রাঙ্ছ৷ রাজার ভূষণ সভা। 

সভার ভূষণ পণ্ডিত সভা করে শোভা ॥ 

পিতের ভূষণ ধর্মজ্ঞানী, মেঘের ভূষণ সৌদামিনী, 

কোকিলের ভূষণ মধুর ধ্বনি, সতীর ভূষণ পন্ভি। 

যোগীর ভূষণ ভন্ম, মৃত্তিকার ভূষণ শঙ্ক, রদ্বের ভূষণ জ্যোতিঃ ॥ 

রক্ষের ভূষণ ফল, নদীর ভূষণ ভুল, জলের ভূষণ পদ্ম । 

পল্মের ভূষণ মধুকর, মধুকরের ভূষণ গুণ গুণ স্বর, 
উভর প্রেমে বদ্ধ ॥ 

শরীরের ভূষণ চক্ষু যাতে হয় জগৎ দৃষ্ট। 

দাতার ভুষণ দান করে বলে বাক্য মিষ্ট ॥ 

পৃক্তার ভূষণ ভক্তি যেমন থাকে ইষ্ট-নিষ্ঠ। 

তেমনি ভূষণের ভূষণ আমি মামার ভূষণ কৃষ্ণ ॥ 


গোবিন্দ অধিকারীর গান। 


হুগলি জেলার থানাকুল-কৃষ্ণচনগরের নিকটবন্তী জাঙ্গিপাড়া গ্রামে 
১৭৯৭ থৃঃ অবে গোবিন্দ অধিকারী গ্ন্গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি 
'জাত বৈরাগী'। ইনি দূতি সাভিয়া স্বয়ং আসরে নামিতেন। উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যতাগের কবির দলে ইহার অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। 


0১) 
ঠেশ-_কাওয়ালী। 
চিত্র লিখিলেম নয়ন-কজ্জলে। 
দিই নাই চরণ চলিবে বলে ॥ 
যদ্দি কেউ বলে, চিত্র কি চলে, 
সময়ে চলে অচলাচলে, (১) 
নলের দগ্ধ মীন যেমন জলে চলে ॥ 


(১) অচল পর্বতও সময়ে চলিয়া থাকে। 
১৯৮ 
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আমি শুনেছি ইতিহাসে, বল্পে পর শত্রু হাসে, 
যখন যায় বিধাতার রোধে, সময়-দোষে, 
কি দৈব-দোষে, বল্লেম আতাসে, 
লোকেতে ভাষে, 
যেমন মৃত্তিকার মযূর ছার খায় কৌশলে । 


(২) 
মনোহুরসাহী । 
নূপুর শোন্রে শোন্‌ বিনে সুজন, 
সুজনের বেদন জানে না। 
অবোধ বদি উচ্চ ভাষে, 
হুবোধ বুঝায় মৃছ ভাষে, 
ভাষের আভাসে ভাসে, কু ডুবেনা ॥ 
বড়র বড় দায়, তাতে কি বড় যায়, 
পেলে একদিন বড়ই পায়, 
বড় ঝড় বড় গাছ বই লাগে না ॥ 
যদি বেণীর কবরী হভে।, সরষে মরে যেতো, 
নিলজ্জায় থাক নারীর পায়, বাশার হাসি পায়, 
গুনে মোদের কার। পায়, 
মনোচ:খ আর কব কায, 
যেদিন ভাঙ্গবি পায়, ছাড়বি কুমন্ণ] ॥ 


( ৩ ) 
মলোহরসাহী। 


দার বরণ কাল, স্বভাব কুটিল, 

অন্বর কি কাল তায়। 

কাল ভালবেসে তাল 

বল কোন্‌ কালে হয়েছে কার ॥ 
না বুঝিয়ে তজে কাল, দুঃখে হনে গেল কাল, 
কাল ভালবেলে হল আসন্ন কাল গোপিকার ॥ 
এক কালে কথা বলি, ছিল বামন যহাছলী, 
তারে ভালবেসে বলি উপকারে অপকার ॥ 
তুজিরা বলির বলি, জরিপাদ-ৃমি-ছলে ছলি, 
“ছরিয়ে বলির বলি পাতালে দিলে খাগার ॥ 
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রামচন্দ্র ছিল কাল, সর্পণথ| বেসে ভাল, 
সঙ্গিআশে পাশে গেল তারে কল্লে কদাকার | 
ছিল সীত! মহাসতী, নির্দোষে কল্পে অসতী, 
পঞ্চমাসের গর্ভবতী বনে কল্পে পরিহার ॥ 


(৪ ) 
মঙ্গল-বিভাস-_তিওট। 
বড় বিপদ হয় হে মধুসুদন নাম নিলে। 
দেখ তার সাক্ষী প্রহলাদ ভ'জে কত দুঃখ পেলে॥ 
সেই সত্যযুগে ভক্ত বলি, বলে সে মহাবলী 
কল্পতরু হয় তারে ছলিবার কারণ,__ 
শ্রীমধুহদন তুমি হোলে বামন, পু 
বামন হয়ে নাগপাশে বেধে পাতালে পাঠালে, 
ও সে রাবণ রাজা মরণকালে, 
ডাকে মধুস্দন ব'লে,” দয়া কর রাম, 
ওহে নিঠুর শ্যাম, সেই রাবণে হ'লে বাম, 
সহায় ক'রে হনুমান, 
শেষে ব্রহ্গ-অস্ত্র ধরে তারে বধিলে ॥ 


(৫ ) 
পাহাড়ী--একতাল!। 
দীনবন্ধু হে, সেই দিন দেখব তোমায়, 
কেমন পরম বন্ধু তুমি। 
যে দিন শমন রাজা মোরে, শমন জারি ক'রে, 
কোন ফেরে ঘোরে, দ্বারে বন্দী হই আমি ॥ 
হরি তুমি অকপট, আমি হে কপট, 
কপট প্রেমে তুমি নও হে প্রেমী ॥ 
যদ্দি অকপট প্রেমে, ডাকৃতেম তোমায় ভ্রমে, 
তবে এমন প্রেমে ভ্রমে কি ভ্রমে, 
হরি তুমি অতি সৎ, আমি হে অসৎ, 
অসৎ সঙ্গে বসত, অসংগামী। 
এখন যেমন নিরস্তর, হতেছে অস্কর, 
জান সর্বাস্তর, অন্তর্ধামী ॥ 


১৫৮৪ 


বঙগ-সাহ্ত্য-পরিচয় । 
তুমি অগতির গতি, তোম! বিনে গতি, 
নাহি অন্য গতি, ভারত-তূমি। 
কর যা ইচ্ছ! তোমার, রাখ কিন্বা মার, 
দাস গোবিন্দ তোমার, তুমি হে স্বামী ॥ 


(৬ ) 


ভৈরবী- মধামান। 


দেগো বুন্দে আমারে যোগী সাঙ্গাষে। 
সর্ব-ভাগী হব আমি প্রীরাধার মানের দায়ে। 
এই লওগো গঞ্জাহার, কুপ্ধে না রহিব আর, 
কাণাবাসই অঙ্গীকার, কাব কি বাশী বাভায়ে ॥ 
এই লওগো পীতাত্বর, পরায়ে দেও বাধাম্বব, 
তজ্িব ভব দিগম্বর' মান দণ্তী ভয়ে 
শ্যঙ্ে বাছজুবন্ধ বালা, ঘুচাটব সকল জালা, 
লঙ্ধ বনমালা, দেহ অন্থিমাল! পরায়ে ॥ 

দেশে না বাখিব ছেষ, ভাভিব নাগবালী-বেশ, 
ধরিয়ে চাচর কেশ, দেও জটা বিনায়ে ॥ 
ভালবাস ভালনাসি' ভালবাসে ব্রক্গবাসী, 

এই লওগো চূড়াবাা। দেও যমুনায় ভাসায়ে ॥ 
'অপ্ধচন্্র দেও আনি, শিবে ধরি স্রধুলী, 
চন্দন পৃচায়ে ধনি, ছেও বিকৃতি মাথায়ে ॥ 

মার কিছু নাহি অপ্ক্ষে, মননে করিয়ে শিক্ষে। 
বাই-মান করিন ভিক্ষে, শিঙ্গে ডদুর বাজায়ে। 


0 ৭ ) 
তৈরবী--একতালা। 


সথি কে তারে বলে গো কাল। 


৪ যার রূপ মনোহর, হেয়ি দিগত্খর, 


পশানবাসী হয়ে আছেন চিরকাল । 
কালারই কামনা করি চিরকাল, 
জন্মে জলে যেন পাই সেই কাল, 
কালারই ভজনে নাহি কালাফাল, 
তজিলে সে কাল তরি পল্নকাল॥ 


প্রার্টীন সঙ্গীত গোবিন্দ অগ্লিকারী- জন্ম ১৭৯৭ খ্রঃ। ১৫৮১ 


(রূপ) 


তাহারি চরণ করিলে শ্মরণ, 

জীবনে মরণ হয় নিবারণ, 

তার যে চরণ হয় কি বিবরণ, 
করিলে ম্মরণ ভয়ে পলায় কাল ॥ 
তিনি কখন সাকার কথন নিরাকার, 
যখন যে আকার হয় সেবাকার, 
কালরূপে কাল নাশে অন্ধকার, 
কোটি চন্দ্র জিনি নাম মাত্র কাল ॥ 


(৮) 
বিঝিট__আড়াঠেকা। 
এ হাটে নিকায় না অন্ত হত, 
বিকায় নন্দরাণীর স্থত। 
দর না ক্কেনে নাম্টা শুনে, 
ভয়ে পলায় রবি-স্ৃত ॥ 
এ হাটের প্রধান ঠাতি, পশুপতি প্রজাপতি, 
আছে শত শত আর আর 'ভাতি, 
তাদের কেবল গতায়াত। 
যে না চেনে এই স্থৃত, ত্রিজগতের সেই পশু তো, 
যে চিনেছে এই কৃত, 
চায় নাক সে দারাস্ত ॥ 


(৯ ) 
ললিত--তিওট। 
চূড়া ধিক্‌রে ধিক্‌, চুড়। ধিক্রে তোরে । 
ছি ছি, নারীর চরণ তোমার উপরে ॥ 
তুমি গোকুলের কালাচাদ,_ 
কপালের তিলক-টাদ, 
কর্ণের কুণগুল-টাদ, রাধার নয়ন-চাদ, 
হেরি সে টাদ তোমার উপরে ॥ 
বড়র বড় গুণ কপালে আগুন, 
তোমার এই কি গুণ, 
নারীর মান বাড়াও দ্বিগুণ, 
চূড়া কোন গুণে তুমি শ্রীকষের শিরে ॥ 


৪৫৮২ 


ধগ-সার়িতা-পরিচয় । 


(৯ 0) 
ললিত---বং। 
পার না পার না চিনিতে, পারি চিনিতে। 
ছিলে যে শ্রেনীতে, এখন নাহিক সে শ্রেনীতে । 
যখন বেণু চিনিতে,ত্তখন ধেস্ু চিনিতে, 
তখন ব্রজের রেণু চিনিতে ॥ 
ধখন রাধা চিনিতে, তখন বীধা চিনিতে, 
যখন রাধ! চিনিতে, তখন আমায় চিনিতে। 
তোমার সে বাকাগুলি, স্গিপ্ত বারি বর্ধিতে, 
চগ%চ প্রায় হলো মুগ্ধ, যেন ছু চিনিহে ॥ 
পড়েছ পগ্ম-চিনিতে, হয়েছ বন্ধ চিনিতে, 
হ্* মুখী হলে চিনিতে, 
পূর্বে পারি নাই চিনিতে, 
পরে পারিলাম চিনিহে, 
পর কি পর পারে চিনিতে, 
মাপনার হইলেই চিনিছে ॥ 


( ১১ ) 


শ্ররাধা-গোধিন্দ- শুচরণার বিন্দ- 
মকরন। পান কর মন-ডঙ্গ। 
বিষয়কে তকী- কাননে ভ্রম কি, 


সেই বনে এরম যে বলে ভিভঙ্গ ॥ 
বৃন্দাবন-প্রেম-সরো বর -মধা, 
অনম্বরূপিণ কোটি গোপী-পন্গ, 
পদ্মমধ্যে নীলপঞ্ রাধা-পপ্পু, 

ঙ্ষাণ্ড গাথ। ধার মুপাল-সঙ্গ ॥ 
শ্রজের মধুর কষ মধুর মুরতি, 

মধুর প্রীমত্তী বামে বিস্ব়তি, 

রাখ রতি মতি, এ মধুর তাব-প্রতি, 
( মন ) মধুপুরে যেন দিও না তজ ! 
গুগ গুণ স্বয়ে গাও রাধাকফের ৭, 
মধু পাবে বাৰে তবের ক্ষুষাঞ্ডন, 
বাড়িবে সস্তণ, তাজিবে ছিগুণ, 
নি ণ গোবিন গায় গুণ-প্রসঙ্গ ॥ 


প্রাচীন সঙ্গীত- গোবিন্দ অধধিকারী- জন্ম ১৭৯৭ থ্ঃ। 


২৫৬৮৩ 
(৯২) 
তিলককামোদ-_থেম্টা। 
বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের । 
রাই আমাদের, রাই আমাদের, 
আমর] রাইয়ের, রাই আমাদের ॥ 

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ মদনমোহন । 

শারী বলে, আমার রাধা বামে যতক্ষণ-_ 
নৈলে শুধুই মদন ॥ 

শুঁক বলে, আমার কষ্চ গিরি ধরেছিল। 

শারী বলে, আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল,__ 
নৈলে পারিবে কেন ॥ 

শুক বলে, আমার রুষ্ণের মাথায় মযূর-পাখা। 

শারী বলে, আমার রাধার নামটা তাতে লেখা,_ 
এ যেযায় গো দেখা ॥ 

শুক বলে, মামার কের চূড়া বামে হেলে। 

শারী বলে, আমার রাধার চরণ পাবে বলে,_- 
চূড়া তাইতে হেলে ॥ 

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ যশোদ!-জীবন। 

শারী বলে, আমার রাধা জীবনের জীবন,__ 
নৈলে শূন্য জীখন ॥ 

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগংচিন্তামণি। 

শারী বলে, আমার রাধ! প্রেম-প্রদায়িনী,__ 
সে তোমার কষ জানে ॥ 

শুক বলে, আমার কৃষ্ণের বাশী করে গান। 

শারী বলে, সত্য বটে বলে রাধার নাম,_- 
নৈলে মিছে সে গান ॥ 

শুক বলে, আমার কষ জগতের গুরু । 

শারী বলে, আমার রাধা বাঞ্চাকল্পতরু,_ 
নৈলে কে কার গুরু ॥ 

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ প্রেমেয় ভিখারী । 

শারী বলে, আমার রাধা প্রেমের লহরী,_ 


প্রেমের ঢেউ কিশোরী ॥ 


শুক বলে, 
শারী বলে, 


উঁক বলে, 
শারী বলে, 


গুঁক বলে, 
শারী বলে, 


শ্রক বলে, 
শরণ বলে, 


গুক বলে, 
শারী বলে, 


বঙ্গ-সাছিত্য-পরিচয় | 


আমার কুকের কদমতলায় খানা । 

আমার বাধা করে আনাগোনা, 
নৈলে যেত জানা ॥ 

আমার কফ জগতের কালো। 

মামার রাধার রূপে জগৎ আলো,__ 
নৈলে আধার কালো ॥ 

মামার কৃষ্ণের উরাধিক! দাসা। 

সতা বটে সাক্ষী আছে বাশী,__ 
নৈলে হত কাশাবাসী ॥ 

আমার কৃষ্ণ করে বরিষণ। 

মামার রাধা স্তগিত পবন,-- 
সেমে স্থির পরল | 

মামার কুষ্ণ জগতের প্রাণ। 

আমাব রাধা ভাবন করে দান, 


থাকে কি আপনি প্রাণ ॥ 
স্টক শারীা দ্ুক্তনার ছন্দ ঘুচে গেল। 
বাধা-কফেব প্রীতি একবার ভরি ভবি বল, 
প'লে নুন্দাবনে চল । 


( ১৩ 9 
জপর শ্রি়। 
হরি, এই দেখ কমালে। 
কমলিনী পড়ে স্থল-জলে ॥ 
জলেতে না জড়ায় জীবন, 
জলে আরো দ্বিওণ জলে ॥ 
বলিতে আমার অন্বর জলে, 
রাহ রয়েছে অন্যর্চলে, 
এলে বদি অন্তকালে, 
বাজাও বাশ রাধা বলে॥ 
হেরিয়ে উৎকণ্ঠা রাধার হ'লো ক্টশ্বাস, 
নৈরাশ হেরি জীবনে, জীবনের নাই আশ, 
রাধার স্থির হয়েছে কমল-আখি, 
সুসুযু লক্ষণ দেখি, কেবল জীবন যেতে বাকী, 
আছে তোষায় দেখবে বলে ॥ 


প্রাচীন সুঙ্গীত--গোবিন্গ অধিকারী_ জন্ম ১৭৯৭ খৃঃ। ১৫৮ 
(১৪ ) 
পিলু- পোস্তা। 


হরি হরি বল ওরে আমার মন। 
হরি বিনে কে আর আছে শমন-দমন ॥ 
' ভাবলি না সে কাল-বরণ, 
কিসে হবে সে কাল-নিবার ণ,-_ 
সদা যেন মত্ত বারণ, করিছ অমণ ॥ 
নত হয়ে সম্পদে, 
না ভজিলি হরি-পদে, 
প্রতিফল ভার পদে পদে, দিবে যে শমন ॥ 
সে পদ লক্ষ্মীর সম্পদ, 
ভাবলি না সে হরি-পদ, 
ঘটালি মাপন আপদ, এ আর কেমন ॥ 
কারে বল আপন আপন, 
কর রে মন কি আলাপন, 
সেনহে কখন আপন, যেমন স্বপন ॥ 
আপন যে চিনলি না তারে, 
ষে ভব দুস্তরে তারে, 
গোবিন্দ কয় ভাবলে তারে, পালাবে শমন 


( ১৫) 
ভৈরবী-_পোস্তা। 


তোরা যাসনে যাস্‌নে দূতি। 
গেলে কথা কবে না সে-_নব-ভূপতি ॥ 
যদি কথা না কয় তোদের সনে, 
ফিরে আস্বি অভিমানে, 
আমি শুনে মর্ব প্রাণে, শ্তামের কি ক্ষতি॥ 
দয়া-মায়া-হীন কৃষ্ণ, মনেতে জেনেছি স্পষ্ট, 
যাওয়! আসা মিছে কষ্ট, কেন পাবে সৈ-_ 
ঘদি যাবি মধুপুরে, 
আমার কথা কোস্‌নে তারে, 
বৃ্দেলে! তোর করে ধ'রে করি ্গিনতি ॥ 


৯৪৪ 


৯৫৮৮৬ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
( ১৬ 3) 
ললিত নপক । 

কার আছে এমন জাল, 

আছে মোর যেমন জাল। 
কার ব! ঘটাই জাল, কার ঘুচাই জঞ্জাল ॥ 
না ডুবি ডুবো-জলে, ডুবায়ে রাখি জালে, 
জগত ডুবাই জালে, এমনি মোর মায়াজাল ॥ 
আছে এক মায়ানদী, ধরি মীন নিরবধি, 
কত বা ধরি মীন নাহিক অবধি, 
জাল-ছাড়া হয়ে কেউ পলাতে চায় যদি, 
সাধা কি এড়াইতে পারে ভব-ভেক্গাল ॥ 


এল কেরাগত হেড িউকে ৩১০৫৮ 


কৃষ্তকমল গোস্বামী । 


কুষকমলের বিশেষ বিবরণ বঙ্গভ!যা ও সাঞ্িতোর ৩৪৯-৩৪৯ পষ্ঠায় ছষ্টবা 


সর্থীগণ। 


রাধার কৃষ্ণ-দর্শনে যাত্রা । 
ধনী বের হ'ল গো, 
গঞরাজ-গতি-গ্ভী-গমনে গোকুলচন্ধে ভেটিতে | 
(নিষেধ না মানিয়ে, এলোথেলো পাগলিনী-বেশে) - 
হ্বাম-জয়-ধ্বনি গিয়ে যায় ধনী 
যেন সুরধুনি সিন মিলিতে ॥ 
ধ্বনি গুনি ধনীর নাহি বাজানেশ, 
এলায়ে পড়েছে নুশোতিত কেশ, 
হে'লে ছলে পড়ে চলিচে। 
বাণে বিধা যেন হগিণীর প্রায়, 
চিকিত নয়নে উতি উতি চায়, 
যর গতি, চঞ্চল মতি, 
ও গো প্রীমঠীর এ মতি নারি নিবারিতে ॥ 
কনক-লতিক1 কমলিনী-কায়, 
কনকের গিরি কুচ-বুগ তা, 
আহা মন্গি মগ্ি। কিবা! শোভা পায়, 
অপরূপ ছেরে ললিয়ে ! 


প্রাচীন সঙ্গীত--কঞকমল গেস্বিমী-_ জন্ম ১৮১০ খু 1. ১৫৮৭ 


তছ্পরি মুখ প্রফুল্ল কমল, 

দেখিয়ে ছুর্লভে, সে গ্রাণবল্লভে, 
আজ কি সম্পদ লোভে না পারি বলিতে | 
অতুল রাতুল চরণ-কিরণে, 

লজ্জিত তরুণ অরুণ-কিরণে, 
হৃমধুর রণে কি রণে কি রণে, 
রতন-মঞ্জী র-চ্ছলেতে । 

দেখ গো সঙ্গতি সৈহ্য চতুরঙ্গ, 
মনোরথ-রথে মানস তুরঙ্গ, 

আনন্দ পদাতি, গর্ব মত্ত হাতী, 
ষেন রপে রতি-পতি জয় করিতে ॥ 
রাধা স্থরধুনি, শ্যাম সিন্কুসম, 
হইলে নাগরী-নাগর-সঙ্গম, 

হইবে যে আজ বনেতে । 

মামর! যেয়ে সেই কামনা-সাগরে, 
ডুবাইব মন যে কামনা ক'রে, 

সে কামনা মোদের পৃরিবে সত্তরে, 
হেন জ্ঞান যেন হ'তেছে মনেতে ॥ 


যুগল-মিলন । 


দেখু দেখ সহচরি, আমাদের কিশোরী, 
শ্তাম গুণধামের বামে কিবা সেজেছে । 
রূপে কিশোর যেমন কিশোরী তেমন, 
আর কি এমন জগতে আছে, ( নয়ন জুড়াইতে )--॥ 
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গীতে দীড়াল ত্রিভঙ্গী, 
দেখনা রঙ্জিণীর দীড়াবার কি ভঙ্গী, 
ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে মিলেছে; 
উভয়েতে হেরি উভয়েরি আন্তে, 
দেখনা কি শোভা করেছে; 

কিবা! মৃছু'মধুর ভাবে, বধুরে স্ভাষে, 
আভাসে আমাদের মন হরেছে ॥ 


১৫৮৮ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


প্রঅঙ্গের সহ প্রীঅঙ্গ-মিলন, 
মন-সহ মন, নয়নে নয়ন, 

মরি কি মিলন হয়েছে; 

ত্যজে পক্ষপাত করে অক্ষপাত। 
কটাক্ষে কি লক্ষা করেছে; 

যেন তৃষিত চকোরে, পেয়ে স্থধাকরে, 
সুধা পান করে মজে রয়েছে। 

নব কাদদ্িনী-সহ সৌদামিনী, 
কনক-জড়িত মরকত মণি, 

সবে এ রূপের উপমা দিয়েছে ; 
নব-ঘন-ঘটার কি লাবণা-শোভা, 
সৌদামিনী-সহ, ক্ষণমাত্র প্রা, 
কিরূপে উপমা মিলেছে । 

দেখ, হেম-মরকত, কঠিন স্বভাবঃ, 
ভা কি গণি ধনি, এরূপের কাছে; 
কোটি নেত্র যদি দিত জড় বিধি, 
দেখিভাম এজপ বসে নিরবধি, 
বিধি তায় অবিধি কবেছে; 

যদি দিল দু নয়ন, ভাতে ক্ষণ ক্ষণ, 
পল্ক-পতন ঘটায়ে রেখেছে ॥ 


যুগলল-মিলনে গৌররূপের পূর্বাভাস । 


ললিতা। আহা । দেখ বিশাখে । আমাদের রাধাকাস্ শ্ামাঙ্গে, আবার 
শ্ামকাস্ত্ি রাধাঙ্গে প্রতিভাসিত হয়ে কি অপুরী শোভা হয়েছে! 
বিশাখা । হা ললিতে! বোধভয় যেন, শ্াম রাই সেজেছে, আর রাই 
হ্াম সেজেছে! 
কষ।। (নিজাঙ্গে দৃি করিয়া) 
আজ কেন অঙ্গ গৌর হলরে, ভাবি তাই। 
এখনো ত আমার গৌর হবার সময় হয় নাই ॥ 
সদাশিব ত অন্বৈত হয় নাই,--( এখনো যে )-- 
দাদা বলাই যে এখনে হয় নাই নিতাই ॥ 
পিত! নন! হয় নাই মিশ্র পুরন্মর। 
মা বশোদা হয় দাই শ্চী-কলেবয় ) 


প্রার্চীন সঙ্গীত__কৃ্ণকমল গোস্বামী__জন্ম ১৮১০ পু. ১৫৮৯ 


নবন্ধীপ নাম, নিরুপম ধাম, 

সুরধুনি-তীরে হল না গোচর, 

ব্রহ্ম! ত হল না ব্রহ্ম-হরিদাস, 

নারদ এখনে! হয় নাই শ্রীবাস; 

ব্রজলীলার অবকাশ হয় নাই,_( এখনো যে )-__ 
তবে, কি ভাবে এ ভাব দেখিবারে পাই ॥ 

তা হলে ললিতা হইত স্বরূপ, 

বিশাখা হইত রামানন্দ-রূপ, 

সথা সথী সবে, আনন্দিত ভাবে, 

হ'ত কি না তবে মহাস্ত-স্বরূপ ; 

আর এক মনে হল যে সন্দেহ, 

রাধার আমার কেন রল ভিন্ন দেহ; 

ছুই দেহ এক দেহ হয় নাই, ( এখনো যে )-_ 
আমি তা বিনে গৌর কু হব নাই ॥ 


রাধিকা । প্রাণবল্পত ! আমি যেমন তোমার সকল ভাব জানি, কিন্ত 


কৃষ্ণ । 


তুমি কি আমার মনের ভাব তেমন জান? বোধ করি, 


কিছুই জ্ঞান না। 


প্রাণাধিকে । বল দেখি, আজ কি জন্তে বিষ মনে এমন প্রশ্ন 
করলে? আমিও তোমার সকল ভাব জানি । 


রাধিকা । রসরাজ! আজ তোমার কাছে আমার একটা স্বপ্র-কথা বলব) 


কক । 


সেই আশ্চর্য্য স্বপ্নটা দেখে অবধি, মন আমার, জানি না কেন, 
অধৈর্ধ্য হ'য়েছে। 


বিনোদিনি। স্প্রে কি দে'খেছ বল শুনি। 


রাধিকা। ওহে বধু! কও দেখি, সে নাগর কে,-- 


স্বপনে আজ দে'খেছি যাকে। 

সেকি তুমি নাকি আমি বধু! নিশ্চয় বল আমাকে ॥ 

তোমার মত অঙ্গের গড়ন, আমার মত গৌর-বরণ, 

সে যে ব্রহ্মার ছুর্লভ হরিনাম বিলা'তেছে যা'কে তাকে ॥ 
চতুভূ'জ আদি যত, কাননে দে'খেছি কত, 

আমার সে সব দিকে মন গেল না, ভু'ল্লাম কেন তা'কে দে'খে॥ 
ও পে অতুলন! রূপের কি দিব তুলনা, 

জগতে মিলে না যাহার তুলনা, 


১৫৯০ 


কষ | 


রাধিক1। 


কুষ্ণ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


ত্রিতৃবন চেয়ে, দেখিলাম চিস্তিয়ে, 

সেই ত তাহার রূপের তুলনা ; 

মনে চাদের তুলনা যখন দিতে চায়, 

তখন অম্নি নয়ন,_স্থবিবেচক নয়ন, 
গোরাাদ পানে চায়, ঠাদ পানে চায়; 
দেখে, চাদে যে কলঙ্ক আছে, 

ছি! ছি! চাদ কি গোরাাদের কাছে ?-__ 
অম্নি বলে নয়নে,__ 

ওরে অবোধ মন, গোরাঠাদের কাছে, 

ছি! ছি। চাদের তুলনা তুলনা তু'লোনা। 
সেনূপ বয়ে বায়ে পড়ে মনে, পাপরিতে নাবি তাকে ॥ 


প্রিয়ে ' শ্বাপে যে রূপ দে'খেছ, সে আমারই রূপ। 


নাথ।' ভোমাব এ তুবনমোহন শ্তামকূপ গোপন ক'বে গৌব- 
রূপ ধারণের কাবণ কি? 


(হ্ুবে) দপণান্তে হেবি পরিয়ে, মপনমাধুবী । 
আস্বাদিতত সাধ কবি, আস্বাদেতে নাবি। 
তোমার স্বরূপ বিনে নহে আম্বাদন ; 

এই হেতু হ'তে হবে গৌধববণ। 

€প্রয়ে' ভীব নিষ্তাবিতে নদিয়া-পুরীতে, 
ত'তে হবে গৌরবরণ। 

গুন, কট স্বব্ধপে, তব এ স্বরূপে, 

স্বরূপে সেরূপ করিব ধাবণ। 

নিয়ে মম নিভা পরিকর গ্রামে, 

শচীগঞ্ডে, পিতা পুরন্দর-ধামে : 

জনমিব আমি, প্রিয়ে তর ধাজে, 

নিজ শ্কামপামে করি আবরণ । 

প্রেমময়ি। তব প্রেমের গৌয়ব, 

তাঙ্ে যে মাধুধ্য কর অন্যভব ; 

সে মাধূর্্যাস্বাদনে, প্রিয়ে, ভব ধনে 

তয় গ্রতিক্ষণে যে সুখ-উদ্ভব; 

লুন্ধ মন মম জানিতে সে ভাবে, 

ভাবিত চবে তোমার স্বভাবে । 
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কলির জীবের সাধন, প্রেম-প্রসাধন, 
হরিনাম ধন ক+র্ব বিতরণ। 

-€ জীবের ঘরে ঘরে )- 

-( শ্রীচৈতন্ত-অবতারে )-_ 


রাধিকা। প্রাণনাথ। স্বপ্নে দৃষ্ট তোমার সেই অপরূপ গৌররূপ দে'থ্বার 
জন্তে আমার মনে অতিশয় ইচ্ছা হ'য়েছে। 


কুষ্ণ।  প্রির়তমে ! তুমি কি নিতান্তই সে রূপ দেখবে? তবে আমার 
এই বক্ষঃস্থ কোস্বভে দৃষ্টিপাত কর। 


( রাধিকার কোস্বভে দষ্টিক্ষেপ ও গৌরদর্শন |) 


নবদীপ-দৃশ্ঠয | 
( নগরপণে সংকীর্তন ) 
গৌর-সগণ। 


সেই মোহন বেশে একবার দেও দেখা মদনমোহন, 
বংশাবদন, হরে, কংসারে মুরারে ! 

কোথা রাধে ' শ্রারাধে ! জয় রাধে । 
সর্বারাধ্যে, আছো, সাধ্যে, পরে । 

একবার দেখ! দেও হৃদ-মাঝারে । 


নিত্যানন্দাদি ভক্তগণ।-__ 
বাজে ধিক্‌ তান্‌ ধিক্‌ তান্‌ তান্‌। 
-( গৌরসংকীর্তনে মৃদঙ্গ বাজে )-_ 
বাজে, বিগতি ধিগতি ধিগতি তান্‌। 
বাজে, ধিক কোর্টি-কোটি, ধিক কোটি-কোটি, 
কোটি কোটি কোটি ধিক্‌ তান্‌। 
বলে, ধিক্‌ কান্‌ ধিক্‌ কান্‌ ধিক্‌ কান্‌! 
যারা না ভজিল গৌরচন্ত্র, না বুঝিল রাধাশ্রাম ; 
যার! মজিল বিষয়কৃপে, না করিল হরিনাম । 
বল্রে, হরিবোল্‌ হরিবোল হরিবোল্‌ ) 
বল্রে, হরে কৃষ্ণ, হরে রাম হরে। 


(দৃশ্থ অস্তহিত ) 


১৫৯২ | বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
দিব্যোম্মাদ। 


রাগিণী-_-টোরি, তাল মধ্যমান। 


তাই বলিরে ভাইরে সুবল, তুই ত কানাই পেয়েছিলি। 
না বুঝে তার চতুরালি, হারাধন পেয়ে হারালি ॥ 
যখন শ্রাম-স্থধাকরে, নয়ন ধরেছিল করে, 
তখনি তার কবে ধ'রে মোদের কেন না ডাকিলি ॥ 
পুনঃ ধদি কোন ক্ষণে, দেখা দেয় কমলেক্ষণে, 
যতনে ক'রে রক্ষণে জানা'বি তংক্ষণে ; 
কেও ধরব তার কমল করে, 
কেও থাকৃব তার চরণ ধবে, 
তবে আর আমাদের ছেড়ে যেতে না'রবে বনমালী ॥ 


শ্রীরাধা-নিকেতন | 


প্রবাধা বিষঃভাবে আসীন! । 
( সখ্ীগণের প্রবেশ ) 


সর্থীগণ | (স্বরে) উঠ উঠ বিনোদিনি ' করা বল গো শুনি ; 
কেন কমলিনি' ত'য়েছ্ধ মলনী + 
কি ভাব গো, বস একাকিনী ? 


(স্বরে) 'এস সবে মোব প্রিয়নর্ব-সহচরি । 
বধু ত এল না রঙে, নল কি আচরি ? 


রাধিকা 


গুন প্রাণ সথি, মোর খের নিদান । 
প্রাণনাথ গেল, তবু নাকি ধায় প্রাণ । 
ওরে অভাগীর প্রাণ । তোরে তাই বলি) 
প্কষ্ণ-বিমুধ হ'য়ে কোন্‌ কাষে রলি ? 
ওরে । বার আদরে তোর ছিল শতাদর, 
সে দি ত্যঞ্িল ক'রে হতাদয়। 

এখন কার আদরে বল হবে সমাদর, 
থাকিয়ে কি ফল হ'য়ে অনাদর । 


রাধিকা । মনোগ:খ কারে কষ্ট, ফেবা বুকে সষ্ট ? 
কি ছিলাম, কি হলাম, আরে! কিবা হট! 
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রাগিণী-_মনোহরসাহি, তাল--লোভা | 
সথি! শ্াম-প্রেম-সুথ-সাগরে, 
সদা আমি মীনের মত ডু'বে রইতাম। 
তখন আমি ছঃখের বেদনা জা'ন্তাম না গে। 
ভা'বতান এ সাগর কি শুকাইবে ; 
আমার এম্নি ভাবে জনম যা'বে। 
_ এই বৃন্দাবন-মাঝে-_- 
যখন উঠিত মানের তরঙ্গ, 
তখন কতই বাড়িত রঙ্গ। 
_বধুর মনে, আমার মনে-_ 


তাল-__থয়রা । 
ছিল প্রথর মুখর দুঞ্জন-নিকর, ৃ 
শরদ-ভাস্কর-প্রায় গো (তখন কতই বা ছিল)__ 
হ'য়ে প্রবল-প্রতাপ, সদাই দিত তাপ, 
লাগত না সে তাপ গায় গো ।-(কত জালাইত)-__ 


তাল_ লোভা। 
তখন শ্াম-নব-জলধরে, 
সদ! থা+কৃত শাতল ছায়া ক'রে । 
_-(তাদের সে তাপ লা'গ্বে কেন)-_ 
সে যে লীলামৃত বরষিয়ে, 
আমার জুড়াইত তাপিত হিয়ে। 


তাল-_খয়রা। 
ছিল প্রেম-বিবাদিনী পাপ-ননদিনী, 
কুম্তীরিণীর মত ফি"র্ত ;--(সে সাগরের মাঝে) 
সদা থা'কৃত তাকে বাকে, দে'খত তা'কে বাকে, 
আপনি বিপাকে পড় ত।__(পোপ-ননদিনী)__ 


তাল- লোভা। 
আমি ভাসিয়ে বেড়া'তাম সখি, 
একবার চাইতাম না পালটি আখি। 
_-(পাপ-ননদিনীর পানে)__ 


১৫৯৬ _ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


--তোরে বারে বরে বারণ করি, রাই! 
_ধীরে ধীরে চল্‌ গজ্রগামিনি । 
একে বিষাদে তোর রুশ তম্প,--€ রাধে প্রেমময়ি ১ 
মরি মরি । হাটিতে কাপিছে জানু গো। 
তুই কি আগে গেলে কৃষ্ণ পা'বি? 

(চঞ্চল! হইলি কেন )-- 
নাক্তানি কোন গহন বনে প্রাণ হারা,বি গো। 
কত কণ্টক আছে গে! বনে; 

--( দে'খে চল গো কমলিনি )-- 
ও রাই । ফুটিবে দুটী চরণে গে। 
কত বিজাতি তুষ্ছঙ্ষ আছে,-(গতন কানন-মাঝে ) 
ও হোর কোমল পদে দশ পাছে নেশ। 
হ'ল নয়নধারায় পিছল পথ. 

€ আর কাদিসনে বিনাদিনি ১- 

বলি, হানে রাতে এত জ্রুত গো। 
মোদের ক'ধে ছুটী বাভ থু'য়ে ; 

- (আমরা ত তোর সাঙ্গ যাব, 


কমলিনন, চল গে পদ নিরশিয়ে কে 


রাধিকা | আমার আবার কণ্টকাদিব ভয় কি, 


রাগিণী মালাহরসাছ, তাল. লোভা। 


যখন নব অন্ুবাগে, দেয়ে বগিল দাগে, 
বিচাবিকণম আগে, পাঞ্ছের কাধে; 
- 1 যায করতে ভাবে গো, সখি, 
সামার ঈধুব লাগি) 
জানি প্রেম ক'বে রাগালের সনে, ফিরতে বে বনে বনে, 
নুজ্ক্ষ-কণ্টক-পদ্কজ-মাকে | ( সি, আমাৰ 
যেতে যে ভাবে গো রাই বালে বাঞ্িলে বান) 
অঙ্গনে ঢালিয়ে ডল, করিয়ে অতি পিছল। 
চলাচল তাাতে করি চাম ;-€ সখি, আমার চ'ল্তে 
যে হ'বে গো,--বধুয লাগি পিদ্ধল পথে )- 
হইলে গাধার রাতি, পপ-দাকে কাটা পাতি, 
গাগতি করিয়ে শিথিতাছ। 
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_-(সদ! আমায় ফিরতে হ'বে গো,__কতত কণ্টক-কানন-মাঝে ) 
এনে বিষ-বৈদ্যগণে, বসিয়ে নির্জন স্থানে, 
তন্ত্র মন্ত্র শিখেছিলাম কত 
--(কত বতন ক'রে গো, -ভজঙ্গ দমন লাগি )-- 
বধুর লাগি করলাম যত, এক মুখে কহিব কত, 
হত বিধি সব কৈল হত !1- (হায়! সে সব 
বৃথা যে হ'ল গো, _সথি, আমার করম্‌ দোষে )-- 


বন। 
শ্ররাধিকা ও সধীগণ। 


রাধিকা । (কাননে উপনীত হইয়া বনের অবস্থা দর্শন পূর্বক সাক্ষেপে, 
স্থরে ) বলি ললি, প্রাণ-আলি। এ বনে বা কেন এলি? 
বিনে বনমালী, দেখ বনমালি; 
যেন জ্ঞান হয় দিয়েছে কেও কালী ঢালি! 


রাগিণা-_-মনোহরসাহি, ভাল__লোভা। 


না দে'খে সে বাকানন, কত সুখের বা কানন, 
সে কানন কানন হ'য়েছে; 
_-(প্রাণথবল্লভ বিনে গো,_কত শোভার বৃন্দাবন )-_- 
শুকপ্রায় তরু-লতা, নাহি কারো প্রফুললতা, 
ফুল-পাত। বড়িয়ে পঃড়েছে। 
_-(হায় সে শোভাই ত নাই গো,_যার শোভা 
তার সঙ্গে গেছে )-- 
এই না বকুল-কুঞ্জে, কুম্থমিত লতাপুজে, 
পুঞ্জে পু্জে গুঞ্জে অলিরাজ গো; 
_-( অতি মধুর স্বরে গো )১- 
সব ভ্রমর! ভ্রমরী, দেখ, যেন আছে মরি; 
মরি মরি! কোথা রসরাজ গো! 
দ্বেখ, যত শুক শারী, পাসরি' সে স্ুখ-সারি, 
আছে সারি সারি ব'সে অধোমুখে ) 
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--( অতি মনোছথে গো )-- 
দে'খে বৃন্দাবনের কুছ, পিকগণ না বলে কুহু, 
উন! উহ! দে'খে বাজে বুকে। 
--( বুক ফেটেযায় গো, _বুন্দাবনের দশা দে'খে )-- 
সকল দেখি শোকাতা, দেহে যেন নাহি আম্মা, 
বধুর বাতা কারে বাস্ুধাব। 
_-( সকলেরই আমার দশ! গো )_- 
দেখ বংশ্নট এ, চল যাই ভার নিকট সই, 
হঃখ কই, তবে বুঝি পা'ব। 
বিশাখা । ভাল, চল সই । (সকলের বংশাবট-নিকটে গমন ) 
রাধিকা । (সুরে )স্টন শুন বৃক্ষরা্ভ ' বল কোপা রসরাজ ? 
না হে'বে গোবিন্দ, মবে গোপীনুন্ে, 
একবার দেখাও দেখাও সে মুপাববিনে। | 


বাগিণ -ম্থবট, তাল জআাঁড়াঠেকা। 


হে । বল বল বশাবট। 
কোথা শহ-শিবেমিণি সে বমণা-লিজ্পট ? 
চুদ ত শ্রাবপা বট, 
লহ হত সামন্ত বট, আমা সবর মান্য বট; 
তোমার ছায়'তে বসি, বাজায় কাশ কালশশ, 
হাতেই তুমি নাম ধাবেছ বাশবট। 


কাননে প্রশ'মী পট কুষঃপ্রেমের অংশ বট। 


তাল খয়বা। 


9তে হমাল। তাল, ভিস্াল। ধরব, 
রঙলাল, শাল। শ্িশপ চে। 
বলি প্টনহে সরল তুমি ত বল, 
বল বল, কোথা ফেশবক্ধে? 
--€ হদি দে'পে পাক, বালে দেও ছে) 
ভোমরা! শীর্থবামী পব-ছিতকর, 
এ বিপদে মোদের 'পয় ভিত কয় 
বল, কোথা আছে বরজগাতকর-_ 
-গোপী-চকোর-নিকর-বঙ্পত হে? 
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মরে হে গোপিকা-দবে, ন্বেখাও দেখাও তাকে সবে, 
ন| দেখিলে সে কেশবে, কে সবে আর এ সঙ্কট। 


হাল-_ থয়রা। 
ওগো! মালতি, জাতি, কুন্দ-লতিকে, 
যুথি, কনক-যুথকে গো) 
ওগো লবঙ্গলতিকে ! চপল-মতিকে 
দে'খেছ কি যেতে অস্তিকে গো? 
অবশ্য দে'খেছ বল্লভ রাধার, 
মকরন্দ ছেলে বহে অশ্র-ধার, 
সবায় দেখি প্রেমাঞ্চিত, ক'রে! না বঞ্চিত, 
নারী হ'য়ে নারীজ্ঞাতিকে গো। 


তাল-_মাড়াঠেকা । 
যদি কেহ দে'খে থাক, দেখাইয়ে প্রাণ রাখ, 
নইলে প্রাণ আর বাচে না গো, উচিত নহে কপট। 
সেথীর প্রতি)-__সথি ! দেখ, অভাগিনীর দুর্দশা দে'খে এরা কেও কোন 
কথা ব'ল্লে না । চল আমরা এই কদম্ব-কাননে যাই। 
ললিতা । আমর! তোমার অনুগত, প্যারি ! তৃমি যেখানে যা'বে সেই 
থানেই যা'ব। রাই, তবে চলযাই। (স্বগত) আহা! 
প্রেমময়ী প্রেম-বিহ্বল! হ'য়ে বনের বৃক্ষ-লতাকে বধুর কথা 
জিজ্ঞেস করছেন! হায়। রুষ্ণপ্রেমের পরিণাম কি 
এই ? রাজ-ননিনী রাই, উন্মাদিনী । 
( সকলের কদম্ব-কাননে গমন ) 
রাধিকা। ( কদন্ব-বন দর্শনপূর্বক সাক্ষেপে সবী-প্রতি ) 


রাগিণী-_মনোহরসাহি, তাল__-লোভা। 


এই ত কাননে গো, এই ত কাননে, 
সখি গো! এই ত কাননে, কানু চরাইত গো ধেনু ; 
এই ত কদদ্বমূলে বাজাইত বেণু;-_মনের কতই বা! স্থখে। 
বেণু-রবে ধেম্থ চরাইত ;-_মনের কতই বা! সুখে । 
আমি তোমা-সবায় নিয়ে সনে, 
সদা আসিতাম শ্তাম-দরশনে ;_মনের কতই বা স্থখে। 


ভি ৩ বঙ্গ-সাহিত্য-্পরিচয় । 
তাল--খররা। 


এই কদঘ্ের মূলে, নিয়ে গোপকুলে, 
টাদের হাট মিলাইত গে; 
-_-( সে রূপ মনে ভাগিল, এই বনে এসে) 
কতু প্রিয় সথার অঙ্গে, হেলায় ভ্ীঅঙ্গে, 
ত্রিভঙ্গ হ'য়ে গাড়াত গো ।--€( বধু কতই রঙ্গে _- 
যত সহচরদলে, ফুলে ফলে দলে, 
কি কৌশলে সাজাইত গো) 
তখন সে মুরলীধরে, সেমুরলী ধ'রে, 
নাম ধ'রে বাক্তাইত গো ;--(আভাগিনী রাধার )__ 


হাল দশকুশি | 


তখন শুনিয়ে মুবলী-ধ্বনি, আমি হ'তাম যেন পাগলিনী, 
পথ বিপথ নাহি ক্ঞানি 
-_-( অমনি বের ত'ভাম গো, সখি, বধুর লাগি). 
সখি, চলিতে চরণে কত, বিষধর বেড়িত, 
মণ্মিয় নূপুর মানি। 
- ফিরে চাইভীম লা গে! চরণ-পানে - 


তাল- লোভ । 


আমি আঙিতাম হাশীব টানে, 
পন কেবা চাইত পণ-পানে !- মনের কাতই বাতণে। 


হাঁল- খরা । 

একদিন চম্পকের ফুল, ভরিয়ে ব্যাকুল, 

হইল গোকুল-শশী গো; 
অমনি 'কোথ! রাধা' ব'লে, পড়িল বুচলে, 

ধরিল স্বুদল আসি' গো ।--(হায়! কিভ'লনা'লে)_ 
সে যে দে'খে অচেতন করিল বতন, 

চেতন হদি না ক'ল গো, 
তখন ধধুর সে বোল, হাইয়ে নুবল, 


সফাতয়ে জানাইল গো। (আমায় কেদে কেদে) 
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তথন শুনিয়ে বধূর কথা, মামার মরমে লাগিল ব্যথা, 
উপায় না দেখি বিচারিয়ে; 
_-€ হায় | কি করিব গো,_-মামি বধুর লাগি) 
তখন আপন ভূষণ দিয়ে, স্ববলকে রাই সাজাইয়ে, ' 
গেলাম আমি সুবল হইয়ে। 
_€ ধড়া চূড়া প'রে গো হ্থবলের )- 
দেখি, নীলগিরি ধুলায় পড়ে, অমনি তু'লে নিলাম ধুলা ঝেড়ে, 
রাখিলাম শ্ঠামে হিয়ার উপরি 
--( কত বতন ক'রে গো,-সে যতনের ধনে ১ 
আমার পরশে চেতন পেকে, বলে আমার মুখ চেয়ে, 
কোথা আমার পরাণ কিশোরী! 
--€( সুবল বল বল্রে, কেঁদে কেদে বলে) 


তাল লোভা। 
কইলাম, আমি তোমার সেই দাসী, 
--( আমায় বুঝি, চিন নাই হে নাথ )__ 
অম্নি হৃদয়ে ধরিল হাসি, _বধু কতই ঝা সুখে। 
(সুরে ) নিকুঞ্জ-কানন সথি এ দেখা যায়) 
নিকুঞ্জ-বিহারী হরি বিহরে যথায়। 
চল সথি এ কুঞ্জে করি অন্বেষণ; 
বুঝি বা বসিয়ে আছে মুরলী-বাদন। 
ললিতা । তবে চল রাই। 
(নকলের নিকুঞ্জ-বনা ভিমুখে গমন ) 
রাধিকা । ( কুঞ্জবন-দর্শনে সথেদে )-_ 


রাগিণী__সিধু, তাল_ রূপক । 


মরি হায় গে সথি! এই ত নিভৃত নিকুঞ্জে। 
কত স্থথে নিশি কাটাইতাম, 
দেখে মনে পল বধুর গুণ যে॥ 
সে কুঞ্জ শৃন্ত রয়েছে, শ্রাম গেছে তার চিহ্ন আছে, 
মখি! দেখে দ্বিগুণ জলে মনাগুন যে ॥ 
২০১ 


২৬৭ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
তাল-_খয়র। 
বধু চরণ ছখানি, পসারি সজনি, 
এইখানে বসিত গে! । 
কত আদরে, বিনোদ-নাগর আমারে, 
উরু 'পরে ক'রে বসাইত গো ॥ 
করে করি” করি-দশন-চিরুণী, 
আচরি চিকুর বানাইত বেনী, 
সেবেণী সন্বরি, বাধিত কবরী, 
আবার মালতীর মালে বেড়াইত গো ॥ 


হাল- রূপক । 
কত সাধে সাক্গাইত, মুখ-পানে চেয়ে রটভ, 
বধুর নিধুবদল ভেসে যেত, 
দু্ী নয়নের ই) জল-পুজে 


ভাল-- খয়বা। 
বধু আপন শ্রীকরে, কন্তম-নিকরে, 
তুলিয়ে আনিত গো। 


কহ যতন কবে, মনের মত কার, 
মনমচ-শদ্াা নিরমিত গো ॥ 

শয়ন করিয়ে সে কুশ্রম-শেষে, 

চায়ের মাঝ রেখ মোহে লেনে, 

বত বা কৌতুকে, মনের উতশ্রকে, 

সাবানিশি পেগে পোহাইত গো ॥ 


হাল--রুপক | 
কিমোর পাধাণ চিয়ে' ছেল নধু ভাবা ভয়ে, 
ছিয়ে যায় নাই কেন বিছিয়ে, 
থাকিস কি হ'ল খীপযে॥ 
(সচকিত তাবে অবস্থিতি ) 


রাগিন.ঝিকিট। 


ললিতা | দেখ না! বিশাখে ! রাইয়ের কি ভাষ হইল, 
কি তেবে হাফভ্াবিলী নীরবে রহিল ? 


প্রাচীন সঙ্গীত--কৃষ্চকমল গোম্বামী-_জন্ম ১৮১০ ১1 ১৬০৩ 


শতমুখে কইতেছিল পূর্ব-ন্থখ-কথ! ; 
কহিতে কহিতে কিবা উপজিল বাথা? 


বিশাখা । গুন গে! ললিতে ৷ রাধ! প্রেমের সাগর, 
ভাবের তরঙ্গ তাহে উঠে নিরম্তর | 
সারস-পক্ষীর ধ্বনি করিয়ে শ্রবণ, 
মুরলীর ধ্বনি ধনীর হল উদ্দীপন । 


রাগিণী-_-মনোহরসাহি, তাল__লোভা। 
রাধিকা । অতি দূরে বুঝি সই, বাজে এ মুরলী। 
--(তোরা শ্রবণ পাতিয়ে শোন্‌ গো)-_ 
এ শোন্‌ নাম ধ'রে বাজে বাণী, 
সখি, চল্‌ গো, একবার দে'খে আসি। 
-(ধৈরয না মানে প্রাণে) 


তাল- খয়রা। 
ব্ল্‌কে কে যা'বে, চল্‌ গো যে যাবে, 
শশিমুখে বাণী কতই বাজা'বে। 
না যা'বে না ঘা'বে, আমার ক্রি যাবে, 
কেযা'বে নাযা'বে, ক'রে সময়যাবে, 
বিলম্ঘ দেখিয়ে সে রসময় যাবে; 
যে যাবে সে যাবে, থাক যে না যা'বে, 
এখন না গেলে আমার পরাণ যেযষাবে। 


ললিতা । ওগো! বিশাখিকে ! দে'খেছিস্‌ বিধুমুখীকে ? 
মেঘ দে'খে ধনী কেন স্তব্ধ হ'য়ে র'ল? 


রাগিণী__যোগিয়া-মিশ্র, তাল-_ লোভা। 
বিশাখা । দেখ দেখি শ্রীরাধার, কিবা প্রেম অসাধার,। 
দে'খে নবজলধর, হেবেছে মুরলীধর 
অতঃপর আসি দেখা দিলে। 
ইন্দ্রধন্ন দেখে ধনী, ভাবে শিখি-পুচ্ছত্রেণী। 
শোতে কিবা চূড়ার উপর ) 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচগ্ম। 


বক-শ্রেণী যায় চ'লে, ভাবে মুক্তাহারে দো'লে, 
বিঃযং দেখি ভাবে পীতানম্বর। 


হেম-তন্ু রোমাঞ্চিত, প্রফুল্ল কদম্বক্সিত, 
যথোচিত শোভিত হইল; 
ক্ষক-দেহ লু-মনে, 'অনিমিষ ছুনয়নে, 


মেঘ-পানে চাহিয়ে রহিল। 


(সখীগণের প্রতি -ম্থবে) 

আয় আয় সনি, একবার দেখ. সঙ্গনি, 

সত্বর এসে এখনি ; অসাধনে চিম্বামপি, 
বুঝি বিধি দিল আনি, দুঃধিনীদের সয় ক্গানি। 


বাগিলী- ললিত, ভাল আড়া। 

আয় আয়, দেখ দেখি খে! সবে, এইট লে, 

মোরা ঘার উন্দেশ বূনে এসে, হতখর সাগরে ভেসে, 
দেখিলাম সই যে সকল। 

এ দেখ, (স আমাদের ভালবেসে, 

সেবে আপনি আাসে দেখা দিল 

এ নেব ভাতা, 

সেফে নিঠুর হয়েছে সদয়, 
মোদের ছুড়াইতে তানপিত দয় তন্দাবনে উদয় ৮৮. 

পুন পো প্রাণ-সক্মনে, আজ বুঝি গত-রজনী, 

ভ'ন মোদের প্রভ জানি, পভিক্ষণে পোহাষ্টল। 


ত1৮-- এক হালা! 
পভদিনে আখি করবি পরাজয়, 
ধার এল ভবি জয়ে গো বিজয়! 
সহচরীচয়, প্রত পরিচয়, 
কর ব'লে সবে ছুরি কয় জয়' ॥ 
জদয়ে করিয়ে কুদুমে-লেপন, 
মুক্তাঙ্কার তাছে দিব আলিপন, 
পয়োধরে করি' ঘটের শ্বাপন, 
আম্রশাখা হবে বধুর কর-কিশলড় ॥ 
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তাল-__আড়া। 


হদাসনে বসাইয়ে, নয়ন-জলে চরণ ধুঃয়ে, 
_ দিব কেশে মুছাইয়ে, হেরিব মুখ-কমল। 


তাল-_-ঞএকতাল! ৷ 


কিবা দলিত-কজ্জল-কলিত উজ্জ্বল, 
সজল-জলদ-শ্যামল-মুন্দর | 

যেন বকালী-সহিত, ইন্দ্রধনু-যুত, 
তড়িত-জড়িত নব জলধর ॥ 
স্থল মুক্তাহার দুলিতেছে গলে, 
মনে হয় যেন বকপাতি চলে, 
চুড়ায় শিখণ্ড, ইন্দের কোদণ্ড, 
সৌদামিনী কাস্তি ধরে পীতাম্বর ॥ 


তাল_-আড়া। 


আমর! গোপিকা যত, তৃষিত চাতকীর মত, 
চেয়ে আছি বধুব পথ, তাইতে নীলামৃত দিতে এল। 
কেঞ্জ-হমে মেঘের প্রতি-_সুরে) 
এস এস গোপীর জীবন, দেও গোপীগণে জীবন, 
মনে পড়েছে বুঝি বন, এস দে'খে জুড়াই জীবন। 
ওষ্ঠাগত হ'য়েও জীবন, কেবল দে'খব ব'লে যায় নাই জীবন, 
_-ওহে গোপীজীবন ! 


রাগিণা_-ভৈব্রী, তাল-__-একতাল!। 


কি ভাবিয়ে মনে, দাড়া'য়ে ওখানে ?__-এস হে, 

একবার নিকুঞ্জ-কাননে কর পদার্পণ । 

একবার আসিয়ে সমক্ষে, দেখিলে স্বচক্ষে, 

জা'ন্বে সবে কত ছুঃখে রক্ষে ক'রেছে জীবন ॥ 

ভাল ভাল বধু ভাল ত আছিলে ? 

ভাল সময় আসি ভালই দেখা দিলে )-_ 

আর ক্ষণেক পরে সখা, দিতে যদি দেখা, দেখা হ'ত না,-- 
তোমার বিরহে সবার হ'ত যে মরণ ॥ 


১৬৪৬ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
আমার মত তোমার অনেক রমণী, 
তোমার মত আমার তুমি গুণমণি ; 
যেমন দিনমণির কত কমলিনী, 
--কমলিনীগণের একই দিনমণি ; 
নেত্র-পলকে যে নিন্দে বিধাতাকে, 
এত ব্যাজে দেখা সাজে কি হে তাকে, 
বধু। যাছোক্‌ দেখা হ'ল, ছুখ দূরে গেল, বযাক্‌ হে, 
এখন গত কথার আর নাই প্রয়োক্ছন ॥ 
আমার ভদকমলে রাখিয়ে জ্রপদ, 
তিল-আধ বাস, বসছে শ্রীপদ' 
না সেলিয়ে পদ, হ'ল যে বিপদ, 
মে বিপদ ঘ্ুচাউব সেখি পদ্দ ; 
যগ্যপি বিবহে ভাপিত জদয়, 
ভাহে তাপিত না হবে পয ; 
ক্ধু, কোটি শশা শীতল ভাতে সুশতল। তোমার পাদত্ল, 
একবার পরশেত শৃতিজ তবে এখন ॥ 


(কোন উত্তর না পায়) 


রাখিণী-শুরট- দো বিয়া, হাল আড়া। 


একই মে নন ভাব সর জেখা'লে পবুক্গাবনে । 
বধু ' মান কয়ে কি যোনী ছয়ে জড়ায়ে বালে এখানে 


বাতি হনোচবঙাতি, তাল লোভা । 


এতে তিলেক দাড়া ও, ড়া ছে, 
কমন ক'বে দাওয়া উচিত নগু। 
_ঠাড়াও হে চ:খিনীৰ সধু ।-- 

এ ভেছেবার শ্রবণ জয়, 

নিব নধু! দল ঠাবে কিসধিতে হয়ছে? 


চাল পোস্কা। 
হেখা থাকৃছে ধঙ্গি মন লা খাকে। কবে যেও লেখাকে । 
ধদি মনে হন বত, না হয় মেয় হত, 
ক1'দলে প্রেম আর কণ্ত বেড়ে খাফে? 
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তাতে যদি মোদের জীবন ন! থাকে, 

না থাকে না থাকে, কপালে যা থাকে,__তাই হ'বে ; 

বধু, যেথা যে না থাকে, তাকে আর কোথা কে, 
ধ'রে বেধে কবে রেখে থাকে ? 


তাল--লোভা। 
তুমি যেও যথা স্থখ পাও, 
অভাগিনীর ছুটে! মুখের কথা শুনে যাও । 


তাল-_ পোস্তা। 
বধু$ মোর! ম'রে যাই, তায় ক্ষতি নাই, তোমার প্রেমেতে কলঙ্ক হ'বে। 
বলি শুন হে কেশব, ব'ল্বে লোকে সব, 
প্রেম ক'রে ম'ল গোপিকা সবে ॥ 
আর এক দুধ পুন হে কই তবে, 
অকৈতব-ভাবে ঘটা'লে কৈতবে,_এই হবে, 
বধু জন্থুনদ-হেম সম যেই প্রেম, 
হেন প্রেমের নাম আর কেও না ল'বে॥ 


ভতাল- লোভা । 
আমরা মরিলে না দেখব তাও, 
দুখের সময় ছুটে! মুখের কথা ব'লে যাও। 


তাল__ পোস্ত! । 
দাসীর এই নিবেদন, মনের বেদন, ওহে বংশীবাদন ! 
বধু! আমরা! কুলনারী, কিন্করী তোমারি, 
সইতে নারি দারুণ বিরহ-বেদন ॥ 
হ/য়েছিল যখন সে মথুরায় আসা, 
বলেছিলে তখন হ'বে ত্বরায় আসা, শ্তাম হে !__ 
মোদের আশ।-পাশ দিয়ে, গিয়েছ বাধিয়ে, 
নিরাশ্বাস দিয়ে কর হে ছেদন ॥ 
তাল-_ লোভা। 
একবার বিধুবদন তুলে চাও,__ 
-_-( জন্মের মত দেখে লই হে)-__ 
গোপীগণের প্রেমের মরণ দে'খে যাও হে 
(ওহে গোপীগণের বধু )-- 


১৯৬৬৮ 


বঙ্গ সাহিত্য-পরিচয় । 
(ক্ীরাধিকার মুর্ছা ) 


সখীগণ | ( শশব্যন্তে ও সকাতরে ) 


রাগিণী---আলাইয়া, তাল__রূপক | 
ও তোর চরণ ধরিয়ে বলি, প্যারি ' ধৈর্য্য ধর । 
_--শয়ন মেল, মোদের বচল ধর ॥ 
ও ত নয় তোর গিরিধর, চেয়ে দেখ এ বারিধর, 
মরি । দুটী নয়ন-ধারায় ধরা ভাসাস নে গে ধনি।- 
-ভে'রে নবীন ধারাধর ॥ 


তাল- খয়রা। 

বাই গে, অঙ্গের অন্বর, সম্বব সম্বব, 

ও তুষ্ট বা'চলে পাবি তোব সে পীতান্বব। 
বলি শুন বিনোদিনি, গেছে এত দিনই-_বাধে, 
কেন উন্মাদিনী হ'য়ে তাঙ্গিবি কলেবব ? 
_ও সে বধুর লাগি 
-কেন মেঘ দে'খে রাই এমন হলি, 
_-কাল মেঘ বুকি তোর কাল হইল-_ 
_তোঁরে কেন বনে মোবা এনেছিলাম-- 
--বঝুঝি বনে এনে হোবে হারালাম 
_ আগে জানলে বনে আ'ন্তাম না গো 
এম্নি ক'রে বদ্দি পরাণ হ্যর্দিবি, 
পেতে প্রেমের ছাট কি জাপনি ঘুচা'বি, 
ব্রজে তব শোকানলে, মরিনে সকলে, রাধে, 
কথ! গুন্লে কি আর সেখ পা'চ্বে নটবর 7 
-৪ তোর মরপ-কথা গো ধনি-- 
তুই বাচিলে তোর বধু পাবি 
-আবার শ্রামাদের বামে গাড়াবি-- 
বদি শ্রাম-বিরহ্ে রাই, প্রাণ ছার!1'বি, 
ও তোর সাধের ৭ধু কারে দিয়ে বা'বি-- 
তা বলি, বলি রাই । গা তোল গো ধনি।-- 


তলি কপক । 
কেন অধৈরধ্য হইলি গো রাধে [-- 
ও তুই হ'য়ে ধৈধোয ধয়াধর়। 
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রাগিণী-র্বিঝিট। 
ললিতা । হায় হায়! বিশাখে ! ধনীর একি ধারা দেখি; 
ূচ্ছণগত হ'ল কেন জলধর দেখি ? 
শুন গে! বিশাখে, সবে কর সুমন্ত্রণা ; 
যাহাতে রাধার শীঘ্ব ঘুচে এ যন্ত্রণা 


বিশাখা | গুন গো ললিতে, তবে যে উপায় করি, 
রাধার শ্রবণে আমি চেতন-মন্টর পড়ি । 
তোম্র! রাইকে ঘি'রে কর কৃষ্-সংকীর্ভন, 
দেখিবে এখনি ধনী পাইবে চেতন । 


তাল-_প্ধপক। 
সকলে। রাধে ৷ একবার নয়ন মেল বিনোদিনি ! 
দেখ দেখ দেখ কৃষ্ণ গুণমণি। 
রাধিকা । (প্রাপ্ব-চেতনা ও রূপমুঞ্তরীর ক্রোড়ে 
শয়ানা, চকিত নয়নে সথীগণের প্রতি ) 


রাগিণী-_-মনোহরসাহি, তাল- লোভা । 
এখানে বসিয়ে তোমরা কে গো বল দেখি? 
সীগণ। একি সুধাও ম্ুধামুখি ! আম্রা তব সখী, গো। 
_-( রাই কি চিন না চিন না )-_ 
রাধিকা । তোমাদের কোলেতে আমি কেবা কহ নি? 
সখীগণ। একি বল! তুমি মোদের রাধা বিনোদিনী,_গো। 
-( রাই কি তু'লেছ ভু'লেছ '__আপনা চিনিতে নার )-- 
রাধিকা । কোন্‌ রাধা হই আমি, বল সধীগণ। 
সধীগণ। বৃষভান্ু-স্থৃত৷ তুমি, মোদের প্রধান,__গো। 
--€ ত! কি জান না জান না !)__ 
রাধিকা । তবে বল দেখি সখি, এসেছি কোন স্থানে ? 
সীগণ। ভু'লেছ কি বিধুমুখি ! এসেছ কাননে,_ গো। 
-€ তা কি মনে নাই মনে নাই 1)-_- 
রাধিকা । রাজকন্তা হ'য়ে আমি কি জন্তে বা বনে? 
সধীগণ। কষ্চছারা হ'য়ে বনে এলে অন্বেষণে, _গো। 
_-( সে কথা কি ভূলেছ রাই ! )-- 
রাধিকা । কোথা গেছে প্রাণনাথ আমাকে ছাড়িয়ে? 
_€হায়স্থায়! কি কহিলি গো )__ 
সথীগণ। মথুরাতে নিয়ে গেছে অক্রুর হরিয়ে”_গো। 


৩২ 
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বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
রাগিণী--মনোহরসাহি, তাল--লোভা। 


রাধিকা | হায় হায়! কি শুনা,লি কি শুনালি গো প্রাণ-আলি !-_ 


চম্ত্রা। 


--আমার বনমালী বুঝি ব্রজেতে নাই ! 

_-( কি প্রমাদের কথ! )_-( আমার মরমে বেদনা দিলি) 
_-€ আমার নিবান আগুন জালাইলি )__ 
তবে প্রাণনাথ বিনে, কেন এতদিনে, 
বজ্জ-বুকীর প্রাণ বাহির হয় নাই ! 

_€ প্রাণ কি পাষাণ হ'তেও কঠিন হল )-- 
আমি ম'রেছিলাম, সে তবেচেছিলাম, আলি! 
তোরা সখি আলি, কেন হেথা এলি; 

কেন গো বাচা'লি, বাচা'লি রাই? 

_ (বদি প্রাণনাথ আমায় ছেড়ে গেল, 
আমার ধাচন হ'তে মরণ ভাল 1) 


(পুনরায় মূর্ঘা এবং "গৃপীগণ্র বিলাপ করিতে করিতে 


মচ্ছিত হইয়া পড়া) 


গ ্ 
চদার প্রাবশ। 
( সাশ্চর্যো )- 
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হায় তায়! একি বিপদ ভেরি বিপিনে । 

এ সব কনক প্রুতী, প্ড়য়াছে ঢল, 
বিপিন-পিহাবী শ্রহবি পিনে। 

গঞঙ্জোংখাতে যেমন কমলকানন, 

মভাবাতত যেমন ভেম-র স্কেল : 

আভা! সেই দশ! দেখি 5'ল সম্তাবন, 
গোকুলের কুল-যুবন্ীগণে | 

-- চায়! কেন বা আক এমন ত'ল--কাননের মাঝে) 
হায় হায়! কেন আচদ্িতে, তাজিয়ে সন্িতে, 
এ সন বনিতে আছে পড়ে অবনীতে ; 

_-( এদের ভাব দে বুঝিতে নারি )-- 

ভে'রে বিপরীতে, ধৈরদ ধরিতে, 

নাতি পারি চিতে, হ'ল কি অরিজে; 

সঞ্সা কি দশা হ'ল সবাকার, 

সবাকার দেন দেখি শধাকার ) 
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হায় হায় ! প্রতীকার করে কেবা কার? 
সে বাকার বুঝি এই ছিল মনে। 

দেখি কলাবত্তীগণ হ'য়েছে বিকলা, 
অবিকল! যেন কলানিধির কলা, 

সহজে সরল! গোপকুলবালা, 

পশ্চাৎ না গণি ঘটায়েছে জালা; 

কুটিল কালার প্রেম-ফুল-বনে, 
বিচ্ছেদ-তুজঙ্গ ছিল তা না জেনে, 
কুম্থমের লোভে পশিয়ে সে বনে, 
ভুজন্গ-দংশনে ম'ল কি প্রাণে। 

মরি ! যে রাধার রূপ বাঞ্ছে শ্রীপার্ধতী, 
যার সৌভাগ্য-গুণ বাঞ্ছে অরুন্ধতী ; 
যার স্থানে ব্রজ-যুবতী-সংহতি, 

শিক্ষা করে কলাবিলাস-সন্ততি ; 

যে রমণী রমণীর শিরোমণি, 
হ্যাম-গুণমণির হিয়ার হৈমমণি, (১) 
হায়! সে রমণীর দশা দেখিয়ে এমনি, 
_কোন্‌ রমণী ধের্য্য ধরে বা প্রাণে ! 


রাগিণী--মনোহরসাহি, তাল-_ লোভ । 
হায় গো ! যে ধনী আছিল শ্ামের হিয়ার হার, 
-( বধুর হিয়ার ধন আজ ধুলায় প'ড়ে গো )- 
মরি মরি ! হরি-হারা হ'য়ে হেন দশা কি তাহার! 
হায় গে ! কধষিত কনক জিনি” তনু-কাস্তি ছিল; 
--(সোণার বরণ কাল হ'ল গো,_কাল ভেবে ১ 
হেম-কমলিনী কেন মলিনী হইল! 
হায় গো ! কোটি চন্দ্র জনি? ধনীর মুখ-চন্দ্র শোভা ) 
(দশা দে'খে কি পরাণে মানে গো”_বিনোদিনীর ১ 
সেই মুখ-চন্ত্র আজি দেখি হত-প্রভা ! 
হায় গো! নাটুয়া খঞ্জন জিনি নয়ন চঞ্চল, 
--( এনা-নয়ন মনমোহনের মন-মোহ গো )-- 
সে নেত্র-যুগল দেখি হয়েছে অচল ! 


পিপিপি সপ পি শি ০ পপ 





(১) ন্বক্সি! যে রাধার রূপ... হৈমমণিং__এই ছয় ছত্র রপাস্তরিত 
তাবে চৈতন্ত-চরিতামূত হইতে গৃহীত । 


১৬১২ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
হার গো ! অতুল রাতুল কিবা চরণ ছুখানি ; 
_€ চরণ কমল হ'তেও স্থকোমল গে )- 
আলতা পরা 'ত বধু কতই বাথানি ! 
হায় গো ! এ কোমল চরণে যখন চলিত হাটিকে ; 
-€( বধুর দরশন লাগি গো, _অন্থরাগে ১ 
হেন বাঞ্ছ। হ'ত তখন পাতিয়ে দি? হিয়ে। 


১৪ গঁ ১. ষী ১০ ক 
চক্র । ওগো বাধে চন্্াননে ! . আ'নতে নব-ধন-শ্ামে 
ফাই তবে মথুর' ধামে। 


রাগিণী__বেলড়, তাল-_খয়রা। 
তবে যাই রাই যাই মধুরা-লগরে, 
আ'ন্ছচে তোমার বিনোদ-নাগরে | 
যেয়ে নগরে নগরে, প্রতি ঘরে ঘবে। 
দে'খন অন্বেষণ করে ॥ 
বেখানেছে পাব, লম্পট মাধব, 
রাধে বেয়ে এনে যে দিব, 
মামি চ'ললাম এ প্রতিজ্ঞা কাবে।। 
তবে তভোব আর 'ভাবন। কিসে, 
বাধে! প্রেমমতি । ভাবনা কি? পে 
_ব'সে আছে তোর চরণ ধরে। 
একবার ভেসে কথা কও গো! রাষ্ট ! 
অনেক জিন ভোর শশিমুখেব হাসি দেখি নাই; 
বলি বলি, মারাকালে,- 
তোর ভাসি-বদনখানি দে'পে বাট পুবে। 

হবে যা বাই দাই-- 


রাধিকা । ( ঈষং হাশ্তমুখে ) তবে এখন দাও চচ্ছে ! 
চঙ্্রা। তবে চ'ল্লাম। (প্রস্থান ও পুনঃ গবেশ) 
রাধিকা । চক্ষে! ফি'য়ে এলে ফেন? 


চক্র] রাই, ফি'র্বার কারণ জাছে। 
একটি কথা মনে পল, তা'তে ফি'য়ে আস্তে ছাল? 
দিয়েছিল ছাস-খত, গহত্ের দ্খত, 
আছে ত রাই হম্তগত প্রশক্তঘত ? 
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দে দেখি সে খতখান মোরে, 
যদি যেতেই হ'ল সে মধুপুরে, 
তবে লয়ে যাই তা'ই হস্তে ক'রে । 
রাধিকা। খত নিয়ে কি ক'র্বি চন্ত্রে? 
চন্তরা। রাই ! খত নিয়ে এই ক'র্ব,_ 
_ব'ল্ব আগে রীতিমত, তাতে যদি না হয় রত, 
দেখা'য়ে এই দাস-খত বাধব আপন-জোরে ; 
লোকে যদি স্থধায় মোরে, কেন বীধ রাজার করে, 
তখন আমি ব'ল্ব গরব ক'রে, 
ব'ল্ব আমাদের আমাদের আমাদের রাজার_ 
খতের খাতক নিলাম ধ'রে। 
-( তারে মোদের ভয় কি? রাজা হোক না কেন,_ 
--সে মথুরার রাজ! হোকু না কেন, 
সে'ত আমাদের প্রাণবল্লভ বটে) 
রাধিকা । তবে চন্দ্রে! এই খত নেও। ( খত অর্পণ ) 
( চন্্রাদূতীর হস্ত ধরিয়া) 
রাগিণী-মনোহরসাহি, তাল-__লোভা। 
তুমি চন্দ্রা সুচতুরা, নিশ্যয় যাবে মধুরা, 
আনিতে মোর পরাণ-বল্পভে। 
আমার শপথ লাগে, বলি সথ তোমার আগে, 
মোর এই কথাটা রাখিবে। 
বেধো না তার কোমল করে, ভঙসনা ক'রে! না তারে, 
মনে যেন নাহি পায় ছুঃখ। 
আহা ! যখন তারে মন্দ কবে, চক্তরমুখ মলিন হবে, 
তাই ভেবে ফাটে মোর বুক ॥ 


ক রঃ চ ঈ ক ক 


রাগিণী-_-মনোহরসাহি, তাল--লোভা। 
কষ । চন্দ্রা-সখি বল বল, বৃন্দাবনের মুমঙগল, 
কুশলে তো আছে বন্ধুগণ ? 
পিতা নন্দ মহাশয়, পরম করুণাময়। 
কিন্গুপে বা! রেখেছেন জীবন ॥ 
মাতা মোর যশোদতী, যেন স্েহ মুর্তিমতী, 
হন বেধে আছেন কি মতে? 


১৬১৪ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


না দেখিয়ে এক ক্ষণ, বৎসহার! ধেন্গু ষেন, 
কাদিয়ে ফিরিতেন পথে পথে ॥ 

কেমন আছে সখাগণ, যাদের সনে গোচারণ, 
করিতাম কানন-মাঝে স্থখে। 

মরি! তাদের কতই গ্রীতি, ছিল যে আমার প্রতি, 

খেয়ে ফল দিত মোর মুখে ॥ 

যত বরজ-গোপ-রামা, আমার পরা ণ-সম!, 
কেমন আছে আমা-হারা হ'য়ে? 

কেমন আছে ই্ররাধিকা, সে যে মোর প্রাণাধিকা, 


হিয়ার হেম-হাব কোথা পরিয়ে? 


চক্তা। বৃথা কথায় প্রয়োজন কি? 


রাগিনী--সিদ্কুটভিরণী, তাল-- একতালা। 


বল থাক্‌, ও সে সব কথ থাক্‌, 
৪ সেম্রথে থাক, কিন্ত! ছুখে থাক, 
বেচে থাকু, পাকু বানা থাক্‌, 

তার কথায় আর কাম কি। 
ভুমি ত হ্বাম শবে আছ পেয়ে পরের বাজকী। 
চাকিনী বারে বিনে, পিপাসাস মরিলেও প্রাণে, 
চেয়ে পাকে মোঘবহ পানে 
সে তাতাকে বধে প্রাণে শিবে পোড়ে নাজ কি। 
তু'লো না অবলাব ক€, তার কথা কি বলার কথা, 
কথায় কপায় বাড়লে কণা, শুনতে হয় কদা। 
সুধীর কাছে ঢুঃধীর কণা, কঠিলে লাগে বা কোথা, 
র'য়েছ ব'লে যে কথা, কি ফল ভু'লে সে কথা, 
এযে কণা কপার কথা।-_ 
দে'খে আমায় ্রজের কথা মনে প'ল আজ কি। 
ধে গেছে লব হাব গেছে, কুল গেছে মান গেছে, 
রূপ গেছে লাবপা গেছে, প্রাণ যেতে বসেছে, 
তায় তোমার কি বয়ে গেছে, আরো বিষয় বেড়েছে, 
পাচ পদে যে ব্যাপার করে, এক পঙ্গে বি সে ছারে। 
হানি কি সে জানিতে পারে, 
সে কথা পুধাই তোমারে বল রসয়াজ কি? 


প্রাচীন সঙ্গীত--কৃষ্ণচকমল গোস্বামী-_জন্ম ১৮১০ খ্বঃ। ১৬১৫ 


চন্দ্রা। 


ছিল ধেন্ু গোপের পাড়া, এথা কত হাতী ঘোড়া, 

সেখানে পরিতে ধড়া, এথা জামা জোড়া, 

রাই-পদে লোটান মাথায় পাগ্ড়ি বেধেছ ভেড়া, 

ছিলে ননের ধেনুর রাখাল-__ 

-তার পরে রাই-রাজার কোটাল; 

এথা এসে হ'য়েছ ভূপাল,_- 

তাই বলি কপালীর কপাল, উচিত কথায় লাজ কি ॥ 

চন্দ ! তুমি আর আমায় বঞ্চনা ক'রে] না। আমার আনন্দ- 
ধাম ব্রজধামের প্রিয়জনবর্গ কে কেমন আছে, তাই বল। 


রাগিণা-মনোহরসাহি, তাল__লোভা। 
শুন নিঠব বিদগ্ধ, বন যেন দাবদগ্ধ,_ হে 
ুগ্ধপ্রায় পশু-পক্ষিগণ। 
-_( তোমার বিরহেতে হে) 
শিশু আদি বৃদ্ধ যুবা, থেদান্বিত হ'য়ে কে বা, 
দিবানিশি না করে রোদন ॥ 
-€( দুখ আর ব'ল্ব বা! কত হে, ব্রজবাসিগণের )- 
তব পিতা নন্দরাজে, না যান জন-সমাজে,_হে 
গৃহ-মাঝে থাকেন অন্ধপ্রায় হে। 
--€ তোমায় হারা হ'য়ে হে) 
শোকেতে তব জননী, করে ক'রে ক্ষীর ননী, 
“থা নীলমণি' বলে মৃচ্ছা যায় হে॥ 
-_-( রাণী প্রবোধ মানে না হে,তব মুখ না হেরিয়ে )- 


গুন সথাগণ-তন্ব, সবে যেন উনমত্ত,_হে 
--(কানাই কানাই বলে হে) 
ঈ ধু ক বং ঙ 

না শুনে তোমার বেণু, কাননে চরে না ধেনু, 


রেণু থেয়ে রেখেছে জীবনে ॥ 

_( আছে ধরায় পড়ে হে,_উঠিতে শকতি নাই )__ 

অনুগত গোপী যত, তা'দের ছখ আর ব'ল্ব কত, 
ভাবে ধনী কখন জানি যায় হে। 

সবে আহার নিদ্রা উপেখিয়ে, রাধা-মুখ নির খিয়ে, 
দিবানিশি কাদিয়ে বেড়ায় হে ॥ 


১৬১৬ 


কফ। 


বঙ্গ-সাহ্িত্য-পরিচয় । 


-€( বড় বিপদে আছে হে, _বিধুষুখী রাইকে নিয়ে )-. 

সোণার ব্রজ ছারখার, দিবসেতে অন্ধকার,--হে 
হাহাকার-ধ্বনি মাত্র গুনি। 
--( সবাকার মুখে ছে )- 

দি মনে ছিল এত, তবে প্রেম বাড়ান এত, 
উচিত না ছিল গুণমণি ॥ 


_( সবার প্রাণ বধিতে হে,_-৪ছে নিঠুর নিরদয় )_ 


তাল-বূপক। 


বল চচ্ছে বল আমার শপথ লাগ, 
রাধার কথা বলে আমায় বাচাও আগে। 


রাগিনী_ বাগেশ্র, তাল--একজ্রালা। 


শধা শুধা স্থধামুখধী রাধার কণা ম্বধাও হি -_ 
আর রজ-ম্ধাকর আমায়। 

কইতে তার ছুখ, মুখ হয় মুক, 

মনে তলে রাধার বিধুমুখ - 

বধু বালব কি আর খে বুক ফেটে দায়! 

ভেম-কমলিনী হ'য়েছে মলিনী, 

িনমশি বিনে যেন কমলিলী, 

সেযেনিরপরাধিনী, চিরপ্রাধিনী, 

প্রেমে পরাধিনী- বধু কে, 

তবে কি অপরাধিনী হ'ল তব পান ॥ 

দিবানিশি ধনীর কি মাগ্ুণ জলে, 

সে আগুন জলে গেলেও দ্বিগুণ জলে, 

মরি ! মর্র জ'লে, মন জলে প্রাণ জলে, 

ব'লে ভেসে যায় চটী নন্নের জলে, 

বিহাত-লক্ষিতকৃত যে কপলী-_ 

সে রূপচ্ছেদক বিচ্ছেদরূপ জনি, 

মরি ! কি দাকণ আসি, পশি ফৈল মসী, 

শশিরাশি-জিত যে শসী,-- 

হ'ল সে শন অসিত চতুর্দনীর প্রায় ॥ 


প্রাচীন সঙ্গীত কৃষ্ণচকমল গোস্বামী- জন্ম ১৮১০ খুঃ। ১৬১৭ 


প্যারী হে”রে নিজ-করে, নখর-নিকরে, 
ভেবে শশী করে আবরণ করে, 
পুনঃ দেখি করতল, ভাবি শতদল, 
এ কি হ'ল বলি দূরে ক্ষেপ করে, 
তাতে হয় পুনঃ কম্কণ-বঙ্কার, 
ধনী মনে ভাবে ভ্রমর-বস্কার, 
অম্নি করে উছ-রব, শুনে কুহ-রব, 
তখন মুর্ছাগত হঃয়ে ধরায় পড়ে যায় ॥ 
যে ভাবেতে রেখে এলাম রাধিকায়, 
এতক্ষণ বুঝি ত্যজেছে সে কায়, 

হাঁয় ! বিধি নিরদয়, তোমার জদয়, 
বজ্ে গ'ঠেছিল বধিতে কি তায়," 
যার শ্বাসেতে না চলে কমলের আস, 
বল তার আর বাচার কি বিশ্বাস, 
সবে হয়েছে নিরাশ, প'ড়ে চারি পাশ, 
নাহি কারও চেতন-প্রকাশ 3-- 
যদি দেখতে থাকে আশ, চল হে ত্বরায় ॥ 


প্রস্তাবনা । 


চন্দ্াঁ-মুখে ধনী রুষ্চ-আগমন শুনে । 
আনন্দে আনন্দ-বারি বহে নয়নে ॥ 
মনেতে উদয় হ'ল নানা ভাবোল্লাস। 
অকন্মাৎ কুঞ্জ-ঘারে দেখে পীতবাস ॥ 
গোস্বা মি-সিদ্ধান্ত-মতে স্বয়ং ভগবান্‌। 
বৃন্দাবন তাজি এক পদ নাহি যান ॥ 
তবে যে গোপিকার হয় এতই বিষাদ । 
তার হেতু প্রোধিত ভর্তৃকা-রসাম্বাদ ॥ 
সুত্তিরূপে মূর্তি যখন দেখেন নয়নে । 
তখনি ভাবেন কৃষ্ণ এলেন বুন্দাবনে ॥ 
অদর্শনে ভাবে বুঝি গেছে মধুপুরী । 
এইরূপে কত দিন কাটেন কিশোরী ॥ 
দস্তবক্র বধি হরি ব্রজেতে আসিয়ে। 
বসস্তে করিল রাস গোপীগণ লয়ে ॥ 


চ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


নিকুগ্জ-বন। 
নিকুগ্ধে সখীগণ-সহ রাধিকা জামীন। 
( চন্্রাদুতীয় প্রবেশ ) 


রাধিকা । ( চক্জাকে দর্শনপূর্বক শশবান্তে উঠিয়া,__স্থরে ) 


তব পথ নিরখিয়ে বসে আছি সই! 
তুমি চন্ত্রে একা এলে, প্রাপনাথ কই ? 
কাধে! প্রেমমরি !_( সুরে )-- 
অঘটন ঘটা'তে পারি রুপা হ'লে তোর; 
ঘটন ঘটাতে কি অসাধ্য হয় মোর ? 


তাল---কপক । 


ধৈর্য্য ধর গো রা বিনোদিনি ! 
পাবি এখনি ভোর সে শ্তাম-গুণমণি। 


কুঞজ-্ছারে কফ দণ্ডায়মান ) 


রাধিক1। ( কুফ-দর্শনপূর্বাফ স্থীগণের প্রতি ) 


রাগিন--মনোহরসাহি, তাল-_- লোভা। 
কুজধের স্বারে এ কে ছাড়াযয়ে? 

(দেখ. দেখি গো, ওগো ও বিশাখে !) 
ও কি বারিধর, কি গিরিধর, 
ও কি নবীন মেখের উদয় হা) 


. 70 জেখ. দেখি গো, ওগো ও ললিতে |) 


না| কি মদনমোহন খরে এল? 

ও কি ইঙ্গুধু বায় দেখা, 

"নব জলথয়ের মাঝে )--- 

না! কি চূড়া, উপর মদূর-পাখ। ? 

ওকি 'বকত্রেধী যায় চালে, , * 

--€( নিশ্চয় করিতে নাকি গাঁ )-- 
না কি সুস্কাাল গলে দোলে? 

ও ফি সৌঙ্গামিনী মেতের গায়, 

--( দেখ, দেখি গো, সহচযি )-_ 
নাকি পীতষসন দেখা বায়? 


18, 
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ক্চানী ১১ আতা 


পদ ক রর টি সঃ ্ 


প্রাচীন সঙ্গীত--কৃষ্কমল গোম্বামী-__জম্ম ১৮১০ খ্ৃঃ। ১৬১৯ 


ওকি মেঘের গর্জন শুনি, 
--€( বল্‌ দেখি গো, ও সঙ্জনি ! ) 
না কি প্রাণনাথের বংশীধ্বনি ? 


বিশাখা । (কৃষ্ণের প্রতি) ওহে প্রাণবল্লভ ! ওখানে দীড়া,য়ে কেন? 
( অগ্রসর হইয়া কৃষ্ণের হস্তধারণ-পূর্ব্বক ) 
এস এস প্রাণনাথ»-- 
এন ওহে রাধানাথ ! দাড়াও রাধা-সনে; 
মন নয়ন জুড়াই মোরা যুগল-দরশনে। 
( রাধা কৃষ্ণ-যুগলমিলন ) 
রাগিণী-_মুলতান, তাল- খয়র] । 
সখীগণ।-__ওগো! দেখ্‌ সহচরি, যুগল-মাধুরী, 
স্টামের বামে প্যারী কিবা সেজেছে । 
রূপে কিশোর যেমন, কিশোরী তেমন, 
আর কি এমন জগতে আছে ॥ 
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীতে ঠাড়া”ল ত্রিভঙ্গী, 
দেগ না সঙ্গিনি রঙ্গিণীর কি ভঙ্গী, 
ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে মিলেছে ১ 
দেখ, উভয়-উভয়াে, হেলা'য়ে শ্রীঅঙ্গে, 
শ্যামাঙ্গে হেমাঙ্গ ঝলক দিতেছে ॥ 
উভয়েরি নেত্র উভয়েরি আস্তে, 
সুহান্ত প্রকাশ্য উভয়েরি আস্তে, 
পীযূষে ওদান্ত করেছে; 
হের তন্থুর সহিত তনুর মিলন, 
মন-সহ মন, নয়নে নয়ন, 
মরি কি মিলন হয়েছে $-_ 
যেন, তৃষিত চকোরে, পেয়ে সুধাকরে, 
স্থধাপান ক'রে মজে রয়েছে ॥ 
নব কাদদ্বিনী-সহ সৌদামিনী, 
সবে এননপে উপমা দিয়েছে £-- 
নব্-ঘনঘটায় কি লাবণ্য-আভা। 
সৌদামিনী সেও হয় ক্ষণপ্রভা। 
কিরূপে একপে মি'লেছে। 


১৬২ ৰ বঙ্গ-দাহিত্য-পরিচয়। 


সখি, হেম-মরকত, কঠিন শ্বভাবতঃ, 
তা” কি হয় গণিত এ রূপের কাছে । 
মরি কিবা শ্ামরূপের মাধুর্য, 
রাধারূ তাহে মাধুরধোর ধর 
হে'রে মন অধৈর্ধয হয়েছে; 
কোটি নেত্র বদি দিত জড় বিধি, 
হেরিতাম 'ও রূপ ব'সে নিরবধি, 
বিধি তায় অবিধি ক'রেছে ;-_ 

ধদি দিল ছু-নয়ন, তাছে ক্ষণ-ক্ষণ, 
পলক-মিলন ক'রে রেখেছে ॥ 





রঘুনাথ রায়ের গাণ। 


রচনা-কাল ১৭৫:-১৮৩৬ থষ্টাব্দ। 
দেওয়ান রঘুনাথ রায় বর্ধমান-চুপীগ্রামবাী দেওয়ান ব্রহ্থকিশোবের 
পুজ। বিশেষ বিবরণ বঙ্গভাষা ও সাছিভোর ৬১৬ পৃষ্ঠায় ডষ্টবা। 

কিরূপ অন্ভপম| মা মন্ধেশ-মনোমোহিনী। 
কলম্ক-রহিত পরিণত শত বিধু-নিন্দিত-বদলী ॥ 
যেরূপ কিরণে হয় ঠীরকাছি রত্ব-ভূষণে ভৃষণ। 
মন্রীর চরণে বাজে কণু ঝুঁণু মপি-মুকৃতাগাধনী ॥ 
দশকর! বিবিধান্তরধরা সঙলে দগু-বিনাশকরা | 
পদ-ভরে কাপে ধয়! জেব-মেবী দেয় জয়ধ্বনি | 
আদা শকি ভুমি ভগবরী কি জানি মা তব স্বৃতি। 
অক্ভিকুমতি-অকিঞ্চন-প্রতি প্রসীদ বিশ্ব-্নি | 


কে রণরঙ্জিনী যোগিনী-সঙ্গিনী, 
ছয়ে উলঙ্গিনী নাচিছে সময়ে। 
পদতল ণব প্রতাকর-কর 

দশ নুধাকর শোতিছে নখরে ॥ 
কিবা জীমূতাঙ্গীজ্যোতিঃ তমোছর, 
চরণে পতিত শবক্ীপে হর, 

জবা বি্ধাল কিবা মনোহর 
শোতিছে ও পদে সঁপিছে অময়ে ॥ 


প্রা়্ীন সঙ্গীত-_রাজ! রামমোহন রাঁয়__১৭৭৪-১৮৩৩ থুঃ | ' ১৬২১ 


কুন্তল-জাল জিনি কাদম্বিনী, 
আরক্ত নলিনীদল-ত্রিনয়নী, 
লোৌল রসনা করালবদনী. 
শোণিতের ধার! বহে বিশ্বাধরে ॥ 
দস্তে কম্পে ধরণী সঘনে, 

করে ভুহৃঙ্কার পাঁবক-নিঃন্বনে, 
ঝরে ইরম্মদ নয়নের কোণে, 
ক্ষণপ্রভা খেলে দশন-উপরে ॥ 
তয়ঙ্কর! মুর্তী দেখে লাগে ভয়, 
কিন্ত ভক্কে বিতরিছে বরাভয়, 
অকিঞ্চনে কয় সামান্য ত নয়, 
্হ্মময়ী উদয় হয়েছেন সাকারে ॥ 


১১ 


রাজ। রামমৌহনের গান । 
[71500701138] 150068886 ৬ [)1081916 পুস্তকের 
৯৩৬-৯৮৯ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য । 
(১) 
একদিন হবে যদি অবশ্য মরণ । 
কেন এত আশ! তবে এত দ্বন্দ কি কারণ ॥ 
এই যে মার্জিত দেহ, যারে এত কর স্নেহ, 
ধূলি-সার হবে তার মস্তক চরণ ॥ 
যত্বে তৃণকাষ্ঠ খান, রহে যুগ পরিমাণ, 
কিন্তু যত্বে দেহ-নাঁশ ন| হয় বারণ ॥ 
অতএব আদি অন্ত, আপনার সদা চিন্ত, 
দয়া কর জীবে লও সত্যের শরণ ॥ 
(২) 
অহস্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা । 
অনিত্য এ দেহ মন জেনেও কি জান না। 
শীত গ্রীষ্ম আদি সবে, বার মাস তিথি রবে, 
কিন্তু তুমি কোথা যাবে, একবারও ভাবিলে না 
এ কারণে বলি গুন, ত্যজ রজন্তমোগুগ, 
ভাব সেই দিয়গ্রন, এ বিপত্তি রবে না ॥ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


০, 
কত আর সুথে মুখ দেখিবে দর্পণে। 
এ মুখের পরিণাম বারেক না ভাব মনে ॥ 
শ্তাম কেশ শ্বেত হবে, ক্রমে সব দস্ত যাবে, 
পলিত কপোল কণ্ঠ হবে কিছু দিনে ॥ 
লোল চর্ম কদাকার, কফ কাস ছুর্ণিবার, 
হস্ত-পদ-শিরঃ-কম্প ভ্রাস্তি ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
অতএব তাজ গর্ব, অনিত্য মানিবে সর্ব, 
দয়! জীবে নম্রভাবে ভাব সত্য নিরঞ্জনে ॥ 


0৪ ) 
মন যারে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাবে। 
যে অতীত-গুপত্রয়, ইন্জ্রিয়-বিষয় নয়, 
রূপের প্রসঙ্গ তায় কেমনে সম্ভবে ৷ 
ইচ্ছামাত্রে করিল যে বিশ্বের প্রকাশ, 
ইচ্ছামাত্রে রাখে ইচ্ছামারে করে নাশ, 
সেই সত্য সেই মিত্র নিতান্ত জানিবে ॥ 
(৫ ) 
কোথায় আনিলে আমায়, 
আমায় কোপায় আনিলে। 
'আনিয়ে সাগর-মাঝে তরি ডুবালে ॥ 
নাহি দেখি পারাবার, চারিদিক অন্ধকার, 
প্রাণ বুঝিযায় এবার ঘূর্ণিত জলে ॥ 
কোথা রৈল মাতা পিতা, কে করে স্নেহ মমতা, 
প্রাণ-প্রিয়। রৈল কোথা বন্ধু সকলে ॥ 
0৬) 
মন এ কি ত্রাস্থি তোমার । 
আবাহুন বিসম্জন বল করো কার ॥ 
যে বিভু সর্কত্র থাকে, ইছাগচ্ছ নল তাকে, 
তুমি কেনা আন কাকে; একি চমৎকার ॥ 
'অনস্থ জগদাধারে, আসন প্রদান করে, 
ইহ তিষ্ঠ বল তারে, এ কি অবিচার ॥ 
দেখি একি অসম্ভব, বিবিধ নৈবেস্ত সব, 
ভারে দিয়া কর ক্যব, এ বিশ্ব যাকার ॥ 


দেওয়ান রামছুলালের গান। 
দেওয়ান রামছুলাল _ ১৭৮৫-১৮৫১ খু । 


ধনাশ! জীবন-মাশা! গেল মা সকলি গেল ।--(ম1) 

কৌমার যৌবন গত, জরা আগমন হল ( 

ছিল না মা জল-পাত্র, করপাত্র ছিল মাত্র, 

বাঞ্চ। ছিল জল-পাত্র মাত্র হয় সম্পদ । 

তা দিলে মা দিলে ঘড়া, বাঞ্ তাতে হৈল বাড়া, 
(এখন) ব্রঙ্গাণ্ড পাইলে তারা, হয় সে ভাল ॥ 

সমান-বয়সী বত, প্রায়শঃ হইল হত, 

ন্যন জোষ্ঠ গত কত কত কহিব। 

আপনি পঞ্চত্ব হবে, মনে মনে জানি সবে, 

তবু চিরজীবী ভাবে ্রান্তি রহিল ॥ 


রাধামোহন সেনের সঙ্গীত-তরঙ্ | 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। ইহার গ্রস্কাবলী বঙ্গবাসী-প্রেস্‌ 
হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । 


রাগ-রাগিণীর রূপ-বর্ণন | 


দেখ বাঙ্গালী হন্দর-কান্তি বালা । 
যোগিনীর বেশ গলে পুষ্প-মালা ॥ 

কর দক্ষিণে পার পদ্মফুল। 

ধৃত সব্য-করে রুচির ত্রিশূল ॥ 
রমণী-বদনে বিভৃতি-প্রঘটা । 

আর মস্তকে উষ্কীষ-বন্ধ জটা ॥ 

পরিধান বাস কাষায় কেশরে । 
ভুরূ-রো৷ (১) মাঝে কম্ত,রী বিন্দু পরে ॥ 
ঘন চন্দন-চর্চিত অঙ্গরাগ । 

জাতি রক্ষণাবেক্ষণে পূর্ণভাগ ॥ 








*১) রে রোম । 


১৬২৪ 


মালকৌশ। 


পোৌরী। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
খরজ গৃহ-মধ্যে বিরাজে ধনী। 
সুর-সুশ্রেণী সা-রি-গ-ম-প-ধ-নি ॥ 
দিবসের শেষ যামেতে বিধান। 
কৰি সেন-বিরচিত ছন্দোগান ॥ 


প্রভূ লীলকঠ নিভ্ত-ক-ভাগে। 
তথা স্যষ্টি কৈলা মালকৌশ রাগে ॥ 
করধৃভ-যষ্টি কৃত পুষ্পবন্ধে । 

ছুটে ভঙ্গবৃন্দ সুগন্ধের ধন্ধে ॥ 
রূপের প্রভাবে করিছে উচ্জালা । 
গলে শোভে মুকাশেনী মুগু-মালা ॥ 
ভাবজ্ঞ রসজ্ঞ প্রপ্ঞ্চ বীবন্ধ। 

সদা যৌবনীয় মদ্দেতে প্রমাহ 
শরীবের শোভা কাব সম্সহনে | 
অনক্ষ-প্রসঙ্গ নাবীনর্গ-সনে ॥ 

থরভ গৃহে সম্পবণ জাতে | 
মবশ্েণী সা-বি-গ-ম-প-ধ-নিতে | 
হেমস্ খতুতে নিশা শেষভাগে | 
বিধান প্রমাণে গানে পুর্ণবান | 


কোমল শরীব গোরী সাত বসনাঙ্গে | 
কত শত মলম মপূন অপাঙ্গে | 
অধবে অকুণ-ভাতি বিমল তবে । 
কু্ধ মনসিভ-ধন্ নয়ন-কুবঙ্গে | 
হ্বামল-ববণ সুখ তুল বিধু-সঙ্গে | 
নেহার পিনোদ বেণী তাপিত হৃভঙ্গে | 
নিরখি নিরখি উফ শ্রগুর মাতঙ্গে। 
নিবিড় কানন মাঝে পশিল মাতঙ্ে ॥ 
রসাল মুকুল-শোভা বালাক্রতি-ঙ্গে । 
নাসার বনে লাজ পাইল বিহঙ্গে | 
মধু-পানে মাতি ধনী মধুর প্রসঙ্গে । 
রজনীর মুখে গান গাক্ক নাল রঙ্গে ॥ 
ওড়ো খরজের গৃ সঙ্গীত-তরঙ্গে। 
গাথনি সা-গ--ধ-নি দুরশ্রেনী অঙ্গে ॥ 


প্রাচীন সঙ্গীত রাধামোহন সেন-_-১৯শ শতাব্দীর প্রথমভাগ । ১৬২৫ 


নব দুর্বাদল জিনি বর্ণ-ঘটা। বসস্ত। 
কলা! পূর্ণ ভাবে মুখচক্ত্র-ছটা ॥ 
শিখিপুচ্ছ-শিরন্ত্াণ স্থপ্রকাশে। 
শরীরের শোভা করে রক্তবাসে ॥ 
নানা পুষ্পময় কৃত মাল্য গলে । 
উনমন্তা! যৌবন-মগ্-বলে ॥ 

কর দক্ষিণে আমের মঞ্জল রে। 
পৃগ কপ্পুর তাম্ুল সব্য করে ॥ 
তাল বাদ্য সমন্বিত নৃত্য গান। 

এ বসন্ত রাগিণীর বিদ্যমান ॥ 
সী-সঙ্গে বরাঙ্গণা রঙ্গ সাজে । 
দৃমিদং দুমিদং সুমৃদঙ্গ বাজে || 
ধিধি ধিক্কট ধিরুট ধিক্কক ধেই | 
থাথাথুং থকুথুং থকুথুং থকু থেই ॥ 
মধু মন্দিরা ঠিষ্ঠিনি ঠিন্লি গাজে। 
ঝননং ঝননং জগবম্প ঝাজে ॥ 
ভাধিয়া তাধিয়া পদ-নৃত্য-ভরে | 
মধুর ধ্বনি রঞ্জিত বংশী-স্বরে ॥ 
রণ রম্কণ রক্কণ মণ্ু পাদ। 

_ বীণা-নিকণে নিকণে আছ নাদ || 
জাতি-সম্পূরণ-রীতি মধ্যে গণি । 
স্থর-ুশ্রেণী সা-রি-গ-ম-প-ধ-নি ॥ 
থরজের ঘরে রাগিণীরে ধরে । 
মুনি-উক্ত গান দিবা হিপ্রহরে ॥ 
শিশিরান্ত খতু-মতে ধার্য পাবে। 
হ্থবসন্ত খতু সদ! নিত্য গাবে ॥ 


ড৪ 


গোপাল উড়ে। 


বিশেষ বিবরণ 1115601 01 13671101 10170008 21014 
(01 পুপ্তকের ৭৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। 
8১. 
বিঁঝিট--আড়খেমটা | 
কে করেছে এমন সর্বনাশ, 
হলো অরাক্রকে বাস। 
আটকুড়ীর ছেলেদের আলায়, 
জলি নারোমাস ॥ 
ডাল ভেঙ্গেছে ফুল তুলেছে, 
পাতা ছিড়ে ডাটা-সার করেছে, 
পাপড়ি গুলো মুচড়ে দে, 
দার মে অভিলাষ, 
ঘি. ও 
গর -একছাল! | 
ভাঙ্গ! বাগান যোগান দেএয়! ভার । 
ফুলে নাট সে বাহার ॥ 
কউ গেছে কুঁড়িতে মতে, 
“কট ভয়েছে বৌটা-লাৰ £ 
ডাকে না কেউ আদর ক'বে, 
মদ পেচি ধারে-ধোযে। 
পয! দিতে কগড়! করে, 
মালে নেয় না পুনর্ধার । 
(৩) 
আড়খেসটা। 
ই দেখ) যায় বাড়ী আমার, 
চারদিকে মালঞ্ষে ধের 
হষরেতে গুণুক্ঠপ করে, 
কোকিলেতে দিচ্ছে মাড় ॥ 
ভ্রমর! ভ্রষরীসনে, আনঙ্গিত কুঙুম-বনে। 
আমার এ ফুলবাগানে, 
তিলেক না বসন্ত ছাড়া ॥ 


প্রাচীন সঙ্গীত--গোঁপাল উড়ে_ জম্ম ১৭৯৭ খৃঃ। ১৬২৭ 


পর 
আড়থেম্টা । 
এস যাদু আমার বাড়ী, 
তোমায় দিব ভাল বাসা । 
যে আশায় এসেছ যাছু পুর্ণ হবে মন-আশা ॥ 
আমার নাম ভীরে মালিনী, 
কড়ে রাড়ী নাইকো স্বামী, 
ভালবাসেন রাজনন্দিনী, 
করি রাজ-মহলে যাওয়া-আসা॥ 
৫ এ 
কালেউড়া--কাওয়ালী। 
সোহাগের হার গাথা আমার, 
এত ফুল গাথা নয় মাসি। 
ছল ক'রে মন বুঝবো, 
কেমন রসিক! সে রূপসী ॥ 
কষ্টি হলে জানা বায়, সোণার কস লাগে তায়, 
ভেড়ার শৃঙ্গে হীরার ধার কতক্ষণ রয়, 
তাই ভাবি আমি আগে, পাছে কিছু হয়, 
বিচ্ছেদ হলে জান! যায়, ভাল-বাসা-বাসি ॥ 
(৬ 9 
খেম্টা। 
এমন সাধ্য আছে কার। 
সাগর ছেঁচে মাণিক এনে হাতে দেয় তোমার ॥ 
অজাগরের নিদ্রা যেমন, 
তোমার তেমনি পণাপণ, 
অপার নদী সীতরে যেন হতে চাও লো পার ॥ 
(৭ ) 
বারোঙা_ঠূংরী। 
অধরে অঞ্চল ঝাঁপিয়ে, আজ কেন হে প্ররিয়ে। 
আখি-রবি প্রকাশিত, মুখ-কমল মুদদিত, 
শশী যেন রান্গ্রস্ত, আছ বসিয়ে ॥ 
ক্ষুধিত চকোরে, বঞ্চনা ক'রে, 
আছ ধনি মান-ভরে, সুধা নাহি বরষিয়ে ॥ 


১৬২৮ 


ধঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 

(৮) 
আড়খেম্টা। 

প্রয়োজন আর নাইকো ফুলে, 

তোরে হেয়ে অঙ্গ জলে। 

মানে মানে বা মালিনি, 

অপমান হবি শেষ কালে ॥ 

শিবপু্া সাঙ্গ হল, 

এখন কি তোর ঘুম ভাঙ্গিল, 

রঙ্গ ভঙ্গ জানিস ভাল, 

এক রকমে চিরকাল কাটালে॥ 


68) 
ক্লদ তেতালা। 
মালিনি তোর রঙ্গ দেখে অঙ্গ অলেদায়। 
মিছে কারা আর কাদিস্ননে, 
জবালাস-নে আমায় ॥ 
মালিনি লো তোর জডে, 
পুজা হয় না ফুল বিনে, 
উপবাসী রাজকন্যে, মবে পিপাসা? 


( ১*) 

কাওয়ালী। 
গঞ্জনায় ভয় করো না! শিধুমুখি | 
যে যা বলে সয়ে থেকো, 
হয়ে আমার হ:খের ততখী ॥ 
মাতঙ্গ পড়িলে দলে, পতঙ্গেতে কি না বলে, 
কণ্টকেরি বনে গেলে, কাটা ফৌটে পায়, 
ত1 ব'লে কি ফাঁকে ফাঁকে পা বাড়ান যাঁ়”_ 
বেছি না ডুবতে আছি, 
পাতাল কত দূরে দেখি ॥ 

( ১১ 0 
গা তোলরে নিশি অবসান। 
ধাশ-বনে ডাকে কাক, মালী কাটে কপি শাক' 
গাধার পিঠে কাপড় দিয়ে ঈজক ধার বাগান! 


প্রাচীন সঙ্গীত- গোপাল উড়ে-_জন্ম ১৭৯৭ খঃ। ১৬২৯ 


আজকার মত আসি, 

স্ব-স্থানেতে গেল শশী, 

জাগিল সব প্রতিবাসী, 

বিধুমুখে মধুর হাসি, কোকিল করে গান ॥ 


( ১২ 9 
কাওয়ালী। 


ছষ্টহাসি মিষ্টভাষী অবিশ্বাসী নারী। 
সোহাগের সামগ্রী বটে বিচ্ছেদের কাটারী ॥ 
নারীর চক্র বুঝা ভার, ব্যক্ত আছে ত্রিসংসার, 
নারীর পদতলে প'ড়ে আছেন ত্রিপুরারি”_ 
মান ভাঙ্ষিলেন ভগবান্‌ নারীর পায় ধরি ॥ 
নারীর ক্ন্তে কীচক ম'ল, রাবণ নির্বংশ হ'ল, 
আমি কি বুঝিব বল, নারীর ছল-চাতুরী ॥ 


(১৩ 0) 

আড়া। 
মান ত্যজ ও মানিনি যামিনী হলো আগত । 
অনুগত জন-প্রতি বঞ্চনা করিবে কত ॥ 
চেয়ে দেখ বিনোদিনি, অস্তগত দিনমণি, 
সধাংশু আমি আপনি, গগনেতে সমুদিত | 
আরও দেখ চন্দ্রাননি, টাদে মত্ত চকোরিণী, 
তাতে কোকিলের ধ্বনি, রি 
শুনিয়ে হই প্রাণে হত ॥ 


চ্ডদাসের কবিতায় সহঞ্তিয়াদের মত কতক প্রদশিত হইয়াছে। 
কষ্দাস কবিরাজ ও স্বরূপ প্রভৃতির নামে সহজিয়া-মত-সম্বলিত 
কতকগুলি পুস্তক প্রচলিত অ।ছে। আমরা ১৭শ শতার্ধার শেষভাগ 
হইতে ১৯শ শতাকার মধাভাগের হন্তলিখিত এইরূপ বহুসংখাক পুস্তক 
পাইয়াছি। যে সকল বড় গ্র্কার ও সাধু ধ্যক্কির প্রতি এ দকল 
পুস্তক আরোপ করা হইয়াছে, তাহারা (সে গুলি লেখেন নাই বলিয়া 
অনেক বৈষ্ব ঘোষণা করেন। এরূপ অনগ্থায় আমরা সেগুলি হইতে 
কিছু উদ্ধৃত করিলাম না। এই সভ্ন্চ-তত্-গ্রচারক গ্রন্থগুলির ভাষা ও 
ভাব অনেক স্থলে দর্ষোধ। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে উদ্ভৃত চর্গুদাসের 
গ্-রচনার নমুনা এই “শ্রণীব লেখা, তাহার অথ কিছুই বুঝিতে পাবা 


যায় না । 
জ্ঞানাদি-সাধনা । 
সহজিয়া-সাহিত্য--১৭৫২ খন । 


[ গ্রন্থকারের নাম নাই; ১৭৫৯ থৃষ্ঠান্দের (১১৫৮ বাংল! সনেব। হস্ত- 
লিখিত পুথি হইতে নিয-প্রদ্ অংশ নকঞা করা গেল। এই পুস্তকে 
কীবের জন্ম-সন্বন্ধে বিটৃত বিবরণ আছে। তাহা বৈদ্রানিক হিসাবে 
কতকটা প্রামাণিক, তাহা বলিতে পারি না। শৈচ্ঞানিকের ভাবায় বে 
অল্লালতা ক্ষমার্থ, সাধারণ সাভিতো তাত! শোভন হটবে না, ভাবিয়া এই 
কৌতুহলগ্রদ বিবরণটির অনেকা'শ নাদ দিতে বাধা হইয়াছি। এই 
পুন্তকের ভাষা দেখিয়া ইহা সপূদশ শতান্পীর শেষ ভাগে বিরচিত বলিয়া 
মনে হয়। ] 

গুরু শিষ্যুকে £পা করিয়৷ দেহের পৃর্ণিবী আদি পঞ্চ ভূতের সহিত 
আম্ম! চৈতন্তরূপ ঈশ্বরকে প্রতাক্ষ দেখায়া তন্বজ্ঞান জন্মাইয়া পরে নিতা 
বৃন্দাবন এবং বৃ ংবৃন্দাবন লাধক শিক্ষক রূপে প্ীরাধারুষাদিকে 
সাক্ষাং প্রত্যক্ষ দেখিআছেন কিনা দেখিজআাছেন তাহা! বুঝিবার কার? 
জিন্ঞাসেন তুমার নাম কি। শিদ্চে কহেন আধি গ্রুগুরুর দাস। শুর 
কছেন তুমার শ্রীপুর কে তাহা! কছ। শিখ্ঠে কহেন আমার প্রীগুরু শ্রষণ 
চৈতর্ত মতাপ্রত়। . প্রুগুর জিজ্ঞাসেন তোমার গ্গুর তোমাকে কি 


সহজিয়-সাহিত্য--জ্ঞানাদি সাধনা__১৭শ শতাব্দী । 
দেখাইয়! তুমার প্রীগ্ুরু হৈয়াছেন। শিদ্যে কহেন আমার শ্রীগুরু আমারে 
দেহের মধ্যে পৃথিব্যাদি পঞ্চভৃতের সহ্কিত নিত্য চৈতন্তরূপ আত্ম! ঈশ্বরকে 
সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখাইয়া আমাকে চৈতন্য করিয়া আমার শ্রীুরু 
হইয়াছেন । প্রীগ্তরু জিজ্জাসেন তুমি যখন জদুদ্বীপে অজ্ঞান স্বরূপে অন্ধ- 
কারে অন্ধ ছিলায় তখন তুমি তোমার দেহার মৈধ্যে আত্মা চৈতন্য 
ঈশ্বরকে না দেখিয়াছিলা তখন তুমার এই দেহা কথা হৈতে আঁনিলেন। 
শিষ্যে কেন আমার এই দেহ| মাতগর্ভে হৈতে জদ্বীপ পৃথিবীতে 
আসিয়ছেন। শ্রীগুরু িজ্ঞাসেন তোমার এই দেহা মাতৃগর্ভের মৈধো কি 
কি দ্রব্যে জন্মিল। (১) « * * * শ্রীগুরু জিজ্ঞাসেন সেই তুল 
আদি কথা জন্মে । শিন্যে কেন সেই ত$লাদি ধান্তাদিত জন্মে। শ্রীপুর 
জিজ্ঞাসেন সেই ধান্তাদি কথ! জন্মে। শ্রিষ্যে কহেন সেই ধান্তাদি গাছে 
জন্মে। শ্রীপুর জিজ্ঞাসেন সেই ধান্যাদির গাছ কথা জন্মে। শিষ্যে কহেন 
সেই ধান্ঠ।দির গাছ নিতাবাজ একটা পুথিবীহে রোপণ করিলে পরে 
পৃথিবী অপ. তেজঃ বাধু আকাশ এই পঞ্চভতের অংশ উঠিয়া! সেই 
ধান্াদির নিতা বাজের মধো প্রবেশ করিয়া সেই একটা ধান্তাদির 
অঞ্কুর জন্মিয়া 'মনেক গাছ জন্মিয়া সেই বস্ব গাছের মধ্যে ধান্াদি 
জন্মে পরে সেই ধান্াদিতে তণুলাদি জন্মে। * * %%%। 
অতএব বুঝিলাম অগ্তপ্তাত বালকের এ চতুদ্দশ কর্মের ২) শ্রীপুর 
স্থানে শিক্ষ। নাই । পরে জদুন্বাপাদির অনিতাদেশেব লোক সেই নিত্যদেশের 
নিত্যকর্শাদি পাসরণ করাইয়। পরে অনিতা জন্ুদীপের অনিত্য আহার 
আদি করাইয়া পরে মনিভা লোকের অনিতা বাবহারাদি শিক্ষা করাইয়া 


(১) কি প্রকারে পিতা ও মাতার দেহে শোণিতাদি জাত হইয়া 
পুলের উৎপাদন করিল, তাহা বিস্তারিত ভাবে লিখিত আছে। পিতা- 
মাতার দেহের রক্তমাংদ তগু,লাদির সার হইতে কিরূপে জন্মে তাহা 
লিখিয়া গ্রন্থকার পরবর্তী বিবরণ দিতেছেন। 

(২) চতুদ্দশ কন যথা আহার, নিদ্রা প্রতৃতি। গ্রন্থকার বলিতেছেন, 
“অগ্বজাত বালকের শরীরে আছেন যদি ঈশ্বর না থাকিত তবে কি 
প্রকারে অগ্তজাত বালকে শ্রীগুরু-শিক্ষা। বিনেহ শ্বভাবেতে এ আহার, 
নিদ্র, ভয় ইত্যাদি এই চার কর্ম করে এবং অগ্থজাত বালকে ম্বভাবেতে 
এ শব্দ, স্পর্শ, বূপ, রস, গন্ধ জ্ঞান করে এবং অস্থজাত বালকেতে স্বভাবেতে 
এ মুখেতে শন করে এবং হন্তে দ্রব্যাদি ধারণ করে এবং পদে চলন 
করে ।” রর 


১৬৩১ 


1, 

11 ৮ 
১৬৩২ 

ৃ 

॥ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


পরে অনিত্য বেদাদি শাস্ত্র (১) শিক্ষা করাএন। ফিস্ত সেই অনিত্য 
বেদাদি শাস্ত্রে শুনিতে পাএ বৈক্ঠ গোলক শ্রীবৃন্দাবনাদিতে পরমেশ্বর 
প্রীকৃষ্ণাদি আছেন তীহাকে পাইবার কারণ সেই অনিত্য জন্থুতীপের গ্রাগুর- 
স্থানে দীক্ষিত হইয়া! পরমেশ্বরের প্রীকৃষ্ণাদিকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ন৷ দেখিয়া 
পাষাণাদি দিয়া প্রতিমাদি মুর্ধি গঠন করাই! পূজাদি করিয়া থাকেন এবং 
জন্থুবীপের অনিত্য মায়াবাদী লোকের মুখের মায়ামন্ত্র বেদের অর্থ শুনিয়া 
আনন পাইয়া প্িজ্ঞাসা করেন অশ্বমেধাদি যাগ যজ্ঞ এবং গোদানাদি 
করিলে মরিয়! পরলোকে স্বর্গত্বার যাবা । পরে সেই মায়াবাদী বৈদিক 
ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া অশ্বমেধাদি যাগ যজ্ঞ এবং গোর্দান আদি করে কিন্ত 
তুমি যে পরমাস্মারূপ সাক্ষাৎ পরমেশর প্রকৃষ্ণ তুমাকে ন1 চিনিয়৷ অনিত্য 
বেদের কম্ধ করিয়া পুন; পুনর্বার নানা যোনিতে প্রবেশ করিয়া গর্ভবাস- 
যন্ত্রণা এবং মৃত্যু-যন্ত্রণা পাইয়! মহাতঃথ পায়। (২) অতএব আমি আক্ষেপ 
করিয়া কছিতেছি মায়ামোহে অনিত্য জন্ুতবীপের লোকে আপনার শরীরে 
ষেআম্মা চৈতন্ত ঈশ্বর আছেন তাহাকে প্রত্যক্ষ ন! দেখিয়! না! চিনিয়া 
মহামায়াতে মত্ত হৈয়া পড়ে। পৃথিবী আদি পঞ্চতৃতের যে অংশে ধান্তাদির 
বীজ উঠিয়! অনেক ধান্তাদি জন্মে পরে সেই ধান্তাদিতে চাউলাদি অশ্লাদি 
জন্সিলে পরে সেই অনাদি ভোঞজন করিলে ক্রমে ক্রমে শরীরের মধো 
শুক্রশোগণিত বৃদ্ধি হইয়া পরে দশমাসে স্বীপুরুষের সঙ্গ হৈলে শুক্রশোণিত 
একত্র হৈয়া ক্রমে ক্রমে দশ ইন্দরিয়মুক্ত একটা শরীর জন্মে। পরে মাতা 
দশমাসে প্রসব করিলে পরে সেই বালকে রোদন করে তাহ! দেখিয়া 
মায়াবাদী অন্লোকে কহে তুমার পুত্র জন্মিয়াছে। পরে সেই মায়া- 
বাদীর কথা শুনিয়া আপনার পুত্র জানি প্রতিপালন করে । জন্ুতবীপের 
লোকেহ কেমন নির্বোধ পৃথিবী আদি পঞ্চতৃতের অংশে যে ধান্তাদির 
বীভ উঠ্ভিয়া ক্রমে ক্রমে শুক্রশোপিত জন্মে সেই ধা্ঠাদির বীজ 
আদিকে এবং ধান্তাদির বীজে জন্মিয়াছে যে গুক্রশোণিত কেহ আপনার 
পুল্ন কছে না। কিন্তু মায়াবাদী জম্ুত্বীপের লোকে কছে আমার পুত্র 
পৌত্রাদি জন্মিয়াছে যদি আপনার আপনার স্ত্রীর গর্ডেতে জন্মিলে 
এ আপনার পুত্র পৌজাদি বলি তবে কেনে পিতামাতা বর্তমানে পুত্র 


৮ দা এজ সপ পা আপা ১৭ পা 


(১) অতি পরিস্কার ভাষায় গ্রস্তকার বেদ-নিম্দা করিতেছেন, সুতরাং 
এই সহজিয়া সম্প্রদায় যে পূর্বে হিমু -সমাজ-বছিভূতি বৌদ্ধ-সমাজের 
অন্ধু্গত তান্ত্রিক ছিল, তাভাতে সঙ্গেহ নাই । 

(২) শুধু বেদ-নিন্দ। নচে, সমস্ত পৃজা-অর্চসা, যাগ-বজ গ্রতৃতিও 
এই গ্রন্থে নিন্দিত হইয়াছে । 


«০০ পাশপাশি 
সার ত নত লিসা ৯ ৮ত আপস পতি এ পপ | ও ক শা পবা বাবারা আশি 
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পৌজ্রার্দি মরিয়া যায় অতএব আমি নিশ্চয় বুঝিপাম মায়াময় জদ্বুদ্বীপে 
জন্মিলে মায়াবাদী লোকের কথা শুনিয়! তুমাকে পাসরিয়া পুনঃ পুনর্বার 
গর্ভ-ন্ত্রণা হবে । আরবার সেই গর্ভের মধ্যে মায়াতীত পরমাম্বাস্বর্ূপ 
পরমেশ্বর সেই গরের জীবাম্মাকে কহেন এখন তুমি মায়াময় জনুত্বীপে 
প্রসব হইয়। আমার ভজনাদি কর তবেই জীবমুক্ত আর গর্ভবাস 
জন্ম মরণাদি আর হবে না। আরবার জীবাম্মা জিজ্ঞাসেন সেই মায়াময় 
জদ্ুধীপের মায়াবাদী বৈদিক ব্রা্ণ আদির কথা শুনিয়া! তুমাকেহ পাসরিব 
তাহার উপায় কহু। পরে পরম মামা কেন সেই মায়াময় জন্ুদ্বীপেত 
মামার নিত্য স্থানের নিত্য প্রিয় ভক্ত আছেন তাহার আর জন্ম মরণ 
পাপ পুণ্যাদি নাই তুমি সেই জন্বদীপে জন্মিরা আমার নিত্য ভক্তের দর্শন 
কবিয়! তাহানকেও তুমি ভক্তি করিলে মামার ভক্ত তুমাকে তুষ্ট হইয়া 
তুমার আপনার পরাীরের মধো নিভা চৈতন্ত্ূপ আত্মা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ 
দেখাইবেন এবং আর আর ভক্তগণেব সহি প্রত্যক্ষ দেখাইবেন পরে 
তুমিহ আমার ভন্ত হইঘা জন্ম মবণাদি দূর করিয়া নিতা রূপে নিত্য রসে 
বিরাজ করিনা । এই প্রকার পরমাগ্থা পরমেশ্বর গর্ভের জীবকে শিক্ষা দিয়া 
অন্থর্ধীন হৈলেন। পরে দশমান পূর্ণ হেলে প্রদব-বাধুতে প্রসব করাইলে 
পথিবাতে পতন হইয়া মহামায়াতে আবদ্ধ হইয়া আপনার আম্মাকে 
পাসরিয়! এবং পরম আম্মারূপ পরমেশ্বরকেহ পাসরিয়া জন্ুদ্বীপের 
নায়াবাদী বৈদিক বাক্ষণ আদি লোকের মায়া-কথা শুনিয়া ক্রমে ক্রমে 
সেই কথ! অভ্যাস করিয়া বালা পৌগশ্ু বয়সে যক্ফোপবাত হইলে বেদের 
মতে সন্ধ্যাদি করেন। পরে শ্রপ্ুরু-স্থানে ধম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গফল 
পাবে যলিয়৷ সঙ্গল্প করিয়া ঈশ্বরের মন্ত্র গহণ করিয়া ধ্যান করিয়। পুভা 
করেন। কিস্থ ঈশ্বরকে সাক্ষাং দেখেন না। কিন্তু সেই কম্মিলোকের মধ্যে 
ঘদি ভাগাক্রমে কুনজ্ঞন সেই পরমাম্থা পরমেশ্বর শ্রীরুষ্জর ভক্তের মুখের 
শ্রীভাগবত গীতার আর্গ নিয়া ডিজ্ঞাস। কবেন শুনিয়াছি নিত্য শ্রীবৃন্দাবনে 
পরমেশ্বর শ্রীকুঞ্ণ নিক্ত পরিকরাদির সঙ্গে নিতা বিরাজ করেন তাহার আমি 
শ্ীবৃন্দাবনে গিয়া শ্রীরু্াদিকে দেখি না এবং ধ্যানেতেহ প্রত্যক্ষ দেখি না 
অতএব আপনে আমাকে রুপা করিয়া সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্তাদিকে পৃথক্‌ 
দেখাইয়৷ দেওন। শুনিয়া সাধু কহেন তুমি অন্ধকারে অন্ধ হৈয়াছ অতএব 
শ্ররাধা কৃষ্ণাদিকে দেখ না ৷ পরে অক্ঞানী জীব কছেন আমার এ শরীর 
মাতৃগর্ড হৈতে জন্মিয়াছে । সাধু জিজ্ঞাসেন তুমার মাতা পিতার শরীরে কি 
প্রকার শুক্রশোণিত জদ্মিল। অজ্ঞানী জীবে কহে পিতা মাতা অন্নাদি আহার 
করিলে সেই অন্নাদি উদরের মধ্যে জঠর-অগ্নিতে পাক হৈয়া শুক্রশোণিত 
জন্মে। সাধু জিজ্ঞাসেন সেই অন্নাদি কি প্রকার জন্মে। অজ্ঞানী জীব 
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কহেন ধান্তাদির নিত্যবীজ পৃথিবীতে রোপণ করিলে পরে পৃথিবী অপ তে 
বায়ু ও আকাশের অংশে উঠিয়া ধান্তাদির বীজে প্রবেশ করিয়া ধান্তে 
গাছ জন্মিয়া পরে সেই গাছে ধান্তাদি জন্মে পরে সেই ধান্তাদিতে তণুলা 
জন্মিয়া পরে অনাদি জন্মে । পরে সেই অন্নাদি পিতা মাতা ভোজন করিতে 
উদরেব মধ্যে ভঠর-অগ্সিতে পাক হৈয়া শুক্রশোণিত ভসম্মে। প? 
পিতামাতার সেই গুক্রশোণিত একত্র হ্যা মাতার গর্ভ হএ। পে 
স্বভাবেতে এ মাতগর্ডের মধো সকল শরীব জন্মিলে পরে দশমাসে মাত 
আমার এ শবীব প্রসব কাবয়াছেন। আরবার সাধু ক্িজ্ঞাসেন তুমার ও 
শরীরে কটি ইন্ছিয়। অজ্ঞানী ভাবে কহেন আনাব এ শরীরে দশ উন্ছিয় 
সেইকি কি। কর্ণ চন্ম চক্ষু গিহব! নাসিক এ জান ইন্ছিয় পঞ্চ। আর বাক 
পাণি পাদ পায়ু উপদ্ধ এ কন্ম-ইন্ডিয় পঞ্চ । সাধু ডিজ্ঞাসেন ভুমাব ভান 
পঞ্চ ইন্দিয়ে কি কি জ্ঞান করেন । অঞ্জলী বে কছেন আমার কণ জ্ঞান, 
উন্দ্িয়ে শক গুণ ভ্রান কারন । এবং চহ্ম জান-হন্রিয়ে শীতল উদ সপন 
কারন। চক্ষু ভ্ঞানইন্দিয়ে এ রফটাপি রূপ জ্ঞান করেন। ভিজ্না জান 
ইন্ষিয়ে তিক্ত দিঠ বস জ্ঞান করবেন নাসিক! জঞান-উন্ছিয়ে শ্রগদ্ধ দুগন 
জ্ঞান করেন। সাধু ছিজ্ঞাতসন এ ত্পাদি পঞ্চ 3৭ কাহার চাহ কছ। 
অন্ঞানী ভব কহেন আকাশ তেব পল ০ বাদু হত সপন ৭ তে) 
ভুতের রূপ ৭ অপ তের বস ৩ পুতিবী কতঠিব হাক্ধী ৭ এ পঞ্চ তের 
পঞ্চ ও করিলাম সাধু ভিঙ্ঞাসেন কণালি পপ পানিহি্দিয়ে কেন 
আকাশ পঞ্চ ভুতের শকদি 35 জন করিল | আঅঙ্চানা ভাল কত 
আকাশ ভুতের অশে জন্িয়াছে যে কণ অতএব কণে আকাশের শি 2৭ দান 
কবেন এবং বামু ইতর আনে গন্সিযান্ে চন্ম অঠএব চশ্মে সাশগন জান 
কবেন এব? 256 ইতর আশে ম্সয়ছে নে চক্ষে অতএব হেত তে 
বূপপ্ণ চ্তান করবেন এব আপ ভততির শে জন্মিয়াছে জিহ্বা অহ£র 
ভিহ্বাতে আপের বশত হাল কারন এবং প1 পা কতেব জাংশে 0] 
ঘেনাসিকা অভএব নাপিকাতত পপিবীর গন্ধগুণ জান কবেন। গা 
দ্রজ্ঞাদ্েন ভুনা কর্ণদি পঞ্চ ভ[ন-হল্চিয় পাসিকাদি পথ, ভুতের ৮ 
পঞ্চ গণ জ্ঞান করেন | ঝুদি পবমেখব হী রুধঃকে কুন ইশ্দিয়ে জান কবেন। 
অভ্ঞানী ভীব করেন পরমেশ্বর হীরুঞঃকে মনের ছারা এ জ্ঞান করি। সাধু 
ভিন্তাসেন বপন মনের সঠিত কর্ণাদি পঞ্চ ভ্ঞান-উষ্চিয়ের সঙ্গিঘোগ £ও 
তখন শব্দাদি পঙ। গুণ জান করিতে পারে । মনের সফিত ইপ্রিম-আদির 
বোগ না হলে শন্দানি গুণ করিতে পারে না। হুমিকি প্রকারে 2 
ইন্দিয় আদি বিনে কেবল মনের মাধা পরমেশ্বর ্রীকৃণকে ভ্রান করিতে 
পারেন তা বিবেচন! করিয়া কছ। অজ্ঞানী জীবে কনেন এখন বুধিলাম 
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কর্ণদি পঞ্চ জ্ঞান-ইন্দ্রিয় বিনে কেবল মনের মধ্যে পরমেশ্বর শ্রীরুষ্ণকে জ্ঞান 
করিতে পারেন না এবং মন বিনে কর্ণাদি পঞ্চ জ্তান-ইন্দ্িয় পরমেশ্বর 
শ্রীকষ্ণকে জ্ঞান করিতে পারেন না। ইহা সত্য বুঝিলাম তাহার 
কারণ কহি। যখন মনের সহিত কর্ণাদি জ্ঞান-ইন্দিয়ের যোগ হয় 
তখন আকাশ ভূতের শবন্দগুণ জ্ঞান করেন। অতএব কর্ণ জ্ঞান-ইন্ছিয়ে 
পরমেশ্বর শ্রীকৃষকে জ্ঞান করিতে পারে না এবং যখন মনের সহিত চন 
জ্ঞান-ইন্ছ্রিয়ের যোগ হএ তখন বায়ু ভুতের স্পর্শ গুণ জ্ঞান করেন অতএব 
চম্ম জ্ঞান-ইক্ছিয়ে পরমেশ্বর ই্রকুষ্ণকে জ্ঞান করিতে পারে না। যখন মনের 
সহিত চক্ষু জ্ঞানউন্দরিয়ের যোগ হয় তখন তেজো ভুতের রূপগুণ জ্ঞান 
করেন অতএব চক্ষু জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ে পরমেশ্বর শ্রীরুষ্ণকে জ্ঞান করিতে পারে 
না এবং যখন মনের সহিত জিহবা জ্ঞানইন্ছিয়ের যোগ হয় তখন অপ 
ভূতের রসগুণ জ্ঞান করেন অতএব ছিছবা ভ্রান-ঈন্দিয়ে পরমেশ্বর শ্রীরুষ্ণকে 
ভ্বান করিতে পারে না এবং ধন মনেব সহিত নাসিকা জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ের 
যোগ হয় তখন পৃথিবী উতেব গন্ধ গুণ জ্ঞান করেন অতএব নাসিক! জ্ঞীন- 
ইন্ছিয়েহ পরমেশ্বর ট্রারুষ্কে জ্ঞান করিতে পারে না অতএব বুঝিলাম 
যাহাতে পঞ্চ জ্ঞান-ইন্দিয়ের দ্বারাএ পরমেশ্বর শ্রাকৃষ্ণকে জ্ঞান করিতে 
পারে না। অতএব বুঝিলাম আমি অজ্ঞানী আমার ঠাঞ্জি ঈশ্বর মিথ্যা । 
আরবার সাধু জিন্ঞাসেন যেজন মাতার গর্ভ হইতে জন্মিয়া কর্ণে শুনে না 
এ জন পচিশ বংসর বড় হইয়াছে কোন কালে কর্ণে শুনে না সেই জনে 
কোন দিন ক খগঘ ঙ ইত্যাদি পঠন করিতে পারে কিনা এবং সেই জনে 
পিতা মাত। করিয়া ডাকিতে পারে কিনা তাহা কহ আর জিজ্ঞাসি 
জন্ম-অন্ধজনে নবীন নীরদবর্ণ শ্রীরুষ্ণের শরীরের রূপ চিন্তা করিতে 
পারে কিনা তাহ! কহ। অজ্ঞানী ভীবে কহেন যেজনে মাতার গর্ভ হৈতে 
জন্মিয়া কখন এ মনুষ্টাদির শব্দ শবণ করে নাই সেকখ আদি অক্ষর 
পাঠ করিতে পারে না এবং পিতা মাতা আদির নাম করিয়া ডাকিতে 
পারে না এবং জম্ম-অন্ধ জনেহ কথন নবীন মেঘো “দথে নাই যে সেই 
পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নবীন মেঘ নীলবর্ণ ভাবিতে পারে না। সাধু জিজ্ঞাসেন 
কর্ণাদি প ঞ্চজ্ঞান-ইন্জ্িয় বিনে জন্ম-বধিরে কেন মনে মনে ক খ আদি পাঠ 
করে না এবং মাতা পিতাদির নাম করিয়া ডাকে না এবং জন্ম-অন্ধ জনে 
মনে মনে নবীন নীল মেঘ কেন চিন্তা করে না তাহা কহ। অজ্ঞানী 
জীবে কহে জন্মীবধি অজ্ঞাতা জনে কুন দিন ক খ অক্ষর পাঠ করিতে 
পারে না এবং জন্মাবধি শ্রোতা জনে কখনহ পিতা মাতা্দির নাম শুনে 
নাই সে কি প্রকার পিতা মাতাদির নাম করিয়া ডাকিব। এখন সত্য 
বুঝিলাম অন্মাবধি অশ্রোতা জন মনে মনে পিতা মাঁতাদির নাম করিয়া 
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ডাকিতে পারে না এনং জম্ম-অন্ধ জনেহ কুন দিন নবীন নীল মেঘর বর্ণ 
দেখে নহে সেকি প্রকার মনে মনে নবীন নীল মের বর্ণ চিন্তা করিন 
এখন সত্য বুঝিলাম জন্ম-অন্ধ ভনে কখন নবীন নীল মেঘের বর্ণ মনে মনে 
চিন্তা করিতে পারে না । সাধু ডিজ্ঞাসেন তাহা তুমি কি প্রকার কহিয়া- 
ছিল কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞান-ইঈন্দরিয়ে বিনেহ কেবল মনে মনে পরমেশ্বর 
শ্রীরুষ্ণাদিকে জ্ঞান করা যাএ। যদি জন্ম অবধি অশোতা জনে কথ আদি 
অক্ষর পাঠ করিতে পারে না ও পিতা মাতা বন্ধু বান্ধবদিগের নাম করিয়া 
ডাকিতে পারে না এব* কষম্ম-অন্ধ। ভনেহ মনে মনে নধীন নীল মেঘ বণ 
চিন্তা করিতে পারে না। অতএব অজ্ঞানী ভ্ুনেত পরমেশ্বর ভ্রুষ্চকে হ্চান 
করিতে পারে না এখন তুমি সঠা ক তুমি অক্ঞান তুমার ঠা 
পরমেশ্বর শ্রীরুঞ্চ সতা কি মিধা। অঙ্জানী জীবে কছেন মামি জ্ঞানী 
কখন এ পরমেশ্বর শ্রীকুষ্জর মুখের শক আমার কণেস্টনি নাই এবং 
আমার চশ্েতেহ তাহান ৮পশ পা নাত এনা আমার চক্ষেহেত হাহান 
শরীরে রূপ দেখি নাহ এব আমাব জিহবাতেহ তাহান প্রসাদের রস 
পাই নাই এবং আমাব নাসিকাতেত তাভান শরীরের গন্ধ পা না 
অতএব এখন সভা বরিশাম আমি অঙ্গানী আমাল 2াঞ। পবামশ্র 
শ্রীকৃষ্ণ মিথা। সাধু জিজ্ঞাসেন মি পন ঈনিয়াছিলায় পবমেম্বাবের মুখ 
হৈতে বেদাদি শাস্ত্র জন্মিযাছে এবং দেহ বেদাবি শানু দন্মু অধন্ম কঠিয়াছে 
সেই বেদাদি শাশু মথা কি সতা হাহ! কহ। অঙ্ঞানী জীবে কক্কেন যখন 
আমার ঠাঞ্জি পরমেশ্বর আরুফ মিথা হতয়াছেন এপন বুকিজাম তী বেদাদে 
শান্স মিথ্যা হযয়াছে এবং বেদাদি শাঙ্ের বশ্ম অধশ্ম মিথা হউয়াছে 
এবং এ শান্কেতেই লিপিয়াছেন যে ত্রাঙ্ছণাদিব ধশ্মভ মিপ্যা এব পি 
মাত আদিহ মিথা। এব' আনম মিপা এবং আমার কথা মিথ্যা । এগন 
আপনার শ্রমের কণা শুনিয়া আপনার ভচরণ-নিকটে আমি নিক 
হইলাম সাধু ছিজ্ঞাসেন এই ল'সাবরের লোক কেমন হৈলে নিন হয় 
তাহা কহ। অঙ্ঞানী ভীব কহে ই সংসারের লোক মরিলে নিঃশদি &য়। 
সাধু জিজ্ঞাসেন ভুমিহ এখন পীচিয়ান্ছ কি মরিয়া তাত কহ) 'আচ্ছাপা 
জীবে কেন আমি পঞ্চ ভান উক্িয়ের হারাএ পরমেশর প্ররুষকে জান 
করিতে না পারিয়া মরিয়াছি। সাধু কছ্ধেন এখন তোমার আজ্ঞান-ডগ্ের 
মরণ হৈল এবং অক্জান-ফন্মের শাগ্থাদিত বিশ্বতি ছৈল। পরে সেই সাধু 
কপা করিয়া সেই অজ্ঞান জনকে চৈতক্ঠ করাইয়া পুন্জলা করাইয়া নিহা- 
বেদাদি পাঠ করাইয়া পরে সেই নিতা বেদাদি শাস্ত্রের প্রক্কত অথ 
জানাইলেন পরে সেই সাধু অজ্ঞান জনের অনিত্য পঞ্চ ভূতের অনিতা 
শয়ীরকেহ নিত্য নিতা জালাধরা এবং জগৎ সংসারের মন্ুষ্যাদি পণ্ড গক্ষী 


সহজিয়া-সাহিত্য- জ্ঞান।দি-সাঁধনা--১৭শ শতাব্দী । 


ৃক্ষাদিকেহ নিত্য জানাইলেন। পরে অস্তানী জন নিত্য হৈয়া সেই সাধুকে 
প্রীগুরু জ্ঞান করিয়া জিজ্ঞাসা করেন আমাকে কৃপা করিয়া আস্মজ্ঞান 
জন্মাইয়া! পরে নিত্য শ্রানবন্বীপের শ্রুকষ্ণচেতনকে পৃথক দেখাইয়া নিত্য 
শরীবৃন্দাবনের পরমেশ্বর শ্রকুষ্ণাদিকে দেখাইয়া কৃতার্থ করিলেন। পরে 
সেই সাধু রুপা করিয়া সেই অজ্ঞান জনকে চৈতন্য করিয়া তাহার 
শরীরের মধ্যে জীবাগ্াকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া পরে তাহার বাম কর্ণেতে 
প্লীচৈতন্ত মন্ত্র কহিয়া পরে সেই চৈঠন্ট মন্ত্রের অর্থ জানাইয়া পরে সেই 
জীব হ্বারাএ দশ ইন্দ্রিয় আদি যুক্ত নিত্য শরীর দেখাইয়া পরে সাধক 
অভিমানে শ্রীকৃষ্ণাদির রূপ শারোপ চিস্তাতে দেখাইয়৷ পরে সিদ্ধি অভিমান 
শ্রীকষ্ণাদির মুক্কি পৃথক দেখাইয়া প্রেম লক্ষণার সমাধি-ভক্তিতে সংস্থাপন 
করিলেন। পরে সেই অজ্ঞানী জন এই প্রকার সেই শ্রীপুর হৈতে 
আপনার আতন্্াকে পৃথক দেখিয়া পরে নিত্য প্রীনবদ্ধীপের শ্রীকষণ- 
চৈতন্ত মহাপ্রভুকে পুথক্‌ দেখিয়া পরে সাধক অভিমানে শ্রীরাধা- 
কষ্ণাদি পৃথক দেখিয়া প্রেম-লক্ষণা রসময়ী ভক্তি করিয়া নিত্য রসে 
বিরাজ্ত করিলে পুনব্বার সেই গুকু-স্থানে কহেন আপনে আমার জ্ঞান- 
দাতা গুরু আপনি আমার জ্ঞান জন্মাইয়াছেন কি না তাহ! বুঝিবার 
কারণ আমাকে জিন্্াসা করিয়াছেন তাহাতে আপনি আমাকে যে 
প্রকার জ্ঞান জন্মাইয়াছেন তাহাতে আমি যে প্রকার বুঝিয়াছি তেমত 
কহিলাম। পরে সেই জ্ঞানদাতা শ্রগুর শিষাকে আলিঙ্গন করিয়া 
আশীর্বাদ কহিলেন তুমার স্তদ্ভান আদি জন্মিয়াছে তুমি শ্রীবৃন্দাবনে 
প্রেম-লক্ষণ! রসময়ী ভক্তিতে বিরাক্ত কর ॥ ইতি॥ 


১৬৩৭ 


প্রাচীন দলিল। 


প্রথম দলিল--১৭১৭ ধুঃ (বাং ১২০৫ সাল)। 
বঙ্গীয় বৈষ্ুব-সমাজে 'পরকীয়া” মতের প্রাধান্য স্থাপন। 
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লিপিতং শ্রী গদানন্দ দেবশশ্গ সাং নুপুর তম পর শ্ররাসানন্ দেবশশুণ 
সাংলোতা তশ্কুপ্র শ্রমদনমোহন দেবশষ্পুণ সাং সদপুর তন প্র শ্রীমুবলীধর 
দেবশর্শণ সাং শ্রুপাট খড়দ তন্ত পর প্রবল্লাভীকান্থ দেবশশ্দণ সাং নীরচ্্র 
পুর তন্য পর শ্রসাহেব পঞ্চানন দেবশশ্মণ সাং গএবপুর ভন্ত প্র 
শ্হদয়ানন্দ দেবশর্শণ সা* কানাইঢাঙ্গা 
প্রকুসস্মতিবষে- 
টন্তফা পত্রমিদং কার্যাঞ্চাগে আমরা ভোমার সভিত প্রত্ীন্বকীর 
ধশ্মের পর আগেজ (১) করিয়া ৮পুন্দাবন হতে স্বকীয় ধশ্ম সংগ্কাপন করিতে 
গৌড়মণ্ডলে জয়নগর হইতে প্ীযুত সেস্ায় জয়সিংত মহারাজার নিকট 
হতে দিশ্বিজয় বিচার করিলেন শ্রীযৃত রুষ্চদেব ভট্টাচার্ধা ও পাতশাহী 


(১) শত্রুতা । 
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মনসবদার সমেত গৌড়মণ্ডলে আসিয়াছিলেন এবং আমরা সর্কে থাকিয়! 
বধর্ম (১) উপরি বাহাল করিতে পারিলাম নাই সিদ্ধান্ত বিচার করিলাম 
এবং দিগ্িজয় বিচার করিলেন এবং শ্রীনবন্ধীপের সভাপগ্ডিত এবং কাশীর 
সভাপগ্ডিত এবং সোণার গ্রাম বিক্রমপুরের সভাপগ্ডিত এবং উৎকলের 
সভাপগ্ডিত এবং ধন্মঅধিকারী ও বৈরাগী ও বৈষ্ণব যোলমান! একত্র 
হইয়া প্রীমং ভাগবত শান্থ এবং শ্রীনৎ মহাপ্রভুর মত এবং শ্রীমৎ মধ্যম- 
গোস্বামীদিগের ভক্কিশান্্ লইয়া শ্রীধর স্বামীর টীকা ও তোষণী লইয়! 
্রীযৃত ভট্টাচাধা মন্্কুরের সহিত এবং আমরা থাকিয়া ছয়মাসাবধি বিচার 
হইল তাহাতে ভট্টাচার্য বিচারে পরাভত হইয়া স্বকীয় ধর্ম সংস্থাপন 
করিতে পারিলেন নাই পরকীয় সংস্থাপন করিতে জয়পত্র লিখিয়া৷ দিলেন 
আমরাও দিলাম সে পত্র পুনরায় পাঠাইলাম শ্রীবৃন্দাবনে জয়নগরে তোমার 
সিদ্ধান্তপূর্ধক বিগার গৌঁড়নগুলে পাঠাইলেন অতএব গৌড়মণ্ডলে 
পরকীয় ধম্ম সংস্থাপন হল পরকীয় ধশ্ম-অধিকারী তোমাকে করিয়া 
পাঠালেন এবং শ্রশ্রীঞবুন্দাবন হইতে শিরোপা তোমাকে আইল আমর! 
পরাভূত হইয়া বাঙ্গালা উড়িব্যা ও সোবে বেহার এই পঞ্চ পরিবারে 
বেদাও শ্রীমদ জীব গোস্বামী ও শ্রযুত নরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রীযুত 
ঠাকুর মহাশয় শ্রঘৃত আচাধ্য ঠাকুর ও ্রীঘৃত শ্যামানন্দ গোস্বামী এই 
পঞ্চ পরিবারের উপর বিলাত সম্বন্ধে ইস্তফা দিলাম পুনরায় কাল 
কাল ও বিলাত সম্বন্ধে অধিকার করি তবে শ্রাশ্রীঙ্তে বহিভূতি এবং 
শ্রীশ্রী সরকারে গুণাগার এতদর্থে তোমারদিগের পরিবারের উপর 
বেদাও ইস্তফা পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১১৩৭ সাল নি বাং সা সন 
১১৩৮ সাল মাহ বৈশাখ । 
শ্রীকষ্দেব দেনশর্ণ। 
সাং জয়নগর | 


এই পরে শ্রীকুষ্চদেব ভট্াচার্মা অজয় পত্রমিদং আমিহ স্বকীয় ধন্ব 
সংস্থাপন করিতে জয়নগর হইতে শ্রীযুক্ত সেওায় জয়সিংহ মহারাজার 
সেখান হইতে স্বকীয় ধর্শর পরওান! লইয়া গগৌড়মণ্ডলে স্বকীয় ধর 
স্থাপন করিতে আসিয়াছিলাম এবং শ্রীযুক্ত পাতশাহার হুকুম মত 
তৈলাতী লোক সঙ্গে করিয়া গৌড়মণ্ডলে সর্বশুদ্ধা স্বকীয় সিদ্ধান্তের 
জয়পত্র লইয়৷ আসিয়াছিলাম মলিহাটি মোকামে তোমার নিকট স্বকীয় 
পরকীর ধশ্প-বিচার অনেক মত করিলাম এবং শ্রীমৎ ভাগবত এবং পুরাণ 


১৯৬ শপ প্র পপ পপ পপ অপ পপ 


১৬৩৯ 


১৬৪৩ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


এবং শ্রীপ্রী৬ গোস্বামীদিগের ভক্তি-শাস্্ লইয়! সিদ্ধান্ত মতে স্বকীয় ধর্ের 
স্থাপন হইল না ইছাতে পরাভূত হইয়া অয় পত্র লিখিয়া দিলাম এবং 
শিষ্য হইলাম ইতি সন ১১৩৭ সাল নি বাং সা সন ১১৩৮ সাল মা 


বৈশাখ । 


শ্ী৬অছ্বৈত গোস্বামী সম্মান 
শ্রীকালা্টাদ দেবশর্মণ 

সাং শ্রীপাট শান্থিপুর 
শ্ররুষ্ণকিশোর দেবশর্মমণ 

সাং বাবলা 
শ্ররুষ্ণরাম দেবশক্মু 

সাং নবদ্বীপ 
শ্রসাহেব পঞ্চানন শশ্বণ 

সাংবাহাতরপুব 
শ্রীনারায়ণ দেনশম্মণ 

সাং নাসিগ্রাম 
শ্রবন্ষানন্দ দেবশন্দুৎ 

সাংসোণার গ্রাম বিক্রমপূব 
শরজকুষণ ঢুবে 

সাং নিষুপুর বানডিহ! 
শ্ররাধাবল্লভ দাস 

সাং বিষুপুব 
শ্রিকানশ্বর দেবশম্দুণ 

সা*বানারস 
শ্রীনয়নানন, দেবশর্শণ 

সা উংকল ক্তাক্গপুব 
শ্রত্রীধর দেবশর্ণ নিগ্যাবারীশ 

সাংদিনাজপুর 

সহবাসী 
শ্রীপ্রাণনাপ রায় 
ইতি 

শীষ দেবশশ্মণ 

সাং জয়নগর 


ইশাদী । 


মন্তান্ত সম্তান 
শ্রীবক্রেশ্বর দেবশর্শণ 

সাং বসত পুর 
শ্বআত্মারাম ঠাকুর 

সাং কুলীন গ্রাম 
শ্রলালালীউ দেবশম্্ুণ 

সাং মালিপাড়া 
ইদর্পনাবায়” রায় কানন ণেং 

সা" কাশমহাট পুবিয়া 
শ্রশভুনাথ মিত্র 

মাং চুণাথালি 
হ্রদামোদর ঘোষ 

সাং কবড পান 
হশেখ কাজী দদরগ্গীন 

সাং কুড়াবিয়া 
হসৈএদ করমউল্লা 

সা" চোঘরিয়! 


সহজিয়া-সাহিত্য- প্রাচীন দলিল--১৭১৭-১৭৩২ খৃঃ | 


দ্বিতীয় দলিল-_-১৭৩২ খুঃ (১২২৫ বাং) । 


_ ৬ভ্রীশ্রীহরি 
শরণং 
মর সহি মহর | 
কাজা কাননগো নবাব টি» ” নত 
জাফর খা ১8 ট১৮০ চ 
বি পিও রিও 
চি ৪ ৮ টি ৯ এ 
দি টটিরিউত টি হিট তি 
মহ মহুর ছি চারা পিজা হি 
ফৌজদারি সাহিন! 
নিগার মহর 2. 
৮... 
আব্কা টি, টিটি টিটি 
নিগার শু ৬/০ উ লি 
চি ৮ দো 8 ক তি ৪ 
5৮৪৪৪ ৪৪টি? 
নকল বিমজ্জীম ভি চি দি চিত চি তি চি ডি ছি 
| (ছা (দা দো ছে €ছা 
আশ 
৫ ভীব গোস্বামী ৯ চৈতন্ত € গোবিন্দ জিউ 
২ বৃন্দাবন 
৪ গোস্বামী 


লিখিতং শ্রীরাসানন্দ দেবন্ত তথা শ্রীরাঘবেদ্্র দেবস্ত তথা শ্রীপঞ্চানন্দ 
দেবস্ত তথা শ্রীআত্মারাম দেব্য শ্রীবল্পভীকান্থ দেবস্ত তথ! শ্রীমদনমোহন 
দেবন্ত শ্রীদয়ানন্দ দেবস্ত ও গয়রহ্ উস্তফা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে সন 
১১২৫ সাল আমরা শ্রীশ্রীঞ গিয়া সতাই জয়সিংহ মহারাজা মহাশয় 
শ্রীশ্রী তিন লক্ষ বত্রিশ হাজার ভাগবত শীস্তর গ্রন্থ করিয়াছিলেন তাহার 
১ এক লক্ষ গ্রন্থ শ্রী যমুনায় সমর্পণ করিয়াছিলেন বাকী এক লক্ষ গ্রন্থ 
শ্ীশ্রীঞ পদ্নাসনে গচগিরি গাড়া ছিল বাকী এক লক্ষ বত্রিশ হাজার গ্রন্থ 
শ্রী গাদিতে আছিল তাহার গাদিয়ান একমত প্রী৬ আছিল! তাহার 
পর মেলেচ্ছের কালে গার্দী মেলেচ্ছে শ্রীমন্দিরে দখল করিয়াছিল মেলেচ্ছের! 
শ্রীমন্দিরে দখল করিয়াছিল মেলেচ্ছের ভয়ে শ্রীপ্রী৬ জয়নগরে গেলেন 
পল্লাসন খুদিয়া সেই এক লক্ষ গ্রন্থ আনিয়া শ্রীমহথারাজ। ব্রাহ্গণ পণ্ডিত 


০ 


১৬৪১ 


১৬৪২ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


আনিয়া এবং পঞ্চ দেবালয়ের গোম্বামী আনিয়! সেই সকল গ্রন্থ বিচার 
করিয়া! স্বকীয় ধর প্রধান করিয়াছিল। সকলে কহিলেন স্বকীয় ধন্ধ স্থায়ী 
প্র স্থানে স্বকীয় ধন্ম গ্রকাশ করিবেন এবং আমাদির্গে কহিলেন 
তোমরাহ শ্বকীয় ধর্ম যাজন করহ এবং নতুবা বিচার করহ তাহাতে দেব 
প্রণীত বিচারে স্বকীয় স্থায়ী করিলেন আমর! পরকীয় মত সিদ্ধান্ত বিচার 
না করিয়া স্বকীয়ায় দস্তখং করিয়াছিলাম পরে আমর! কহিলাম গোৌড়দেশে 
উ্ত্রী৬ প্রহর পাদাক্ষিত স্থান সেখানে শ্রীশ্রী ভাগবত শাস্্ী আছেন এবং 
নভাসং স্থান মাছেন তাহারা মহোপাধায় বিচার হইবেক গোড়ে পরকীয় 
ধন্মের অধিকারী তাহারা স্বকীয় ধম্ম লবে কেন এখানে যেমৎ সভভাসদ 
হইল গোৌঁড়দেশে অনেক সভাসন্ আছে বিচার কবিবেক অতএব এখান- 
কার সভাসনদ এক পণ্ডিত এ এক মনন্বোপদার বায় তবে বিচার করিয়া 
স্বকীয় ধম্মু সংস্থাপন করিয়া আহসে ভাহাতে সর্দসন্্ত মতে আয়ু 
মহারাক্ঞা সভাসদ শ্রীমৃত কুষ্ণদের ভট্টাচাষা ভিতে] স্বকীয় পরকীয় বিচিঠু 
করিলেন ভিহো দিনটি মহাবাজাধ সভা হইতে হাভাকে আনিয়া এব 
এক মনস্থোবদগাব সহিত প্র্াগ ও কাশ হইয়া আইলাম তারাও শ্বকীয়ায় 
দস্থখত কবিয়া দিলেন পরে গোড়দেশে আনিয়া তোস্থামীগণ « মহান 
সন্তান মহা শাখাগণ যেয়ে শ্বানে আছেন সবর অনেক বিচার হইলে 
সকলে বিচারে দিশ্িজয স্বান অজয় পর দিলেন পর পাট গণ 
আইলাম ঠাহাদের স্ঠিত অনেক কখোপকণন হইল তাহারা কহিলেন 
আমর] ইত মহাপ্রক নহাবতাী ঠাভার মহাধিকারী শ্রুতি ছয় 
গোস্বামী ঠাহাবা বেমত অবলম্থ গহপ করিয়াছেন সেই মহ আমবা 
বাক্ষন কবি সেই সব মৃতর সার হেশঙ্কামীরা! বেদ প্রাণিত এবং তম 
প্রাণিত এব বস-প্রালেত যে সকল আাগবত পান্থ কারয়াছেন চাহ 
বাতিরেক করিয়! আমরা শ্বকীয়ার় কিমত দল্খত করিব অতএব 
শুযৃত গোস্বামীর গাদিব গ্রনশান্থে অধিকারী ই চিনিবাস আচাধা 
ঠাকুর ঠাভার লশ্বান সকল আছেন হাহাদ্র শান আনো দন্ুৎত করাঃ 
তবে আমরাহ দস্মগত করিগা জিব এ কপার আমরা প্রুপাট যাজিঠা 
বাইয়া দখল ববিতে কতিলেন আমরা শ্বকীয়াব দপ্যুখত বিনা বিচাবে 
পারিব না আমবা হচেতন্য মহাপ্রনর মতাধলন্বী অহ এব পিচারে যে 
ধর্্ স্থায়ী তর তাহা লইটবে এই মত করার হষ্টল বিচার মানিলাম তাহাতে 
পাতসাই শুভা হ্ীসৃত নবাব ঢাকর খা সান্েব নিকট দয়খান্য ছুটল ঠিঠে 
কছিলেন ধশ্মাধর্শ বিনা তঙবিজ হয় ন| অতএব বিচার কবুল করিলেন 
সেই মত সভালদ হল গ্রীপাট নবম্বীপের শীরঞ্কয়াম ভ্টাচাধা ও তৈল 
দেশের প্রীরামগয় বিদ্যালস্কার সোপার গ্রামের ্রীতীরামরাম বিভাতষণ ও 


সহজিয়।-সাহিত্য-- প্রাচীন দলিল-_-১৭১৭-১৭৩২ খ্ঃ। 


শ্রীলঙ্গীকান্ত ভট্টাচার্য গয়রহ শ্রীশ্রী” কাণীর শ্রীহরানন্দ ব্রহ্মচারী ও 
শ্লীনয়ানন্দ ভট্টাচার্য ও গয়রহ একত্র হইয়া শ্ী৬ রাধামোহন ঠাকুর শ্রীশ্রী 
আচাধ্য ঠাকুরের সন্তান তাহার সঙ্গে শ্রীযূত রাজা সন্ভারের সভাপগ্তিত 
অনেক শাস্ত্র সিদ্ধান্ত বিচার করিলেন তাহাতে এশ্রীত আচাধ্য প্রভুর 
সন্তান প্রী৬ রাধামোহন ঠাকুরকে পরাভব করিতে পারিলেক না অতএব 
শ্রীদ্িখিজগ ভট্টাচার্য পরাভব হইয়া অজয় পত্র লিখিয়া ঠাকুরের স্থানে শিষ্য 
হইয়া পরকীয় ধশ্ম গ্রহণ করিলেক এবং দশ্তখত পরকীয় ধর্মের পর 
করিয়া দেশকে গেলেন এখানে যে সকল শান্গ্রন্থ লয়! বিচার হইল সেই 
শান্্র প্রীদিথিজয় প্রীযৃত মহারাক্তাঁর নিকট গেলেন পুনঃ পুনঃ সভা শ্রীযুত 
রাজার সভাসদে বিচার হইল বিচারে পরকীয় ধশ্মু মুখ্য হইল শ্রীমং 
আগম শ্রীমত ব্র্গবৈব্ এবং শ্রীনং ব্যাসদেবের শ্রম ভাগবত এবং 
প্রীমং হরিবংশ আদি ভাগবত শাস্ব এবং শ্রাঞ গোস্বামীদিগের শ্রীমৎ 
ভক্তিশাস্ত্র এই সকল গ্রচ্থের মতে পরাভব হইয়া জয়নগরে গেলন সেখানে 
পুনঃ সভাসদ হইয়া! বিচার হইল শ্ী'শর৮ রাধাকুণ্ডে পরকীয়া ধন্ধের ঢা] (১) 
গাড় গেল এখানে পৰকীঘ্প অধিকারী চারি অধিকারী শ্রীসরকার ঠাকুর 
শীমাচাধ্য ঠাকুবের সম্থান শ্রারাধামোহন ঠাকুর অত এব শ্রীনরহরি সরকার 
ঠাকুরের পরিবার ও আচার্ধা ঠাকুরের পরিবার শ্রম নরোত্তম ঠাকুরের 
পরিবার ও শ্রিমং ভীব গোস্বামীর পরিবার এই চার শুঁবে বাঙ্গলায় আমরা 
পঞ্চ পরিবারের মধো খারিজ হইলাম তোমরা আপন আপন পরিবারে 
বিলাতে দখল করিয়া পরম সুঁথে ভোগ করহ আমরা এই চারি পরিবারে 
পর দখল করিব না দখল করি শ্রীশ্রী সরকারে দণ্তী এবং গুনাকার 
হইব এতদর্থে বিচার পরাভব হয়া ইন্তফ| পত্র লিখিয়া দিলাম । ইতি 
সন সদর তারিখ ১৭ই ফান্ভন-- 


ইশাদী-_ 
' শ্রীআসান খা শ্রীকষ্ণরাম ভট্টাচার্য 
মনস্বোপ ফৌজদারি সাং শ্রীপাট নবন্বীপ 
শ্রীরামরাম বিগ্যাতৃষণ শ্রীদক্ষনারায়ণ মজুমদার 
সোণার গ্রাম সাকিম ডাহাপাড়। 
শ্রীরামহরি মঞ্জুমদার উরামজয় বিস্তালক্কার 
মনস্বোপ আবস্কানিগড় সাং উতকল কটক 
শ্রীহরানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীকাজি ছদরুদ্দি 
সাং শ্রীকাশী সাং মহিমাপুর 
শ্রীসেখ হিঙ্গান শ্রীনয়ানন্দ ভট্টাচার্য্য 
মনম্বোপ ঘউরী সাং মছলা 





গস ও আরা 


(১) বিজয-্স্ত। 


১৬৪৩ 


সনাতনের বৈরাগা। 


নরেশ্বর দাসের চম্পক-কলিকা। 


১৭৭৩ খৃঃ অকের হস্তলিখিত পুথি হইতে উদ্ধৃত হইল। 


১৬৯৮ শকাকে পুঃ নঃ | মোট ১৩ পাতা ।) 
সনাতনের সন্গ্যাস। 
বষ্ঠ বংসর আগে জবূপ গেলা বুন্াবন। 
সনাতন থুঞা হেথা শিব নতে মন | 
বাতি দিন ভাবে রুপ গৌবাঙগ-চরণ। 
সনাতন-সঙ্গে প্র করাহ মিলন ! 
এই বাঞ্ধা করি মনে ফিবে বৃন্দাবানে 
মুগলকিশোব-পদ করি এ ধেয়ানে | 
পাতসাব উভর হঞ! ছিলা সনাতন । 
বিষয়-ব্ন্ধন মোর কব মোচন ॥ 
বিষয়-বিষেব জালা সঙ্কনে না লায়। 
ঈদয়ে পুড়িয়া মর্বিকি করি উপায়! 
এই ভাবে বারি দিনে কান্দে সনাতন । 
মা ধরে নয়ানে জল বিরস পন । 
দিখিয়া সঙ্গের লোক মত অন্চব | 
মনে মনে ভাবে সবে করি চজহকার ) 


মুক্ি-পরামশে সভে গেলা অঙস্থানে। 
গর্বরে জানাইল শিয়া পাতসার কাপে ও 
উচ্ঠীব ঠাকুর কান্দে নানি গান কেনে। 
সাহেবের সাক্ষাতে শিয়া করে নিবেদনে | 
শুনিয়া কিল-মুপে পাতসা বিশ্মিত | 

আন দেখি সনাতনে সামার বিজিত | 
পাতসার আন্ত! কল সনাতন আনিবারে | 
ধাইঞ চলিলা উকিল সনাতনের তরে ॥ 
আবেশ করিয়া আছেন শয়ন করিয়া! । 
ছেল কাজে উকিল সব উত্তরিল গিঞা ॥ 


সহজিয়া-সাহিত্য-_নরেশ্বর দাসের চষ্পক-কলিকা__-১৮শ শতাব্দী | ১৬৪৫ 


উজীর ঠাকুর বলি ডাকে ঘনে ঘন। 
নিদ্রা হৈতে চমকি উঠিলা সনাতন ॥ 
সকল উকিল তবে কৈল নমস্কার । 
পাতসার আজ্ঞ! হৈল উজীর আনিবার ॥ 
আজ্ঞ! মানি সাক্ষাতে চলিলা সনাতন। 
পাতসার সাক্ষাতে গিয়া দিলা দরশন ॥ 
দগুবৎ করি দাগাইলা সনাতন। 

পাতস! পুছেন ভাই কান্দ কি কারণ ॥ 
এ কথা শুনিঞ] তবে সনাতন ভাসে। 
কোন্‌ বেটা এমন কথা কহে তুমার পাশে ॥ 
সে জন আমার বৈরি মিথ্যা কথ! কহে । 
সাক্ষাতে কহে জানি কেমন মহাশয়ে ॥ 


ঈষৎ হাসিয়া পাতসা পুছেন বচন। 

মিথা। না কহিয়া কিছু কহ সনাতন ॥ 

তোমার শ্রীরূপ ছিল অতি প্রিয় পাত্র । 

সাক্ষাতে বৈসন ছিল শয়ন একত্র ॥ বৈরাগোর আপককা। 
হেন প্রাণের প্রিয় ছাড়ি গেল যেই দেশে । 

হেন বুঝি যাইবে তুমি তাহার উদ্দেশে ॥ 


পোতার মির্ধা সেখ হবুব বাড়া ফতেপুর । 

হামেশা থাকয়ে সেই পাতসার হুর ॥ 

তাহারে ডাকিয়া পাতসা কহে বারে বারে। 

সনাতন রাখ লঞ বন্দি-শালা ঘরে ॥ সনাতন বন্দী। 
আশে-পাশে পহরী রহয় অবিরত। 

সপ্ত বৎসর পর্যান্ত থাক এই মত ॥ 

সেখ হবুবেরে ডাকিঞা কহেন সনাতন। 

মোরে দ্ঃথ দিঞা তোমার কোন্‌ প্রয়োজন ॥ 

সেখ হবুব বলে ঠাকুর কি বল আমারে । 

পাতসার আক্তা বিন্ব কি করিতে পারে ॥ 

আম! হৈতে কোন্‌ কার্য জান উপদেশ। 

তোমার দুঃখ দেখি মোর তনু হএ শেষ ॥ 

এ কথা শুনিঞ্। হাতে ধরিল! সনাতন। কারা 
বঙ্গী হৈতে তুমি মোরে করছ মোচন ॥ 


১৬৪৬ 


লক্ষ মুজ। উতকাচ। 


কুস্তীর-পৃষ্ঠে নদী-উত্বরণ। 


কুষ্তীরকে দাক্ষা-দান। 


বঙ্গ-লাহিত্য-পরিচয়। 


পাএ পড়ি সেখ হবুব করে নিবেদন । 
কিরূপে করিব আমি বন্ধন মোচন ॥ 
ইহার যুকতি আমি লইব কার পাশে। 
তোমারে ছাড়িয়। দিলে মোর সর্বনাশে . 


তবে সনাতন বলে ভয় নাহি তোর । 

ইহার উপদেশ আমি কহিব সকল।॥ 

এক লক্ষ মুদ! আছে দিব আমি তোরে। 
যদি পাতসা আমা চাহে হামার দিবা তারে ॥ 
এ কথা গুনিঞ| হবুব পড়িলেক পায়। 

যে হক সে হউক বল আমাব উপায় ॥ 
ইহা বলি লক্ষ মুলা দিল হার হাতে। 
দকীর হঞা সনাতন চলিলা বাভ-পথে। 
জয় ক্ষয় গোবাঙ্গ বলি শদ্বগতি মায়। 

বাঘ্র ভালুক তার] দরেতে পালায়! 

দহ প্রহর বারিতে তবে গেল নদী-তীবে। 
গৌরাঙ্গ গোবাঙ্গ বলি ডাকে উচ্চেঃস্ববে ॥ 
সমুদ্র-তরঙ্গ দেখি কান্দে উচ্চ বায়। 
কেমনে হইব পার না দেখি উপায় ॥ 

এই হংখ মনে ভাবি রঙে কতক্ষণ । 

হেন কালে কুষ্ঠীর এক দিল দরশন ৷ 


কুম্বীর দেখিয়া তারে ডাকে সনাতন । 
উষ্ঠবাহ করি তারে ডাকে সনাতন ॥ 
আমাকে কর ভুমি এই নদী পার। 
চোমাকে করিব শ্ররণ জীব যত কাল ॥ 
সনাভন-হৃস্কার় পনি কুম্থীর মভানীর। 
কূলে আসি উঠি করে সপ প্রদক্ষিণ ॥ 
সনাতন বলে হরিনাম দিন তচোরে। 
আমার সেবক বলি ঘুধিব সংসারে ॥ 
হরিনাম মহবামন্ত্র কর্ণে দিলা তার। 
তার কাদ্ধে চড়িত নদী ছৈলা পার ॥ 


তিন দিবসের পথ যাএ এক দিনে 
উঠি হও হঞ/ ধার বাছ নাহি হনে । 


সহজিয়া-সাহিত্য__নরেশ্বর দাসের চম্পক-কলিকা-_-১৮শ শতাব্দী । ১৬৪৭ 


বাযুগতি মত হঞ1 চলে নরেশ্বরে | 

শুনিল গৌরাঙ্গ-চাদ আছে কাশীপুরে ॥ 

নিকটে যাইতে অঙ্গ কাপে থরেখর । 

দরিদ্র পাইল যেন পরশ পাথর ॥ ক।শীতে মিলন । 
দাগাইয়া অস্তঃস্বরে ভাবে মনে মন। 

কিরধূপে পাইব আমি প্রভুর দর্শন ॥ 


ফকীর ফকীর বলি বোলে সর্বজন । 
জানিলেন মহাপ্রভু আইলা সনাতন ॥ 
অন্তরে উল্লাস বড় পুলক শরীর । 
আনহ ডাকিয়! দেখি কেমন ফকীর ॥ 
ফকীর ফকীর বলি ডাকে একজনে । 
মহাপ্রভুর দশন আসি করহ আপনে ॥ 
এ কথা শুনিঞা তবে হৈলা কাতর । 
দন্থে ভণ ধরি তবে আইল! গোচর ॥ 


মহাপ্রভ় দেখি তারে উঠিলা আপনে । 
দগডনৎ তঞ্াা তবে পড়িলা চরণে ॥ 

উঠ উঠ নাঁল প্রন্ত করিলা আলিঙ্গন । 
চিরদিনে পাইল আজি তোমার দর্শন ॥ 
অস্পশ্ব পামর আমি অতি বড় হীন। 
আমাকে স্পশিতে প্রত্ব নহে কোন দিন ॥ 
তবে যে করুণা কর আপনার গুণে । 
দেখিলে নিন্দিবে সব পাষণ্তীর গণে ॥ 

এ বোল বলিতে অশ্ন নয়ন-যুগলে। 

মোর সম পাপী মার নাহি কোন স্থলে ॥ 
চরণামৃত পাইতে করি আরাধন। 
বৃন্দাবনে গিঞা পাই রূপের দর্শন ॥ 


প্রত্ত কহে এ মনস্থ লভিব তুমারে। 
বন্দাবনে দুই ভাই করিবে বিহারে ॥ 
টাদমুখে বলে গোর! চল শীঘ্রগতি। 
অবিলম্বে পাবে তুমি স্বরূপ-সংহতি ॥ 
আজ্ঞা বলবান্‌ করি করিলা গমন। 
কালিন্দী যমুনা! বলি করিল স্মরণ ॥ 


১৬৪৮ 


বন্দীবনে গমন । 


রূপের সঙ্গে মিলন । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


এথা হৈতে সনাতন গেলা বৃন্দাবনে। 
রূপ-সঙ্গে দেখা ৈল ভাণ্তীর মহাবনে ॥ 
দেখিএ! শ্রীবপ গোসাঞ্ডি হরধিত মন। 
দরিদ্র পাইল যেন পোতা-বান্ধা ধন ॥ 

রূপ কাঙ্গে সনাতনের চরণ ধরিঞ!। 
এতদিন পরে মোরে আইলা স্মরণ করিঞা ॥ 
ইহা বলি কোলে করি ভুলিলা সনাতন । 

না কান্দ না কান্দ ভাই স্থির কর মন। 


রূপ বলে তোমার সঙ্গ পাইল চিরদিনে। 
মহাপ্রভুর বার্তা ক গুনিয়ে শ্রবণে ॥ 
তবে সনাতন বলে প্রত কাশীপুরে | 
[তামা প্রতি কৃপা কত কছিমু ভোমারে ॥ 
সনাতন-সঙ্গে প্রন নসি একালনে | 
বাতি দিল রুষ্চ-কপা! আর নাট মনে ॥ 
লন্গাবনে পরিক্রমা করে দট জনে। 

কাহা কঙ্ক নিহা নিতা করয়ে রোছনে ! 
কিশোর কিশোরী বলি ভমিত লোটায় । 
মৃত তরু মু্তবে যেন পাষাণ মিলায় ॥ 
কান্ত কানিতে দোভে চৈল! অচেতন । 
ভাতার কাল্ায় কান্দে মত মগগণ 1 

নান! ক্গাতি পক্ষ কালে ভেরিঞা বয়ান । 
কমল মুদিত হয ঠেরিঠা! নয়ান ॥ 


হাভাকার % তৈল সক নক্গানলে। 

কূপ সনাতন কানে কিসের কারণে ॥ 

কি জানি চাতিয়া দিবে যমুনার শ্ীবে | 
কেতত উহার ভান বুকিতে না পারে ॥ 
অন্তর. গতি ঙ্ির চুতে কর নাতি ভয়। 
নে দিন মেগানে বাএ সেষ্ট খানে রয় ॥ 
এট মত পরিক্রমা করে ছই জন। 

কত দিন পরে আউলা গিরি গোবাদ্দন ॥ 
গোবদ্ধনে প্রণাম করি বসিলা ছুই ভাই। 
সেই স্কানে জিজ্ঞাসিল! ভ্রীযপ গোসাঞ্ি ॥ 


সহজিয়া-সাহিত্য--অকিঞ্চন দাস---১৮শ শতাব্দী । ১৬৪৯ 


টন শুন মহাশয় করি নিবেদন । 

কহত নিত্যের কথা করিএ শ্রবণ ॥ 
কেমতে বা নিত্য রহে কাহার উপর । 
কাহা হৈতে উদ্ভব হয় কহত সকল ॥ 
কোন বর্ণ হএ সেই কিসের গঠন। 
চন্দ্র-সুর্যয-গতি তথা নাহি কি কারণ ॥ 
পবনের গতি নাই মনের গোচর । 

কোন্‌ ব্ূপে পাই তাহ! কহ নরেশ্বর ॥ 
আর এক নিবেদন শুন স্থুবচন। 

তবে বীজ কয় কোষ কিসের পতন ॥ 
শ্লীমন্দির কিসে হইল নিরমাণ। 

স্টনিতে চাতিএ কিছু ইহার সন্ধান ॥ 
কোন থাকিঞ! হইল তাহার নির্াণ। 
কতখানি দীর্ঘ প্রস্থ কহত প্রমাণ ॥ 

কাহা হৈতে জীব আইসে কার গতাগতি। 
সে জন কে হয় কোথা কহ তার স্থিতি ॥ 
কিশোর কিশোরী আদি অষ্ট সপ্ত জন। 
কোথা হৈতে উদ্ভব হয় কত কারণ ॥ 
এ সকল উদ্ভব যাহ! হৈতে হয়। 

কি বা নাম তাহার কত মহাশয় ॥ 
কোন মূত্তি ধরিঞা আছিল কোন্‌ স্থানে । 
রুপা করি কহ বল শুনিএ শবণে ॥ 


সহজ-তন্ব-জিজ্ঞান। | 


অকিঞ্চন দাসের বিবর্ত-বিলাম। 


'অকিঞ্চন দাসের বিবর্ত-বিলাস সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাকীর মধা-ভাগে 
বিরচিত হইয়াছিল । 


সহজিয়া-সাহিত্য | 
বাহা পরকীয়৷ এবে গুন ওহে মন। 
অগ্নি-কুণ্ড বিনে নহে ছুগ্ধ-আবর্তন ॥ 
প্রকৃতির সঙ্গে যেই অগ্নি-কুণ্ড আছে। 
অতএব গোন্বামীরা তাঙা বজিয়াছে ॥ 


৩ প 


১৬৫ 
নারিক। তির মুক্তি নাই। 


' বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


এবে কহি গুন সেই নায়িকার মান। 
সামর্থা রতির যেই হয় মহাজন ॥ 
গোস্বামীর! পরকীয়! বিচার করিয়া। 
গ্রহণ করিল শুদ্ধ নায়িকা বাছিয়া ॥ 
সে সব নায়িকা-পদে মোর নমস্কার | 
থে কিছু অপরাধ না লবে আমার | 
সে সব নায়িক1 এবে করিয়া গণন। 
যার সঙ্গে যেত ধশ্ম করিল আচরণ । 


প্ররূপ করিলা সাধন মিরার সহ্কিতে। 

ভট রথুনাণ কৈলা কর্ণবাই-সাথে ॥ 

লক্ষী ীর! সনে করিলা গৌসাষঈ সনাহন। 
মহামন্ধ প্রমে সেবা সদা আচরণ ॥ 
গোলাফি লোকনাথ চথালিনী-কন্তা সঙ্গে । 
দো জন অন্রবাগ [প্রমের তরঙ্গে! 
গেয়ালিনা পিঙ্গল সে বেবী সম। 
গোলা কুধগাল সদাই আচধগ। 

শ্বামা নাপিহিনীর সঙ্গে গভীর তোসাই। 
প্রম সেন ইৈলা মাধ সীমা নাই, 
বণুনাগ গোঙ্গামী পারি উল্লাসে। 
মিবাবাত সঙ্গে তে রাপাকু-নাসে। 
গোবপ্রিয়!-সাক্গ পেপাল ভট খোলাই । 
করয়ে সাধন অঙ্গ কিছু নাই ॥ 

বায় বামানন্দ হতে দেলকন্যা (১)-মঙ্গে | 
মাবোপেতে স্থিতি তে ক্রিয়ার তবঙ্গে 86১) 


তগাঁকি অঙ্বের পাম । (5) 
পাট দেল কচ! চমু প্রম হুল । 
নৃতা গতে শনিপূণা বসে কিশোরী ॥ 
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(১) দেবঙদাসী। 

(২) এ সঙ্গজিয়াদের মহ নায়িকা ভিন্ন কেই কখনও সাধনার 
পথে সিদ্ধি লাত করিতে পারেন নাই । 

(৩) ক্কফদাস কবিরাজের চৈতন্-চরিতাদূত ৪উতে উদ্ধত । 


সহজিয়া-সাহিত্য-_-অকিঞ্চন দাস--১৮শ শতাব্দী। ১৬৫১ 


তাহা ছুই লয়ে রয় নিভৃত উগ্ভানে। 
কোন্‌ জন জানে শ্কদ্র কাহ! তার মনে ॥ 
রাগাগুগা মার্গে জানি রায়ের ভজন ।” (ইত্যাদি ) 
এ সব নায়িকাগণ পরম সুন্দরী । 

আকার স্বভাবে যেন রজদেনী-নারা ॥ 
শরণ লই কর রুপাবলোকনে । 

এ সকল ধন্ম ভা শুনিএা শ্রবণে ॥ 

ঘাঘ্ধ কদাচিৎ না হয় আচরণে ॥ 

রাগ শিক্ষা কর আগে সাধু গুরু-পাশে। 
তবে ত সাধন হয় মনের উল্লাসে ॥ ্‌ 
এঁছে ক্রিয়া সিদ্ধি পাই রূপাশ্রিত ধন্ম। 
পূর্ব মহান্তন-পদে কহিয়াছে মন্থর । 

ঠাকুর শ্রীরামের কনিঠ্ সহোদর । 

প্রিল্ন শিষ্য নাতা বিষুপ্রিয়া ঈশ্বরীর ! 
ঠাকুর সে বংশাবদন তার নান। 

রূপাশ্রয় ধন্ম যেহ করিল বর্ণন ॥ 

বহুপদ £কল ঠেহ অনির্বচনীয়ে | 

বলরাম চন্দ্র বৈসে বাহার জদয়ে ॥ 

হেন বংশীর পাদপস্মে মোর হউক আশ। 
কল্পে জন্মে ভার ধন্মে করিয়া বিশ্বাস ॥ 


রূপের আশ্রয় হয়ে ভজে বহুজনে। 
আমারে বুঝাঁও আশ্রয় হইলা কেমনে ॥ 
অপ্রাকত রূপ সে প্রাকৃত কু নয়। 
প্রাকৃত শরীর-রূপ কেমনে মিলয় ॥ 
ধ্যান মন্ত্রেতে নাই কেমনে মিলে তারে । 
যদি অনুরাগ হয় গুরু অনুসারে ॥ 

তবে যে কহিয়ে কিছু রূপের মহিমা । 
আশ্রয়-তত্ব-সিদ্ধ হয় করিলাম সীমা ॥ 
আশ্রয়-তত্ব-সিদ্ধি অতি ছুর্লভ হয়। 
স্বানে স্থানে মহাজনে এই কথা কয় ॥ 
রূপের আশ্রয় হয়ে ভজে বংশীদাসে। 
রসিকের কৃপা না হইলে রূপ পাবে কিসে ॥ 


১৬৫২ 


ধঙ্গ-সাহিতা-্পরিচয়। 


নতুবা হারাবে ভাই দাপনার ধন। 
মং-কপা বিনে মছে ছে আচছণ ॥ 
বেদ-শান্ত্ব-পুরাণেতে গ্রী-সঙ্গ বারণ। 
কেমনে ব| বারণ ইহ! বুঝি বিবরণ ॥ 
বৈরাগোর ধম যায় সত্রী-সঙ্গ করিতে। 
গোম্বামীরা বারণ করিয়াছে বহু গ্রন্থে ॥ 


তথাহি মধ্যলীলাতে । 


“অসং-সঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষব-সাচার | 
স্ত্রীসঙ্গ অসাধু এক রুফ্-ভক আর ।” 
“ভুঃসঙ্গ কছিয়ে কৈতব আন্ধ-বঞ্চনা। 
রুষ রুষণ-তক্তি বিনে অন্ত কামনা ॥” 
স্বী-সঙ্গ করিলে নিজ আয্মাহ্ারা হবে। 
আত্মা নই ফৈলে জীব অধোগতি পাবে । 
ইছার কারণে গোস্বামী বারণ করিল। 
ধশ্ম হেন শৃক্ষাজ্জানী নে আচল, 
ধর্ম যাবে এট মাত্র করে অন্তব | 
কৈছে যাবে ইভা কিছু নাতি জানে ভাপ । 
শক্্য ধশ্ব আছে দেখ পদ গছ্ববে। 
সকল বিভি মত লক্ষ লা বিচারে) 
মাল সাধু-পাশে শঙ্ষ ধশ্ পাই। 
আপনার কাছে সাধু সে বশ দেখাই ॥ 
পকাতি গনর করি আপনার শির। 
মধোতে বিরাকে রস গরড়ে গভীর | 
পী-সঙ্গ করিতে কেন ধশ্ বডি মার। 
চর্বল ক্ষীণতা তয় ভবু না জানয় ॥ 

দিনা নিশি জীন সব অনর্থে ফিবয়। 
অনর্থ নি হইলে ভক্িি নিষ্ঠা হয় । 
সাধুসঙ্গ ছৈতে হয় শ্রবণ কীর্তন । 

শাধন ভক্কে সর্বানর্ধ য় নিৰর্ঠন ॥ 
$ফ-তক্কি আক্মগ্রন্থ পুরাণেতে কছে। 
বিশ্বাস কর সবে মিথা! কু নছে। 
“ধাতুরুপে সর্কাদেছে বৈসে ₹ফ-শক্কি। 
8ই1 শুনি করে হে তাছ। প্রতি ভক্তি 


সহজিয়া-সাহিত্য-_-অকিঞ্চন দাঁস-_-১৮শ শতাব্দী | ১৬৫৬ 


ভরমে সে অধ্যাপক না বুঝয়ে ইহা। 
হয় নয় ভাই সব বুঝ মন দিয়া ॥” 
বাসুদেব আত্মারূপে অধিলে বিহরে | 
শাস্ত্র পড়ি ভরমে কেহ বুঝিতে ন! পারে ॥ 
বুঝে বুঝা পড়ে পড়ায় হেন জন যেহ। 
আত্মা নাহি জানে রস পাদদণ্ড সেহ ॥ 
মহত-কুপা বিনে শক্তি কেহ নাহি বুঝে। 
আকর্ষিয়া হরে কতু কেহ না সমঝে॥ 


আত্ম! সে বহিয়ে গেলে পুত্রের জনম। 
আত্মা বৈ জায়তে পুজো! বেদের লিখন ॥ 
পিও প্রয়োজনার্থে পুত্রজ্ন্ম দেয়। 
বৈরাগ্যের ধশ্ম নহে সংসারী নিশ্চয় ॥ 
যাহাতে সাধন হয় তাহাতে সেবক । 

মম্ম না বুঝিয়৷ হেন করে সর্ধলোক ॥ 
ধন্মহীন হেন আচরয়ে যেই জনে । 
অসাধু তাহারে কহি বিবন্তকরণে ॥ 
অতএব গুন সবে করি নিবেদন । 

ম্ম না বুঝিলে নহে এই আচরণ ॥ 

কি হইবে কি করিবে প্রণয় করিয়া। 
কতু না করিবে প্রীতি তত্ব না জানিয়া ॥ 
নতুবা সে ধশ্মহানি লৌকে উপহাস। 
আম্মা নষ্ট হবে জাতে প্রাপ্তিতে নৈরাশ ॥ 


রূপের আশ্রয় আগে সাধু-সঙ্গে হবে। 
তবে খ্রছন ধম্ম করিতে পারিবে ॥ 
শাস্ত্র পড়ি কর্ণে শুনি আশ্রয় না হয়। 
মহৎ-কুপা জনেতে দীপ্তি সে করয় ॥ 
"স্পর্শ মণির স্পর্শে সম্থ লোহ স্বর্ণ হয়। 
লৌহ স্বর্ণ হয় তবু সামান্ত কহয় ॥” 

সেই সব বস্তু ইহা যদি লোহাতে পরশে । 
পুনঃ লৌহ স্বর্ণ হইলে জানিএ বিশেষে ॥ 
কভু তাহ! নাহি হয় দেখ বিচারিয়া!। 
সাধু-সঙ্গ কর তবে জুড়াইবে হিয়া ॥ 


১৬৫৪ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
চিন্তামণি স্পর্শ হয় চৈতন্য গোসাই। 
তাহা বিনে ম্পশমণি কোথায় ন| পাই ॥ 
তেঁহ স্পশ মণি করে জ্ঞান্বনদ ছেম । 
রূপ সনাতনে ম্পশি কৈল সেই প্রেম ॥ 
কোন্‌ ভাগো কোন্‌ জীবে সাধু-সঙ্গ করে। 
প্রাপ্তি বস্ত দেখি সেই তৈছে শক্তি ধরে ॥ 
দিবা নিশি সেই রূপে মন দিয়! থাকে । 
নিরবধি দাপ্রিমান নয়নেতে দেখে ॥ 
সেই রূপ-লাবণ্যের তুলনা নাহি পাঠ । 
চন্দ্র শর্যা তই দেখি এক কোন গা্ঠ ॥ 
অগ্ট কাল অষ্ঠ প্রহর সেই কূপে মন। 
শ্রবসিক চবণে মাগি সদা দরশন ॥ 


অকুমার বৈরাগা শ্রেচ প্রশণসে যেকাবণ। 
বুঝি দেশ কিনা অধ্ু কবি নিবেপন । 

পূর্ণ কুণ্ত আছে হাব মন্তক-উপবে। 

হেন পূণ কুন্ত যদি লাধু-শক্তি ধরে: 

তবে ত তাহার দেতে প্রেমের প্রকাশে | 
মচএন সনে কে তাল চল দেশে । 
সাধু-শান্ সাধুমুধে হিন জন্ম শ্ীনি। 

'ভক্ি ভাবে চু অন্য মতে নাহি মানি । 
গুরু-কপা লাধু-কপা মাতা পিতা কৈতে। 
পূণক্‌ পৃথক জগ্ম কফি এ তোমাতে : 


কয় জয় কবিরাজ ঠাকুর গোসাই। 

মোর পার পরাতে তোমা বিনে নাষ্ট ॥ 
এই গ্রন্থে কর গোসাখি রপাবলোকনে। 
রূপাশ্রয় বিনে যেন কে& না জানে ॥ 
বন্বনিষ্টা বিনে যেন কে বুঝে নাই। 
রুপা এট গ্রন্থে করহ গোসাঞ্জি॥ 

এই ত কিল বর্ধ বিষর্ত সন্ধানে। 
বারতি রাখিল সাধু গুরুর চরণে ॥ 

“মায়া আমি প্রেম হাগে কি উড বিশ্বয়। 
সাধুরুপা মা পালে পেন মা জগ্মাকস।* 
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শ্রদ্ধ! করি গুন ভক্ত ইহার সিদ্ধান্ত। 
সাধন-সন্ধান ইথে জানিবে একান্ত ॥ 
তর্ক না করহ ইথে শ্রদ্ধ মনে চান । 
বৃঝিয়! আমারে সবে আশিস কর ॥ 
এই ধশ্ম এই কর্ম এই ক্রিয়া সার । 
জন্মে জন্মে মন যেন ভাবয়ে আমার | 
এই মন্দ সাধু বিনে অন্তথা না যাই । 
শ্রীর্ূপের গণ-পাদপদ্ম মুঞ্জি চাই ॥ 
শ্রীকূপ রপুনাথ রমিক-পদে আশ। 
মকিঞ্চন দাসে কহে বিবর্ত-বিলাস ॥ 


রাধাবল্লভ দাসের সহজ-তত্। 


ঘে পুথি পাওয়া গিয়াছে ভাঁচা ১৮২২ খুষ্টান্দের (বাং ১২৩০ সালের) 
হস্তলিখিত। সম্ভবতঃ আরও অন্ধ শতান্দা পূর্বে পুথিখানি রচিত 
হইয়াছিল। এই পৃস্থকের ভাষা ৪ ভাব অনেকটা প্রহেলিকার ন্যায়, 
সকল স্থলে অর্থবোধ হয় না। 

শ্রীবন্দাৰন কারে বলি। বৃন্দাবন ভিন মত প্রকার হন। কিকি। 
নব-বুনদদাবন এক । ১। মন-বন্দালন। ২। . নিত্য-বুন্দাবন। ৩। 
কেমন স্থান নব-বৃন্দাবন | লীলা-বৃন্দাবন কারে বলি। ইহার অধিকারী 
গোলোকনাথে বলি। পর্ণ ষাঁড়শ্ধ্য ভগবান্‌। নিত্া-বুন্দাবন কারে 
বলি। নিত্য-স্থান কোথা । ব্রঙ্গা বিষুণ অগোচর। নিতা রাধা কৃষ্ণ 
বিরাজমান। রাধাকুণ্ড শ্র'মকুণ্ড মধুর । ইহাকে নিতা-বৃন্দাবন বলি। 
মন-বুন্দাবন কারে বলি। সাধকের মন কৃষ্ণ-ভক্তি। ছুএ একতা প্রীতি 
হইয়। সাধন করে। সেই মন-বুন্দাবন বলি। ইহার অধিকারী ভক্ত । 
সেখানে এখানে । একই রূপ হয়। প্রবর্ত দেছেতে কায়িক বাচিক 
মানসিক কারে বলি। কায়াটি কায় মনোবাক্যে। বাচিক অমুক ঠাকুরে 
শিক্ষা। মানসিক নিত্যসিদ্ধা। মুকুন্দ! বর্তের আশ্রয়। অমুক মঞ্জরী। 
সিদ্ধ দেহেতে কায়িক বাছিক মানসিক কারে বলি। কায়াটী শ্রীব্ূপ 
'মঞ্জরীগত। বাচিক অমঞ্জরী। উচ্চারণ হাকাহ্থাকি। মানসিক নীতি 
নরকিশোর। এবং কৃষ্ণ-প্রাণ্তি আদি সম্ভোগ করে। এবং প্রবর্ত দেহেতে 
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গুরু সঙ্গে সম্বন্ধ কি। সেব্য সেবক আপনাকে দাস অডিমান। শরীর. 
সঙ্গে সম্বন্ধ কি। প্রাণপতি। বৈষ্ণব-সঙ্গে সম্বন্ধ কি। প্রেমের গুরু 
সম্বন্ধ। দৃষ্টান্ত রাধাকষেের ভাব। আপনি এমনি ভাব করিবে বৈষ্ণব 
সঙ্গে । (১) এবং সাধক দেহেতে গুরুকে শিক্ষা-গুরু মতরূপ1 | ইহার সঙ্গে 
সম্বন্ধ কি। বন্ধুতা সম্বন্ধ । ভাব কি। পরকীয়া! ভাব (২)। সিদ্ধ দেকে 
গুরু কে হুন। শ্রীরূপমগ্ররী। ইহার সঙ্গে সম্বন্ধ কি। প্রেম-সখী। 
শ্রীমতীর সঙ্গে সম্বন্ধ কি। প্রাণপ্যারী। কুষের সঙ্গে সম্বন্ধ কি। 
প্রাণনাথ ॥ ইতি প্রবর্ত-লক্ষণ ॥ 

দিন চারি পর। রাত্রি চারি পর। অষ্ট পহর। চৌষটি দণ্ড। বার 
কুড়ি যোল নেত্রা হয়। শ্ররন্দাবন গোড়মগ্ুল হয়। জ্রগন্পাথ গ্গেত্ 
'আাদি। সন্ভ্ভ রসিক ভকুগণ। ভান এক। প্রেম এক। রতি ছয়। 
ছএব প্রমাণ এক । কন্দপ এক। প্রতি এক । পুরুষ এক। আচার 
এক | বিচার এক। বারকুড়ি মোল মৃধা ফোল জনা প্রধান। বিরল 
হয়েন। ভার মধো নব রসিক । ছয় রভি। তাঁর মধো সহ মাগ্চষ। এক- 
জনা প্রধান । কেমন পরকার। ভীন আম্মা হইয়া | ফযোগমায়া ভীবেতে 
স্িতি হয়। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাংসধা দস্ সহ হইয়া থাকে। 
ঈশবের শক্তি । সবুরভস্কমঃ। ঠিনে এক হয়া থাকে । মানুষের 
আচাব বাবতার ছাড়িলে ঈশ্বর-ছাড়া তয়। তবে ঈশ্বর মানুষের আশ্রয় 
কয়। ঈশ্বর সে মানুষের বশ । ইভা কেহো নাই জানে । মানুষ উশ্বব- 
তনু কানে সর্বাজনে | মানুষ ঈশব-ছাড়া হয় কিরূপে কি দেগ্ুল। তাহার 
প্রমাণ গোপাঙ্গন যান তল হবিদা মাখিয়া যমুনাতে দান করে যেল। 
গোপী আব সতী যেন ঠাছে আঙ্গের মল! দায় ক্ষয়। তেমতি দে গভাগছি 
ঠয়! পাকে | সদ প্রকট সস কেত নাই দেখে। 


সম্ছেব ভল সমুছেোতে পড়ে। 
পুনশ্চ সেই কল আানাতে সঞ্চবে ॥ 
এমতি গতাগতি ভয় জধবেছে। 
আপনার লক্ £ল আচার মনেছে ॥ 
ঈগরে না চি্িলে পাপভয় মনে । 
আমি সব নলি নলে তয় নাই মনে । 


(১) এইরূপ নীতি প্রচার করিয়া স্হঞিয়ারা! ছেয় হইয়া পড়িয়াছেন। 
(২) গুরুর সঙ্গে 'পরকীয়! ভাব' প্রশংসিত হইতেছে 
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সম্বয়জন্তমে! ভয় মনে লাগে ত্রাস । 
ঈশ্বর-আশ্রিত বলি মনে করে হাস ॥ 


তাহার বিবরণ কহি শুন। 

রসিক জনেরে আমি করি নিবেদন ॥ 
মানুষ হইতে ঈশ্বর এইত কারণ । 

যেমতে ছাড়াছাড়ি কি বিবরণ ॥ 
ছাড়াছাড়ি কিরূপে তাহা বিবরি কহিব । 
প্রমাণ নাহিক মাত্র কেবল অনুভব ॥ 


এবং পঞ্চ আত্মার শুনহ বিবরণ। 

পরম আম্মার স্থান ব্র্ধ কোপন মাঝে তার রত্ব-সিংহাসন ॥ 
জীব আত্মা বিষুর অংশের অংশ ভাল মন্দ তার সব। 
নাসারন্ধে পরম আম্মা তার নিকটে বাস বৈভব ॥ 

শরীর ভিতর চলাচল সেই নাভিপদ্বে আসি বৈসে। 

কাম মদ 'আম্বাদিবার যে আশে ॥ 


ভূত আম্মা জীব আম্মার অংশ। 

সদা সেবে এক অংশ ভৌতিক দেহেতে তার বাস। 
কান্তি মধ্যে নীলকান্কি তার স্থিতি দেহে কন্মম। 
তার সর্বাঙ্গে রক্ত কারণ তার সভার প্ররৃতি। 
রোমাঞ্চ আর দ্বার সকল ফাক হয়ে। 


প্রেত আত্মার কপ! শুন আগ্ঠাশক্তির অংশ। 
এক প্রেত আত্মা তার নাম। 

সব দ্রব্যে মন করে থাইতে লালসা । 

তার স্থান জীবাস্মাগ্রে নান! দ্রব্য করে আশা ॥ 


পাদপদ্ম উরুপদ্ম নাভিপন্ম হৃদিপন্ম ছুই কছি গুন। 
হস্তপন্ম মুখপন্গ'কহি বিবরণ ॥ 
ব্রক্ষপন্প ব্রহ্ম কোপনে তার অনুবাদ নেত্রপল্ম ৷ 
শরীর মধ্যে সহশ্র পদ্ম দেখহু বিচারি । 
ব্রহ্ম কোপনে পরম আত্মার স্থান রত্ব-পালছ্ছে শয়ন। 
তুই শত পদ্ম পালস্কোপরি স্থান । 

৮ 
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চারি খোরারে এক শত পদ্ম মস্তক শিয্পয়ে এক শত। 
হৃদিমাঝে পদ্লিনী বাস। 

তার পালক্কে ছুই পদ্ম শয়ন বিলাস ॥ 

তাহার হই পল্স পালক্কে বিশ্রাম । 

ছই নেত্রে ছই শত পদ্ষে রাধাকুষের লিশ্রাম ॥ 

বামে রাধা ডাছিনে কচ দেখ রসিক জন। 

ব্রহ্মাণ্ড ভাও ভিতরে নাই নাহিক ছুই জন । 

ছুই নেত্রে বিরাক্রমান রাধাকুণ্ড শ্ামকুণ্ড ছই নেত্রে হয়। 
সজল নয়ন দ্বাবে ভাবে প্রেমে আন্বাদয় ॥ 





চৈতন্য দাস-কৃত রসভক্তি-চজ্জিক। 


বা 


আশ্রয়-নির্ণয় | 


আমাশয় পঞ্চ প্রকাব। কিকি পঞ্চ প্রকাব। 
নাম আশয় ১ শান আশয় ২ চাব আশ্রয় ৩ 
(প্রমাশয় দল রসাশয় ৫ এই পদ প্রকার । 
পাতি চন্দিকায়াং | 

আশ্রয়ের কা কিট কর্বি নিনেদন। 

'প্রমন আশয় হয় গুন শ্রভাজন ) 

'এইত আশর ভয় পঞ্চ প্রকার । 

ক্রমে ক্রমে কি এবে করিয়া বিশ্বার ॥ 

এইট পঞ্গ মত ভয় আশ্রয় নির্ণয়। 

প্রবন্ধ সাধক সিচ্ধ তপি সঙ্গে ভয় ॥ 

গাবঞ্ের নামাশ্রয় শাস্বাশ্রয় হয়। 

সাধকের ভানাশ্রয় জানি নিশ্চয় ? 

সিক্ষের প্রেমা শয় রসাশ্রয় আর । 

সাশ্রয় নির্ণয় একটত পঞ্চ প্রকার ॥ 


প্রবর্চের আশ্রয় তয় শীগুরু-চরণ। 
'আলম্বন সাধু-সঙ্গ জালিহ কারণ ॥ 
উদ্দীপন ভয় হরিনাম সন্তীর্ভন। 

এইত কিল কিছু গ্রবর্ত-লক্ষণ ॥ 


সহজিয়া-সাহিত্য--চৈতম্া দাস--১৮শ শতীর্বী। 


সাধকের আশ্রয় হয় সখীর চরণ । 
সেবা! পরিচর্য্যা তার হয় 'মালম্বন ॥ 
উদ্দীপন হয় হরিনাম সন্কীর্ভন। 

সিদ্ধ দেহ চিন্তা করে ম্মরণ মনন ॥ 


এই কহিল কিছু সাধন-নির্ণয় | 

এবে কহি সিদ্ধ-তত্ব করিয়! নিশ্চয় ॥ 
সিদ্ধতে আশ্রয় হয় শ্রীরাধাকৃষ্ণ-চরণ । 
আলম্বন সথী-সঙ্গ জানিহ কারণ ॥ 

উদ্দীপন হয় সে পঞ্চ প্রকার ৷ 

নবান মেঘ কাল পুষ্প ভঙ্গ কোকিল আর ॥ 
মযূর-কণ্চ প্রায় এই পঞ্চমত হয়। 
উদ্দীপন-তষধ এই কহিনু নিশ্চয় ॥ 


ইবে কহি রাগ-তত্ব করহ শবণ। 

কোন রাগে কোন আশ্রয় কহিএ কারণ ॥ 

নাম রাগ হেতে জাগে শ্রদ্ধার আশ্রয়। 

শ্রদ্ধা হৈলে কৃষ্ণচন্দ্র যত্ব করি লয় ॥ 

লীলা-রাগ প্রাপ্তি হৈলে লীলা-রাগ হয়। 

লীলা-রাগ হৈলে তবে প্রেম-রাগ হয় ॥ 

প্রেম-রাগ হৈলে তবে প্রাপ্তি-রাগ হয়। 

প্রাপ্ডি-রাগ হৈলে সদায় আনন্দ বাঢ়য় ॥ 

অর্থাৎ নাম-রাগ শ্রদ্ধা-রাগ লীলা-রাগ প্রেম-রাগ 
প্রাপ্তি রাগ__ 

এই পঞ্চ মত হয় রাগের নির্য়। 

প্রবর্ত সাধক সিদ্ধা তথি মধ্যে হয় ॥ 

প্রবর্তে নাম-রাগ শ্রদ্ধা-রাগ হয়। 

সাধকের লীলা-রাগ লীলাতে চিন্তয় ॥ 

প্রেম-রাগ প্রাপ্তি-রাগ সিদ্ধেতে কহিল। 

দেশ কাল পাত্র এই লিখিতে মন হৈল ॥ 


দেশ কাল পাত্র হয় ত্রিবিধ প্রকার । 
সাধক সিদ্ধ তথি মধ্যে করিএ বিচার ॥ 
সাধকের দেশ হয় নবদ্ধীপ স্থান। 
কালাকাল পাত্র প্রীগৌরাঙ্গ ভগবান্‌॥ 


বা 
নু 


১৬৬৬. 


সিদ্ধের দেশ হয় শ্রীবৃন্দাবন | 

কলির স্বাপর পাত্র নন্দের নন্দন ॥ 
ব্রজে নিতা লীলা! করে বিদগধরাজ। 
স্বয়ং মুর্ি গোপরূপে রসের সমাজ ॥ 


প্রথম দশায় ধনীর বাঢ়য়ে লালসা। 
দ্বিতীয় দশায় ধনীর যে দঃখ-মানসা ॥ 
তৃতীয় দশায় ধনী করে জাগরণ । 
চতুর্থে সম্ভব নানা! না সরে বচন ॥ 
পঞ্চমে জড়িমা দশা উগ্রভাব হয়। 

যম দশায় ধনীর বাগ্রতা যে হয় ॥ 
সপূম দশায় ব্যাধি অশেষ প্রকার । 
অই্টমে উন্মাদ চেষ্টা কি কহিব আর ॥ 
নবম দশায় মোহ বড়ই বিষম । 

অন্তরে বাধিয়া কষ বাহিরে অচেতন ॥ 
অতএব দশ দশা সহিতে না পারে। 
তেঞ্ি সে মরিতে চাহে তমালের তলে ॥ 


এই দশ দশা শ্রু্ঘভীর কি করে তয়। পুর্রাগ ছৈতে এই দশ দশা। 
মাথুরের দশ দশা। পূর্বরাগ লালসা হইতে দশ দশা। সাধকের হিন 
দশা। অন্তর্শা | অগ্ঠবা গ্রদশা। কেবল বা দশা । ক্রিয়া কি। 


অন্থঙ্গশায় করে রাধার? ররশন । 
অগ্ছবা গ্রদশায় করে প্রলাপ বর্ণন ॥ 
অন্তশায় কিছু ঘোর ন্াগ্রজান। 
সেই দশা হৈতে উক্ত অস্তব্গ্র নাম ॥ 
বাগ্রদশার করে হরি স্ীতন। 

এই তিন দশা কফের পঞ্চ গুণ । 


শকগুণ ১। গন্কপ্ুপ ২। রসগুপ৩। রূপগুণ ৪1 'পশগুণ ৫। 
বর্তে কোথা । শঙগুণ কর্পে। গন্কগুপ নাসিকাতে। রূপগুপণ নেতে। 
রসুণ অধয়ে। ্পর্শস্ীণ অঙ্গে। বাপ পঞ্চ প্রকার । মদন মাদন 
শোষণ শুস্তন মোচন। বর্তে কোথা। মদন বর্তে দক্ষিণ চকষুর দক্ি 
কোণে। মাদন বর্তে বাম তক্ষুর বাম কোপে। শোষণ কটাক্ষে। 
পঞ্চ গুণে মধুর । কি কি পঞ্চ গুণ। সন্থব! বিষ । দাস্তের সেবা-ওণ। 
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সথ্যের সমভাব-গুণ। বাৎসল্যের মমতা-গুণ। এই চারি গুণ শ্রীমতীতে 
বর্তে। নিজগুণ প্রেম। এই পঞ্চ গুণে মধুর। কৃষ্ণের ষোল আনা 
রতি। লোভ সাধু-সঙ্গ । ভজন ক্রিয়া অর্থ নিবৃদ্তি সত্যনিষ্ঠা। 


বৈচিত্র্য আসক্তি যা ভাবদ!| প্রেম ফোল আনা । 
রসভক্তি-চন্দ্রিক! যা করিল বর্ণনা ॥ 
পূর্বভাগ্য হঈতে আমি করিনু রচন। 
এই গ্রন্থ করি আমি আপন! স্ুধিতে। 
কাহাকে না দেহ গ্রস্থ রাখহ গোপতে ॥ 
বৈষ্বের কীঠি এই পাষগ্ডের নয়। 
বৈষ্বেরে দিবে ইহা জানিঞা জদয় ॥ 
বিনয় করিয়া তণ ধরিয়া দশনে | 

কোটি কোটি দণ্ডবৎ বৈষ্ণব-চরণে ॥ 
ভজন-নির্ণয়-কথা করিনু প্রকাশ । 
বৈষ্ণব-ককপায় কহে শ্রীচৈতগ্য দাস ॥ 


যুগলকিশোর দাস-রচিত প্রেম-বিলাস। 
যে পুথি হইতে নিয়াংশ উদ্ধত হইল তাহা ১২৫ বৎসর পূর্বের লেখা 
পৃথিখানি সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাবীর শেষভাগে বিরচিত হইয়াছিল। 

এবে কহি শুন আত্মবোধ-নিরূপণ। 

যাহার শ্রবণে হয় আপন-শোধন ॥ 

ক্ষিতি জল বাধু অগ্নি আকাশ আকার। 

এই পঞ্চ রূপে হয় দেহের সধশর ॥ 

মন বুদ্ধি অহঙ্কার শুদ্ধসত্ব চিত্ত। 

এই চারি যোগে হয় শুন এক আত্ম ॥ 

দশ ইন্দ্রিয় তাথে জ্ঞান আর কর্্ম। 

পঞ্চ ভূত আত্মা তাথে গুন এই মর্ম 

প্রাণ অপান ব্যান সমান উদান। 

সত্বরজন্তমঃ তিন শক্তি বর্তমান ॥ 

চিত্রশক্তি জীবশক্তি মায়াশক্তি আর | 

এই সব হয় গুদ্ধ সত্বের বিকার ॥ 

কুষ্ণেতে আবেশ যার সেই শুদ্ধসত্ব। 

এইত কহিল কিছু অনুবাদ অর্থ ॥ 





বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


বিধের কহিয়া জ্ঞান জ্ঞেয়মান ছৈলে। 
অজ্ঞানতা যায় তার গুরু কপা কৈলে। 
পরমার্থ থাকে মাত্র এ সব ভাব-যোগে। 
পাপময় এই দেহ পুণ্য করি ভোগে ॥ 
যেই বীজে জ্ম্মে জীব সেই বীজে গত। 
কোথা থাকে সেই বীজ কে জ্ঞানে তার তত্ব ॥ 
জগত পালন করে হৈয়া এক রূপ। 

এক রূপে হয় সেই মহারস-কৃপ ॥ 

জীব আত্মার সঙ্গে সেই হয় চতুর | 
এই আম্মবোধ-তব যদি জানে কেহ ॥ 
সেই উপদেশ কবে গুরু-শক্কি পায় । 
আমিত কহিল এভা লাভ-বীজ খাঞ্া। 


এই যে সহভ-বন্ব সহজ তার গৃতি। 
সতহত আছএ সেই ঠিন ঘারে স্থিতি ॥ 
বহিঃ প্রবেশ আার গতায়াতিছাবে। 
নারী-পুরুধপে সতত বিভবে ॥ 

এথে কাম কামিনীর যদি হয় সঙ্গ। 
নিভ-মথ বাঞ্চা দেহে হয় এই অঙ্গ 103) 
ইহাতে রনয়ে যদি বীন্ঞান্তুর কাম। 
তাঙ্কাতে বাড়য়ে বৃক্ষ হয় বলবান । 
ঠতীয় শাখায় বৃক্ষ ভয় গ্রফলিহ। 
পল্লব বটম তাণে তয় শনিশ্িত ॥ 
ছিনায় পল্লন-মধো পুষ্প নিকশয় । 
পঞ্চদশ অঙ্গর লামে মধু তাপে হয়। 
চঃথ মার শখ ই ভাগে ফলাফল। 
বুঝিবে রসিক ভক্ত আন্তের বিরল ॥ 
সেই ফল-তক্ষণেতে দগ্ধ হয় দেহ। 
ভাগে বোধ নাহি হয় মত রছে সেছ ॥ 
উশ] বিমশা ঢুই ফলে হয় রস। 

সেই রস পান করি ভীব হয় বশ ॥ 


(১) সহঙ্গিয়াদের ধর্-সাধনার প্রথম পসৌঁপানে শ্ত্রীপুরুষেয় অবাধ- 
মিলন হচিত হইতেছে । 
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এই রসের যেই ধাতু সেই পাক হয়। 
পুনঃ পুনঃ যাতায়াত ভ্রমণ করয় ॥ 


গুরু-কুপ। হৈলে তবে হয় দিবাজ্ঞান । 
রষ্ণদাস হৈলে তার হয় পরিত্রাণ ॥ 
মায়! পিশাচী তার পলাইবে দূরে । 
গুদ্ধসব ভক্তি তার হয় দিগোচরে ॥ 

যেই বস্ক অভাবেতে গন্ধ হয় দেহ (১)। 
তাতে বোধ হৈলে বুঝি গুরু-মনু গ্রহ ॥ 
কোন্‌ অবলঘ্ে জীব জন্মে আর মরে। 
কোন্‌ 'অব্লম্বে জীব নানা যোনি ফিরে ॥ 
কোন্‌ অবলম্বে জীন দুঃখ শোক ভোগে । 
কোন অবলম্বে দেহ মৃত্যু কোন রোগে ॥ 
এই উপদেশ যদি গুরু-স্থানে পাই। 
নিতান্ত জানিহ তবে সংসার এড়াই ॥ 
যুগলকিশোর দাস ভাবএ অস্তরে । 

কি বেচিব কি কিনিব অর্থ নাঠি ঘরে ॥ 
শ্শ্েহ-মঞ্জরীর পাদপদ্ম করি দ্যান। 
সংক্ষেপে কহিল আত্ম-তব্বের বিধান ॥ 


পিতৃধন থাকে যদি তবে তাহা পাই। 
নিতান্ত যাইতে হৈল সর্বজ্ঞের ঠাঞ্জি ॥ 
ইহা! জিজ্ঞাসিতে চাই সর্বজ্ঞের স্থানে। 
কোন্‌ স্থানে কোন্‌ ধাতু আছে বর্তমানে ॥ 
এহ। শুনি কেহো! যদি করে এহো। জ্ঞান। 
ইহাতে না হয় ভক্তি-তত্বের সন্ধান ॥ 
এথে আমি কহি শুন না কর সংশয়। 
জ্ঞান জ্ঞেয়মান হেলে অজ্ঞানতা যায় ॥ 
দীপ হস্তে করি যদি প্রবেশয় ঘরে। 
তিমির করিয়! ধ্বংস দীপ্তিমান করে ॥ 


চল পপ ০০০০ পসপপপউ ১২৪ লা সাল তত ৩ শী ও সাপ পপি জ৮০ সপ পপি পাপা পলা পা শপ পপ সপ াশাসপা পলিপ পা 
০০ ০০ 


(১) দেহ পচিয়া যায়। 


বঙ্গ-সাহ্ত্য-পরিচয় | 


যেখানে যে দ্রব্য তাহা হয় বর্তমান । 

পশ্চাৎ প্রদদীপে আছে কোন্‌ প্রয়োজন (১) ॥ 
এমতি জানিবে জ্ঞান জ্ঞেরমান করে। 
অজ্ঞানতা গেলে ভক্তি হয় গোচরে ॥ 

অজ্ঞান পণ্ডর এথে না হয় প্রবেশ । 

সে কেমনে পায় ভক্ি-তব্ের উদ্দেশ ॥ 
আহার * * নিদ্রা পশুর এই জ্ঞান। 

সে কেমনে জানিবে ভক্কি-তবেের সন্ধান ॥ 
রুষ্ণ যে ভজে সেই জ্ঞানি-শিরোমণি। 
দিবাজ্ঞান হয় গুরু-উপদেশ জানি ! 


অতএব সর্বজ্ঞকে জিজ্ঞাসিব তব্ব। 

কোন খানে কোন ধাতু আছে জানি বু ॥ 
নেত্রে কোন্‌ ধাড় মাছে চিনি সর্কা বর্ণ। 
কোন ধাতে ধ্বনি শুনি কোন ধাতে কর্ণ ॥ 
নাসিকাতে কোন ধাতু আছে বখধমান। 
মাতে কবি করে সেহ গন্ধামৃত পান ॥ 
রসনায় কোন ধাতু দিবা পাদ জানে। 

ময় কষায় তিক বাছি কাব পানে । 

কহ দেখি কোন ধাতে দে স্থিতি হয়। 
সেই কহে যাতে পরম পুকমাহধ আছয় 
প্রন পরুবহ মাতে জানে সর্নাতষ। 
স্বভ্তর স্যান জানি এই সব অর্প॥ 

হাপে তিন ধাতু সুখা বামু পিত কফ। 

এই আছ ধা ভয় দে অভাব ॥ 

এই বস্ব মাত্র গ্ররু-উপদেশে পাট । 

উ্ভাব প্রমাণ গুন সনদে ঘুচাই ॥ 
গুর-উপদদশে ভয় বন বর্চমান। 

কাংঙ্ মৈছে শরণ তয় বসেয় বিধান ॥ 

ক্রম জানি ফুট যদি দেঠ কিমাকায় (?)। 
তবে তাহাতে বর্ণ উত্যয়ে নুঙ্গর | 


পিক পাশা 
জপ সপ 





পয পিচ) উনারা এ) ০০ সপ নদ হল কখন 39৩ ₹ ১৬ পরত ৬ দিলু এল 


(১) জ্ঞানের দ্বারা দ্ুযোর পরিচয় লান্ত করিবে, তার পর দে 
জ্ঞানের প্রয়োজন নাট। তখন তকিউ লক্ষা হইবে। 





শি 





মহজিয়া-সাহিত্য--যুগলকিশোর দাঁস--১৮শ শতাব্দী । ২৬৬৫ 


সেই স্বর্ণ রহে বদি তামের সমীপে । 
্বণ্মাত্র প্রায় সেই নহে ভালরূপে ॥ 
ইহার বিশেষ কিছু ন! যায় কথন। 

পঞ্চ রোগে অবশ আছএ সর্বক্ষণ ॥ 
এথে যদি কোন স্থানে সাধু বৈদ্য পাই। 
যত্ব করি তাহার ওষধ তবে খাই ॥ 
জ্ঞান-দাতা গুরু জ্ঞান-লুন্ধ শিষা যেই। 
শুনিলে এ সব তথ্য বুঝিবেক সেই ॥ 
সতীর্থ পরমার্থ বর্ণে মোর নিবেদন । 
অকথ্য কথন এই ন! যায় কথন ॥ 

তবে যে কহিয়ে ইহা কোন্‌ অনুরোধে । 
বহিমুখ জনে ইহা পড়িবা বিরোধে ॥ 
সবিরোধ কার্য আছে কোন্‌ প্রয়োজন। 
আপন আপন স্থানে করেছ শ্রবণ ॥ 
অন্যন্তরে স্ুরতি নাহি কর্য এই ধ্বনি । (১) 
এহাতে অকথ্য দিব্য মোর এই বাণী॥ 
এইত কহিল আম্মবোধ-নিরূপণ | 

এবে কহি শুন পাত্র বন্ধ যে গ্রহণ ॥ 


বস্ক হইতে পাত্র জানি উদ্ভব হয়। 

বস্ক পাত্রময় এক স্বরূপ কহয় ॥ 

বন্ধ হইতে পাত্র জানি শুনহ কারণ। 
কালেতে উদয় করে নহে সর্বক্ষণ ॥ 
বালক-কালে ভেল হে পৌগণ্ডের ধন্মু। 
বালকে অজ্ঞান পৌগণ্ডে জ্ঞান-মন্খব ॥ 
কৈশোরে রসের জ্ঞান হয় উদ্দীপন। 
বস্ত হৈতে পাত্র জানি করএ গ্রহণ ॥ 
মধু আনি মধু-মাছি চাক করে ষবে। 
নানান পুশ্পের মধু যোগ করি তবে ॥ 
বহু পুষ্প হৈতে মধু করে আরোপণ। 
সেই পুষ্প পুনঃ তার কোন্‌ প্রয়োজন ॥ 





(১) অন্তের নিকট এই কথা! কছিষার নছে। 


টি 


১৬৩৬৩ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


এই মধু-মাছি নাম ধরে মধুকর । 
কেহ কেহ বলে মধু করে যেত্রমর ॥ 
এথে যে বিচার কৈল গুনহ মরম। 
মধুভোগী ভ্রমরার স্বভাব ধরম ॥ 
এথে বদি কেহ কহে পাত্র নিষ্ঠা মানি। 
সেই এক মত হয় শুনহ বাখানি ॥ 
রসের কা কথা এথে স্থপতির ধর্খব। 
স্ুপতির পতি বিনে আন নাহি মর্ম ॥ 
উভয় সমান হৈলে তবে ইহা মিলে। 
সাধারণী হইলে এথে যায় রসাতলে ॥ 
ইহাতে ভানহ রস যেই প্রাপ্তি হয়। 
আমি যে কহিল ইচা রস যে বুঝয়॥ 
শর্করার ভাণ্ডে যৈছে শর্করার স্থিতি । 
এমতি জানিবে বস্ পাত্র ভেদ তি ॥ 


বস্ব দিগোচর হইলে জানি হয় রল। 
ভাবিলে রসের রূপ নঙে আত্মা বশ ॥ 
প্রাপ্থিমান্‌ নাহি যার অপ্রাপ্তি হবে কিসে। 
অপ্রাপ্রি অপ্রাপ্রি ভাবি সর্কালোকে ঘোষে ॥ 
দিগোচর নাহি কে ভানে তার মন্ম। 

ধ্যান করি কৃষ্ণ পায় এই এক ধন ॥ 
সাক্ষাতে আছএ বন্ধ ধান সিদ্ধ করে। 
ধ্যানে প্রেম নভে প্রাপ্তি হযে কারে ॥ 
দেখিয়া না ভজে কেন ব্রঙ্বাসী জনে। 

না দেখিলে প্রেম কোপা হয় বাঁ কেমনে ॥ 
স্টন ভকুগণ মুঞ্চি সভাকার দাস। 

এই যে কহিল প্রেম-বিষয়-বিলাস ॥ 
কহিবার যোগ্য নহি ধে কছিল বাণী। 
সদৃশ বিশ্বাস রুপা তোম! সভার মাণি ॥ 
দোষ না লভিবে মোর বিজ্ঞ নহি এখে। 
তবে যে করিল সাধ এ সব বর্ণিতে ॥ 

পূর্কে কহিল এখে মোর নাহি দায়। 

যে কিছু কহিল এবে চৈতন্-কপায় 


সহজিয়া-সাহিত্য-_রাঁধারস-কারিকা--১৮শ শতাববী | ১৬৬৭ 


ই পপ সপ জা 


অতএব ক্ষমি দোষ করিবে শ্রবণ । 
ক্ষতি নাহি এথে রুষ্টৈতন্য-কীর্ন ॥ 
মুগ্চি যে অপাত্র ধদি থাকে বছ দোষ। 
আপন আপন গুণে পাইবে সন্তোষ ॥ 
আীকঞ্চৈতন্য নিত্যানন্ন দয়াময়। 
শ্রীঅ্ৈতচন্ত্র গৌরতক্ত জয় জয় ॥ 
আমারে করহু সভে কপাবলোকন। 
যুগলকিশোর দাসের এই নিবেদন ॥ 
শ্রীনেহমঞ্তরীর পাদপন্ম করি আশ। 
এই যে কহিল প্রেম-বিষয়-বিলাস ॥ 


রাধারস-কারিকা। 


প্রথমে বন্দিব গুরুদেবের চরণ। 
যাহার প্রসাদে হয় বাঞ্ছিত পুরণ ॥ 
অন্ধত! ঘুচএ যার করুণা-অঞ্জনে। 
অজ্ঞান-তিমির নাশ করে যার গুণে ॥ 


তবে বন্দো বৈষ্ণব রসিক যার হিয়!। 
বিকাইস্থু কিন মোরে পদরেণু দিয়া ॥ 
শ্রীকূপ-সনাতন-গৌসাই-চরণ করি আশ। 
রাধারস-কারিকা ইবে করিয়ে প্রকাশ ॥ 


যাহা হৈতে কৃষ্ধাশ্রয় ভগবান্‌ হয়। 
সেই বস্ত্র সাধে ভক্ত জানিবে নিশ্চয় ॥ 
রাধা ভজে রাধা কৃষময় পায় | (১) 
জ্ঞান কাণ্ড জপ তপ দুরে তেআগিয়া ॥ 
কায়-মনোবাক্যে নিষ্ঠা হয় কষঃগুণে। 
তবে কেন নাহি পায় বরজে সিদ্ধ জনে ॥ 


(১) রাধাকে কৃষ্ণের ভাবে বিভোর (কৃষময়) দেখিয়া রাধাকে 


ভন করে। 


১৬৬৬, 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


কাধাকষ্*-প্রাপ্তি নহে অন্ত বিনে । 
মন্তে যৈছে প্রাপ্তি হয় শান্তের প্রমাণে ॥ 


কিবা ভজে কিবা যজে সিদ্ধি কিবা হয়। 
সাধক সাধিব! কিবা করিয়া নিশ্চয় ॥ 
তবে সাধ্য ভাব সাধন নিশ্চয় । 

তার অন্ুগতে কার্ধা যেই জনা কর ॥ 
রুষ্দাস হইয়া বিত আশা যদি করে। 
সাধা করি কৃষ্ণ পায় কোন্‌ অনুসারে ॥ 


সাধন জ্ঞানিব কিসে জ্রানিয়া নিশ্চয় । 
প্রবর্ত সাধক সিদ্ধি তিন রাগ হয় 
পূর্ব রাগেতে তবে করয়ে সাধন। 
গুরু কষ্ণ বৈষুবে এই নিচ মন ॥ 
নামাশ্রয় ভাবাশয় আব রসাশয়। 

এ তিন সাধন ভাই কার প্রাপ্তি হয়। 


শ্াশ্থের স্বরূপ কৃষ্ু বৈকুণ্ের পতি । 
মন্ত্রসিক্ধ হেলে হয় সেই পামপ্রাপ্ি ॥ 
ভাবের স্বরূপ ব্রছে ্রজেন্্র-নন্দিলী | 
ভাবসিদ্ধি হৈলে পায় রাধা ঠাকুরাণী ॥ 
রসের স্বন্ধপ তরঙ্গে যুগলকিশোর । 

রস 'আন্বাদিলে পায় রসিকশেখর ॥ 
অর্থ প্রবর্ধ সাধক সিকি ইতি। 


প্রবর্ধ ভাবের প্রাপ্তি শী গুরুচরণ। 
এই তিনে প্রাপ্তি হয় এই কশ্ম তিন ॥ 
সাধক ভাবের প্রাপ্তি হয় সতীগণ। 
সিক্ধ ভাবের প্রাপ্তি সেনানুক রণ । 
নিগুড় ব্রজ্জের রস জগতে বিষরে। 
অন্ধ জন নাহি পায় রে অতি দুরে ॥ 
বৈকু্ঠ-ভিতয়ে নাহি নাহিক বাছির়ে। 
সে বন্ধ জগতে আছে তকত-তিতরে ॥ 
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বন্ধ বৈ দূরে রহে নাহি জানে রতি। 
প্রাপ্তি তার কাহ! হয় এ ভাব পীরিতি॥ 
অসস্ভবে স্থায়ী রতি সম্ভব না হয়। (১) 
অসস্ভবে যায় তবে কারিকাতে কয় ॥ 


প্রেমের স্বরূপ ভজে প্রেমনূপে। 
রাগান্ুগ! ভজে তারে সেই অনুরূপে ॥ 
রাগের অন্ুগা সাধি আচরিতে। 
সে কেমনে চাহে গোপী-অন্গগা হইতে ॥ 
সাক্ষাতে আচরে বন্ধ ধ্যানে সাধ্য নহে। 
ধ্যান মাত্র নাহি সেই প্রাপ্তি হয় কহে। 
ভবসিন্ধু ভব তার হৃদয়েতে পোষে। 
শ্বাস গন্ধ নাহি তার প্রেম নেত্রে ভাসে ॥ 
সাক্ষাতে আছয়ে তাহা গোলে নাহি হয়। 
শুদ্ধ ভক্ত এই পায় কারিকাতে কয়॥ 
দেখিলে সে উনমাদ না দেখিলে মরে। 
নিজ-ধন্ম বস্তভাব রাখিতে না পারে ॥ 
সদা চিত্ত ডুবি রহে করে আস্বাদন । 
দৈবে আমি নারে মন করিতে চালন ॥ 
বাক্েতে দেখায় মাত্র দেহ ছুই রূপ। 
অন্তরে মিলয় তাহা একই স্বরূপ ॥ 

গুণ! হেন শ্ুরে দেহিকার হেতু । 
তাছে প্রাণ ডুবি রহে সেই সে জীবাতু । 
সেই পায় রসাশ্রয় রসিক স্ুজনে। 
বিচ্ছেদ হইলে সব মরয়ে পরাণে ॥ 


সহজ-ভাবের কার্য্য ভজে এই রীতে। 
সামান্ত পায় সেই কহে কারিকাতে ॥ 
গশুনিঞা বজয়ে যেবা এই কার্ধ্য রীতে। 
স্বকার্য অকাধ্য হয় নাহি প্রাপ্তি তাথে॥ 


০) ও কিছু পাইল পে নি হইলে 
অপ্রাগ দ্রব্যে স্থায়ী প্রেম সম্ভবপর হয় না। 


১৬৭৩ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
সহজ গোপীর ধর্ম সাক্ষাৎ সাধন । 
এইরপে পায় সে রাগামুগাগণ ॥ 


যস্তপি রাধিকা-ভাব ভাবে রাত্রদিনে। 

সেই নাহি পায় রাধা-অন্ুগত বিনে ॥ 

গুদ্ধ ভাবামৃতরস গোপী আন্বাদয়। 

লক্ষ্মী মহিধীগণে গোপী-ভাব নাহি হয় | (১) 
নির্বিকার হয় যদি প্রেমের বিকার । 

এই প্রেমে প্রাপ্তি হয় শুদ্ধচিত যার ॥ 
রাই-ভাবের যদি কিছু থাকে মহিধীতে। 
অসম ভাবের হেতু না! পারে রাখিতে ॥ 
স্বজাতির ধর্শ্ রাধা করয়ে য্পন। 

নিজ কান্ত বিনে তার অন্য নহ্কে মন ॥ 


অন্ত কার বাকা কান্ত নারে পরশিতে। 
কষ্-অনুরাগ রাধা কনে কারিকাতে । 
প্রকৃতি মায়ার ল্ধ শানে এই কছে। 
ঈশ্বর হইয়! করে স্বকীয়! অস্ঠায়ে ॥ 

তিষ্ঠো কেন অন্রগত আন্তায় স্বরূপা। 
কোন বস্ব প্রাপি ঠিষ্ো বস্ক কোন রূপা! 
উপামক জন যত জদয়ে পশিবে। 

অন্ত জন অসম্থব ইত ন! লহইনে ॥ 

অকানা শ্গকাধা হয় মদি কেছ মানে। 
অঙ্ম্ভবে অসস্তব যদি পৈঠে কাণে। 


সহজ-ভাবেতে ভজে সে সব জনে | 
প্রাপ্ি বস্ব তার চিত্তে নাড়ে অন্ুক্ষণে ॥ 
প্রাপ্রি হৈলে সাধা যার হয় অন্থগত । 
দ্ধ হৈলে কার্য পায় সেইত নিতিত ॥ 
ঘট বন্ম অগ্রাকত গুপ শ্বহাধ্য। 

গুণে বস্ব হয় ভার রাখএ এই কার্ধা। 
লেই বন্ধ হয় যাতে কৃফাগুণে। 

লালসা হইতে তজে গুরুর চরণে ॥ 


(» প্রক্ষফের ধর্শপড়ী লক্গগী। গোপীর! যে দ্ভাব প্রাপ্ত হন লক্মীর 
তাছা হর্সত। এখানেও পরকিয়ার প্রেস প্রতিপানদিত হইতেছে। 


সহজিয়া-সাহিত্য--রাধারস-কারিকা--১৮শ শতাব্দী | ১৬৭১ 


কুষ্জের অবিস্ত (১) কিন্বা কৃষ্ণের সাক্ষাতে । 
গোপীগণ জানে তাহা সেই রাধা হৈতে ॥ 
রাধার সমান ন্থথ নাহি ত্রিভুবনে। 
লক্গমী-আদি মচিষী ন! পায় গণনে ॥ 
গোপিক1 ভাবয়ে নিতা যার ভাব লয় । 
স্স্থির গম্ভীর ভাবগমা হইয়া ॥ 

অমৃত খাইয়! কেব! জীয়ন্তে মরয়। 
প্রেমান্গগা কিবা হয় দান রাগাশ্রয় ॥ 

ভার অনুগত কাধ্য করে কিবা রীতে। 

বন গ্রন্থ কৈল কষ্ণ বস্ব জানাইতে ॥ 


সেই বস্্ জানে কেহো! সহশ্রে কছিতে। 
জানিয়াত নিরূপণ না পারে করিতে ॥ 
সে পাত্র মধ্যম হয় বস্তমাত্র জাঁনি। 
ভার মধ্যে যার গম্য কোটি মধ্যে গণি ॥ 
গোস্বামী করিল গ্রন্থ সার নিরূপণ । 
ইহাতে পাইএ সাধ্য সিদ্ধির ভজন ॥ 
নৈষ্ঠিক নার সাধ্যি বিষয় সংবাদ। 
ইভাতে উত্তম যাতে করি অনুবাদ ॥ 
সিদ্ধি জনার হয় অংশ-বরক্ষ-প্রাপ্থি। 
ইহ! বুঝিবারে হল অতএব শক্ি 
বৈধী মতে রস হয় সাধারণী। 

অন্তরঙ্গা রতিরঙ্গা! সমস্তেতে গুণি ॥ 
নিতি নানা নাই কার করয়ে বসতি। 
নবীন-যৌবনা রাধা ত্রিভৃবনে খ্যাতি ॥ 
কালে কালে বুন্দাবনে প্রাপ্তি দেহ ধরে। 
তাহার ম্বরূপ কৃষ্ণ শুনি নিরাকারে ॥ 
সেই রূপেতে করে কুঞ্জেতে বিহার | 
সেই কৃষ্ণ এই রাধা একুই আকার ॥ 
রাধা হৈতে নিরাকার রসের স্বরূপ। 
অতএব ছুই রূপ! হয় এক রূপ॥ 


পা ৩ পি সিলিকা ১ 


(১) অবিস্ত অবিস্তমানে। 


গশ্রা্গীন গ্াদ্য-স্নাত্িভ্য | 

ইহার পূর্ব অধ্যায়ে “সহজিয়া-সাহিতে*-জ্ঞানাদি-সাধন প্রভৃতি পুস্তক 
হইতে প্রাচীন গগ্ের উদাহরণ দেওয়া গিয়াছে। চঙ্ডিদাসের সহজিয়া- 
মত-সন্বন্ধীয় কিছু গঞ্চের নমুনা আমরা পাইয়াছি। তাহা একান্ত ছর্ববোধ 
এবং এখানে উদ্ভুত করার প্রয়োজন দেখিতেছি না। বঙ্গভাষা ও 
সাহিতোর ৬৫৬ পৃষ্ঠায় তাহা একবার উদ্ভৃত করা হইয়াছে। সে রচনা 
চও্ডিদাসের হইলে তাতা চতুদ্দিশ শতান্সীর গন্ত। শৃন্ত-পুরাণের গছ্ধ পরায় 
নবম-দশম শতাক্ীর | তাহা যথাস্থানে উদ্ধত হইয়াছে। 


একখানি প্রাচীন পত্র । 
, ১৫৫৫ ধঝষ্টাব্দ | 


১৪৭৭ শকাকে কুচবিভারের মহারাজ নবনারারণ-কর্ভুক মানোমরাক্ 
চুকাম্ফা ম্বর্গদেবের ( খোড়া রাজার ) নিকটে লিখিত ক্াত্র। ১৯০১/২৭ 
স্কনের 'মাসামবস্তি' হইতে উদ্ধত 

“স্বস্তি সকল-দিগ্দস্থি-কর্ণতালাশলাল-সমীরপপ্রচলিত-হিমক র-ার-হাস, 
কাশ-কৈলাস-প্রস্তব-যশোর[শি-বিরাজিত-ত্রিপিষ্টপ ভ্রিদশতবঙ্গিণী মলিল- 
নির্্বল-পবিত্র-কলেবর ভীষণ-প্রচ শু-ধীর-ধৈধা-মধ্যাদ্রা-পারাবার লক ল-দিক- 
কামিনী-গীয়মান-গুণসন্থান শ্রীহী স্বর্গনারায়ণ মহার৪-প্রভাপেষু। 

লেখনং কার্াঞ্চ । এখা লামার কুশল। তোমার কুশল নিরম্রে 
বাঞ্ছা করি। অখন তোমার মামার সম্মোষ-সম্পদক পত্রাপতি গতায়াহ 
চটলে উভয়ান্তকূল প্লীতির বীজ অতুরিত ত্টতে রঙ্চে। তোমার আমার 
কর্তবো সে বর্ধভাক পা পুশ্পিত ফলিত চটবেক | মামরা সেই 
উদ্মোগঠ আছি। তোমারে! এ গো কর্তরা উচিত হয়। নাকর তাক 
আপনে জান। অধিক কি লেখিম। সতাননা কর্মী রামেশ্বর শশা 
কালকেতু ও ধুম সঙ্গার উচ্কড চাউপিয়া শ্তামরা্ট টমারাক প!ঠাটতেছ। 
তামরার মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া চিচাপ বিদায় দিবা। 

অপর উকীল সঙ্গে ঘুড়ি ২ ধনু ১ চেঙ্গরমংস ১ জোর বালিচ ১ জকাই 
১ সারি € খান এট সকল দিয়া গৈছে। আর সমাচার বুজি কঠি 
পাঠাইবেফ। ভোষার অর্গে সন্দেশ সোমচেং ১ ছিট ৫ থাগরি ১* রুহ 
চামর ২* শুক্লচাষর ১*। ইতি শক ১৪৭৭ মাস আযাড়।” 


প্রাচীন গণ্ভ-সাহিত্য--আদাঁলতের আরজি--১৬৮৮-১৬৮৯ খ্নঃ। ১৬৭৩ 


৬শ্ীশীীরুষ 
সন ১০৯১। 


আদালতের আরজি। 
সন ১০৯৬ সাল। 
মহামহিম দেওয়ানি আদালতের শ্রীযুত সাহেব বরাবরেষু 


আরজি শ্রীরামকান্ত চন্দ্র সাং বিষুপুর-_ 

আসামী শ্রীসদারাম মহান্ত চকল! তথা সাং ইন্দা মকদদম| 
ইহার স্থানে আমার এক কিত্যা তমস্ত্র দিয়া টং ৫০*২ পাঁচশত টাকা 
আর চট! বাবুদ ৫০২ পঞ্চাশ তস্কা একুনে ৫৫০২ পাঁচশত পঞ্চাশ তঙ্কা 
সররতি করি দেয় না একারণে নালিশ সাহেব ধশ্দঅবতার হক আদালত 
করিয়। আসামী আদালতকে হুকুম করিয়া আমার টাকা দেলাইয়! 
দিয়াতে হুকুম হইবেক আমি গরিব সাহেব ধর্শ-সবতার আমার পানে 
নেকনজর করিয়! দেলাইয়া দ্িমাইবেন এই আরজ নিবেদন করিলাম 
সন ১০৯১ সালে তাং ২২ আধাঢ। 


৬ শ্রীহরি 
সন ১০৯৭। 


আদালতের আরজি ৷ 


সন ১০৯৭ সাল। 
মহামহিম ফৌজদর আদালতের শ্রীযুত সাহেব বরাবরেষু 


চাকালাই বিষুপুর সাং বাণপুর শ্রীরামকান্ত ঠাকুর-- 

আরজ নিবেদন আমার এই সাকিমের শ্রীমাণিক রায় স্থানে 
আমার মূল ১০২ দশ তঙ্কা পানা ছিল তাহাতে আমি আসামী মজুকুরে 
স্থানে টাকা চাইতে গেয়াছিলাম তাহাতে আমাকে টাকা দিলাক না 
আমাকে ছই চারি বদ জবান গালি দিলাক এবং আমাকে মারিতে 
উদ্যত হুইল এ কারণ নালিশ আসামী ম্জুকুরকে হুজুর তলপ করিয়া 
হক ইনসাব করিতে আজ্ঞা হএ আমি গরিব প্রজা! সাহেবহ্ধর্ম অব্তার 
আমা বারে যেমত হুকুম হএ এতদর্থে আরজ নিবেদন লিখিয়া দিলাম 
ইতি ৭ সেবন (১)। 

, (১) শ্রাবণ। 
১৩ 


১৬৭৪ 


বঙ্গ-সাহিতা-পরিচয়। 


বন্দাবন-পরিক্রম। | 
১৮শ শতাব্দী । 
(সন ১২১৮ সালের পুথি হইতে উদ্ধৃত । ) 


দক্ষিণে হরিছুআর (১) বৈরাগ-গঙ্গা তাহার দক্ষিণ গোরূও কু 
তাহার পশ্চিম ব্রঙ্গকুণ্ড তাহার দক্ষিণ হূর্ধ্যকুণ্ড তাহার দক্ষিণ গ্রাম-মধো 
শ্রীকষ্ের রদ্বসিংহাসন হিন্দোলা অক্ষয় বট ৮৪ চৌরাশী খাম্বা এক ঘেরার 
মধো আর ব্যাসদেবের সহ স্থির লিখন আছে পাষাণে তাহার নিকট 
শ্রীগোপীনাপ জীএর সেবা তাহার মধো দক্ষিণ গ্রাম-মধ্ো গোবিন্দ জীএর 
সেবা শ্রীমন্দিরে একদিনে শ্রবুন্দগাদেবী আর একদিনে মহাপ্রন 
নিত্যানন্দ রাস-মধ্যে বুন্দাবনচন্ত্র ঠাকুর বিরাভমান তাহার সৌভাগা 
বাকা-অগোচর ্রনুষভান্ুপুরের বারবা, কোণে পাহাড়ের উপর. 
পেছলা! খেল! তাছাছে যাবকের চিচ্ছ আছে ভাহার পূর্ব এক ক্রোশ 
বৃষভান্ুপুরের ঈশান কোণে প্রেম সরোবধব তাহার চৌদিগে কেলি- 
কদম্বের বন তাহার উত্ধর এক ক্রোশ সন্্েতেধ স্থান প্নন্দির আছে তাহার 
উদ্ভর এক ক্লোশ নন গ্রাম নক গ্রাতমর দক্ষিণ বশোদাকুণ্ড নিকট দিনের 
হ[ডী আছে তাহার পর পকাতের উপর হ্ীনন্দ ... বাসাসেবা গ্রে 
হবলরাম হ্মনির দক্ষিণ ছুয়ারি আনন্দ ডাঠিনে বলরাম তার ডানে 
শ্রকুধ্ঃ ভীঁএর ডাহিনে তাহার মাতা আ্রযশোদা এই মন্দিবের পশ্চিদ 
পাবন-সরোবর তাহার অগ্রিকোণে হসনাতন গোস্বামীর ভজন-কুঠবী 
নন্দ গ্রামের পূর্ব অদ্ধ ক্রোশ কদন্বপ?9 তাকাতত কেলি-কদন্ধেব গাছ আনেক 
আছে তাভার পূর্ব অধ ক্রোশ তুড়িপন তাহাতে ঠাকুর টুঙ্ষি দিয়া সঙ্গে 
করিয়াছিলেন সেই স্থানে এক কুগু তাহার চোদিগে কদরের বন ভাহার 
ঈপ[নে অন্ধ ক্রোশ স্ির-কুণ্ড তাহার ঈশানে জাবট-গ্রাম ই্ইগোপাল ঘোষের 
বাড়ী শ্ররাধিকা জীএর ই্রমন্দিবে সেবা তাঙার খিড়.কী দরক্গাএ পারল" 
গঙ্গাঘাট তাহার পূর্ন শ্রকিশোরী-কুণ্ত তাহার অগ্রিকোণে রাসুল 
কিশোরী-বট সেই স্থানে গুধস্থল জাব-টগ্রামের পশ্চিম কোকিল-বন 
কোকিলের কুলি (২) £ইতেছে প্রমত্ী গুনিয়াছিলেন সেই স্থানে এক কু 
তাহাতে কেলি-কদন্বের গাছ বেষ্টিত আছে তাহ! ছৈতে ছুই ক্রোশ চরণ- 
পাহাড়ী তাহার উপর ট্রুবপর[ম জীএর চরপ-চিচ্ক ১ ছাত প্রস্থ অষ্ট অঙ্ুণি 
কের চরণ তিন পোয়া প্রস্থ সাত অঙ্গুলি এ পাহাড়েতে ৮ 


কাআন পপ ৮ এত বসি এসি ও তার বহার ৮) লা কি চর এ. সা সত শীক০২১/ নী ও১৫কর পল চত সপ 5 তন পল ৫ 


রমা] | জরিঘার | (  কুলিস্ফাকুলি | 


প্রাচীন গণ্ঠ-সাহিত্য-_-কুলজী--১৮শ শতাব্দী । 


পাঁজ মোষের পাজ আর উটের পাজ সেই পাহাড়েতে দুই ভাই মুরলী- 
ধ্বনি করিয়াছিলেন পাহাড়ে হাটুগাড়া-চিহ্ন আছে তাহার পশ্চিম সাত- 
ঘর্য! খেলার চিহ্ন আছে তাহার পশ্চিম চরণ-গঙ্গ| তাহার দক্ষিণ অর্দ ক্রোশ 
বড় বেটনগ্রাম তাহাতে সেবা শ্রীমুরলীধর ঠাকুর জীউ তাহাতে কেলি- 
কদম্ব-বন তাহা হৈতে আড়াই ক্রোশ রাম-বন তাহা হৈতে খদির-বন 
সেখানে উৎরাও-কু্ড শ্রামহী সেই স্থানে রাজা হইয়াছিলেন তাহার পর 
ছোট সেকসাই তাহাতে শ্রীবিষুঃ শয়নে আছেন প্রলঙ্মী পদসেব! করিতেছেন 
কুণ্ড ক্ষীরোদ সাই তাহা চৈতে খদির-বন তাহাতে অক্ষয় বট মাছে তাহা 
হৈতে তিন ক্রোশ ভদ্রক-বন হাহাতে এশ্রীরুঞ্জ রাজা হইয়াছিলেন 
দেবতারা মানে নাই ভাহাদিগে চত্ুভ্জ দেখাইলেন এই চতুভু জ-মুগ্ঠি 
প্রকট আছেন তাহার উত্তর হুর্য-কুণ্ড পুর্বে ইন্্-কুণ্ড দক্ষিণেতে চন্দর-কু 
পশ্চিমে অর্জুন-কু'গড আর আর চেত্রিশ কোটি দেবতার কুণ্ড আছে ছত্রবন 
হৈতে পাঁচক্রোশ হারান-ঘাট সেই স্থানে শবলরানের রাস হয় বলরামের 
সেবা আছে ভাহার দক্ষিণে অদ্ধ ক্রোশ বিহার-বন তাহার পূর্ব অন্ধ 'ক্রোশ 
অক্ষয় ৰট তাহা হৈতে ১ ক্রোশ চীরঘাট ভাহাএ বন্হরণ করিয়াছিলেন 
তাহার পূর্ব ২ ক্রোশ নন্দ-ঘাট তাহাতে নন্দরাজকে বরুণে লইয়া 
গিয়াছিলেন আর জীব গোস্বামী এখানে লুকাএ ছিলেন এবং ভজন- 
কুঠবী আছে তাহার উপর যমুনা-পার ১ ক্রোশ ভদ্রবন তাহার দক্ষিণে 
১॥ ক্রোশ ভাণ্তীর-বন তাহাতে বটবুক্ষ আছে সেই খানে নিত্যানন্দ প্রতু 
ছিদামকে বাহির করিএ গোঁড় দেশকে পাঠাইয়াছিলেন তাহার দক্ষিণ 
দেড় ক্রোশ বেল-বন তাহাতে সেবা শ্রীলক্মী ঠাকুরাণীর তাহার পূর্ব 
মান-সরোবর তাহার পুর্ব শ্রীললিতা ঠাকুরাণীর সেবা । 


কুলজী-পটী-ব্যাখ্যা। 

এই কুলজীতে বহু পূর্বের গগ্-সাহিত্যের নমুনা থাকিলেও মুলতঃ 

ইহা অষ্টাদশ শতাবীতে পুনলিখিত হইয়াছিল। 
( পটা-ব্যাখ্যা নামক কুলগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।) 

কিছু কাল অস্তে অবসাদে পটা। মুকুন্দ ভাদুড়ীতে জস্মিল দর্পনারা়ণী। 
সে দর্পনারায়ণী কিম্‌ৎ। মুকুন্দ ভাদুড়ীর পুত্র গোপীনাথ শ্রীকান্ত শ্রীরুষ্ণ। 
সেই শ্রী ভাছুড়ী বিবাহ করেন রাজা হরিনারার়ণ ছোট ঠাকুরের 
কন্যা । কুলজ্ঞরা গেলেন শ্ররীরুঞ্ণ ভাছুড়ীর সঙ্গে দেখা করিতে। শ্রীকৃষ্ণ 
তাছুড়ী কুলজ্ঞদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। কুলজ্ঞদিগের জন্মিল 
উন্ম!। কুলন্ঞরা কহিলেন যে হায় কুলীন হয়ে কুলজ্ঞের উপর এত অহঙ্কার 


১৬৭৫ 


১৬৭৬ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
দেখ দেখি শ্রীরুষ্ণ ভাছুড়ীর কি দোষ আছে। কুলভ্তর! বিবেচনা করে 
দেখিলেন যে রাজা হরিনারায়ণ ছোট ঠাকুর সেই হরিনারায়ণ ছোট 
ঠাকুরের জ্ঞাতি দপনারায়ণ ঠাকুর। এই দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পোতাথানায় 
সাতকৈড়ি নামে বরহ্গহতা! হয়। সেই দর্পনারায়ণ ঠাকুরের কন্যা দেন 
ছূর্লভ মৈত্রে। সেই দুর্লভ মৈত্রের বাড়ী শ্ররু্ণ ভাছুড়ী ভায়রা সম্বন্ধে 
যাতায়াত করেন। অতএব ভোচন করিয়া থাকিবেন। কুলজ্ঞরা প্রীকুঝ। 
ভাদুড়ীর নিকট। কহিলেন যে হে মুকুন্দ ভাছুড়ী তোমার পুজ প্রীরু্। 
ভাদ্ুড়ী। সেই শ্ররুষ্ণ ভাদুড়ীতে জন্মিয়াছে দর্পনারায়ণী তুমি যদি পুল্ত 
সত্বরণ কর তোমাকেও দর্পনারায়ণ দিয়া আস্তাড়িব। আর পুত্র যদি 
উপেক্ষা কর তবে তুমি যে আউট্ুষ গঞরির প্রধান সেই আউট্রম গাঞ্ির 
প্রধান থাকিবে । মুকুন্দ ভাড়া পুল উপেক্ষা না ক'রে পুল সম্ববণ কবে 
করণ কারণ করিলেন । মুকুন্দে অনস্থে করণ, যুকুন্দে প্রানে করণ, অনন্ু 
লাহিড়ী আর মুকুন্দ সান্তালে করণ | যুকুন্দ সুকুন অনন্থ ধন এই চাবি 
মুখ্য ছ্বারায় দ্র্মভ মৈত্র কুলছ্র! পাচ ক্ঠাকেই দপনাবামণা দিযে 
আস্থাড়িলেন। দর্পনাবায়ণব পৰ কবের কুশে মুকুন্দ হাছুড়ীর গঙ্গালভ। 
মুকুনদ ভাদুড়ীর পুল্র গোপনাগ শ্রকাশ শ্ররুমঃ তিনের অকবণে গঙ্গালাভ। 
গোপানাদের পুর ধছনাথ বাণনাথ। শরকানের পুল বানুগ্ড | ভারষোের 
পুত্র স্তবুদ্ধি খাঁ কেশব খা ভগদানন্দ বায়] স্বনুক্ধি পা কুলছে হুদ 
সান্তালে শাসথানি চলাউদ় পুল উপেক্ষা করি পোল সন্বরণ করি ওত্রা 
বলিতেছি দয় ভিলেন । দর্পনারায়ণচে মুক্ত জদয় যদি করিলেন করণ 
এই কারণে গাইল নিচ্ঠঠি। জদয় নাঁড়! হাল প্রপোল লাই যেবাড়ি 
শ্রোত্রিয় সম্বলিত গাল বাজার রশ্বাল জদয়ের করণে গাইল নিক্কতি। 
গাইল জাগে। উতর কালে লক্ষণ সান্তাল। এইট কালে ধোপড়া কোলের 
বাড়ীতে রাজা কংস নাবায়ণ সংগোপনে পিউুমঠ-কাহা করেন। সকলকে 
লিমস্থণ করেন। পত্র দেন লক্ষণ সান্তাল বৈদ্কনাথ তলাপারকে। 
ভাগিনার। স্ববদ্ধি খা] কেশব খা আর ওগদানন্দ রায় দর্পনারারণতে বছ। 
এজন্য ইতাদিগের নিম” করিলেন না। উষ্ঠার| ভগিনী-দায়গস্ত হইয়া লঙ্কা 
মান ত্যাগ ক'রে তথায় গিয়ে উপস্থিত হলেন | ভয়ে কহিলেন যে মারা 
আপনি পি্ঠরুত্য করেন সকলকে নিমন্ত্রণ করেন আমাদিগকে নিম্ত্র 
করেন না কিন্ধু মারা সেজনদিগের ভগিনী মহারাডের ভাগিনেষ় 


(১) আতস্তাড়িলেন- পীড়প করিলেম। দর্পনারায়ণী-দোষ দিয় 
লাঞ্চিত করিলেন। 


প্রাচীন গ্য-সাহিত্য-_-জয়নারায়ণ ঘোঁধ-_-১৮শ শতীব্দীর মধ্যভাগ | ১৬৭৭ 


অরক্ষণীয় হইয়াছে। কুলীন পাত্র দেন যে ভগিনী সম্প্রদান করি নতুবা 
আজ্ঞা করুন যংকুৎসিত ব্রাক্গণে ভগিনী সম্প্রদান করি। কিন্তু মহারাজ 
সকলেই বলিবেক যে অমুক রাজার ভাগিনের়ী অমুক যৎকুৎসিং ব্রাহ্মণে 
বিবাহ করে। রাজা লজ্জিত হয়ে কহিলেন যে আমি দর্পনারায়ণী নিষ্কৃতি 
করিলে কি দর্পনারায়ণা নিপ্ুতি হয়। ভাল কুলজ্ঞর নিকট ব্যবস্থা লই। রাজার 
সভায় ছিলেন কুলজ্ঞরা। কুলন্ঞর্দিগের কঠিলেন যে আমি দর্পনারায়ণী 
নিষ্কৃতি করিলে কি দর্পনারায়ণা নিষ্লৃতি হয়। কুলঙ্ঞর! বিবেচনা 
করিয়া কহিলেন ইহার! মুকুন্দ ভাদুড়ীর সম্থান তিন পুরুষ দর্পনারায়ণীতে 
বন্ধ আর ইহাদিগের নষ্ট করিলেই কি হবে। কুলন্তরা এই বিবেচনা 
ক'রে কহিলেন যে মহারাজ আপনি হৈন্দবের কর্তা বারেন্রের যুপ দেবতার 
ছোট মনুম্যের বড় সতেজকে আস্তাড়ন করিলে নিস্তেজ হয় নিস্তেজকে 
ভোজন দিলে সতেজ হয়। হাহার প্রমাণ এই-_তোমার পূর্বব পুরুষ 
কামদেব ভটু ভট্টাঘাত নিক্কুতি করিছেন ভোজন দিয়ে। লক্ষণ তলাপাত্র 
সাদেখানি নিষ্কৃতি করেন ভোছন দিয়ে। ধনঞয় বড় ঠাকুর শুঁভরাঁজ 
থানি নিষ্কৃতি করেন ভোজন দিযে । আপনি যে দর্পনাবায়ণা নিষ্কৃতি 
করিবেন কিস্থ ভোজন-সাপেক্ষ-রাচ্চা লজ্জিত হয়ে গাইল গায়ে পেড়ে লয়ে 
ভোজন দিলেন গাইল হইল তরল পাল শত্রাচ কুলীনের করণ সাপেক্ষ 
ব্ক্তি নিষ্ঠে চাইর সান্ঠাল গণনা বায়। কমলনয়ান রঘুনাথ লক্ষণ 
দর্গাদাম। কমলের পুজ জ্ঞান গোবিন্দের উপকার করিয়া বড় হবেক 
গাঞ্ অকরণে জ্ঞানের গঙ্গালাভ। বঘুনাথ লখাই বাগচি উপকার 
ক'রে হবে গাঞ্জি। সাত পিড়ি' অন্থে উমানন্দী দোষ ধর! পড়িল। 
দর্গাদাসে আবদুল রহিমানি। বাক্তি নিচে পাইলেন লক্ষ্মণ সান্যালে 
করণ। রাজাঁও করিলেন আদর। 


জয়নাথ ঘোষের রাজোপাখ্যান। 


কুচবিহারের রাজমুম্দী বঙ্গজ কায়স্থকুলোদ্ুব জয়নাথ ঘোঁষ-সঙ্কলিত 
রাজোপাখ্যান হইতে উদ্ধত । 
(শ্রীযুক্ত জয়গোপাল দাস কুওু মহাশয়-সংগৃহীত। ১৮শ শতাবীর মধ্যভাগ। ) 
“ভ্ীস্রীগুরুদেব-চরণার বিন্দ-দবন্ধ-মকরন্দ অজ্ঞানতিমিরাদ্ধ জনসমুহের 
জানাঞ্জন ন্যায় সহঅদল কমল কর্ণিকান্তরে নিরস্তর চিন্তা করিয়া তন্ত 
চনপ-প্রাস্তে কোটি কোটি প্রণাম পুর্বক ধরণিধরেন্র-তনয়৷ অখিল ব্রহ্ধাও 


১৬৭৮ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


স্যষটিকারিণী ত্রিগুণাত্মিকা সহিত প্রী্রীআগুতোষ দীন দয়াময় সদাশিব 
চরণারবিন্দ-সবন্ধে প্রণামাস্তর শ্রীমন্লায়ারণপরায়ণ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা 
ভূদেন ব্রাহ্গণ-সকলের চরণ-প্রান্তে প্রণতি পূর্বক বহুতর প্রণাম করিয়া 
শ্র্ীসদাশিব-বংশ-সম্ভব বিহারন্ত দেশাধিপতি শ্রী্মহারাজাধিরাজ হরেন্- 
নারায়ণ ভপ বাহার মহাশয় সদাশয় দান মান ৭ ধ্যান ধারণ কুল শাল 
বল বীধ্য শোর গান্ভীর্যা বন্ম ধশ্ব কর্খ অন্্ শঙ্্ নীতি চরিত্র নিতান্ত শান 
দান্ত বিদ্কা বিনয় বিচার রাজ-লক্ষণ রাজ-নান্তার শরণাগতঙ্ঞন-প্রতি, 
পালনাদি বিষয়ে এবং রূপ লাবণাদিতৈ মিনি লনা রহিত রিপুকুল-বন- 
পন্কে প্রচণ্ড মাত ন্যায় ঠাতার পূর্বাপুরুষেব বিবরণ * * পুরী সংবাদ 
তৎশবণে এহিক পারত্রিক শুভদায়ক যে হেতু শিব-সম্তান প্রতটোক নুন 
সকলের গণেশ-তুলাভা অহ এব নিবেদন করিতেছি মে সংপ্রতিক উপতির 
মঞ্চিবর্গের অগ্রগণ্য মভামন্তী মুত দেগান কালিচন্্র লাভিড়ি মহাশয় ননদ, 
গুণাধাব ও সকল প্রশংসাতে প্রশংসিয় মন্পাততে কেম ইন্দের সভা 
বৃহম্পতি ও শ্রী্জরঘুনাথের সভাতে বশিষ্ট এ প্রকার টেন | ১5 
শ্হাীমতরাভা ভূপ বাহারের বালাকাল অতীত হইয়া কিশোর 
কাল হইবাই পাশী বাঙ্গলাতে স্বচ্ন্। আব পোশপত অক্ষর হইল সকলেই 
দেখিয়া বাখা! করেন ববং পার্শাতে এমহ খোষলবিস লিখল সরিকট 
নাহি চিত্রেছে অত্বিতীয় লোক সকলের এব* পশ্থ পক্ষী বুক্ষ লতা পুষ্প 
তংস্বরূপ চিত্র করিতেন অন্থাবোহাণে ও গঞ্জ-চালানে অগ্দিতীয় তীবনগাজ 
ও গোলেন্দাডিতে উপমা-রহিত অন্য মনা শিললকশ্ যাহা দুটি হয হাত 
তংকালীন শিক্ষা করেন গান বাগ্ক সকপি অভ্যাস করিলেন এবং হালি 
মান ও রাগ রাগিণী এনহ বুঝিতে লাগিলেন দে উত্বম উত্ম গায়ক সকছ 
সশক্ষিত হইয়া তচ্ষুরে গান করেন উিণবোচ্ছা গুণগ্রাঙ্ঠী গুণ-সমুদ হইলেন 
দেবতা ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি অতিশয় তইল দয়াল মিষ্ট-ভাঁষক সকল লোকে 
দেখিয়। চক্ষু সদল জ্ঞান কবে । ৮ ০:* রাজধশ্মে বাজকশ্মে হংপর 
রাজনীতি সকলে শিক্ষা-ক রণে শিব-সস্থান স্বয়ং শিব আশ্ীতোম শরিরে 
বিধশ্ব দেবাচ্চনা! নিতা-উংসব বিশেষ প্রতি সন তর্গী-উৎসব মার ছটীতে 
এমত সমারে!ত করিতে লাগিলেন মে দমে কে কুরাপি দেখে নাট এবং শোনে 
নাই হুলীতে পঞ্চদশ দিবস মজজলিষ হতো রঙ্গপুর ও দিনা্পুবের 
কালেকট্টর সাহেবলোক বিবিলোক এবং কুঠীর সার্েবলোক তামাদ 
দেখার নিমিতে মাসিহেন বাই ভক্কিয়। ভাঁড় কথক কালাওত কহ 
আাসিতো সধ্যা কে জানে আবির কুমকুম আতর গোলাব ফুলেন অপরিমিত 
বে স্বলে মজলিস ভটতো ভাঙার বর্ণনা কি লিখিব স্গর সমেত পথ ঘাট 
সকল আবিদ রক্িদাকার পেটকারীর উওজ সাঙেবলোক বিবিলোক 


প্রাচীন গগ্য-সাহিত্য--কেরি-কৃত কথোপকথন--১৮০১ খৃঃ। 


সহিত নানারঙ্গে হুলী খেলেন কখনো কখনো সাহেবলোক একদিগ ভুপতি 
নিজ-আমল! সহিত একদিগ হইয়া কুমকুমার লড়ক (১) হইতো ইহাতে 
সোণার লাহার রাঙ্গের কুমকুম! বৃষ্টি-ন্যার় বর্ষণ হইতো আতষ-জলান তোপ 
ওবাউ কত কত রঙ্গ তামসা আমি কত কলমে লিখিব। 

( এই রাজাবলী-গ্রন্থখানিতে কুচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ হইনে 
মহারাজা শিবেন্রনারায়ণের সময় পর্যন্ত এতিহাসিক ঘটনা লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে । ১২৫২ বঙ্গান্দের প্রতিলিপি হইতে উদ্ধৃত |) 


কেরি-কৃত কথোপকথন । 


কেরি-সম্বন্দে বিশেষ বিবরণ 11140)7৮01 1367008]1142102120 
21001 1910150001৮ পুস্তকের ৮৫০-৮৩৭ পৃষ্ঠায় দষ্টব্য | 


ঘটকালি। 


ঘটক মহাশয় আমার বড় পুল্রতির (২) বিবাহ দিব আপনি একটি 
স্ুমানুষের কন্ঠা স্থির করিয়া আনুন বিস্তর দিবদ গৌণ না হয় বৈশাখে 
কিম্বা মাষাট়ে হইতে চাই । মামি বিবাহ দিয়া কার্য-স্থলে যাব এখন 
না হইলে যে খরচ-পত্র আ.।য়াছি সে ফুরিয়া যাবে। 

ঘটক কহিলেন। ভাল মহাশর তাহার ঠেক কি। আপনকার 
পুজের সম্বন্ধ নিমিত্ত আমাকেও অনেকেই কহিয়াছে। আমি আপন- 
কার অপেক্ষার আছি। দু্ট তিন জাগার কন্যা উপস্থিত আছে 
যেখানে বলেন সেই খানে স্থির করিয়া আসি। কুলীন-গ্রামে হরহরি 
বস্থর একটি কন্ঠা আছে সিটি উপযুক্কা। যেমন নাক মুখ চক্ষু তেমনি 
বর্ণ যেন ছুধে আলতায় গোল আর কন্মে ও তেমনি। যদি বলেন 
তবে তাহার কাছে যাই। 

তিনি বলিলেন। ভাল। তাহারি কন্ঠার সহিত কর্তব্য বটে 
তুমি যাও। দিবস ধার্য করিয়া আইস। আর কত পণ লাগিবে 
তাহা জানিয়৷ আইলে পত্রাদি করিয়৷ সামগ্রীর আয়োজন করা যায়। 

ঘটক যাইয়া হরহরি যাবুকে বলিতেছেন। বহ্থজা মহাশয় হে তোমার 
কণ্তার সম্বন্ধ অমুক গ্রামে গৌরহরি ঘোষের পুত্রের সহিত কর্তব্য 
তাহারা জাত্যংশেও যেমন আর অ্নযোগ শ্বচ্ছদ আছে সে ব্যক্তি নিজে 


বরেই। চাকুরা। পুত্রতি.(৩) অতি সুজন লিখিতে পড়িতে মৃত্িমস্ত দৃশ্য 
(9 লড়ক-্লড়াই। ২) পু্রটির। ৩৩) পুত্রটি। 


১৬৭৯ 


১৬৮৬ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


ভব্য সভ্য অল্প বদ এমন পাত্র আর পাব! না ইহ! বুঝিয়৷ জবাব দেহ। 
কিন্তু তাহার! দেরি সহিবে না এই মাসের মধ্যে কর্ম করিতে হবে। 

আমার এ কার্ধ্য অবশ্ত কর! বটে কিন্তু এ মাসের মধ্যে কাধ্য নির্বাহ 
হয় না যদি অগ্রহায়ণাদিতে করেন তবে আমি পারি নতুবা হয় না। 

গুনছে বন্জা এমন বর আর মিলিবে না। তুমি যদি কর এমন 
হয় তবে আমি কিছু পণ দিয়া দিতে পারি তাহ! বল আমি তাহুর্দিগকে 
আনিয়া পত্র করিয়া যাই। 

ভাল। আন যাইয়া এই মাসের দশগ্িঃ এক দিন আছে তোমরা 
তাকাতাকি আইস। 

বরকর্তারা আসিয়া বসিলেন পত্রাদি লেখা পড়া হইতে কন্তাকর্ 
বাকদান করিলেন। 

তোমরা সকলে গুন ইহার পূরনের সহিত আমার কন্তার সক 
নির্ণয় হইল যদি প্রভাপতির নির্বান্ধ থাকে দশগ্ি। রোজ দেড় প্রহর 
রাত্রির পর বিবাহ হবেক । 

বর কর্তাও বলিলেন। তোমরা শুন ইহার কন্যার সহিত আমার 
পুন্রের সন্বন্ধ হইল যদ্দি বিধাভার নির্নান্ধ থাকে তবে হবে উনিও সামী 
আয়োজন করুনগা মামিও করিগা। 


কথোপকথন । । 


ফল]না পুঙ্গের বিবাহ দিয়াছে পেট খরচ করিয়াছে। 

কোন গ্রামে বিবাহ দিয়াছ। কাহার কন্তার সহিত। 

রাধামোহনপুরে কমললোচন ঘোষের পুল্ল রামচরণ ঘোষ তাহার 
কন্তার সভিত বিবাহ হইয়াছে। 

আচ্ছা তাহারাও জাহাংশে ভাল বটে। উম স্থানেই দিয়াছে 
ইহার ঘটকালি কে কবিয়াছিল। এ বিবাছের ঘটকালি রানচন্ত্রপুরের 
শ্ানশ্ুন্দর বহুজা মহাশয় করিয়াছেন।, 

তাহ! বটে। তিনি ন'লে আর কার সাধা এমন সম্বন্ধ করিতে 
পারে। ইছাহে ঘটকালি কি পাইয়াছে। তাহা জান। 

জানি। তিনি ঘটকালি শরব এক শত টাকা পাইয়াছেন আর 
তার নর্ধযাদ। পঁচিশ টাকা দিয়া কত সাধা সাধনা করিয়া বিদায় 
করিয়াছে। 

ধা। তাকরিবে। তবু তার উপযুক্ত বিদায় হায় নাই। তিনি 
যে কর্ণ করিয়াছেন তাহার উপযুক্ত বিদায় ছই শত টাকা আর এক 
ফোড়া শাল নধ্যাদা যার যে হয়। 


প্রাচীন গগ্য-সাহিত্য-_কেরি-কৃত কখোপকথন--১৮০১ খ্নঃ। 


অঃ মন্থাশয় এই যে খরচ করিয়াছে তাহাকে কি বলিব উহারে তো! 
দিয়াছে আর উহার সঙ্গের দশ বারে! জনকে বিদায় এক এক জনকে 
দশ বারে! টাকা করিয়! দিয়াছে । আর উহাকে কতই সয়। 

সে বটে উহার সঙ্গের আর লোক ছিল। ভাল। আর বিবাহের 
পণৃপণ বা কি খরচ-পত্র বাঁ কি করিয়াছে । তাহা কিছু বলিতে পার। 

তাহাব খরচ কত হইয়াছে তাহার নিকর কিছু কহিতে পারি না 
আন্দাজ দশ বারে! হাজার হইয়া থাকিবে । 

এত খরচ কিসে হইল। আমিত তাহার কিছু বুঝিতে পারি না । 
কহ দিকি কোন কর্খে কত খরচ হইল। 

বিবাহের পণ লাগে পাচশত টাক মার পত্রাদি করিতে যায় তাহার 
থরচ দুইশত টাকা হয়। 

ভাল। পত্র করিতে এত খরচ হইব কেমনে। সে মিথ্যা কথা। 
এমন শুনি না। 

আপনি না শুনিলে শুনিতে কছে কে। আমিই যেন মিথ্যা কহিলাম। 
গ্রামে আর লোক আছে জিন্ঞাদা করুন গা (১) দিকি তাহারদিগকে 
তাহারা কি বলেন। 

এত জিজ্ঞাসায় আমার কি গ্রয়োজন। তাল তুমি জান তাই 
কহ দিকি বরচলনি কিরূপ করিয়াছিল। আর তার রোসনাই কিমত 
হইয়াছিল। 

তাহার বরচলনি যেরূপ করিয়াছে তাহা শুন। নবাব সাহেবের 
নিকট হইতে শেলামি দিয়া তিনি যে পালকীতে সোয়ার হন সে পালকী 
আর তাহার বত লওজিমাত লেক তাহার অর্ধেক আনিয়াছিলেন আর 
রোসুন্যইর কথা কি বলিব। গ্লাসের ঝাড় হাজার করিয়াছিল। আতষ 
বাঞ্জি কত কবিয়াছিল তাহা কি বলিব। আন্দাজ ছুই তিন হাজার বাজি 
হইতে পারিবে । 

তবেত বিবাহ দিয়াছে ভাল। তোমার গ্রামের লোক শুনে থাকিব! 
অন্ত ঘটক কিরূপ বিদায় করিয়াছে । তাহা বল। 

আর যে যে ঘটক আসিয়াছিল তাহার! কেহ চারি টাকা একযোড় 
কাপড় পাইয়াছে কেহ পাচ টাকা একযোড় কাপড় পাইয়াছে। 

আর তবে তার তসৃকির কি। বিবাহ ভালই দিয়াছে। আর ছুই 
এক লোকেকে জিজ্ঞাসা করিলাম তাহারা কহিল বিবাহ দিয়াছে এক 
কার বড় ভাল নয় বড় মন্দনয়। মধ্যম বটে। 





(১) করুন গ!স্করুনগে। 
১১ 


১৬৮১ 


১৬৮২ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
যাহার! মন্দ কহিয়াছে তাহারা এ মত দুই এক করে তবেহ বুঝিতে 
পার নতুবা কহিতে কি মুখেতে কিছু ঠেকে না সকলি কহিতে পারে । 
মরুক সে যে হউক। এখন তোমাকে আমি এক কথা জিজ্ঞাসা 
করি সকলেইত হুখ্যাতি করিয়া! গিয়াছে। আমর! ঘটক গেলে কিছু 


পাব কিনা । 
ই! পাইতে পার । যত ঘটক আসিয়াছিল সকলেইত পাইয়াছে ফেহত 
অমনি যায় নাই তোমার না পাবার বিষয় কি। যাউন। পাবেন। 


সমাপ্ত। 


রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র। 


525 


যিনি বাস করিলেন যশহরের ধূমঘাটে 


একব্বর বাদসাক্কের আমলে। 
রাম রাম বন্ুর রচিত। 
শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। 


১৮০৯১ 


এ বঙ্গভুমিতে রাজ! চন্ছকের পতি 'অনেক অনেক রাজাগণ উদ 
হয়াছিলেন কিস্ু কদাচিত তা্রদের কেনল নামমাত্র গা যায় তদবাতি 
রেক তাহারদের বিশেষ বিশেষণ কি মতে বৃদ্ধি কি মতে পতন নিরাকর? 
কিছুই উপস্থিত নাি তাহাতে যে সমস্ত লোকেরা এ সকল প্রসঙ্গ পরব 
করে আন্নপূর্বাক না জাননেতে ক্ষোভিত হয়। 

সংপরতি স্বারস্তে এদেশে প্রতাপাদিত্য নামে এক রার! হয়া ছিলেন 
তাহার বিবরণ কিঞ্ি পারস্ত ভাষায় গ্রন্থিত আছে সাঙ্গপাঙ্গরণে 
সামুদাইক নাহি আমি ভাহারদিগের শবশ্রেকী একেই জাতি ইহাতে তাহার 
আপনার পিল পিতামহের স্থানে শুনা আচ্ছে অতএব আমরা অধিক ভা 
এবং আর ২ অনেকে মহায়াজার উপাখ্যান জবপর্বক জানিতে আকিক' 
করিলেন এপ যেত জামার আন্ত আছে, তা দে যাইতেছে 


প্রাচীন গণ্ভ-সাহিত্য-_রাম বস্থ--১৮০১ খ্ুঃ| 

এ প্রসঙ্গের আদি এই রামচন্ত্র নামেতে একজন বঙ্গজ কায়ন্ত 
ূর্বদেশনিবাসী আপন রোজগারের চেষ্টায় দেশাস্তরি হইয়া পাটমহল 
পরগণায় অবস্থিতি করিলেন এবং সেই স্থানে বিবাহ করিলেন তাহার 
গ্রালকেরা সরকার সপ্তগ্রামের কাছারিতে কাননগো দপ্তরে মুহরি ছিল 
রামচন্দ্রও তাহাদের সমিভ্যারে দপ্তরথানায় যাতায়াত করিতে ২ সর্ধত্রে 
পরিচিত হইলেন রামচন্দ্র ক্ষমতাপরন লোক অতএব এ দপ্তরে তিনিও 
মুহরিগিরি কার্যে প্রবত্ত হইলেন। 

এই মতে কতক কাল গত হইলে রামচন্দ্রের প্রতি দেবতার অনুগ্রহ 
তাহাতে ক্রমে ২ তাহার তিন জন পুত্র সন্তান জন্মিল তাহারদের জ্যোষ্ঠের 
নাম রাখিলেন ভবানন্দ মধ্যমের নাম গুনানন্দ কনিষ্টের নাম শিবানন্দ 
তাহার! তিন ভ্রাতা আপনাদের জাতি ব্যবসা লেখা পড়ায় তিন জনেই পটু 
হইল পারসি ও বাঙ্গলা ও নাগরি আদিতে মৃর্তিমন্ত তন্মধ্যে রামচন্দ্রে 
কনিষ্ঠ পুত্র শিবানন্দ অধিক ক্ষমতাপনন । 

কাননগো দপ্তরে আপন বাপের প্রকোষ্টে কার্ধ্যকর্ম্ম করিতেছিল 
ইতিমধ্যে সে দপ্তরের শ্িরিস্তাদার কান্তার নামে একজন কটকী ছিল 
তাহার সহিত শিবানন্দের অপ্রণয় হইয়া সে হইতে উৎখ্যাত হইয়া গৌড়ে 
রাজধানি স্থানে গতি করিলেন। 

সে সময় গৌড়ে বাদসাহি কোট বাঙ্গালা ও বেহারের খালিসা সেই 
স্থানে তাহার অর্ধিবক্ষ্য নবাব ছোলেমান গররানি নাম পাঠান ছোলেমা- 
নের পূর্ববাবধি কিছু এমত এশ্বর্য্য ছিল ন! দৈবত্রমে তাহারি কিছুকাল পূর্বে 
বাঙ্গাল! ও বেহার ও উড়িস্বা তিন সবার কর্তা হইয়া মহা খর্ব্যমস্ত হইয়া- 
ছিল তাহার বিবরন এই। 

যে কালে দিল্লির তক্তে হোমাঙ বাদসাহ তখন ছোলেমান ছিলেন 
কেবল বঙ্গ ও বেহারের নবাব পরে হোমাঙু বাদসাহের ওফাত হইলে 
হেন্দোস্তানে বাদসাহ হইতে ব্যাজ হইল এ কারণ হোমাঙড ছিলেন বৃহত 
গোষ্ঠী তাহার অনেক গুলিন সন্তান তাহারদের আপনার মধ্যে আত্মুকলহ 
হইয়া বিস্তর ২ ঝকড়া লড়াই কাজিয়! উপস্থিং ছিল ইহাতে নুবাজাতের 
তহশিল তাগাদা কিছু হইয়াছিল না। 

এই অপকাশ ক্রমে ছোলেমান সেনা সর্য করিয়া সে স্ববাও আপন 
করতল করিলেন এবং ছুই তিন বৎসর পর্য্যস্ত তিন স্ুবার কতৃত্ব নিস্করে 
করিলেক ইহাতে ভাগডারাবধি ধনে পরিপুন্ন করিলেন। 

পরে হোমাঙু সাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র একব্বর সাহ দিল্লির তক্তে বাদসাহ 
হইলেন তকালিন ছোলেমান বিস্তর শওগাত নজর ইসা দয একব্বর 
বাদসাহের সহিৎ সাক্ষাত করিলে সময়ক্রমে বাদসাহের অনুগ্রহে অনুগৃহীত 


১৬৮৩ 


১৬৮৪ 


বঙ্গ-সাহিত্য-্পরিচয় । 


হইয়া & তিন নুবায় পদার্পণ হগুনের ফরমান ও চিত্র বিচিত্র খেলাত 
পাওনেতে কৃতার্থ হইয়া পুনরায় আপন স্থান গৌড়ে বাছড়িলেন তাহাতেই 
মহা এ্বর্যেতে স্ুবাদারি করিতেছিলেন। 

সেই কালে রামচন্দ্র আপনার তিন পুত্র সাতে করিয়া সপরিবারে 
গৌড়ে উপস্থিত হইলেন কএক দিবস বাস! করিয়! তিষিয়৷ নজয় দিয় 
ছোলেমানের সহিৎ দেখা! করিলে তাহার পুজরেরদের আরজদান্ত আনুষাঘি 
কাননগো দপ্তরে মুহরিগিরিতে পদার্পণ হইলেন এবং সেই দেশে ঘর দ্বার 
করিয়া বসত বাস করিলেন। 

ইহ্রুদের তিন ভ্রাতার মধো শিবানন্দ বড় চালাক সদা_ সর্বদা কাধা 
.কর্শের দ্বারায় ছোলেমানের নিকটাবষ্ঠি হইতেন তাহাতে ছোলেমান শিবা. 
নন্দকে জ্ঞাত ছিল কাননগে! দপ্তরের কর্তা যে ছিল তাহার পরলোক হইলে 
শিবানন্দ ছোলেমানের অন্ুগ্রহেতে সেই দপ্তরের কর্তা হইলেন ছোলেমান 
শিবানন্দকে সম্মান করিয়! খেলাত দিয়া সন্ত্রান্ত করিলেন। 

সেই হইতে শিবানন্দের বৃদ্ধি পর ২ উন্নতির বাহুল্য হইল কার্োর 
আলাম করাইতে ছোলেমান শিবানন্দকে বিস্তর ২ সম্ত্রম করিতে লাগিলেন 
তাহাতেই ইহারদের ভাগ্য উদয়ের আরস্তু। একবংসর এই মতে গর 
হইলে ছোলেমানের দই পুত্র জোষ্ঠ বাজিদ কনিষ্ঠ দাউদ শিশু পাঠদদার 
পাঠসালায় পারসি ইত্যাদি বিশ্া অভ্যাস করেন। 

শিবানন্দের ভাইপো ছুইজন জ্ছোষ্ঠ প্রীহরি ভবাননোর পুজ মধা? 
জানকীবল্লভ গুনানন্দের পুর এই ছুট ভ্রাতা প্রায় সমান বয়স। শিবানদ 
তাহারদের দুইজনকে ও দাউদের পাঠসালায় বিদ্যা অভ্যাস করিতে প্রবণ 
করিয়া দিলেন এই মতে সে দুই কুমার নবাবজাদার সহিৎ লেখা পড়া করেন 
একত্বরেতে খেলান ও বেড়ান। আস্তে ২. নবাবজাদার সঙ্গে এদহাৎ 
বড়ই একজদতা হইল তিনজনে বড়ই প্রীত প্রায় বিচ্ছেদ হইতেন না। 

একদিন দাউদ কহিলেন ইহারদিগের দুই ভ্রাতাকে আমি যদি বাদ. 
সাহু হইব তবে তোমারদিগকে ওজির করিব এই দৃঢ় আমার পন আমার 
যে কার্য হইবেক তাহারি নায়েব তোমারদিগকে করিব ইহার অগ্থ 
হইতে পারিবেক ন]। এই মতে বাল্যক্রীড়া ও লেখা পড়া ইত্যাদি বিগ 
অভ্যাস করাতে স্থখভোগে কালধাপন করিতে ছিলেন। ইহাতে ব্যাগ 
কালগত হইল। | 

ইতিমধ্যে ছোলেমামের মরণ হইলে বাজি তাহার দো পুত তিনি 
মুবাদারি কার্যে মিযুক্ত হইলেন এতৎকালে ছোলেমানের জামাতা হযে 
বাজিদকে সংহার করিয়া আপনি এক সগীহ ক্যাধার ছিলেন তয়, 
ছোলেমানের সরদায জামির লূদি মাষে একনি দক্ষিণে থাকিতে জনি 
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তলোয়ারের চোটে হসোকে নিপাত করিয়া ছোলেমানের কনিষ্ঠ পুত্র 
নাউদকে সুবাদারি আসনে বসাইল। 

দাউদ নবাব হইলে এ ছুই ভ্রাতাকে খেতাব ও থেলাতেতে মন্াস্ত 
করিয়া কাধ্য প্রাপ্ত করাইলেন জ্যেষ্ঠ শ্রীহরিকে মহারাজ! বিক্রমাদিত্য 
খেতাব দিয়া সর্ববাধাক্ষ মৃক্ষ্য পাত্র কনিষ্ঠ জানকীবল্পভকে রাজা বসন্তরায় 
খেতাব দিয়া খানদামানির দেওয়ান করিলেন। ছুই ভ্রাতাকে ছুট 
প্রধান কার্ধ্য প্রাপ্ত করিয়া পরমাল্হাদিত করিলেন। দাউদ স্ুবাদার 
হইয়৷ অতি ন্তায়তে প্রদ্লা লোকেরদের ন্যায় অন্তায়ের বিচার ও তাহারদের 
প্রতিপালন অনুগত তোষন্‌ বৈরি বিমর্দন করণেতে র্বাত্রে তাহার সুখ্যাতি 
ব্যাপক হইল। 

প্রজা ও চাকর লোক ও সৈন্ত সমস্ত অনুগত অল্প কয়েক বংসর যার 
সময়ানুরূপে ছষ্টমতি প্রবিষ্ট হইল আসিয়া দাউদের অন্তরে তাহাতে ছুরকদ্ি 
হইয়। নানান কুজ্ঞান উদয় হইলে আপন মনে বিচার করিল। সর্বাত্রে 
আমার স্থখাতি ও প্রজালোক ও চাকর ও সেনাগণ সমস্তই অনুকুল 
এবং দিল্লীশ্বর বাদসাহ আমার নিয়ম মতে কর ও শওগাত দাখিল 
করণেতে তুষ্ট। অতএব এখন আমার সামন্ত প্রচুর দিল্লিতে আমার কর 
দেওনের আবশ্বাক নাই ধন ভাগার পরিপুন্ন” এবং আর কতক অর্থসঞ্চয় 
করিতে পারিলে তাহা দিয়া সেনা রাখিব তবে যদি দিল্লিপতি অন্তায় 
করিতে প্রবস্ত হএন আমিও তদনুযায়ি করিলে ক্ষেতিকি। একিছু 
অগ্ররূত কার্য নহে । এ হেঁছুর দেশ তাহারদের অধিকার । মোছলমানের! 
আপন পরাক্রমে এ রাজ্য করতল করিয়াছেন। দিল্লিপতি মোছলমান 
আমিও সেই জাতি। তবে তিনিই ব! কিমার্থে আমার কাছে কর লএন 
এবং আমি বা কেন তাহাকে কর দেই তাহার নামে সিক্কা মারা যায় এবং 
তিনি তক্তে বসেন আমি তাহার দাস মত এ কি অসঙ্গত কার্য । তীহাকে 
আমি আর কর দিব না। থানাজাতে সৈন্য মুরচ্বন্দি করিয়া মজবু 
তিতে আপন মলকে কতৃত্ব করিব। 

এই মত আসম্নকালে বিপরিত বুদ্ধি দাউদকে ঘটিল দিল্লির কর ও 
শওগাত এককালিন বন্দি করিয়া আপন অধিকার তিন সুবা ওৎপন্নীয় 
ধন দিয়! সৈল্ত প্রচুর রাখিয়া থানাজাতে মুরচাবম্দি করিল আট দশ 
বংসরাবধি ধন সঞ্চয় করিল ও সৈন্ত সামস্তের বাহল্য। 

বহুকাল ক্ষেপনের পরে ঠাওরাইল আপন নামে সিক্কা মারে ও বাদ- 
সাহি তক্ত গৌড়ে নির্মান করে। তাহার সামিখ্রি নানা বনের প্রস্তর 
পূঙ্জ ২ আনাইল এবং বহু সামস্ত একত্তর করিল একয্লাই তিন লক্ষ। 
আসোয়ায় লক্ষার্ তরুকি তোবচিন ইত্যাদি ফেড় লক্ষ এই তিন লক্ষ 
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বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 

সেনার পতি এবং সহ ২ ভাগারাবধি পরিপুঃ্ ধন এবং সমন্ত সামস্ত 
সেনাপতি যুক্তে ছই দিগের থানায় সৈন্ঠ পীচিয়! রাখিল অর্থ পশ্চিম 
উত্তরে আর অর্ধ দক্ষিণে এ ছুই থানায় অতি সাবধান রূপে চৌকি রাখিল 
যেকোন ক্রমে ভিন সৈন্ধ দেশের মধো প্রবেশ করিতে ন! পারে । 

এই বাদসাহি ও এই ধন ও এই মত সৈম্তের বাহল্যতা দেখিয়া দাউদ 
বিষয়মদে মত্ত হইয়া অতিশয় অহংরূৃত হইলে ভবানন্দ মন্তুমদ!র ভীত হইলেন 
বিবেচনা করিলেন দাউদ অহংকূত হুইল অতএব ইহার বিরুদ্ধ দশার 
আরম্তভ। এই ইহার সৌভাগা অস্তের প্রাককাল এখন আর ইচার 
নিকটাবস্তি সপরিবারে থাকা নছে। পা 

আপনার ভ্রাত স্ধিৎ মন্ত্রণা স্থির করিয়! মহারাভ্তাকে ডাকিয়া নিড়তে 
কহিলেন। বাপুরে শ্রীহরি এ দিগে আইস এবং আমার পরামশ শুন 
ও পরিগ্রহ কর তাহা । এই যে দাউদকে দেখিতেছ এখন উহাকে 
দুর্বদ্ধি আক্রমণ করিয়া ছুবুত্তি আচরণ করাইলেক। রাজ্যগর্ব ধন- 
গর্বধ সৈম্তগর্ব মদে ইহাকে মহ করিয়া অতি অহংকৃত করিয়াছে অভএব 
ইহার নিম্পত্তি হইতে পারে না। ল্লকালে ইহার পতন হবে। দেখ 
দিল্লির বাদসাহ একব্বর যাহাকে কেন্দোস্থানে না মানে এমত লোক 
নাহি ইনি গড় চিতোর পৃর়ঠতি সমস্ত রাজ! গণের মানত ভাহার! ইহার 
করতল। এ কোন বন্ধ তাঙ্কার সন্বুখে। মুন্ৃতেকে ইহাকে নিপাত করিবে 
এখন সপরিবারে ইছার নিকটাবন্ঠি থাকলে সন্বটাপর হইতে হবেক। 
আজি পর্যস্ত তোমারদের কড়া এ প্রদেশের উপর আছে নিহুতি রমা 
স্থান অন্েষণ করিয়! সেইখানে ঘব দ্বার করহ যে এ সময় তাহচে 
সামাত্য সবান্ধব বর্গের সহিৎ সপরিবারে থাকা যায় পরে কার্য্যের গতিক 
বুবিয! যে কর্তব্য হয় করিতে পারিবা নতুবা ইহার পাপে সপরিবারে 
সমন্ত মক! যাবে। 

কুমারের দুই ভাতা ও বৃদ্ধের! তিন স্বোদর এট পরামশ স্টৈর্যা করিয়া 
দেশে দেশান্থরে লোক পাঠাইয়। নিচতি স্থান অনেষণ করিতে ২ দক্ষিণ 
দেশ শহর নামে এক স্থান বেওয়/রিস জমিদারী দক্ষিণ সমুদ্র সান্লিধা 
চাদ খা মছন্দরির ডমিদারি ছিল সে নিঃসম্বান মরিয়াছে অতএব তাছা 
বেওয়ারিস স্থান কঠিন তটে গতায়াতের পথ নাই নদী নালা পরিপুঃ ঘোর 
অরণ্য স্থান ডাঙ্গায় নান! প্রকার হিংশ্রক ভদ্ক ব্যাজ ভালুক গণ্ডার মহী 
দান্তাল নুকর ইত্যাদি হিংশ্রক বনপণ্। নদী পরিপূর'বৃহতকার় ২ ুসতীর 
অতি ভয়ানক ও ছুরগম স্থান ঘোর জঙ্গল তাহায় নাম বাদাবন। 

সে স্থানের বৃত্তান্ত জানিলে তাহাই সফলেগ্স পছনা হুইল সে স্থানে 
লোক পাঠাইয়া দরোবন্ত জঙ্গল কাটাইলেন ও নদী নালায় উপর স্থানে ২ 


প্রান গগ্ঠ-সাহিত্য- রাম বহ--১৮০১ খ্ৃই। 


পুলবন্দি করাইয়া! রাস্তার নমুদর করিলেন পাঁচ ছয় ক্রোশ দীর্ঘ প্রস্থ এ 
| মত দিব্য স্থান তৈয়ার হইল। তাহার মধ্য স্থলে ক্রোশাধিক চারিদিকে 
আয়তন গড় কাটাইয়া পুরির আরম্ভ হইল সদর মফসল ক্রমে তিন চারি 
বেহন্দে এমারত সমস্ত তৈয়ার হইয়া দিব্য ব্যবস্থিত পুরি প্রস্তুত হইল। 
চতুঃপার্্বে গোলাগঞ্জ সহর বাজার নগর চাতর ও বাগ বাগিচা । এই 
মতে সে স্থানে অতি শোভাঙ্বিত ছুই তিন বৎসরে স্থান তৈয়ার হইল। 
তৎপরে ভবানন্দ মজুমদার আপন মন্ত্রিগণ সহিৎ সে স্থানে যাইয়া দেখিলেন 
বিলক্ষণ রম্যস্থল তাহাতে স্থিতি করিতে তাহার মন প্রকাশ হইল। আপনি 
তথায় অবস্থিতি করিয়া গৌড়ের বাটার রত্ব ও আর ২ সামুদাগ্সিক দ্রব্য যে 
কিছু গৌড়ে ছিল ও সবান্ধব বর্গ পরিজন লোক দরোবস্ত হত ২ লৌক৷ 
যোগে যশহর আনয়ন করিয়া শুভলগ্নে পরিজন লোক সমেত গৃহ প্রবেশ 
করিলেন। শ্রীহরি ও জানকীবল্পভ ও শিবানন্দ কাননগে! এই তিন ভিন্ন 
আর সমস্তেরি অবস্থিতি যশহরে হইল ইহার! তিন ব্যক্তি গৌড়ে বাসা 
বাটাতে থাকনের স্ায় থাকিলেন। 

এই মতে পাঁচ সাত বংসর গত হইল তৎপরে দিল্লির বাদসাহ 
একব্বর বাদসাহ মহা! প্রদপূ গ্োর্দগু প্রতাপান্থিত তাহার কল্প” গোচর 
হইল যে গৌড়ের স্ুুবাদার দাউদ চিরকালাবধি নষ্টত' করিয়া কর 
দেয়না এবং যে কেহ এখান হইতে খাজানার তাকিদে যায় তাহাকে 
মারিয়া ফেলে কিকি করে তাহার অন্তেষণ পাওয়া যায় না সেনা অনেক 
জমা করিয়াছে ধন ততোধিক বিচার করিয়াছে এখানে আর কর দায়ীন! 
হইয়া আপনি সেই স্থানে বাদসাহি তন্ত গঠন করে ও দিককা নিজ নামে 
মারে এই প্রকার ছুরাশ! তাহাতে ঘটিয়াছে। 

ইহা! শ্রবণ মাত্রেই একব্বর বাদসাহ মহা ক্রোধে ভুতাশনের ন্যায় 
দিপ্রিমান হইল সে সময় কাহার সাধ্য তাহার সমুখে স্থির হয় হেন্দোস্থানে 
এমত পরাক্রস্ত বাদসাহ কখন হয় নাই মতে ফরমান রাজা তোড়লমল 
ছুই লক্ষ ফৌজ সমেত দাউদের নিপাতার্থে গৌড়ে তাই হইলেন। 

ফরমান এই। দাউদের শিরচ্ছেদন করিয়া ঝগ্ডার উপরিভাগে 
টাঙ্গাইয়া দিতে সহর ও বাজার দাউদের সমস্ত ঘরগারি লুট করিয়া 
দিল্লিতে দাখিল করিতে রাঙ্গা তোড়ল ছুই লক্ষ সেনার উপর'সেনাপতি 
প্রবল পরাক্রমে হেন্োস্থান হইতে বাহির হইয়া ক্রমে ২ ছুই মাসে 
বানারসের সরহর্দে যে স্থানে দাউদের সেনার মুরচাবন্দি পৌছিলেন। 
এ সংবাদ পূর্বে দাউদের ওকিল ছেন্দোস্থান হুইতে দাউদকে লিখিয়াছে 
তাহাতেই দাউদ আপনার দরোবস্ত সেনাগণ উত্তর পশ্চিম ভাগে পাঠাইয়া 
স্থানে ২ মুরচাবন্দি করিনা সতুসষাবধানে রহিয়াছে। 


১৬৮৭ 


১৬৮৮ 


_বঙ্-সাহিভাঁ-পরিচছ় | 


ভোড়ুলমল গঙ্গার কিনারায় আসিয়া দেখিবেন প্রান্তরে "দাউদের 
সামস্তের! দৃঢ় শুন্ত পাচিয়! রহিয়াছে ইহারদের মজবুতি দেখিয়! সহম 
কাহারু পার হওনের সাহষ হইল না অসাঞ্গত্য ক্রমে কয়েক দিবা 
পরে আপনীরা মর হইয়া ধিনি ২ পার হএন ও পারের সারিদ্ধ হইতে 
তোবের গোলার চোটে লৌকা সমেত সমস্ত সেনা গুরত করিয়া দে 
উপয়ে কেহ উঠিতে পারে না। এই ২ রূপে বাদসাহি সৈন্ত অনেক 
মারা গেল। তোড়লমল এই সমস্ত দেখিয়া নিরোপায় ক্রমে বিমশ 
হইয়া হুর এংলা কারণ বেওর। পুরস্তরে আরজজান্ একরিচে 
বাদমাহ মহা রোষাম্িত দেনাতে সাজনিঘোষণ ডঙ্কা! দিতে কু 
করিলেন। 

পাচ লক্ষ সামন্ত দিল্লি গের্দে ছিল সমস্ত আনয়ন করিয়া হুকুম হল 
গৌড়ে চড়াই করিতে ও দাউদের শিরচ্ছেদন করিতে এই মতে সর্ব 
সামস্ত হুকুমানুক্রমে মহাদস্তে দন্তয়মান হইয়! হ্হৃষ্কার হষ্কার শব কবিয়া 
সঙ্জ চারিদিকে নানাপ্রকার শব হইতে লাগিল ধা ২ শব্দে সোর হইঠে 
লাগিল ও তড়াতড়ে বন্দুক জয় ঢাক ইতাদি নানাবিধি বান্ঠ বা্িতে 
লাগিল অতি ঘোর কল্লোল শবে কররোধ হওনের গোছ এইরূপে 
সামস্থেরা সঙ্জমান হইয়! মাদস্তে গড়ে গতি করিল বাদসাহও আপনি 
শিকার খেলিবার মতে গৌড়মুখে রাহি হইলেন এথাতে দাউদের ওকিল 
হেন্দোস্থান হইতে দেখিল মার নিরাকরণ হইতে পারে শ্তী বাদসাহ আপনে 
রোধাঙ্গিতে পূর্‌ সর্ঞ্জামে গড়ে গতি করিলেন বিবেচনা পূর্বক নিহিত 
বচন হুকুম হবেক। 

এই খনরে দাউদ মুছিন হইয়! বিক্রমারদিতা ও বসম্রায়কে ডাকিয়। 
নিগুড় বলিলেন তাগ্ছারদিগকে এবার । আমার আর জয় ভয় বানা 
হয় আপনে দিললীগর সমস্ত সৈন্য সনক্মান হইয়া গৌড়ে রাহি 
হইয়াছেন অতএব এখন আর কার সাধা পৃথিবীতে তাহার অগ্রভাগে 
ডাণ্ডাটরা বরাবরি করিতে চাহার সহিং বুঝি আমার এক্ট শেষ দশা নতুবা 
এমত কুনুদ্ধি আমাকে ঘটিত লা আমি পতঙ্গ কমরবনি' করি সিংহের 
মাতে যাহা হউক সমস্ত সময়ানষায়ি। 

এখন তাহার আর উপায় না আমার জর সেনাপতি ও সামন্ত 
বে কিছুআর আরগ্থানে আছে সমস্যট উত্তর পশ্চিমের 'খানাজাতে 
পাঠাও। তোমরা চু ভাই আমার সাতে থাক আমরা পাছে 
থাকিয়া সৈক্ঠের রসদ যোগা্ঈ এবং রাঙ্গোর রক্ষা করি আমার যে কিছু 
ধন সম্পত্য গৌঁড়ে আছে তাহা সমস্ত একা্িক্রমে তোমাদের যশছরে 
চালান করহ পশ্চাৎ জানা বাবেক। এই ছুই ভ্রাতা দাউদের নিতান্ত 


প্রাচীন গগ্য-সাহিত্য-_রায বৃহ-_১৮০১ ধঃ। 
ববামপান্র বাদসাহের যতেক্ক ধন স্র্ণ কূপা তামা পিতল কীসা সমস্ত 
ধাতু দ্রব্য ও আর ২ যে কিছু ছিল এবং প্রধান ২ সকল এবং তাহার 
মার ২ সমস্ত চাকরেরদের যাব্দীয় ধন এবং সর বাসী লোকের ধান্ চাল 
অবধি যাব্দীয় সামিগ্রি ইত্যাদি লোকের পুরাতন পরিচ্ছদ পথ্যস্ত লুট যাও- 


নের ভয় প্রযুক্ত সামুদাইক বস্ত ছুই ত্রাতার স্থানে গচ্ছিত হইল ইহারা ' 


সহম্াবধি ২ বৃহত ২ নৌকায় সামিগ্রি বোঝাইয়া ধশহরে চালান করিলেন 
গৌড় প্রায় ধনহীন সহর হইয়। রহিল। 

বাদশহ সর্ধী সমেত আগমন করিয়া প্রাগ পর্যন্ত পৌছিলে কিছুকাল 
সেইখানে স্থকিত হইয়৷ লম্কর অগ্রভাগে তাই করিয়া আপনি সেই স্থানে 
তিষ্ঠিলেন। সেই কালে প্রাগের কেল্লা রচন! যাহা অপ্যাপিও আছে এদিগে 
প্রায় বসরাবধি গত হইল বাদসাহি লক্কর পার হওনের াঙগত্য পায় না। 
ূ ইতি মধ্যে দেখ দৈবের ঘটনা দেবতার ইচ্ছা ক্রমে এক রাত্রি 
টের লম্করে আত্মবিরোধ উপস্থিত হইয়া আপন! আপনি হইল 
|মহামারির আরম্ভ চৌকিরদিগে কাহাক্ক মনযোগ রহিল না। এই 
'অপকাস ক্রমে বাদসাহি সৈন্ সমস্তই এককালিন পার হইয়া মহা- 
'মারীতে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল দাউদের সেনার্দিগকে তাহারা 

ফিল ছিল আচানক মারি পড়নেতে অনেক ২ মার! গেল বক্রিরা (১) 
আপন ২ সরঞ্জাম ফেলাইয়া কোনদিগে পলায়ণ করিল ভয়াকুল শিবাগণের 
মত তাহার ঠেকুনা ফ্লাকিল না। 

যখন গোঁড়ের কর্তা সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন যে বাদসাহি সামন্ত তাহার 
মুরচা ভঙ্গ করিয়া পার হইল আপিয়া তখন দাউদের অন্তঃকরণ মহ! হুতাস- 
যুক্ত দেখেন আর উপায় নাই। 
৷ ছুই ভ্রাতাকে ডাকি! কহিলেন ভাইরে আর কি করিতে পারি এখন 
[নিরোপায় পরে যাহা হউক এইক্ষণে আমর! কি করিব। আর কিছু 
[মাগত্য দেখিনা । আমার বল ও বুদ্ধি তোমরা ছুই ভাই তোমরা এদিগে 
ওদিগে গুণ রহ যদিত পশ্চাত কোন উপায় করিতে পারিব্য যাবৎ শ্বাস 
[তাবৎ আশ বাদসাহ এখানে আমিবেন যদি কাহীর দ্বারা সচেষ্টিত হইয়া 
কিছু প্রতুলের উপায় করিতে পারহ আমার কহ্নাধিক । 
 . সম্প্রতি আমি সপরিবারে রাজমহুলের পর্বতের উপরে আরোহন করি 
মাইরা আমার তত্ব তল্লাস করিও তোমারদের সংবাদ পাইলে ফের নামিব 
তু! এই পরত দেখা আর দেখা হয় বা না হয প্রিয়তম বান্ধবের! বিদায় 
হি। এই সকল কহিতে ১ গৌড়াধিপ দাউদ রোদন করিয়া ব্যাকুল হইলে 
ইউ: 

(১) বক্রিরা অবশিষ্ট সৈশ্তগণ | 


২১২ 














৯৬০১৪ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


ছুই ভ্রাতা বন্ধু বিচ্ছেদ শোকে শোকাতৃত হইয়া ক্রন্দন করিতে ২ তূমিতলে 
পতন হইলেন পরে দাউদ ছুই ভ্রাতাকে সাত্বনা করিয়া! কিঞ্চিত ধন ও খা 
সামিশ্রি বসরাবধি সপরিবারে খাইয়া বৃচনের উপযুক্ত সাতে করিয়া লক 
সকলে পর্বতে আরোহন করিলে এ ছুই ভ্রাতা বৈরাগি বেশ হুইয়! কিচ়কাঃ 
ব্রিক্ত্র তৃমিতে যাত্রা করিলেন। 

এথায় বাদসাহি লঙ্কর সেনাপতি রাজ! তোড়লমল ও রাজা ওমরাও 
সিংহ এই ছুই সেনাপতি সর্বসৈস্ত লইয়া দাউদের থানা বথানাঃ 
রঞ্জিত হইয়া বেগগতি লুট ফশাদ করিতে সর্বত্র জয়ী হইয়া রাজমহজ্বে 
কেল্লাতে দাখিল হইলেন। 

সে স্থান তদনুরূপ হুইলে পর গড়ের সহর লুট প্রবন্ত সহর বাচার 
নগর চাতর পল্যাপল্লি সমস্ত লুট করিয়া! কেল্লার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখি- 
লেন শুন্তাগার জনমুনবহীন কিঞ্চিত দ্রব্য মাত্র কেল্লার মধ্যে নাউ কেলজ 
কেল্লামাত্র শ্বশানাকার দাউদ কি তাহার অমাতাগণের কাহার দেখা পাই 
লেন না এবং স্থুবাতের কাগজাতও কিছু পাইলেন না যে ভাহাতে এ নিন 
স্ুবার উন্নল তহসিল স্ুমার তফদিল ওয়াকিফ ভএন ইহাতে ই ডনাই 
অতি বিমর্শ হইলেন । 

দিবস দুষ্ট তিন ওখানে বিশ্রাম করিয়া পুনরায় রাজমন্ল গতি কবিছেন 
এই মতে কএক দিবস সেম্তানে তিঠিয়া রামহল ৪ গৌড় ও তাভাব জার, 
পাশ চৌদিকের সমস্থ পরগণায় টেড়ি দিলেন এই কখ!। 

সাদসাহ ও ভার রাক্ষাগণের এই করার । দাউদ পলাইয়াছে | যদি 
তাহার সরদ|র চাকর লোকেরা কেহ যাহারা এ সুবাঞাতের বিষয়ের জ্ঞাত 
নিকটাবুন্তি থাকে তবে তিনি রাজমহলে আসিয়া! রাগাগণের সহিংসাথাত 
করিয়া এ তিন শ্রবার বিবরণ 9 জানালে ভাহারদের 'ভাগোর উদয় হবেক 
সাবেক বন্দোবন্থের চাকরি বাহাল থাকিবে আর যাহা ২ তাহার দরকার 
দরখাস্ত মতে মনদুর হবেক। রাজার] বলিতেছেন তাহার দিগকে নষ্ট কাব 
না তাহারদের বহুত ২ ভাল করিব কঙ্পাচিত তাকারদের কোন ভয় নাই এ? 
'আমারদের সা অঙ্গিকার । 

এই মতে চেঁড়ি দিতে ২ উহার! চই ভ্রাতা! অনুসন্ধান পাইয়া গুপ্ডে রাড 
মহলে পৌছিয়া অন্পষ্ট ওকিল পাঠাইলেন। রাঞ্জাগণেয়! ওকিপের থাপ 
বিবরণ জ্ঞাত হর পরম সম হইলেন এবং তাহাকে ইনাম একরাম দয় 
পরফু করিলে কছিলেন তুমি যাও তাছারদিগকে জান বাই তাহারা হি 
লোক আমরাও সেই একি বর্ণ& তুমি বল্‌ হাইয়া! আমায়দের করার এই 
তাহারদের হিংস! কোনক্রমে হইতে পারিয়েফ না কিন যথেষ্ট আল্লগতা 
সরষের বাহল্য যেত তাহারা দাউদের (কট ছিল জাদারমের কাছে: 


, প্রাচীন গগ্ভ-সাহিত্য--রাম বস্থ--১৮০১ খই | 


ততোধিক্‌ হবেক এই আমারদের নিতান্ত নিয়ম জানিও। এবং রাজার! 
তন্নতে পাতিও লিখিলেন তাহারদিগকে । 

ইহাতে ছই ভ্রাতা নাঞধুন নী রি 
দিয়। সাখ্যাত করিলে তাহার! বিস্তর সম্মান করিল ছুই ভ্রাতাকে খেলাত 
দিয়! খাতিরদারিতে সে দিবস বাসায় বিদায় করিল তাহারদিগকে | 

পর দিবসে বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল। দাউদ কোথায় তোমরা 
জান। ইহারা বলিলেন না মহারাজ আমর! নিতান্ত বলিতে পারি না। 
কোথায় গিয়াছেন গুনিয়াছি রাজমহলের পর্বতে আরোহণ করিয়াছেন 
এতাঁবন্মাত্র ইহা বাতিরেকে আমরা আর কিছু বলিতে পারি না। 

কাগজ পত্রের সন্ধান তোমরা! কিছু জান কি না। ইহারা বলিলেক 
হা মহারাজ তাহা জানি সে সমস্ত আমারদের এক্তিয়ারে । তিন সুবার 
কাগঞ্জ প্রথক ২ আমারদের কাছে আছে এবং এ বিষয় আমরা সমস্তই জ্ঞাত 
সে সমস্ত আমরা প্রকাশ করিব অগ্রে আপনারদের অঙ্গিকার প্রত্যক্ষ করুন 
রাজারা বলিল তৌোমারদের দরখাস্ত দাখিল করিলে তদনুষায়ি হইতে 
পারিবে। ইহারদের দরখাস্ত হল এই। 

বঙ্গভৃমে যশহরের পশ্চিম ভাগে গঙ্গানদী তাহার পূর্বধার ও 
রহ্ষপূত্র নদের পশ্চিম কিনারা এই বৃহত রাজ্য আমারদের অধিকার 
এবং যাবং আপনারা এ রাজ্যে থাকেন এ কার্যের অধ্যক্ষত! 
আমারদিগের থাকে এবং কাননগো দপ্তর সাবেক বদন্তর আমারদের 
খুড়া মহাশয়ের । ্ 

রাজার! সে দরখাস্ত কবুল করিলেন জমিদারির ফরমান প্রাগ হইতে 
আনাইয়া দিলেন কাধ্যের সর্বাধিরক্য ইহারদিগকেই করিয়া মহালের বন্দো- 
স্ত প্রযুক্ত সর্বসমেত গৌড়ে প্রস্থান করিলেন মহালের বন্দোবস্ত আরম্ত 
হইলে রাজ! ব্সস্তরায়কে পূর্বদেশের রাজাপতি করিয়! মহীরাজা বসস্তরায় 
থেতাব দিয়৷ অতি ফন্ত্রাস্ত করিয়! যশহরে বিদায় করাইলেন মহারাজা 
বিক্রমাদিতা ও শিবানন্দ কাননগো গোড়ে থাকিয়া মহালের বন্দোবন্তের 
প্রবস্ত হইলেন। 

একালে দাউদের খাইবার ফুরান ক্রমে তাহার মাতম খাঁ খানশামা 
পর্বত হইতে নামিয়! খাস সামগ্রি ক্রয় করিতে রাজমহলে আসিয়াছিল। 
সে যাইয়া আরজ করিল বাদসাহের প্রেরিত রাজারা আপনকার অন্ভেষণ 
বিস্তর ২ করিয়া অনুসন্ধান না পাইলে আপনকার প্রতিষ্ঠিত রাজাকে সাবেক 
বদস্তর মহলের কার্যাধ্যক্ষ করিয়াছে আপনাকে পাইলে উহার দিগকে এমত 
করিত না। এক্ষণেও হদি আপনি বাইয়া তাহাক্নদের সহিৎ দাখ্যাত 
করেন তবে বুঝি আপনফার বয় করারি হইতে পারে; : 


১৬৯১১. 


৯৬৪১০ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরি্টয়। 


ছই ভ্রাতা বন্ধু বিচ্ছেদ শোকে শোকাবৃত হইয়া ক্রদন করিতে ২ ভূমিতবে 
পতন হইলেন পরে দাউদ ছুই ত্রাতাকে সাস্বন! করিয়া কিঞ্চিত ধন ও খাদ 
সামিগ্রি বংসরাবধি সপরিবারে খাইয়া বাচনের উপযুক্ত সাতে করিয়া লক 
সকলে পর্বতে আরোহন করিলে এ ছুই ভ্রাতা বৈরাগি বেশ হইয়া কিছুকাল 
বরিজ্ত্র ভূমিতে যাত্রা করিলেন। 

এথায় বাদসাছি লম্কর সেনাপতি রাজা তোড়লমল ও রাজা গমরাও 
সিংহ এই ছুই সেনাপতি সর্বসৈন্থ লইয়া! দাউদের থানা বরানাঃ 
রঞ্জিত হইয়া বেগগতি লুট ফশাদ করিতে সর্বত্র জয়ী হইয়া রাজমহল্বে 
কেল্লাতে দাখিল হইলেন। 

সে স্থান তৃদনুরূপ হইলে পর গৌড়ের সহর লুট প্রবন্ধ সর বাজার 
নগর চাতর পল্যাপল্লি সমস্ত লুট করিয়া কেল্লার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখি 
লেন শৃন্ভাগার জনমুনবহীন কিঞিত দ্রব্য মাত্র কেল্লার মধো নাই কেন 
কেল্লামাত্র শ্বশানাকার দাউদ কি তাহার অমাতাগণের কাহার দেখ! পা. 
লেন না এবং স্থবজাতের কাগক্রাতও কিছু পাইলেন ন1 যে তাভাতে এ নন 
স্থবার উহ্থল তহদিল সুমার তফসিল ওয়াকিফ ভএন ইহাতে দুই নাই 
অতি বিমর্শ হইলেন । 

দিবস ঢৃষ্ট তিন ওখানে বিশ্রাম করিয়! পুনরায় রাঞমহ্ল গতি কবিজেন 
এই মতে কএক দিবস সেম্থানে তিঠয়া রামহল ও গৌড় ও ভাহাঁর আজ 
পাশ চৌদিকের সমস্য পরগণায় টেঁড়ি দিলেন এষ্ট কখ!। 

বাদসাহ ও তার রাজ্গাগণের এই করার । দাউদ পলাইয়াছে। দি 
তাহার সরদার চাকর লোকেরা কেহ ধাছারা এ স্ুবাঞ্জাতের বিষয়ের জ্ঞাত 
নিকটাবৃত্ি থাকে তবে তিনি রাজমহলে আসিয়া রাঁজাগণের সহিংসাধ্যাহ 
করিয়া এ তিন সবার বিবরণও জানালে তাহারদের ভাগোর উদয় হবেক 
সাবেক বন্দোবস্তথের চাকরি বাঙ্কাল থাকিবে আর যাক! ২ ভাহাব দরকার 
দরখাস্ত মতে মনম্বুর হবেক। রাজারা বলিতেছেন তাছাবদিগকে নষ্ট কাঁরর 
না তাহারদের বত ২ ভাল করিব কছাচিত তাচারদের কোন ভয় নাই এই 
আমারদের সত্য অঙ্গিকার । 

এই মতে চেঁড়ি দিতে ২ উহার! চই ভ্রাত| অন্তপন্ধান পাইয়া গুপ্ঠে রাড" 
মহলে পৌছিয়৷ অম্পষ্ট ওকিল পাঠা্লেন। রাজাগণেরা ওকিলের স্থানে 
বিবরণ জাত হইয়া পরম সন্থ্ হইলেন এবং ভাষাকে ইনাম একরাম দিয় 
প্রফুল্ল করিলে কহিলেন তুমি বাও তাহারদিগকে আন যাইয়! তাহার! হিল 
লোক জামরাও সেই একি বর্ণ$ ভূমি বল খাইয়া আমায়দের করার এই 
তাহারদের ছিংস। কোনক্রমে হইতে পারিবে না ফিন্তু বেষ্ট আসুগতা ও 
সঙজমের বাহল্য যেষত তাহারা দাউদ নিট ছিল জামারদের কাছে 


প্রাচীন গগ্া-সাহিত্য-_রাম বস্থ--১৮০১ খ্ঃ। 

ততোধিক্‌ হবেক এই আমারদের নিতান্ত নিয়ম জানিও। এবং রাজারা 
তন্মতে পাতিও লিখিলেনু তাহারদিগকে | 

ইহাতে ছুই ভ্রাতা পারেনা 
দিয়! সাখাত করিলে তাহার! বিস্তর সম্মান করিল দুই ভ্রাতাকে খেলাত 
দিয়া থাতিরদারিতে সে দিবস বাসার বিদায় করিল তাহারদিগকে | 

পর দ্দিবসে বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল। দাউদ কোথায় তোমরা 
জান। ইহারা বলিলেন না মহারাজ আমর! নিতান্ত বলিতে পারি না। 
কোথায় গিয়াছেন গশুনিয়াছি রাজমহছলের পর্বতে আরোহণ করিয়াছেন 
এতাঁবন্মাত্র ইহা বাতিরেকে আমরা আর কিছু বলিতে পারি না। 

কাগজ পত্রের সন্ধান তোমরা কিছু জান কি না। ইহার] বলিলেক 
হা মহারাজ তাহা জানি সে সমস্ত আমারদের এক্তিয়ারে । তিন সবার 
কাগজ প্রথক ২ আমারদের কাছে আছে এবং এ বিষয় আমর! সমন্যই জ্ঞাত 
সে সমস্ত আমর! প্রকাশ করিব অগ্রে আপনারদের অঙ্গিকার প্রত্যক্ষ করুন 
রাজারা বলিল তোমারদের দরখান্ত দাখিল করিলে তদনুষায়ি হইতে 
পারিবে। ইহারদের দরখাস্ত হইল এই। 

বঙ্গভৃমে যশহরের পশ্চিম ভাগে গঙ্গানদদী তাহার পূর্বধার ও 
দ্ধপুত্র নদের পশ্চিম কিনারা এই বৃহত রাজ্য আমারদের অধিকার 
এবং যাবং আপনার এ রাজ্যে থাকেন এ কার্যের অধাক্ষত! 
আমারদিগের থাকে এবং কাননগো দপ্তর সাবেক বদস্তর আমারদের 
ুড়া মহাশয়ের | 

রাজার! সে দরখাস্ত কবুল করিলেন জমিদারির ফরমান প্রাগ হইতে 
আনাইয়! দিলেন কার্য্যের সর্ধাধ্বিকা ইহারদিগকেই করিয়া! মহালের বন্দো- 
বস্ত প্রযুক্ত সর্বসমেত গৌঁড়ে প্রস্থান করিলেন মহালের বন্দোবস্ত আর্ত 
হইলে রাজা বসস্তরায়কে পূর্বদেশের রাজ্যপতি করিয়া মহারাজ! বসম্তরায় 
খেতাব দিয়া অতি সন্ত্ান্ত করিয়! ষশহরে বিদায় করাইলেন মহারাজ! 
বিক্রমাদিত্য ও শিবানন্দ কাননগো গোড়ে থাকিয়া মহালের বন্দোবস্তের 
প্রবস্ত হইলেন। 

একালে দাউদের খাইবার ফুরান ক্রমে তাহার মানত খা খানশামা 
পর্বত হইতে নামিয়! খাস্থ সামগ্রি ক্রয় করিতে রাজমহলে আসিয়ছিল। 
সে যাইয়া! আরজ করিল বাদসাহের প্রেরিত রাজারা আপনকার অন্তেষণ 
বিস্তর ২ করিয়! অনুসন্ধান না পাইলে আপনকার প্রতিষ্ঠিত রাজাকে সাবেক 
ব্স্তর মহলের কার্ধ্যাধ্যক্ষ করিয়াছে আপনাকে পাইলে উহার দিগকে এমত 
করিত না। এক্ষণেও বদি আপনি যাইয়া তাহারধের সহিৎ সাখ্যাত 
করেন তবে বুঝি আপনকার বর কযারি হইতে পারে .. 


১৬০১১. 


১৬৯২ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


দাউদ কহিলেন এমত নহে তাহা হইলে অবনত বিক্রমাদিত্য আমাকে 
খবর দিত। চাকর বলে সে প্রমাণ এমতেই উচিত বটে কিন্তু এক্ষণ শঠের 
কাল পড়িরাছে তাহাতে তাহার! হিচ্দুলোক অতি নষ্ট স্বভাব নিজে কতৃত্ 
ভার পাইলে এক্ষণকার সহিৎ আর বিষয় কি। এক্ষণেও যদি আপনি 
উহ্ারদের তথায় গতি করেন আমি বুঝি আপনাকে উহার! ত্যাগ করে না 
অবস্ত আপনাকে পদার্পণ করে আমি এই গুল গুলা গুনিলাম সহরের মধ্যে। 
দাউদ বলিলেন তুই পুনর্বার নিচে যাইয়া কাহার দ্বারায় সন্ধান লইয়া দেখ 
কিছু উপকার দর্শে কিনা তুই পুনরায় শুভ সংবাদ দিলে আমি যাইয়া দেখা 
করিব বাদসাহি রাজাগণের সহিৎ। 

দ্বিতীয়বার মাশ্ম খা যাইয়া মিলন করিল ওমরাও সিংছের চাকরের 
সহিৎ এবং তাহার দ্বারায় সিংহ রাক্তার কাছে এ কথার আলোড়ন 
হইলে। গুপ্টে ওমরাও গৌড় হইতে রাজমহলে উত্তরিয়! মান্তটম খাকে 
বড়ই একটা দেলাসা করিল এবং বক্সিসও কিছু দিয়া কছিল তাহাকে 
তুই দাউদকে আন যার! কিঞ্চিতমাত্র গৌণ করিস না শীঘ্ব আনিস তবে 
আমি পুনর্বার খুব নাম দিব তোকে এবং তাহার বড় কার্ধা হবেক। 

নির্বোধ মাণুম খ হর্মনে ফের পর্বতে গতি করিয়া নিবেদন করিল 
সমস্ত বিবরণ দাউদের ঠাই ইহাতে দাউদের নিজও নিয়ত প্রযুক্ত নিচে 
আইসনের আকিঞ্চন যথেষ্ট হল। কি করে। চারাকি। নিয়তঃ কেন 
বাধতে । বেগম এ বিষয় জ্ঞাত হলে পুটাঞ্জলি করিয়া নিবেদন করিলেন 
নবাবের গোচরে নবাব সাচেব সহসা! এমত করিবেন না সহসা কশ্দেতে 
ব্যামহ আছে। বিক্রমাদিত্ায আপনকাক্স অভি বিশ্বাসপাত্র ঘগ্সপিন্তাং 
এমত ২ রচনা গড়না হইত তবে কি সে লোক না পাঠাইয়া রহিত 
এমত কদাচিত নঙ্কে। সে অবশ্ত লোক পাঠাইত নতুবা আপনার। জনেক 
এখানে আসিত। আপনি এ শূর্থ চাকরের কথায় আস্থা করিবেন না। 
এ মূর্খ লোক এ কি বুঝে। ইহার কণা শ্রবণ করিবে ন1। 

দাউদ বেএক্য়ার। আমার নিতান্ত মন টানিয়াছে নিচে গেলে 
আমার প্রতুল হবেক তাহার সন্দেহ নাই । বেগম মানা করিল। দউ- 
দের আসন্ন কালঞ্রমে তাক্কা আমলে আনিল না বেগম শ্্রীলোক কি 
করিতে পারে অদৃষ্ট মানিয়া বিলাপ করিয়া বন্ধমতে রোদন করিতে ২ 
সর্বসমেত দাউদের পম্চাতবড়ি হইর! নামিল পর্বত হুইতে। মাগুম খ1 
যাইয়া ওমরাওকে জ্ঞাত করিলেই ওমরাও আপন তরফের লোক পাঠাইয়া 
দাউদকে আক্রমণ করিলে সেই ক্ষণেই তাহার মন্তকচ্ছেদন করিয়া মু 
বগার উপরিভাগে টাঙ্গাইয়৷ দিল এবং জয় ২ ্ষার ধ্বনি দিয়াঠেডি 
মারিল সমন্ত সহরে ২। 


প্রার্চীন গগ্ধ-সাহিত্য- বাম বন্থ--১৮০১ খঠ। 

দাউদের এ ছুন্লিত দেখিয়া পরিবার লোক যাহারা ২ সাতে ছিল ছিন্ন 
ভিন্ন হইয় কে কোথায় গতি করিল তাহার ঠেকানা! থাকিল না বেগম 
বিসন্ন বদন! থিস্তমানা অতি কাতর! হইয়! একপুষ্টে টাহিয়! রহিয়াছেন। 

চিত্রের পুতলির ন্যায় ছুই চক্ষু অশ্রপূর্ণ শোকেতে কাতর! হইয়া 
ধরণিতলে পড়িয়! গড়াগড়ি দিয়া রোদন করিতেছেন। সাব্বনা করে 
এমত কেহ নাই হা নাথ হা নাথ করিয়া বহৃবিধি বিলাপীয় ক্রন্দন 
করিতেছেন কি করিব । কোথা যাঁব। কি হবে উপায়। এই মতে ভূমিতে 
পড়িয়া বেগম বিলাপ করে । বেগমের বিলাপেতে যাবদীয় লোক হায় হায় 
রবে রোদন করিতে লাগিল। ওমরায়ের কঠিনাস্তঃকরণ কোমল হইল 
ছল ছল্ল আক্ষিতে রোদন করিলেন । 

কার্য্যান্তরে সেই দিবদ বিক্রমাদ্দিত্যও রাজমহলে আগমন করিয়া- 
ছিলেন এই কালে তিনিও সেই স্থানে উপস্থিত মহা শোকাবুত হইয়া 
তিনিও অতিশয় শোকাকুল নিরোপায় কি করিতে পারেন ওমরায়ের 
স্থান হইতে কাটা স্বন্ধ লইয়া অন্য অন্য. লোক দিয় কবরে দেওয়াইলেন 
দাউদের শরীর ওমরাও সিংহ বাদসাহের ফরমান মত বেগমদিগের আর 
আর স্ত্রীলোকেরদিগকে পিঞ্জরায় কএদ করিয়া দাউদের মুণ্ড সমেত প্রাগে 
চালান করিলেন। ূ 

পরে অল্প কএক মাস স্থিতি করিয়া মহারাজ! বিক্রমাদিতা স্থবা- 
জাতের সমস্ত কাগজ রাজারদিগকে জ্ঞাত করিয়। বিদায়ের যাচরমান 
হইলেন কহিলেন। আজ্তা হয় খুড়া মহাশয় দপ্তর লইয়া হাজির থাকেন 
আমি এ চাকরি আর করিব না দাউদ আমার নিতান্ত দয়াযুক্ত মনিব 
ছিলেন তাহার রাজ্যে আমার কতত্ব করিয়৷ কার্য কর! অকর্তব্য। এখন 
আমি সাধনা করি আপনারদিগকে বিদায় করুণ আমাকে আপনি দয়া 
করিয়া যে রাজ্য দিয়াছেন আমাকে সেই যথে& এ গরিবের আর আবশ্ক 
নাই তবে যদি দয়! এ গরিবের প্রতি থাকে আমার এই এক নিবেদন 
পূর্ব দেশের নবাব মনছব আমার হয় এই আমার দরখাস্ত। খুড়া মহাশয় 
এখানকার কার্য করেন যাবং আপনারা আছেন এ অঞ্চলে । 

রাজার! বিক্রমাদিতোর দরখাস্ত মনজুর করিয়! প্রাগ হইতে ফরমান 
আনাইয়া দিলেন এবং তাহাকে আর বিস্তর ২ অর্থবিত্ব দিয়! হরিষ মনে 
বিদায় করিলেন বশহরে বিক্রমাদিত্য বিদায় হইয়া! বক্রি যে কিছু ধন 
গৌঁড়ে ছিল বেশ মূল্য প্রস্তর ইত্যাদি সমন্তই নৌকায় বোঝাই করিয়া 
প্রস্থান করিলেন শহরে কএক দিবস পরে শুভক্ষগে মাহেন্দ্র যোগে 
যশহরে উপস্থিত হইলেন ঘাটে পৌছিয়াই অস্ত্িরা ও বাদকের! বাগধবনি 
করিত্তে প্রবর্ত হইল ও তবকিরা আওয়াজের দেহড় নানান একার উল্লাস 
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হইতে লাগিল। এইসব ধ্বনিতে সর চমকিত হইয়া রাজপুরে সংবাদ 
পৌছিলে সকলেই প্রফুল্ল হইল রাজা পরে বসস্তরায় ঠাকুর সমস্ত মন্ত্রিগণ 
সম্প্রদায় সসৈম্ভ ঘাটে আলিয়া মহারাজকে চতুর্দোলে আরোহণ করাইয়া 
গতি করাইলেন। পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রে নানান প্রকার 
উল্লাষের আরম্ভ হইল। 

কাঙ্গালি লোকেরদিগকে সেই মন্ত্ায় লক্ষ তঙ্কা বিতরণ করিলেন 
এবং নর্বত্রের দেবালয়তে যাগ যজ্ঞ পূজা ইত্যাদির সগ্রাটের আরম্ত লক্ষ 
ব্রাহ্মণ ভোজন দশ দিনের মধো সাঙ্গ এই মতে মঙ্থামহোংসবে রাজা 
বিক্রমার্দিতা বসত বাস করিতেছেন রাজকরশ্ের ও আর ২ সকল কাধোর 
অধাক্ষ রাজা বসন্ুরায় আপনারদের মালগুদার্জরী দিল্লিতে সদর তাভ্হ (স 
স্থানে ওকিল লোক পাঠাইলেন। 

বিক্রমাদিতা মহা সখি হইলেন মহারাজা অধিকার সহত্রানধি বিশিধ 
প্রকার ধন স্থানে ২ ভাণ্ডার পুগিতি শাস্বমতি স্বপ্রক্তি ভাই রাজা সসম্থ- 
রায় আপনার অনুগত প্রজ্ঞা লোক এই মত পরমানন্দে কাল যাপন 
করিতেছেন। 

এক সময় রাষ্তা বসন্তরায় মভারাজা বিক্রমানিত্যের সন্পুথে কৃতাঙ্জলি 
করিয়া নিবেদন করিতেছেন ঠাকুর দাদা মহাশয় অবধান করুন আমরা 
এখানে সব্ব বিষয়েতেই স্থথি হইয়াছি কিন্ত এক চঃখ স্বশেণী নিকটাবন্থি 
কেহ নাই আমার ইচ্ছ! বাকলা ও আর ২ গ্বান হইতে আপনারদের শ্বশেণ 
লোক সপরিবারে আনয়ন করিতে তাঙ্কাদের বসত বাপ নির্বাহ নিস্পভা 
করণের সঙ্গস্থ। করিয়! দিলে এও এক বিষষ্ট সমাঞ্গ হববেক বদি অনুমতি হয় 
তবে আজ্ঞা করিলে আমি তাহাতে প্রবহ হই। 

বিক্রমার্দিতা আজ্ঞা করিলেন এ উত্তম প্রসঙ্গ করিয়াছ £হা অবশ্য 
কর্তবা নতুবা বসতির সখ কিছু হইতেছে না সচ্চরিত্র বিবেচক প্রিয়ঘাদী 
লোক মকল স্থানে ২ পাঠাও তাহারা যায়! আমারদের হশ্রেণী লোকে 
দিগকে আদর পূর্বক সপরিবারে আনয়ন করিয়া তারদিগের নির্বাহ 
নিম্পতোর সঙ্গস্থা এবং পূরী দশ কর্শের সঙ্গস্থা প্রচুর মতে কবিয়া 
দেহ এবং এ বিধি প্রকার মতে পরিচয়ানুক্রমে সঙ্গস্থা কর তাহারদের 
আর ২ যাহা ২ আবন্ক তাহ! দেহ তাহাদের কারপ ইহাতে আমার 
বড়ই আহলাদ। 

অতএব রাজা বসম্তরার প্রিরদ্বাদী সচ্চয়িত্র সঙ্ললান্তঃকরণ প্রধাণ ২ 
লোকের্দিগফে বাকলাদিগেক স্থানে হ নৌকাযোগগে অর্থ দিয়া বিশেষ 
বিশেষণ জ্ঞাতি পাঠাইলেন তাহারা বাইয়া কার্য্ের গ্রড়ুল করিল আপনারা 
সেই২ স্থানে তিটিযা বঙ্জ কারত্েরদিগকে আন: পূর্বক আহ্বান 
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করিয়! সপরিবারে নৌকাযোগে হশহরে পাঠাইতে, প্রবত্ত হইল ইহার! 
এধানে পৌছিলে আপনি রাজ! বসন্তরায় সচেষ্টমতে ব্রাঙ্গণীর্দিগকে 
পাঠাইয়া বঙ্গজ কায়ন্তের পরিজন লোকেরদিগকে সামুদার়িক লোককে 
প্রথক ২ বস্ত্র অলঙ্কারে পরিচ্ছদান্বিত করাইয়া রম্য স্থানে বাসা ও খাগ্ 
পামিগ্রি প্রচুর মতে দিয়া পরম স্থুথে রাঁখিতেছেন। 

কিছু কাল শ্রমান্তে আপনারদের অধিকারের সান্নিধ্য গ্রাম ও পরগণায় ১ 
গতায়াত করিয়া ছ্ধেপান যে স্থানে তাহারদের মনঃ প্রকাশ হয় সেই স্থানে 
তাহাদেরই পুরী “নির্মাণ করিয়া দেন এবং ভরণ পোষণ উপযুক্ত ভূমি 
মহাত্রাণ দিয়া গৌরবে তাহারদের স্থিতি করিয়! দেন এই মতে অনেক ২ 
বঙ্গজ কায়ন্ত পূর্বদেশ ত্যার্গ করিয়া শহরে আসিয়া সন্ত হইলেন। 

ব্রাঙ্মণশ্রেণী ও আর ২ কায়স্তগণও আনয়ন করিলেন ঢাক1 অবধি 
হালিসহর পর্যান্ত এই ২ সমস্ত স্থানে ২ ব্রাহ্মণ কায়স্ত বৈদ্ভ নানা উত্তম 
বর্ণের বসতি হইল মহারাজা বিক্রমাদিত্য সমাজপতি যশহর মহাসমাজ 
হইল এমত সমাজ আর বাঙ্গালায় কখন ছিল না এ সমস্ত লোকের 
প্রধান ২ বিজ্ঞগণ সমস্তই রাজসভায় সম্তাষরূপে পাকিতেন কেহ ২ ঝা 
আপন বাটাতে থাকিতেন। 

মহারাজ! এই ২ সমস্ত গ্রামে ২ চৌবাড়ী ও পাঠসালা মকতবখানা 
ও মার ২ বিষ্া অভাসের স্থান নিন্দাণ করিয়া ও উপযুক্ত পাত্র অধ্যাপক 
ও আর ২ লোক্রদিগকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন এ সব লোৌকেরদের 
বালকেরদের বিগ্যা অভাসের কারণ এই মতে সমস্ত মূর্খ লোক নিশ্থান্ত 
হইলেক সর্বাধাক্ষ রাজা বিক্রমাদিতা এ সমস্ত লোকেরদিগকে আপনার 
মত রাজভোগে পরিতোষ করিয়া পরম স্ুধে প্রতিপালন করেণ ইহারদের 
পরিজন লোকের ভরণ পোষনার্থের খরচণত্র মাস ২ তত্ব তল্লাম করিয়! 
দেন যে কোন ক্রমে কেহ ছঃখ না পায়। 

নিজাধিকারের মধ্যে পরগণা পরগণায় রমাস্থানে দেবালয়ের স্থাপনা 
করিয়া অতীত অভ্যাগত লোকেরদেরও উত্তরণের স্থান ও তাহারদের 
সিদা দেওনের ভাগারা ও কাঙ্গালি লৌককে মাস ২ খয়রাত দেওনের 
উপযুক্ত অধাক্ষ নিযুক্ত করিলেন ইচ্ছা ঘে কোন ক্রমে কাঞ্গালি লোক 
ছুঃখ না পায় এই মত রাজ্য করিতেছেন। 

মহারাজার সন্তান কিছুই হয়না ইছাতে সকলেই ক্ষোভিত নানা 
প্রকার দৈব ক্রিয়া করেণ পরে পৃর্লকাম্য যজ্ঞ করিলে মহারাজার সম্তান 
হওনের উপক্রম হইল মহারামীর অন্্রাপতা ইহাতে সকলেরি মন প্রফুল্ল । 
কএক মাস গত হইলে মহারানীর প্রসব সম ্যৌতিষিক লোকেরা ঘড়ি 
দ্বারায় সময় নিরক্ষণে রহিলেন। বালক তৃমিষ্ঠ হওনর সময় নিরক্ষণে 
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ছিলেন। একালে রাজকুমার ভূমিষ্ঠ ছইলেন অতি সুন্দর বালক 
ইহাতেই সকলেই আনন্দ ও উল্লাস বাস্ত নৌবাৎধানার ঘণ্টা ঘরে ঘণ্টা 
আর ২ জন্ত্রীরা আপনারদের অস্ত্রেতে দিবারাত্র বাস্তোঙ্গম করিতেছে এবং 
কাঙ্গাল হুঃখি লোকেরদিগকে পরিতোবক্রমে খান্থ সামিগ্রি তৈল তাঘ্ুল বস্তু 
পরিচ্ছদ দিতেছেন এবং পরগণ! পরগণায়ও এই মত খয়রাত একমাস 
পথ্যন্ত। রাজপুরে ও পরগণা পরগণার় এই মত ২ উল্লাস আর ২ 
রাজকাধ্য পৃভৃতি সমস্ত বন্ধ কেবল খাও লও দেও এই মাত্র শব চতুর্দিগে 
মহারাজার কুমার হইল। ইহাতে অপারণ সাধারণ দরোবস্ত লোকেরি 
আনন্দ । 

পরে জ্যোতিষিক জ্যোতিষের বহুবিধ গ্রস্ত লইয়! সভাম্থ হইলে লগ্ন 
নিক্পন করিয়া কুমার বাহাদুরের কোঠী স্থির করিলেন। তাহার 
ফলশ্রুতি এই হইল | সর্ব বিষয়েতেই উত্তম কিন্ত পিতৃদ্রোহী । মহারাা 
ইহাতে হরিষ বিষাদ হইলেন কুমারের প্রতিপালন বথেষ্ট মতেতে করিলেন 
সময়ক্রমে মহা ঘটা করিয়া জল্নপ্রাশন করিলেন নাম রাখিলেন রাজ, 
প্রতাপাদিত্য । পর ২ কুমারের বুদ্ধি হইতে লাগিল চন্্রকলার নায় 
অতিশয় রূপবান কুমার রাজ! বসম্তরায়ের অতি প্রীত কুমারের প্রতি। 
কতক কাল পরে কুমারের পঞ্চম বর্ষ বয়ক্রমে বিদ্যা অভ্যাস করণের আরম 
হইল দশ বারো বংসরের সময় সর্ব বিগ্কাতেষ্ বিশারদ লেখা! পড়া বিছ্বাতে 
প্রকৃত পণ্ডিত আরবি পারসি নাগরি বাঙ্গলা সংগ্কত ইত্যাদি যাবং বিদ্যা 
তেই তৎপর । 

মহারূপবান সর্বাণেতেই তৎপর বলবান সদানন্দ সচ্চরিত্র সদাচারি 
পণ্ডিত সংকবি তুদুরগায়ক বাছুক্রিয়াতে তালচ্ড হুভাসী সত্যবাদী ভিভে 
ক্রয় অস্ত্রবিষ্ঠাতেও তংপর বাহযুদ্ধে মহইামল্ল তিরাদ্দাত্ী ও বরকলণঙ্গা 
ও তলোয়ারবার্জা গুলপি ও নেজ ও বি এ সর্বতেষ্ট অতি পাবক যোগ: 
ক্রিয়াতে মতাযোধী মহাতপী মহাষপী একাসনে নবরাত্রি আসন করিত 
বহু প্রকারে সাধন ভজন করিত। পূর্ণ তপন্বী।  উষ্টদেবতা সদয় ও 
স্প্রসন । কালী কন্ঠাতাবে তাহার গৃহে অবস্থিতি করিলেন পুনর্ধার 
বিদসার সময় তাহারি বৈলক্ষণ হইল দক্ষিণবাহিনী পশ্চিমবাহিণী হইলেন 
এই মত প্রকাশমান গর্প তাহার ঠেকানা অস্তাপিও আছে দক্ষিণদিগে 
উঠানের বেদী প্রস্তুত আছে। রাজার সময়েতে রাজা সর্ধমত গ্রকারেই 
এ প্রদেশের শ্রেষ্ঠ ছিল। 

পরে তাহার নিবাহ দিলেন) বখন বান তের বৎসর বযক্রম 
তখন প্রতাপাদিত্য সমূহ প্রতাপান্ধিত ইহায় বল ;পরাক্রষ দেখিয়া দহা- 
রাজার শঙক! হইল মনে বিচার করিলেন আমার খর এ মহা জঙ্গর দিল 
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ইহা হইতে আমাদের সর্বনাশ হবেক ইহার আর সন্দেহ নাই। কি উপায় 
করিব। এই ভাবনা করিতেছেন। 

দৈবক্রমে দেখ এক দিবস মহারাজ! ন্গান করিয়া সিংহাসনের উপর 
গাত্র মোচন করিতেছিলেন। একটা চিল্ল পক্ষি তিরেতে বিদ্ধিত হইয়া 
শূন্য হইতে মহীরাজার সম্মুখে পড়িল অকম্মাৎ ইহাতে রাজা প্রথমত তটস্থ 
হইয়। চমকিৎ ছিলেন পশ্চাৎ জ্ঞানিলেন তিরে বিদ্ধিত চিল্ল পক্ষি। 
লোকেরদিগকে জিজ্ঞাস করিলেন এ চিল্লনকে কেটা তির মারিয়াছে। 
তাহারা তত্ব করিয়া কহিল মহারাজ কুমার বাহাদুর তির মারিয়াছেন 
এ চিল্লকে। তাহাকে সেই স্থানে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন পুত্র তুমি 
এ চিন্লকে তির মারিলা। ম্বীকার করিলে রাজ! বসস্তরায়কেও ধথানে 
ডাকাইয়া সে চিল্ল দেখাইলেন এব* কহিলেন তোমার ভ্রাতপ্ুত্র ইহা 
মারিয়াছেন। শ্রবণ করিয়া রাজ! বসন্তরায় কুমার বাহাছরের মুখচুম্বন 
করিয়া পরমাদরে সম্মান করিলেন তাহাকে এবং ব্যাখা করিয়! মহারাজার 
নিকট নিবেদন করিলেন মহারাজ! কুমার বাহাছর সর্ব বিগ্ভাতেই 
নিপুন ইহার তুল্য গুণজ্ঞ বালক আমি দেখি নাই। এ আশ্চর্য্য ক্ষমতাপন্ন 
ইহার অনেক দৈনশক্ষি দেনা ইহাকে প্রসন্ন এই ২ মতে প্রশংসা 
করিতেছিলেন । 

কিঞ্চিত পরে মহারান! নাল্ক আপন শ্কানে বিদায় করিয়া দিলে 
দাতা বসন্তরায়কে সাতে করিয়া পুজার অট্রালিকায় নিভৃতি স্থানে গতি 
করিলেন এবং কহিলেন তাহাকে এই যে আমার বালক ইহাকে তুমি 
কি জ্ঞান করহ। তিনি প্রান্তর করিলেন মহারাজা! ইহার লক্ষণাপ্ক্ষেণে 
বুঝা যাঁয় এ অতি উন্নত হবেক_ দৈবভাগা ইহার অধিক জানা যায়। 
এ একটা অভি বড় মানুষ হবেক। মহারাজ্ঞা কহিলেন সে প্রমাণ হুইতে 
পারে। আমিও বুঝিতে পারি তাহা" ভাবিয়া ইহাকে ছোট জ্ঞান 
করিবা না। এ আমার বংশে মহা অনুর অবতার হইয়াছে ইহার কোষ্ঠীতে 
বলে এ পিতৃদ্রোহী হুবেকু.| তাহা আমাকে কি মারিবেন। আমার 
প্রায় আখের হইয়া আইল কিন্তু আমার নাম ইহা হইতে লোপ হবেক 
তোমার সংহারকর্থা এ হবেক ইছার আর সন্দেহ করিও না অতএব 
আমি বলি এখন সাবধান হও ইস্াকে মারিয়া ফেলিলে সকলের আপদ 
যায় এ কথা অল্প জ্ঞান করিবা না এই মত কর নতুবা ইহার ক্রিয়াতে 
পশ্চাৎ যথেষ্ট নিরামোদ হইবে। 

রাজ! বসস্তরায় ইহা! শ্রবণ করিয়া শোকেতে তাপিত হইয়া ছুই চ্ষু 
আরক্তিমাতে রুম্মান হইয়া! পুটাগ্রলি রূপেতে নিবেদন করিতেছেন 
মহারাজা এ.কি আজ্ঞা করেন মহাশয়ের কুমার তাহান্তে অতিশয় বিচক্ষণ 
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বালক ইহাকে নষ্ট করা কোন মতেই হইতে পারে না এবং এ আমার 
বড়ই প্রিযোত্তম ত্রাতুণ্পু্র ইহার কোন বিঘটিত হইলে আমার জীবন সংশয় 
রাজা বসন্তরারের এই ২ মত কাতর্ধ্যতা উক্তিতে মহারাদ্রাও রোদন 
করিতে প্রবর্ত ছই ভ্রানাই রোদন করিতে লাগিলেন। 

কিঞ্চিত পরে মহারাজ! কহিলেন শুন আমি কিছু এ বালকের জন্য 
ক্ষিগ্ঠমান নহি। জানিলাম তোমার অন্তক নিতাস্ত এই হবেক তোমার 
অন্তক কুলের কলঙ্ক ইহার স্নেছেতে তুমি ডুবিল! কিন্তু এ হবে দর্ম্যোধনের 
মত। কালক্রমে এ সমস্ত বিদিত হবেক উচ্কাই ভাবিয়া আমি কীদি। 
রাজা! বসন্তরায় ন্নেহক্রমে মহারাকজ্জার কথার গৌরব করিলেন না। 
মহারাজা অনৃষ্ট মানিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেন। ইহাতে রাজ! বসন 
রায়হর্য চিত হইলেন। 


রাজীবলোচনের রুষ্চচন্দ্র-চরিত। 


( রাজ্জীবলোচনের কৃষ্ণচন্দু-চরিত ১৮১১ প্রঃঅকে লণ্ডন নগরে মুছিত 
হইয়াছিল) 

পরে ইঙ্গরাঞ্জের যাবদীয় সৈন্য পলাগার বাগানে উপনীত হইয়া সমব 
আরম্ভ করিল। নবানী সৈন্ সকল দেখিল দে প্রধান প্রধান সৈম্ের 
মনোযোগ করিয়া যৃদ্ধ করে না এবং উচ্গরাঞ্জের অগ্রিবুষ্টিতে শত শত লোক 
প্রাণত্যাগ করিতেছে কি করিব ইহাতে কেহ উদ্াক্রমে মৃদ্ধ করিয় 
প্রাণত্যাগ করিছেছে। যুদ্ধ 'ভীল হইতেছে না ইচ্া দেখিয়া নবাবের 
চাকর মোহনদাস নামে একডন সে ননান সাছেবকে কিলেন আপনি কি 
করেন আপনার চাকরেয়া পরামশ করিয়া! মহাশয়কে নু করিতে 
বলিয়াছে। উগবাড সঙ্গে প্রণয় করিজা রণ করিতেছে না। অত এব নিবেদন 
আমাকে কিছু সৈষ্গ দিয়া পলাশীর বাগানে পাঠান আমি যাস যুদ্ধ করি 
আপনি বাকি সৈশ্ত লটয়া সাবধানে থাকিবেন পূর্বের ঘারে যথেষ্ট লোক 
রাখিবেন এবং এইক্ষপে কোন বাক্তিকে বিশ্বাস করিবেন লা। নবাব 
মোহনদাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়ধুত হইয়া! সাবধানে থাকিয়া মোহন” 
দানকে পচিশ তালার সৈন্ঠ দিয়া অনেক আশ্বাস করিয়া পলাণীতে 
প্রেরণ করিলেন। মোহনদাল উপস্থিত হইয়া অত্ন্ধ খুদ্ধ করিতে 
প্রবর্ত হঈল। মোঙনদাসের ঘুদ্ধেতে ইঙ্গপ়নাজসৈ্ শক্ষাতিত চল 
মীরজাফরালি খান দেখিলেন এ কর্ণ ভাল হইল না ব্তপি মোহনদা? 
ইরাকে পর়াতব করে আর এ নবাব থাকে ভবে আমাদিগের সকলের 
প্রাণ বাইবেক অতএব ঘোহদদাসকে নিবারণ কলরিতে হইয়াছে। ইহাই 
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বিবেচনা করিয়! নবাবের দূত করিয়া একজন লোককে পাঠাইলেন। নে 
মোহনদাঁসকে কহিল আপনাকে নবাব সান্ছেব ডাকিতেছেন শীপ্র চলুন। 
মোহনদাস কহিল আমি রণ ত্যাগ করিয়া কি প্রকারে যাইব। নবাবের 
দূত কহিল আপনি রাজান্তা মানেন না। মোহনদাস বিবেচনা করিল 
এ সকল চাতুরী এ সময়ে নবাব সাহেব আমাকে কেন ডাকিবেন ইহা 
অন্তঃকরণে করিয়া দূতের শিরশ্ছেদন করিয়া পুনরায় সমর করিতে 
লাগিল। মীরজাফরালী খান বিবেচনা করিল বুঝি প্রমাদ ঘটিল পরে 
আত্মীয় একজনকে আল্ঞ! করিল তুমি ইঙ্গরাজের সৈন্য হইয়া মোহনদাসের 
নিকট গমন করিয়া মোহনদাসকে ন্ট করহ। আকন্তা পাইয়া একজন 
মনুষ্য মোহনদাসের নিকট গমন করিয়া অগ্রিবাণ মোহনদাসকে মারিল। 
সেই বাণে মোহনদাস পতন হইল । পরে নবাবী যাবদীয় সৈন্য রণে ভঙ্গ 
দিয়া পলায়ন করিল উংরাজের জয় হইল। 

পরে নবাব শ্রাজেরদৌলা নকল বৃন্থাস্থ শ্রবণ করিয়া মনে মনে 
বিবেচনা করিলেন কোনমতে রক্ষা নাই আপন সৈন্য বৈরি হইল অতএব 
আমি এখান হইতে পলায়ন কবি। ইহাই স্থির করিয়া! নৌকাপরি 
আরোহণ করিয়! পলায়ন করিলেন। পরে ইঙ্গরান সাহেবের নিকটে 
কল সমাচার নিবেদন করিয়া মীরজাফরালি খান মুরসিদাবাদের গড়েতে 
গমন করিয়া ইঙ্গরাভী পতাকা উঠায়! দিলে সকলে বুঝিল ইঙ্গরাজ 
মহাশয়ের দিগের য় হুইল। যাবদীয় প্রধান গ্রধান মনুষ্য ভেটের দ্রব্য 
দিয় সাহেবের নিকট সাক্ষাৎ করিলেন। সাহেব সকলকে আশ্বাস করিয়া 
যিনি যে কর্মে নিযুক্ত ছিলেন সেই সেই কর্থে াহাকে নিযুক্ত করিয়! 
রাজপ্রসাদ দ্রিলেন। মীরজাফরালিকে নবাব করিয়া সকলকে আক্তা 
করিলেন তোমরা সকলে সাবধানপূর্বাক রাক্তকর্্ম করিবা রাজ্যের প্রতুল 
হয় এবং প্রজ্জালোক ছুঃখ না পায়। সকলে আল্তানুসারে কার্য করিতে 
লাগিলেন। হাঃ 

পরে নবাব শ্বাজেরদৌলা পলায়ন করিয়! যান। তিন দিবস অভুক্ত 
অতান্ত ক্ষুদিত নদীর তটের নিকটে এক ফকীরের আলয় দেখিয়া নবাব 
কর্ধারকে কহিলেন ফকীরের স্থান তুমি ফকীরকে বল কিঞ্চিত খাছ 
সামগ্রী দেও একজন মনুষ্য বড় পীড়িত কিঞ্চিত আহার করিবেক। 
ফকীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নৌকার নিকটে আসিয়া দেখিল অত্যন্ত 
নবাব শ্রাজেক্সদৌলা বিষগ্বদন। ফকীর সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়াছে 
বিবেচনা করিল নবাব পলায়ন করিয়া যায় ইহাকে আমি ধরিয়! দিব 
আমাকে পূর্বের যথেষ্ট নিগ্রহ করিঘ্বাছিল তাহার শোধ লইব। ইহাই 
মনোমধো করিম করপুটে বলিল আহারের ত্রব্য জাহি গ্রস্ত করি 


১৬৯১ 
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বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 

জাপনার! সকলে ভোজন করিয়া! প্রস্থান করুন। ফকীরের প্রিয়বাক্যে 
নবাব অত্যন্ত তুষ্ট হয়! ফকীরের বাটীতে গমন করিলেন। ফকীর থাচ্- 
সামগ্রীর আয়োজন করিতে লাগিল এবং নিকটে নবাব মীরজাফরালি 
খানের চাকর ছিল তাহাকে সম্বাদ দিল যে নবাব স্রাজ্জেরদৌল! পলায়ন 
করিয়া যায় তোমর! নবাবকে ধর। নবাব মীরজাফরালি খানের লোক 
এ সন্বাদ পাবামাত্র অনেক মনুষ্া একত্র হইয়া নবাব আ্রাজেরদৌলাকে 
ধরিয়। মুরসিদাবাদে আনিলেক ॥ 


মৃত্যুঞ্জয় বিষ্ঠালঙ্কারের প্রবোধ-চক্দ্রিক! | 


এই গ্রন্থকার ১৭১২ খুষ্টাবে মেদিলীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ঠচ্থাব 
বিবরণ 1115101 ০1 1361)185]1 14510517826 18100 14157351101 পুস্তকে ব 
৮৮৬৮৮৮ পৃষ্ঠায় ডষ্টব্য | 


অকারাদি ক্ষকারাম্থাক্ষরমালা যগ্যপি পঞ্চাশং সংখ্যক! কিম্বা এক- 
পঞ্চাশং কিন্বা সপ্রপঞ্চাশং সংখ্যা পরিমিত! হউক তথাপি এভাবনম্মা 
কতিপয় বর্ণাবলীবিগ্াস বিশেষ বশতঃ বৈদিক লৌকিক সংস্কাত প্রার 
পৈশাচাদি অষ্টাদশ ভাষা ও নানা দেশীয় মনুষ্য জাতীয় ভাষাবিশেষ বশ: 
অনেক প্রকার ভাষা বৈচিত্র্য শাস্থতো লোকতঃ প্রপিদ্ধ আছে । যেমন 
কুপ্তর ধ্বনি তুল্য ধবনি নিষাদ স্বর গো-রবান্ুকারী পযন্ত স্বর অক্তা শক 
সদৃশ গান্ধার স্বর মমূর রবাকার বড়জ স্বর ক্রৌঞ স্বনোপম মধাম স্বর 
অশ্ব স্বন সঙ্কাশ ধৈবত স্বর কুহ্বম সময় কালীন কোকিল কাকলি তুলিত 
পঞ্চম স্বর কপ সপ্রমাত্র সংখাক স্বর সংস্থান বিশেষ বশতঃ অসংখাত গান 
বৈচিত্র্য শান্্রতো লোকতঃ প্রসিদ্ধ আছে এতদ্প প্রসিক্ধ সর্বাভাদা 
চতুর্ব্য,হু রূপা হন। 

অনভিব্যক বর্ণ ধ্বনিমাত্র রূপা পরানারী ভাষা প্রথমা যেমন আভিনব 
কুমারদের ভাষা । তদনস্তর অভিব্যক্ত বর্ণদাত্র। পশ্থাস্থী নামক ভাবা 
দ্বিতীয়া যেমন প্রাপযংকিক্িযন্ব বালকবাস। তৎপর পদমাত্রায়ক 
মধ্যমাভিধা তৃতীয়া ভাষা! যেমন পুর্ষোক্ত বালকাধিক কিঞ্দ্য্ 
শিশুভাবা। তারপর বাকারূপ বৈখরী নামধেয়া সকল শাস্রন্বরূপা বিবিধ 
জান-প্রকাশিকা সর্ববাবহায়-প্রদর্শিকা চতুর্ধী ভাবা যেমন লৌকিক 
শাস্ত্রীয় ভাষা । ঈদৃশরূপে জাতমাতর বালকের উত্তয়োত্বর বয়োবৃদিত্রমে 
করণ: প্রবর্তমানা চতু্ব,হ রূপা তাষা অন্ার্দিতে যুপং প্রবর্তমানৎ 


প্রাচীন গগ্-সাহিত্য-_স্ৃত্যুঞ্জয়ের প্রবোধ-চক্দ্রিকা-_-১৮১৩ £১। ১৭৯১ 


রূপে হগ্ঘপি প্রতীয়মান! হউন তথাপি পূর্বোক্ত পরা প্ঠন্ী মধামা 
বৈধরীরূপ চতুর, হ রূপেতেই প্রবর্তমীনা হউন 

ইহার প্রমাণ এই । দূরবর্তী হট্টগামী লোকদের শ্রবণ বিষয়ীভূত 
হট্রাগত ধ্বনি মাত্রাম্নক কেবল কোলাহল হয়। অনন্তর কতিপয় পথ 
গমনোত্বর সমনস্ক শ্রবণেন্দরিয় সন্নিকর্ষ বশতঃ খণ্ড; বর্ণমাত্র গ্রহণ হয়। 
তদ্ৃত্তর বসন ভূষণ কদলী মূলক ইত্যাদি পদমাত্র শ্রবণ হয়। তদনস্তর 
্রনিকট প্রাপ্তা,ত্তর ক্রুয বিক্রয্নকারী পুরুষদের বাক্যশ্রুতি হয়। অতএব 
অন্মদাদিভাষা চতুর্ব্য,হরূপে প্রবর্তমানভাষাত্বহেতুক পূর্বোক্তক্রম হটস্থ 
পুরুষ ভাষার স্তায় ইত্যন্থমানে সকল মান্ুযভামার চতুর্ব্যহ রূপত্ 
নিশ্চয় হয়। তবে যে অশ্মদাদির ভ|বার যুগপৎ বৈধরী রূপতা মাত্র 
প্রীতি সে উচ্চারণ ক্রিয়ায় অতি শান্তা প্রযুক্ত উপর্যধোভাবাবস্থিত 
কোমলতর বহুল কমলদল সুচীবেধন ক্রিয়ার দত। এতদ্রপে প্রবর্তমান 
সকল ভাষা হইতে সংস্কত ভাষা উত্তম বহু বর্ণময়ত্ব প্রযুক্ত এক দ্বক্ষর 
পশ্তপক্ষী ভাষ! হইতে বহুতরাক্ষর মনুষ্য 'ভাষার মত ইত্যন্থমানে সংগ্কৃত 
ভাষা সর্ধোন্তমা এই নিশ্চয়। অন্তান্ত দেখায় ভাষ! হইতে গৌড়দেশীয় 
ভাষা উত্তম! সর্বোত্তম সংস্কত ভাষা বাছুলা হেতুক। যেমন ছুই এক 
পণ্ডিতাধিষ্ঠিত দেশ হইতে বহুতর পগ্ডিতাধিষ্টিত দেশ উত্তম ইত্যন্থমানে 
সকল লৌকিক ভাষার মধো উত্তম গৌড়ীয় ভাষাতে অভিনব যুবক সাহেব 
জাতের শিক্ষার্থে কোন প্ডিত প্রবোধ-চন্দ্রিক! নামে গ্রন্থ রচিতেছেন। 

ইতি প্রবোধ-চন্দ্িকায়াং প্রথম স্তবকে মুখনন্ধে ভাষা প্রশংসা নাম 
প্রথম কুম্ুমং। 


পঞ্চম কুসুম | 


ইদানীং গগ্যের বিবরণ শুন পাদকৃত বিচ্ছেদ শৃন্ যে ক্রিয়! 
কোরকাদি পদ প্রবাহাম্মক গগ্য সে দ্বিবিধ হয় এক আধ্যায়িকা অন্ত 
কথা অর্থাৎ বাক্য প্রবন্ধ কল্পনা । দণ্ডীকৃত কাব্যাদর্শ গ্রন্থেতে কথা ও 
অথ্যায়িকার যে ভেদ সে এইরূপ আপনার কিনব! অন্তের জ্ঞাত যে 
বিষয় তার্থক যে গস্ সমূহ সে আখ্যায়িকা হয়। বিশিষ্টার্থ তাংপর্ধ্যক 
স্বকপোল কল্পিত যে বিষয় তদর্থক যে গন্ভ সমূহ সে কথা হয়। ইহ! কহিয়া 
কহিয়াছেন যে এ নিয়ত নয় যে হেতুক অন্তোন্তেতে অন্যোন্তের প্রবেশ 
আছে ইহা বিচার করিয়া এই স্থির করিয়াছেন যে সংজ্ঞাহয়েতে চিহ্নিত 
আধ্যায়িকা ও কথা এক জাতি। যেমন চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় 
বন্যোপাধ্যাক্লাদি পৃথক পৃথক সংজ্ঞাতে চিহ্িত এক ব্রান্ষণ জাতি 


১৭৪২ 


বন্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


প্রহেলিকা অর্থাৎ হেঁয়ালি ও আভানক ক্রিষ্ট ও সন্ভুল অন্ধগোলান্ুল 
অর্থজরতীয় গতানুগতিক বকাগ-প্রতাশা অন্ধ-হল্তি-দর্শন দশম 
অন্ধপন্থু নষ্টা দগ্তরথ লাজাবন্ধন স্থুলারুদ্বত্ী ইত্যাদি ভ্তার সকল এমন 
আর আর যে কিছু সে সকলকে কথার মধো জানিও। গগ্ছের স্বরূপ 
বিবরণ হইল। 

মিশ্রের স্বরূপ কহি। সংস্কত ভাব! ও পিঙ্গলাদি ভাষাতে কৃত 
ধে নাটকাদি ও সংস্কৃত গগ্চপদ্ময় চম্পুসংজ্জক যে কাব্য সে সকল মিশ্র 
শবে কথিত হয়। এতাদুশ পূর্বোক্ত ধত প্রকার কাবা সে পুনব্বার 
চারিপ্রকার হয়। সংক্কত ও প্রাকৃত ও অপত্রংশ অর্থাৎ অপশক ও মিশ। 
সংস্কত দেববাণী তাহার মহর্ষিরা মনুদ্য লোকেতে অনুবাদ করিয়াছেন 
এবং শিক্যোপশিষ্য পরম্পরা ক্রমদেতে আজি পধ্যন্তত  দেববাণী মনু 
লোকে শান্ধরূপে প্রসিদ্ধ মাছে । পূর্বোক্ত তছুব তৎসম দেশাম় রূপে প্রাক 
ভাষাক্রম অনেক প্রকার হয়। গোড়া মহারান্্রী শ্রসেনীয় ও লাটা ৫ 
লাক্ষা এই সকল প্রাকৃত ভাষা উতকই হয়। আভীরাদি দেশভাষা অপত্রংশ 
কিন্ত শান্গেতে সংশ্থত ভাষা বাতিরিক্ত যে কোন ভাষা সে সকল্ট 
অপত্রংশ হয় মিশ্র নাটকাদি এবং হঙ্গা ইলুশান মুষীহ সহম ইভা? 
অনেক আরবি ভাষাতে ঘটিত তাজকাদি গ্রন্থ । কথা সর্কা ভাষাতে এব 
সংস্কত ভাষাতেও কহ] যায়। যে সকল বিষয় পুর্বে হইয়াছে তন্ময়ী অগচচ 
যার অতি বড় আশ্চধা অর্থ ভাহাকে বং কথা করিয়া কহিয়াছেন 
যেমন দশকুমারাদি কথা । 

পূর্ব্বোক্ত প্রছেলিকাদির উদাচরণ | যে কোন এক 
অর্থকে বাকরূপে কহিয় শ্থরূপার্ধের গোপন করত যে শকে যে অথ পাওয় 
বায় বে অর্থের কিন্া যে শকে দে অর্থ না পাওয়া বায় সে অর্থের কা যে 
বাকোতে হয় তাহাকে প্রন্থেলিকা বলি যেমন খরুভর লোক যে শ্বগর 
বাড়ী তাদের নিকটে কামিনী ক্্রী কতক কঠেতে আলিঙ্গিত হয়া এ 
স্বীর নিতম্ব স্বলকে অবলষন করিয়া কুবকুব ইতাকারক অবান্ত শখ হে 
করে সেকে এই জিজ্ঞাসাতে উত্তর জলপূর্ণ ঘট। 


আতনক যাহাকে কছে তাহার উদাহরণ। ০ 
আকন্দে বদি মধু পাট তবে কেন পর্বতে যাই ইহার তাৎপর্য অল্লায়াঃ 
প্রাপ্ত বিষয়ের নিমিতু অধিকায়াস কর! নয়| চালে ফলে কুম্মাও হরের 
মার গলায় গলগণ্ড ইহার নিষ্্ষ কারণ ব্যতিরেকে কাধা হও 
অনুপযুক্ত কি না। আনিলাম মূল! পোদের চলো! শূলা ইহার পর্যাবসিতাথ 
আত্মীয় লোকের অমিষ্টাচয়ণ পূর্বোক বাকোরী ভায়। অনেক পদাথের 


প্রাচীন গগ্য-সাহিত্য- সৃত্যঞ্জয়ের প্রবোধ-চক্দ্রিকা--১৮১৩ থুঃ। ১৭৯৩ 


জ্ঞানাধীন এক পদার্থ জান যে বাক্যে হয় সে ক্লিট বাক্য যেমন ৰি শবে 
গরুড় তৎ্কর্তৃক জিত অর্থাৎ ইন্দ্র তার আত্মজ অর্জুন তার ঘ্বেবী কর্ণ 
তার পিত। হুর্ধ্য তার কিরণেতে তাপিত ষে জন সে হিমের নাশক অগ্নি 
তার অমিত্তর জল তার ধারক মেঘ তাতে ব্যাপ্ত আকাশকে দেখিয়া 
আনন্দিত হয়। এতাদৃশ বাক্য ক্রিষ্ট বাক্য এ পগ্ডিতদের ইষ্ট নহে ইহা 
সরস্বতী কষ্ঠাতরণে কালিদাস কহিয়াছেন। 

পরম্পর বিরুদ্ধার্থ বাক্য সম্কুল বাক্য হয় যেমন আমি যাবজ্জীবন 
মৌনী আমার পিতা নিঃসম্ান মাত! বন্ধ্যা ছিলেন পিতামহীর পুত্র হয় 
নাই এবং আমানি খাইতে দাত তাঙ্গিল সিন্দুর পরিৰব কিসে 
এতাদৃশ বাক্য। 


অন্ধ-গো-লাঙ্ুল ন্যায়ের পরিচয় । এক অন্ধ ব্যক্তি 
শশুরালয়ে গমন করত মাঠের মধ্যে এক গোয়ালকে কহিলেন হে গোপ 
আমি অন্ধ, তুমি মামাকে আমার শ্বগ্তরের ঘরে লইয়া যাও, গোপ কহিলেন 
আমি অনেকের গরু চরাই তোমাকে তোমার শ্ব্টরবাটী লইয়া গেলে গরু 
সব কে কমনে যাবে অতএব আমার যাওয়া হয় না। তোমার শশুরের 
গরু এইটা অতি বড় সুশীল! ইহার লাঙ্কুল ধরিয়া তুমি যাও এ যে গৃহে 
প্রবিষ্ট হবে তোমার শ্ব্রের বাড়ী সেই। অন্ধ গোপের এই বাকা 
শুনিয়! দৃঢ়মুষ্টিতে গোপুচ্ছ ধরিল পরে এ গরু অন্ধের দ্ঢ়মুষ্টির চাপনেতে 
প্রমাদ ভাবিয়া উন্বরোত্বর যেমন যেমন পদাঘাত করে অন্ধও পর পর 
তেমনি মুষ্টিদ্বয়েতে দূঢতর আ্াটিয়া ধরে ইহাতে এ গরু অতিশয় লম্ফ 
বন্ফ করাতে ও ছেঁচুড়ি দিয়া লইয়া! যাওয়াতে এ অন্ধ ছি ভিন্ন অগ্নাঙ্গ ও 
নগ্ন হইয়া ছুই এক দণ্ড রাত্রি সময়ে অতিশয় কষ্টেতে গ্রাম নিকটে 
পৌছিলে পর এ অন্ধের শ্বশুরের চাকর লোকের! দেখিয়া গো চোর জ্ঞানে 
কিল চাপড় লাখি গুতা! ধাক্ক! প্রহার মারিয়া দিয়া করিয়া গরুকে 
তাহার হাত হইতে ছাড়াইয়া' লইয়া গেল। ইহার তাৎপর্ধ্য মূর্ের 
উপদেশ গ্রহণ কদাচ করিবে না করিলে গোপোপদেশ ঢুরাগ্রহ এই 
অন্ধের ম্যায় হইতে হয়। 


অর্ধ জরতীয় শ্যায়ের বিবরণ | অতি বড় উদার এক বৃদ্ধ 
ত্রাণ দুর্ভিক্ষ সময়ে অন্লাভাবে পরিজন প্রতিপালনে অত্যন্ত অসমর্থ 
হইয়া! এক স্বকীয় গোকে প্রতি হটে লইয়া যান ক্রেতা! ব্যক্তিরা বয়ংক্রম 
জিজ্ঞাসা করিলে পর যেমন আমাদের অধিক বন্ধস হইলে প্রাচীন 
জানিয়া অন্ত হইতে কিছু অধিক দেয় তেমনি আমি যদি এ গোর 
অধিক হ্রস ফৃহি .তবে প্রাচীন জ্ঞানে অধিক মূল্য হটতে পারিবে 


১৭১৪ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


ধে কারণ প্রাচীনেতে লোকদের অধিক আস্থা হয় অধিক, পরমায়ু 
হইলেই প্রাচীন হয়। মনে মনে এই বিচার করিয়া কহেন যে আমার 
এ পৈতৃক গো অতি প্রাচীন স্বল্প ঘাস .ধাদিনী স্বল্প স্থান শায়িনী 
হুশীলা সুধর্্ী পালগ্রহণ কখন কয়েন না। ব্রাহ্মণের এই বাকা 
নিয়া হাটুয়ারা চুপ করিয়! ফিরিয়া যায়। পরে আর এক হাট 
পালীতে অন্ত এক হাটুয়া আসিয়া জিজ্ঞাস! করিল হে ব্রাঙ্গণ আপনি 
প্রায় হাটের প্রতি পালাতে এই গোকে লইয়া যাওয়া আসা করেন 
কারণ কি। ব্রাঙ্গদ কহিলেন এ গে আমি বিক্রয় করিতে আস্য 
থাকি। সে কহিল গরু বেচা কেন হয় না। ক্রাঙ্গণ কহিলেন 
কেহ লয় না সকলেই আমার কথা শুনিয়! অমনি চুপ করিয়া যায়। 
সে লোক কহিল মাপনি কি কহেন ব্রাঙ্গণ কহিলেন আমি এগে 
আমার পৈতৃক প্রাচীনা এইরূপ কছি। সে লোক কহিল ও এমন 
গরুর দাত দেখি। এই কহিগা গরুর গাত দেখিয়া কিল ও মান্য 
এমন নয় মানস ক্রিয়াতেই প্রাটীনের আদর এনং বাচনিক ক্রিয়াতে ও 
কায়িক কর্খেতে পুনঃ দৌর্বল্য প্রযুক প্রাচীন অনাস্থ্ের হন এবং 
পঞ্টজাতি প্রাচীনাবস্থাতে অন্াস্থ অন্পপাদেয়। গ্মাপনকাব এ গে 
বৃদ্ধা নয় আমি 'এ গোর ঠাত দেখিয়া বয়স বুঝিয়াছি ইহার পর এ গ্রে 
কিনিতে যে "মালিনে তাহাকে এইরূপ কহিলেন যে এ গো এক 
বিয়ানের এবং ঢের ছুধ দেয়। এই মত কিয়া সে ব্ক্কি "গলে পর 
ব্রাহ্মণ মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে পূর্বে, এ গো স্ববিবা ইসা কহিয়া 
আাবার এ গো তরুণী ইহা সঙ্কুল বাকা কি রূপে কছিব। এই 
বিরোধোষ্থাবন করিয়! এই নির্র করিলেন ঘে এ গোশরীরাবচ্ছি 
আম্মা প্রাচীন বটেন শাঙ্গেতে শাম্মাকে পুরাণ পুকষ করিয়া কহিয়াছেন। 
বালা যৌবন বাঞ্চকা।দি অনন্তা বস্তঃ দেহধর্শ উনি বালক ইনি 
যুবা ইনি স্বির উত্যাদি লৌফিক বানহার আত্ম বিষয়ে উপচারিক 
লোহি স্টিক ইত্াদিবং মঙএন এ গে বাকি গ্দায়াংশে জরহী 
শরীরাংশে তরুণী হইতে পারেন শতএব এ গোকে অর্ধজরভী কহিতে 
পারি। ব্রাঙ্ছণ এনাদৃশ তক্ববিচারে এট স্থির করিলে পর এক 
ক্রেত! ব্যক্তি উপস্থিত ভষ্টয় ব্রাঙ্ছগগকে গোর বিশেষ লিজা! করিলেন। 
ব্রাহ্মণ কহিলেন ওরে বাপু আমার এ গোটা অর্ধজরতী অর্েতে যুবতী । 
রাহ্মণের এট বাক্য শুনিয়া সকলে ছালিয়া কহিল যে এ ব্রাদ্ধণ অতি 
বড় অমায়িক বিষয় জ্ঞান কিছুষ্ট নাট । তদনস্র এক জন বিবেচনা 
করিরা সে গরু লইয়া গেল। অর্ডকুকুটার ভার এইরূপ, কিন্তু বিশেষ 
এই অর্ধজয়তীয় ভারে ত্রাঙ্ছণ পণ্ডিত অর্দফুটুটায় ভারে মুসলমানের 


প্রাচীন গগ্া-সাহিত্য-মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবোধ-চক্দিকা--১৮১৩ প্১1 ১98: 


মোল্লা । এ গায়ের উদাহরণ পণ্ডিতের] দেন যে স্থলে বাদী প্রতিবাদীদের 
পরস্পয়ের মত ইতরেতর কিছু গ্রহণ করে কিছু গ্রহণ না করে। 


গতানুগতিক ন্যায়ের বিবরণ। প্রত্যহ অরুণোদয় কালে 
সিন্ধু ন্গানার্থে সিন্ধু তটে অনেক ব্রাহ্মণের] যান সকলেরই পিতৃ ত্পণার্থ 
তাম্পাত্র অর্থাৎ কোশা প্রাদেশমাত্র প্রমাণ একাকার । আপন আপন 
তাম পাত্র মার্জন করিয়! সাগরতীরে রাখিয়া সকলে অবগাহন করিয়া 
তর্পণ করিতে কোশা লন যে কালে তখন কে কাহার কোশা লয় ইহার 
নিশ্চয় কিছু থাকে না এইরূপে দ্রব্য বিনিময় প্রায় অনুদিন হয়। এক 
দিবস ধার্মিক এক বুদ্ধ বিপ্র বিবেচনা করিলেন যে প্রতিদান ব্যতিরেকে 
সামগ্রী বিপর্যয়েতে দ্রব্য গ্রহণরূপ চৌধ্য দোষ হয় অতএব যে রূপে 
ইহা নাহয় তাহ| করা উচিত । এই বিচার করিয়া স্বতামর পাত্রের বিশেষ 
জ্ঞান নিমিত্তে তদুপরি বালুকা গোল স্থাপন করিয়া শ্নানার্থ গমন করিলেন । 
তংপর আর আর ব্রাঙ্গণ সকলেই ক্রমে ক্রমে দেখা দেখি স্বকীয় স্বকীয় 
তাম পাত্রের উপরে এটৈক সৈকত পিগু স্থাপন করিয়া! অবগাহনার্থে 
গেলেন। পরে এ স্থবির ব্রাঙ্গণ আসিয়া অবলোকন করেন যে এক 
জাতীয় চিহ্কেতে চিহ্নিত তাবৎ তামার কোশা। ইহাতে হাস্য করিয়া 
কহিলেন অঙ্ক এ বড় আশ্চর্যা সকল লোকই গতানুগতিক অর্থাৎ 
দেখা দেখি পরম্পব কর্ম করে। বন্ব যাথার্থা কেহ বিবেচনা করে না। 
যদি বুদ্ধি পূর্ববাকারী হইত তবে একাকার চিহ্ন দিত নাঁ। যে হেতুক 
একাকার চিহ্ন দানে তদ্দোষের তাদবস্থা দেখিতেছি সকলেই অবিশেষ 
চিহ্ন প্রদান করিয়াছে অতএব প্রায় সকলেই অসমীক্ষকারী অর্থাৎ 
একজন প্রধান যা! করে তাহা দেখিয়া অন্ঠে তাহা! করে এবং অপর 
তদষ্টিক্রমে করে। এতদ্ধপে প্রায় লোকের! গড্ডালিক! প্রবাহ স্তায়ে 
অন্ধ পরম্পর! স্তায়ে বা এ সংসারান্ধকৃপে পড়ে । গড্ডালিকা অর্থাৎ গাড়র 
তাহাদের যুথের মধ্যে একট! যদি জলে পড়ে তবে সবগুলা৷ জলে পড়ে। 
আর যেমন বা শ্রেনীবন্ধ অন্ধদের একটা যে গর্ভার্দিতে পড়ে সকলেই 
পরস্পর কেহ কাহাকে ছাড়িতে না পারিয়! জড়াজড়ি করিয়া! তাহাতেই 
পড়ে। আর স্ত্রীরা কামুক কামিনী হয় তেমনি মূর্খের পুঁজিত পৃজক 
হয় অর্থাৎ মহামহোপাধ্যায় পরম ধার্মিক পঞ্ডিতের অনাদরে মূর্থতম মগ্ঘপ 
বেশ্থাসক্জকে ইনি বিশিষ্ট সন্তান এইজ্ঞানে পূজা! করে। এই প্রকার 
শানারূপ বিবেচনা করিয়া প্র বুড়া বামণ তদবধি তথা স্নান কর! ছাড়িল। 


অন্ধ-হস্তি-দর্শনের কথা । একস্থানে কতকগুলি অন্ধ বসিয়া- 
ছিল দৈবাৎ তাদের অদূরে এক হৃম্তী উপস্থিত হইল। তরী .'জন্ধেরা 


২১৪ 


১২০৬৩ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


লোকদের কোলাহল হওয়াতে হাতীর আস! গুনিতে পাইয়া ছাতী দেখিতে 
সকলেই গ্েল কিন্ত তাহাদের মধ্যে নিরাকাজ্ষ এক বৃদ্ধ পণ্ডিত ছিল 
কেবল সেগেল না। পরেও মন্বদের মধ্যে কেহহস্তীর পাদ কেউ 
গু কেহ বা উদর কেউ বাপুচ্ছকেহবাকর্ণস্বস্ব হস্তে স্পর্শ করিয়া 
& বৃদ্ধের নিকটে আইল। বৃদ্ধ সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন কে হৃস্তী 
কেমন দেখিলা কহ। তাহাতে পাদস্পর্শা কহিল স্তস্তাকার হস্ী। 
শুুষ্পর্শা কহিল না না তেমন নয় সর্পাকার হস্তটী। উদরস্পর্শা কিল 
দুর বেটা তুই কিছু জানিস না হাতীটা ঢাকের মত। পুচ্ছম্পর্শী কহিল 
উহ এমন নয় গে-লাঙ্গুলাকার হশ্টী। কর্ণম্পর্শী কহিল তোমরা কেহ 
কিছু জাননা আমি যথার্থ কহি কুলার মত হাত্তীটা। অনস্তর পরস্পর 
সকলের বিরুদ্ধ বাকা শ্রবণ করিয়া এ বৃদ্ধ কহিলেন তোমর] বিরোধ 
করিও না আমি তোমাদের সকলেরি বাকোর প্রামাণা রাখিয়া হস্থ্ীর 
স্বরূপ নির্ণয় করিয়| দিতেছি প্টন তোমরা! সব এইকক প্রদেশম্পর্শী 
সকলেই লোচন বিহীন চাক্ষুষ গ্রতাক্ষ কাহারে! হয় নাই । প্রতোকে হস্্ী 
এটকৈক দেশ ম্পশ করিয়াছ। হ্বাচ প্রতাক্ষ তোমাদের সকলেরই সমান 
হইয়াছে অভএব যে যা স্ব স্ব জ্ঞানান্রসারে বলিতেছ সে যথার্থ বটে 
মিথা নয় কিছু এক ফ্ষাতি নস্ব নানা প্রকারাকার হইতে পারে ন' 
অতএন তোমাদের সকলের এক জাতীয় প্রমাণে অন্ভৃত যে এক হস্্ীর 
বিভির্ প্রদেশ সকল হাভার ফাযোগা বয়ন বাশি সরিবেশেহে এক 
'অবয়বী হস্্ীর স্বরূপ নিরূপণ কবিয়া আমি কছি। টরাকারোদর স্তন্তাকাব 
পাদ শর্পারতি কর্ণ গো-লাঙগুলারুতি পুচ্ছ সর্পাকার ৩ এতাদশ স্বরূপ 
হল্িনামা চতুষ্পদ পশ্টজাতি জানি9। 'এভাদশ হায়ে নৈদাস্থিরা বৈশেষিক 
নৈয়ায়িক মীমাংসক সাংখা পাতঞ্জল রূপ পঞ্চদার্শনিক নিপাত জগংকারণ 
পরমেশরের যে একক দেশ তার সন্ভবান্ুসারে সন্কলন করিয়! ডগংকারণ 
একরপ পরমেখর হন ইদ্কা টন লক্ষপাতে নিনূপণ করিয়া স্বরূপ লক্ষণাতে 
অন্য পঞ্চ দার্শনিকদের অম্পৃষ্ট হস্থিপষ্ট ভাগ প্রায় সচ্চিদানন্, মাত্র স্বরূপ 
পরমেশ্বর এইট নিঙ্গর্য করেন৷ 


দশম ম্যায়ের বিবরণ | দশজন একত্র ভষ্টয়া কোন দেশে 
যাইতে ছিল পধিমধো এক নদী দিল তাহা! পার ভষয়া পদপারে বসিয়া 
সকলে কছিল আমরা দশ জনা পার তষ্য়াছি কিম্বা দশ জনের মধো 
কেহ পার হয় নাট টা জানা াল। এট পরামর্শেতে প্রথমত 
একজন অহ নয় লোককে গণিয় আপনাকে না গণিষ্যা কহিল যে 
করে. ভার] নয় ভন দে ওয় জার একজন কমলে গেল। উহা ওদিযা 


প্রাচীন গ্ভ-সাহিত্য-_মৃত্যু্জয়ের প্রবোধ-চক্দ্িকা--১৮১৩ ধঃ। চু 
অন্ত জন কহিল এমন হবে না থাক আমি গণিয়া দেখি এরূপ কহিয়া 
সেও স্বর্ঠির নয় লোককে সংখ্যা করিয়া সশঙ্ক হইয়া কহিল যে বটে ত 
নয় জনই যে হয় দশম কি হইল। এইক্ুপে দশ জন একে একে আত্ম 
বিশ্বরণে বাহ্মাত্রাভিনিবিষ্ট চিন্ততীতে কেবল বাহাগণনা করিয়া দশম 
নাই এই নিশ্চয় করিল। অনম্ভর সকলেই হাত তুলিয়৷ উচচৈংস্বরে 
ডাকিতে লাগিল ওহে দশম কোথা 'আছ শীদ্র আইস আমরা সকলেই 
তোমাকে না পাইয়া বড়ই ব্যাকুল হইতেছি তোমাকে পাইলেই সুখী 
হই অতএব যেথা থাক শীত্র আইস। এই রূপ পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিয়া 
কিছুই উত্তর না পাইয়া পুনরায় সকলে যুক্তি করিয়া এই নিষর্ষ করিল 
যে আমাদের সঙ্গে পরিহাস করিয়া এই বনে লুকাইয়া আছে। চল 
সকলে বনের মধ্যে গিয়া তব করি। শ্টাল! বড় দুষ্ট ঘদি পাই তাহার 
ৰাপের বিয়া দেখাইব আমাদিগের বড় দুঃখ দিতেছে ভাল বুঝিব। 
ইহা! কহিয়! সকলেই কণ্টকিত নানা জাতীয় লতা বেষ্টিত নিবিড় বিপিন 
মধ্যে প্রবিষ্ট হঈল পরে সেই 'অরণ্যে গাছের আড়ে কুঞ্ত মধ্যে পর্বত 
উপতাকাতে অধিত্যকাঁতে কন্দরে গুহাতে সর্বত্র অন্বেষণ করিয়া 
কোথাও কিছু তত্ব না পাইয়া পুনর্ধার সকলেই তী নদীতীরে আসিয়া 
মন্তরণা করিল যে বুঝি নদী পার হইতে হতে ডুবিয়৷ মরেছে আইস 
দেখি খুঁজি। ইহা মনে করিয়া নদীর মাঝে খুঁজিয়া কোথায়ও কিছু 
টের না পাইয়া পাক কাদা শেওলা মাথা গায়ে নদীর পাড়ে বসিয়া 
আর্তত্বরে রোদন ও গদগদ কণ্ঠে কাকৃক্তি বিলাপ করিয়া কেহ বা 
বুক চাঁপড়ায় কেউ বা মাথা কুঁড়ে কেহ বা ধূলাতে গড়াগড়ি পাড়ে 
কেহ বা আছাড় খাইয়া পড়ে। ইতি মধো আত্মদর্শী নামে একজন 
তথাতে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া অতান্ত 
করণান্িত হইয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন তোমরা এ দুর্দশা গর্ত 
কি কারণে হইয়াছ তাহা আমাকে কহ। ইহা শুনিয়া তাহারা 
আস্োপাস্ত মকল বৃত্তান্ত কহিল। তদনস্তর আত্মদর্শা বিবেচনা করিয়া 
বৃঝিলেন যে ইহারা সকলেই আত্মবিস্থৃত। আত্মস্বরূপ বিশ্ররণ সর্বানর্থের 
নিদান হয়। ধন্ভ জগম্মোছিনী পারমেশ্বরী শক্তি যে আত্মক্ঞানাধীন 
সর্ব বিজ্ঞান হয় সে স্বয়ং প্রকাশমান আত্মাকেও বিশ্বৃতি করান্‌। 
আহা! এ ভ্রীবেরা আত্মাকে ভুলিয়া না গুণিয্না এতাদৃশ ছুঃখ পাইতেছে। 
ইহা মনে মনে করিয়া কহিলেন ষে হে আত্মবিস্বৃতেরা উঠ মোহ শোক 
রোদন ত্যাগ কর তোমাদের দশম মরে নাই আছে আমি দেখাইয়া 
দিতেছি স্থিয় হও অন্রঃকরণ সুস্থ কর। আত্মদরশশীর এই বাকা 
শুনিয়া আত্মবিশ্বৃতেয়| জান্তে বান্তে উঠিয়া কহিলেন কই কই আমাদের 
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দশম কোথায় আছে তুমি যদি আমাদের দশমকে দেখাইতে পার, 
তবে যার পর নাই এমন উপকার কর। আত্মদর্শা কহিলেন ভাল ভাল 
কিন্ত তোমর! বাহৃবিষয় মাত্রেই অত্যন্ত অভিনিবেশ করিওনা আত্মজ্ঞানে 
জাগরূক হও বাহগণনা করিয়া আম্মগণনা! করিলে কিম্বা আম্মাকে 
গণিয়া বাহথগণনা করিলে তোমরা সকলেই দশম হইবা। আদি মধা 
শেষ সকলেই দশম । তোমরা সব শ্রেণীবদ্ধ হইয়। প্রাড়াও 'আমি 
দেখাইয়! দি। এ বাকা গুনির! তাহারা সব এক সারি হইয়া দীড়াইল। 
পরে আম্মদর্শা প্রথমাবধি শেষ পর্যান্ত ঘ্বিভীয়াবধি প্রথম পর্যান 
তৃতীয়াবধি দ্বিতীয় পর্য্যন্ত এবং চতুর্ধাবধি তৃতীয় পর্যন্ত মালার গায়ে 
গণন! করিয়া সকলকে দশম রূপে প্রতিপয় করিয়া দিলেন। হচদনশুর 
তাহারা সকলেই সংশয়াপয় হইয়া কহিল যে আপনারা মনে বঝিযা 
দেখ তো ইনি আপনি 'আমাদিগের মধো প্রবিষ্ট ভইয়া আমাদিগকে 
তুলান ত নাই। ইহা কহিয়া আমুদশশীকে কহিল আপনি হোরে' 
যাও তে! আমরা আপনার! মনে ঘুক্ষি করিয়া বুঝি তবে আামাদের 
প্রামাণ্য হইবেক। হছা কহিয়! সকলে প্রত্যেকে মনন করিয়া সাঙ্ষং 
প্রতাক্ষ রূপে স্ব স্ব স্বরূপ দশমকে পাইয়া মোহ শোক চঃখ পরিভা 1 
করিয়। কতকৃতা ও অতি সঙ্গত তইয়া নিরতিশ্য় শখ পাত বাছা 
পাইল। এতাদৃশ দশম হায়েতে এ জ্রীরদের বিশ্বাথা সন্দাসযাদী 
পরমেশ্বরের বিন্মরণ ও তংপ্রযূুক বাহ বিষয়ান্ববাগ নিমিতক মোঃ 
শোক জন্ম মৃতু করা ব্যাধিরূপ সাংসারিক চ:খ ভাগিভাদক বছিহ ও 
গুরু বেদাস্থ-বাকা শবণাধীন পরমেশ্বর প্বকূপ সাক্ষাংকার এ ভংগ্রচত 
সাংসারিক দ্রংখাতান্থিক পরিতাগ নিরতিশয় স্খরূপ মোক্ষ গ্রাপু হর 
ইহা! বৈদাস্থীরা কহেন! 


অন্ধ-পঙ্গ শ্যায়ের কথা । এক নান্কি অঞ্চ দশন সামগাহান 
আর এক বাক্কি পঙ্গু অর্থাং খোড়া গতিশকিশ্ন্ধ | এহাদুশ ছ 
জনের পার্থকোতে হাদৃশ ক্রিয়া সংসিদ্ধি হতে পারে না। পস্থুর 
অন্ধস্কন্ধারোতণে উভয় সংযোগেহে যেমন ক্রি সিদ্ধি হয় এতনায়েতে 
প্রকৃতি পুরুষ সংযোগে ভোগ মোক্ষ ক্রিয়া সিদ্ধি ছয় উভয় বিয়োগেতে 
ক্রিয়া সিদ্ধি হয় না। উছা সাথা দাশলিকেরা কছেন। এই অন্ধ পঞ্ু 
হ্ায়ের পাতঞ্জল দার্শনিকেরা প্রকারাস্তরে বর্ণনা করেন। যেমন এক 
মহাপুরুষ থাকেন তার ক্ষেত্রক্স নামে এক পঙ্গু দান থাকে এবং প্রকূতি 
নামে এক অন্ধ দাসী থাকে। এক দিবস কী মহাপুরুষ পু দাসকে 
কহিলেন আমার সংসারের সকল কর্শেয় ভাক্স তোমাকে দিলাম তুমি 
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সকল কর। অন্ত সময়ে এ অন্ধ দাসীকেও তদ্রুপ আজ্ঞা দিলেন। 
পরে খোঁড়৷ তৃত্য প্রভুর আক্তা পাইয়া ভাবিতে লাগিল যে আমি 
খোঁড়া গতিশক্তি রহিত স্বামীর আজ্ঞাপ্রতিপালন কি রূপে করিব। 
এই চিন্তাতে উদ্বিপ্ন হয়৷ বসিয়া আছে ইত্যবসরে এ অন্ধ দাসী তাদৃশ 
ভাবনাতে ভাবিত হইয়া তথাতে গিরা বসিল। এতদ্রপে কাকতালীয় 
যায়ে অজ! রুপাণ ক্রিয়া স্তায়ে বা উভয়ের সহবাস হওয়াতে অন্টোন্তের 
বিষয় অন্ঠোন্ত অবগত হইয়! ছুই জনে যুক্তি করিয়া পঙ্গু দাস অন্ধ 
দাসীস্বন্ধে আরোহণ করিয়া পরস্পর সাহায্যে প্রভুর আন্তানুসারে 
তংসংসারের সকল কর্ম করিতে লাগিল। 


নষ্টাশ্ব-দগ্ধ-রথ ন্যায়ের বিস্তার | ছইজন রথে চড়িয়া এক 
বনের মধো প্রবিই হইল। দৈবাং সেই কাননের মধ্যে দাবানলেতে এক 
জনের রথ পুড়িয়া গেল অশ্ব থাকিল অন্ত ব্যক্তির অশ্ব পুড়িয়! মরিল 
রথ থাকিল। এতদ্রপে এক জন নষ্টা অন্ঠজন দপ্ধরথ হইর| অটবীতে 
থাকে । এক দিবস দৈবাং ছুইজনেতে দেখা হইল অনন্তর উভয়ে যুক্তি 
করিয়া একজনার রথেতে অন্ঠের অশ্ব যোজনা করিয়া অনায়াসে পরম 
সুথে গন্তবা দেশ পাইল । এবদ্িধ ন্তায়ে মনুষ্যের নিষ্কাম শুদ্ধ ধম্মবূপ 
রথেতে সংযোজিত পরমেশ্বর স্বরূপ জ্ঞান রূপ হয়েতে আরোহণ করিয়া 
অনায়।দে পরম স্থথেতে অবশ্ঠ প্রাপ্ব্য পরমেশ্বরকে পাইবে ইহা প্রাটান 
বৈদান্তীরা কহিয়াছেন। 


লাজা-বন্ধন ন্যায়ের কথা । অতিশয় ক্ষুধার্ত এক ব্যক্তি 
ক্ুধাতে অত্যন্ত আতুর হইয়! উচ্চ এক স্তস্তের উপরে শরীরের ভার দিয়া 
দাড়াইয়া ছিল। ইত্যবসরে কোন পুরুষ কতকগুলি খই আনিয়া এ 
কুধার্তকে কহিলেন যে ওরে তুই আজল৷ পাত তোরে আমি কিছু খই 
দেই। এ কথাতে ও ক্ষুধার্ত লোক অতি ব্যগ্রতাতে তাড়াতাড়ি করিয়া 
এঁ খামের ছুই পাশে দুই হাত রাখিয়া অঞ্জলি পাতন করিল পরে সে 
পুরুষ তার অগ্রলিতে থই দিয়া গেল। অনন্তর এ বাক্তি আপনি অত্ন্ত 
ক্ুধিত মুখ বাড়াইয়! না খাইতে পারে না অন্তকে দিতে পারে না ত্যাগ 
করিয়া বন্ধনমুক্ত হইতে পারে। অল্পে অন্নে লাজা বাতাসে উড়িয়া 
যাইতে থাকে তথাপি আমি এই খই খাইব এই দৃঢ়তর প্রত্যাশাতে 
হতদ্বয়ের বন্ধন মুক্ত করিতে না পারিয়! খইয়া বন্ধনোত বন্ধ হইয়৷ থাকেন। 
এতাদৃশ ভায়েতে মানবেরা এক অঞ্জলি খই খাইবার প্রায় অতি তুচ্ছ 
সাংলারিক ভোগ প্রত্যাশা মাত্রে এ সংসারে বন্ধ হইয়া থাকে এ কথা 
ব্দোস্তীরা কহিয়াছেন। 
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ইতি প্রযোধ-চক্জিকাক়াং প্রথম ভ্তবকে সোদাহরণ গগ্চ-নিন্বপণে 
পঞ্চম কুস্ুমং | 
প্রতারকের প্রতারণাতে বিশ্ববঞ্চকও বঞ্চিত হয় সরল 


লোকেরা যে বিড়ন্বিত হয় তাহ! কি কহিব ইহার 
কাহিনী । ভোজপুরে বিশ্ববঞ্চক নামে এক জন থাকে তাহার ভাধ্যার 
নাম গতিক্রিয়া পুত্রের নাম ঠক | সে বাক্তি ঘ্বতের ঘটেতে ছাই ধুলা 
অঙ্গার পুরিয়া উপরে এক আধসের ঘি দিয়া দেশে দেশে সহরে সহরে 
নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে অনিক়্ত বেশে ভ্রমণ করিয়! খড়! শুদ্ধা তোলিয়া 
দিয়া সম্পূর্ণ মূল্য লয়। কেহ যদি ঘড়া ভাঙ্গিয়া চুই তিন সের ঘ্বৃত লইতে 
চাছে তবে তাহাকে দেয়না এবং বলে যে এ হৈয়ঙ্গবীন অতুযুতম ঘুত 
দেবতাদের হোমের উপযুক্ত আমি এ ছড়া হইতে তোমাকে কিছু দিতে 
পারিব না যাঁদ তোমার দেব ব্রাহ্মণের পিমিত নেওয়ার আবশ্ক থাকে 
তবে বরং অনুমানে এ ঘড়াতে যত ভুত হয় তাহার এক আধসের নান 
করিয়! ঘড়া সমেত দিতে পারি কিন্ত ঘড়া &ইতে ভাঙ্গিয়। কিঞ্চিং সর্বদা 
দিতে পারি না। কেননা যদি কিছু দেই তবে বিশিষ্ট লোকের! এ ঘ্ৃত 
লইবে না কছিসেন এ দ্বতের অগ্রভাগ তুই খাইয়াছিস কিন্বা তই 
কাহাকেও দিয়াছিস অবশিষ্ট ভাগ দেবতাদিগকে দেয় হয়না তবে লইয়া 
কি করিব। 

বিশ্ববঞ্চকের এন্ঠ বাকা শ্রবণ করিয়া ক্রেতার! ফেছু কছ্ধে আমার আট 
গঘ্বতের প্রয়োজন চট একসের তা ছি দিতে তবে লইতাম অধিক হবির 
কার্য নাই। এই রূপ করিয়া কেহ ফিরিয়! যায় কেছ বা উপযুক মুলা 
দিয় ভাগ সমেত সকল ঘ্ত কদাচিং লইয়া ধায়। এইরূপে সধাজনকে 
বিড়ম্বনা করিয়া বেড়ায়। দৈবাৎ একদিন এ বিশ্ববঞ্চকের হায় আর 
একজন বিশ্বভণ্ড নামে 'এক কৃপাতে পাক কাছ! পৃরিয়া তদূপরি কতক 
গুড় দিয়া এ কৃপা মাথার করিয়! ইতন্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রান্ত 
হইয়! বিশ্রামার্থে এক বৃক্ষের ছাক়াতে বসিয়। আছে । ইতি মধো হা 
সপ্পি:কুদ্ত মন্তকে করিয়া ব্রমণ করত ক্াস্ হইয়া! বিশ্বাবঞ্চকও এ তরুমূলে 
উপস্থিত হটল। পরে বিশ্বতণ্ডের সন্কিত সন্ভাষ করিয়া তাহাতে বিশব্ত তা 
তাহার নিকটে ত্বঘট গজ্ধিত করিয়া আপনি গ্সানার্থে পুষ্করিণীতে গমন 
করিল। অনস্তর এ বিশ্ব মনে বিচার করিল গুড়ের কৃপা মাথায় 
করিয়া কত বেড়াটৰ। উপস্থিত ভাগ করিয়া অনুপস্থিত কমনা করা 
উপযুক্ত নয় এ বেটা সরোবরে অবগাহন করিয়। জাসিতে আসিতে আমি 
আপন গুড়ের কৃপা ছাড়িয়া উহার সমপূ্ বত কুসা লয় লী পলায়ন করি! 
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ইহ! মনে করিয়া এ বিশ্বভণ্ড শর্কর! ভাণ্ড গ্রাছের তলায় ফেলাইয়! 
বিশ্ববঞ্চকের তদ্রপ সর্পি: পাত্র লইয়! মনে মনে তাহাকে ফাঁকি দিয়! অতি 
বেগে প্রস্থান করিল। তদনস্তর এ বিশ্ববর্চক সরোবরে হ্নান করিয়া 
তরুতলে আসিয়া! স্বকীয় ঘ্বৃত কুম্ত না দেখিয়া তাহার শর্করা কুন্ত অবলোকন 
করিয়া মনে মনে অত্যন্ত আহলাদিত হইয়া কহিল আজি এ বেটা বড় 
ফাঁকি পাইন্নাছে ঈশ্বর বিড়দ্বিত স্বয়ং বিড়ঘ্বিত হয় আমার অন্ক অনায়াসে 
যেলাভ .হইল সেই ভাল। এইরূপ মনে করিয়া পরমানন্দে নিজ মন্দিরে 
গমন করিল। বাটীর নিকটে গিয়া আপন স্ত্রীকে ডাকিল ও ঠকের ম| 
ওরে দৌড়িয়া শীপ্র আয় মাথা হইতে ভার নামা আজ এক বেটাকে বড় 
ঠকাইয়াছি। তাহার স্ত্রী গতিক্রিয়া কহিল ওগে! আমি যাইতে পারিব না 
আমার হাত জোড়। আছে । তপতি বিশ্ববঞ্চক আলয়ে আসিয়া স্ত্রীকে 
কহিল আয় এই নে আজি বড় মজা হইয়াছে দিব্য সার গুড় এক কৃপা 
পাওয়া গিয়াছে এক বেটা লক্ষ্মীছাড়া আপন এই গুড় ফেলাইয়! আমার 
সেই ঘিয়ের ঘড়া জানিস তো তাহা নিয়া অমনি প্রস্থান করিয়াছে। 
মনে মনে বড় হর্য হইয়াছে যে আজি যথেষ্ট ঘ্বৃত পাইলাম পশ্চাৎ টের 
পাইবে। যা শীত্ব রাধা বাড়া কর আমি নাইয়াই আসিয়াছি ক্ুধাতে 
পেট জলিতেছে। স্ত্রী কিল গুড় হইলেই কি রীধা হয় তেল নাই লুণ 
নাই চাউল নাই তরকারি পাতি কিছুই নাই কাঠগুলা সকলি ভিজা 
বেসাতি বা কিরূপে হবে। তাতে আবার বৌ ছুঁড়ী অশ্ুদ্ধা হইয়াছে 
কুটনা বা কে কুটিবে বাটনা বা কে বাটিবে। তপতি কহিল আজি কি 
ঘরে কিছুই নাই। দেখ দেখি ক্ষুদ কুড়া ধদি কিছু থাকে তবে তার পিটা 
কর এই গুড় দিয়া খাইব। ইহাতে তাহার স্ত্রী কহিল বটে পিটা করা 
বুঝি বড় সোজা জাননা পিটা আঠা যেমন আঠা লাগিলে শীপ্র ছাড়ে না 
তেমনি পিটার লেটা বড় লেটা শীষ্ব ছাড়ে না কখনত রীধিয়া খাও নাই 
আর লোকদের মাউ্গের মত মাউগ পাইয়া থাকিতে তবে জানিতে । 
ইহা শুনিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল তবে কি আজ খাওয়া হবে না ক্ষুধায় কি 
মরিব তংপত্ধী কহিল মরুক ম্যানে আজি কি পিটা না খাইলেই নয় 
দেখদেখি হাড়ী কুঁড়ি ক্ষুদ কুঁড়া যদি কিছু থাকে। হাহা কহিয়। ঘর হৈতে 
্ষদ কুড়া আনিয়া! বাটিতে বসিয়া কহিল শিলটা ভাল বটে নোড়াটা যা 
ইচ্ছা তা এতে কি চিকণ্‌ বাটা হয় মরুক যেমন হউক বাটি ত। ইহা 
কহিয়া ক্ষুদ কুঁড়া! বাটিয়া কহিল বাটাত এক প্রকার ছইল আলুণি পিটা 
খাইবা ন! লুখ তেল আনিতে হইবে। গতিক্রিয়ার এই ফথা শুনিয়া বিশ্ববঞ্চক 
কহিল ওরে বাছা ঠক তৈল লবণ কোথা হৈতে গোছে গাছে কিছু আন। 
ইহা শুনিয়া $ক না তাহার পুত্র কোন পরণীর এফ ছালিয়াকে আল 


১২১১ 


১৯১২ 


ধঙ্গ-নাহিত্য-পরিচয়। 


আমার সঙ্গে তোকে মৌয়! দিব এইরূপে ভুলাইয়া সঙ্গে লইয়া বাজারে 
গিয়া এক মুদির দোকানে এ বালককে বন্ধক রাখিয়া তৈল লবণ লৈয়া 
ঘরে আইল। তংপিতা জিজ্ঞাসিল কিরূপে তৈল লবণ আঁনিলি। ঠক 
কহিল এক ছোঁড়াকে ভুলাইয় বন্ধক দিয়া মুদি শালাকে ঠকিয়া আইলাম। 
ইহা গুনিয়া ততপিতা! কহিল হা মোর বাছা এই তে! বটে না হবে কেন 
আমার পুত্র ভাল অন্ন করিয়া খাইতে পারিবে। এইরূপে পুত্রের 
ধন্তবাদ করিয়া ভাধ্যাকে কহিল ওলো মাগিযা যা শীঘ্র পিটা করি গ 
ক্ষুধাতে বাচি না। অনন্তর তৎপত্বী পিষ্টক করিতে আরন্তমাত্র করিয়া 
ভর্তার নিকটে আসিয়া একপাশে মুখে কাপড় দিয়া চুপ করিয়া দীড়াইল 
ও কহিল তোমার ত পিট! কর! হইল না তুমি গিয়া কর।... 
রর ইহা! কহিয়া কিঞ্চিংকাল থাকিয়া কহিল না খাইলে 
তনয়যাই আমিই করি গিয়া। এইরূপ কছিয়া আপনি পিক পাক 
করিয়। থালেতে পরিবেশন করিয়! কৃপা হইতে গুড় ঢালিতে প্রথম খানিক 
গুড় পড়িয়া তড়পরি এক কালে কতকগুল! পন্ক কর্চম পরড়িল। ইভ! 
দেখিয়! গতিক্রিয়া কহিল খা9 এখন পিটা খাও যেমন মতি তেনন গতি। 
অনন্তর ততপতি গালে ভাত দিয়া অধোমুখ হইয়া কিঞিৎকাল গাকিদ 
কিল যা য! তুই আর পোড়াস নে যার যেমন কপাল ভার তেষনি 
সকলি মিলে । কিস্ু যা হউক বেটা ভাল বটে মামি বিশ্ববঞ্চক আমাকে ও 
বঞ্চনা করিল বাপের বেট। বটে এ ব্যক্কি যেখানে থাকুক সেখানে গিয়া 
তাহাকে খাঙিয়া তাহার সঙ্গে বন্ধু! লি করিতে ভইল। ইহ! কহিয়া 
বথাকৃথঞ্চিদপে কিঞ্চিষ্ঠোছন করিয়! তদন্েষণে চলিল। পরে কিছুগ্দিনব 
পর এক দিবস রী বিশভপ্ুকে দেখিতে পাইনা! দূর চৈতে ডাকিতে লাগিল 
ওহে বন্ু পাক থাল তোমাকে কোল দিয়া আমি তোমার সভিত বন্ধ! 
করিব। এতদ্রূপ শক শ্রনণ করিয়া মাপাততঃ ভটম্ব হয়া ঠতস্ততঃ 
অবলোকন করিয়া বিশ্বনঞ্চককে দেখিতে পায়] কছিল আইস আইদ 
তোমাকেও আমি মনে মনে তব করিতেছি ভাল হইল তোমার সঙ্গে 
দেখ! তল কহ গুড় কেমন খাইটল!। বিশ্ববুঞ্চক কছিল তুমি যেমন ঘৃত 
খাল! কিন্তু ভাই তুমি আমাকে দিতিয়াছ আমি গুড় কিছু পাই নাই 
তুমি দ্বত কিঞ্চিং পাইয়। থাকিবা। সেযা হউক আইস তোমার সঙ্গে 
কোলাকুলি করি। ইচ্ছা কহিয়া দোছে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া অন্টোি 
মুখারলোকন পূর্বক হান্ত করিয়া! বৃক্ষচ্ছায়াতে বসিল। 

অনন্তর বিশ্ববঞ্চক কহিল ভাই তোমার মাম কি। সে কহিল 
আমার নাম বিশ্বতপু। ইহ! শ্রবণমাত্রে ছি ছি করিয়া হাসিয়া বিশ্ববধ্চক 
কছিল তবে তে! তুমি জামার দিতা। হটলে। ইহা গুনিয়া বিগভও 
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কহিল তোমার কি এই নাম। ইহাতে মে কহিল নাভাই আমার 
নাম বিশ্ববঞ্চক | দোহার নাম শকতঃ সমান না হউক অর্থতঃ এক বটে। 
অতএব আর্জি অবধি আমাদের বন্ধুতা হইল। বিশ্বভণ্ড কহিল ভাল 
সমানে সমানে মিলন বিছিত বটে যদি উভয়ে সরল হয়। উভয়ে কুটিল 
হইলে বাহৃতঃ যগ্থপি মিলন হউক তথাপি ভিতরে ফাঁক থাকে। 
যা হউক কিন্তু এক্ষণে তোমায় আমায় প্রীতি কর্তব্য বটে। কেননা 
তুমি আমার গুণ জানিলা আমিও তোমার গুণ জানিলাম কেহ কাহারো 
কথা কোথাও কহিব না। এইরূপে দুই জনে মৈত্রী করিয়া পরামর্শ 
করিল এ কর্ন ক্ষুদ্র লাভও কদাচিৎ সেও অল্প তাহাতে নিত্য-নৈমিত্তিক 
কর্ধ-নির্বাহ বিলক্ষণমতে হইতে পারে না। “্চটকম্ত মাংসং ভাগশতং” 
এতন্নযায় ছুর্নামের কারণ মাত্র কেবল ছু'চা মারিয়া হাত গন্ধ। অতএব 
চল কোন দূরদেশে গিয়া এমত ভীবিক1 করি যাহাতে অধিক লাভ 
হয়। এইক্নপ পরামশ করিয়া উভয়ে কিছু সঙ্গে লইয়! গুজ্ঞরাট দেশে 
গেল। তথা গিয়া বিশ্ববঞ্চক বিশ্বভগুকে কহিল হি মিতা তুমি এক কর্ন 
কর এই ধোয়ান পাগ মাথায় বীধিয়া এই ধোয়া ধুতি ও আঙ্গরাখা 
পরিয়! ধোয়া কাচা চাদর গায় দিয়! এ সহরবাসী চিত্রগুপ্ত নাম মহাজনের 
বাটা যাও। পশ্চাং আমিও যাইতেছি কিন্তু আমার যাওয়ার পূর্বে 
তুমি আপন পরিচয় কাহাকেও কিছু দিয়! থাকিবে না আমি গিয়া 
দিব। কিন্তু আমি ষখন তোমাকে জিজ্তাসিব ষে আপনি হেথায় কেন। 
তখন তুমি কছিও যে পিতার সহিত কর্মক্রমে বিবাদ করিয়া! আসিয়াছি 
ইচ্ছা আছে যদি ইনি সাহায্য করেন তবে বাণিজ্য করি। 

অনস্তর বিশ্বভণ্ড কথিতানুরূপ সকল করিয়া তথা গেল। পশ্চাৎ 
বিশ্ববধ্চক কিঞ্চিং পরে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইক্সা বিশ্বভণ্তকে 
জিজ্ঞাসল এ কি আশ্চর্য আপনি এ স্থানে কি নিমিত্ে। সে 
কহিল তাত বিমাতার বশতাপন্ন এই প্রযুক্ত তাহার সঙ্গে কার্যক্রমে 
বিবাদ হইল এই নিমিত্বে। পরে বিশ্ববঞ্চক কহিল সর্বত্র বিখ্যাত 
অত্যন্ত ধনিক মহাপন্পপতি নাম মহাজনের পুজ ইনি। হে চিত্রগুপ্র 
তোমার বড় ভাগ্য যে ইনি তোষার বাটী আসেন। এ কথা শুনিয়া 
চিত্রগুপ্ত কহিল বটে তাহার পুপ্র ইনি। আমি তাহাকে বিলক্ষণরূপে 
জানি। তদনস্তর বিশ্ববঞ্চক' বিশ্বভণ্তকে জিজ্ঞানিল এক্ষণে এখায় 
আপনি কি করিবেন। সে কহিল ইহার নাম শুনিয়! এস্থানে আসিয়াছি 
ইনি যদি আনুকূল্য করেন তবে স্বজাতি-জীবিকা। বাণিজ্যা-কন্দ করিব। 
ইহাতে চিত্র কছিল তুমি যদি এই নগরে কুঠি করিয়া ব্যবসায় কর 
তবে আমি তোমার সহায়তা করিতে পারি। চিত্রগুষ্টের এই কথামতে 
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উভয়ে এক দোকান করিয়া নেওয়া-দেওয়াতে চিত্রগুপ্ের বিশ্বাস 
জন্মাইয়া এক দিবস লক্ষ টাকা আনিল। বিশ্ববঞ্ক বিশ্বভণ্ডকে কহিল 
ওহে বন্ধু শুন বিদেশে দীর্ঘ কাল থাকা ভাল নয় স্ত্রীপুত্রাদি পরিবার- 
বর্গের সংরক্ষণ পরদেশে থাকাতে হয় না। তাহাতে নানা দোষ ঘটে। 
আজি এক কালে অনেক টাক! পাওয়া! গিয়াছে এ সকল মুদ্রা কোন 
উপায়ে লইয়! উভয়ে স্বদেশে প্রস্থান করি। বিশ্বভণ্ড কহিল সে উপায় 
কি। বিশ্ববঞ্চক কছিতেছে দীর্ঘ গ্রন্থে বড় কতগুলা ঘর করি ঢু এক 
হাজার টাকার তৃলা আনিয়া সেই সকল ঘরে পৃরিয়া নিশাথে সেই ঘরে 
আগুন দিয়! পোড়াইয় প্রাতে চিত্রগুপ্রকে গিয়া কটি তিনি যখন 
কহিবেন আমার টাকার কি। তখন তুমি কিবা তাহার ভাবনা কি 
আমার সঙ্গে লোক দেও আমি ঘরে গিয়া ছিসান করিয়া কড়া কড়া 
দাম দাম এক কালে সকল চুকাইয়া দিব। ইহাতে তিনি আপন টাকার 
উন্থলের জন্ত যে সকল লোক আমাদের সঙ্গে দিবেন তাহাদিগকে 
লইয়। যাইতে যাইতে মধ্যপথে আমি 'আপন বাটী যাইব তদবধি তুমি 
পাগল হইবা মহাক্তনের লোকের! বখন কিছু কহিবে তখন তুমি কেবল 
ভূ ভূ এই শন্দ করিবা। মহাক্তনের লোকেরা কিছু দিন এইরূপ 
দেখিয়া বির হ্টয়া আপনারাই তোমাকে ছাড়ির| বাইবে। 

ইহা স্নিয়া বিশ্ব কিল টাক! সামলাইয়] রাপিবার কেমন 
হবে। বিশ্ববঞ্চক কহিল খরচের উপযুক্ টাকা রাখিয়া বাকী টাকা 
আমর! ঢুই জনে ভাগ করিয়া লটরা আপন আপন রূপক সাবধান করিয়া 
রাখি যাহাতে কেহ জানিতে না পারে । এ কণা গুনিয়! বিশ্বভ গু কছিল 
টাকা সাবধানে রাখ! কর্ধবা বটে কিন্কু এক্ষণে যে ভাগ কর! সে কেবল 
কালনেমীর লঙ্কার বাটের মত। আকাশের পক্ষীর মাংস-পাকার্থেবেসর 
বাটা মূর্ধের কর্শ। পরের টাকা জীর্ণ কর বড় কঠিন। এ মানের হাত 
ছাড়াইয়! নিরুদ্ছেগে দেশে গিয়া এ টাকা পার করা গেল খন এমন 
বুঝ! যাবে তখন বাটের কথা এখন কি। কিন্তু ডুঁদি যে পরামশ 
করিয়াছ সে উত্তম বটে। 'অতএব তৃষি কিছু টাকা লইয়া অন মূলো 
অনেক হয় এতদ্প তৃলা প্রস্থতি সামগ্রী আন গিক্া। আমি বড় বড 
দাড় খরা কতগুলা প্রস্থত করি। এইক্সপ ছুই জনে নির্জনে বিচার 
করিয়া বিশ্ববঞ্চক তূলা কাপাসদিগর সাষগ্রী 'আনিতে গেল। ঠতাবসরে 
বিশ্ব দেশে লোক পাঠায় স্বত্রাতাকে আনাইয়! তদ্দারা আবহ 
ব্যয়োপযুকত রূপকাবশিষ্ট তন্বা সকল বাটা পাঠাইয়! দিল। অনন্তর বিশ্বব্ক 
সামগ্রী সফল জানিয়া রাত্রিযোগে সকল গৃছে অগ্মি দিয়া সকল ভর 
ত্বসাৎ করিয়। পরিহিত-বস্রমাআাবপিষ্ট উরে খুঁত প্রত্ুে চিতরগুগ্রদে 


প্রাচীন গগ্ভ-সাহিত্য-_স্বৃত্যুঞ্জয়ের প্রযোধ-চন্ডদ্রিকা--১৮১০ পনঃ। 


সকল বিষয় জ্ঞাত করিয়! তাহার লোক সমভিব্যাহারে লইয়া স্বদেশে 
প্রস্থান করিল। পথ হইতে বিশ্ববঞ্চক আপন বাটা গেল বিশ্বভগ্ 
কপটোম্মাদ হুইয়া স্বালয়ে প্রবেশ করিল। মহাজনের লোকেরা যখন 
টাকার তাগাদা! করে তখন কেবল ভূ সূ এই কহে আর কিছুই 
কহে না। 
এইরূপ কিছু দিন দেখিয়! সাধুর লোকেরা শ্বদেশে গিয়া! উত্তমর্ণকে 
অধমর্ণের সকল বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিল। সদাগর অজ্ঞাতকুলশাণ 
লোকের সহিত সারল্য কর! মূর্ের কর্খখ এই প্রযুক্ত অত্যন্ত লঙ্জিত 
হইয়। আপন হানি স্বীকার করিয়াও স্ববুদ্ধিলাঘব-জন্ত অপ্রতিষ্ঠা ভয়েতে 
কাহাকেও কিছু না কহিয়! তুফীন্থৃত হইয়া থাকিলেন। তদনস্তর 
বিশ্ববঞ্চক আসিয়া বিশ্বভগুকে কহিল মহাজন বেটাকে কেমন ফাঁকি 
দিলাম এক্ষণে আমার ভাগ দেও। হ্হা শুনিয়া বিশ্বভণ্ড পূর্ববৎ 
পাগল হইয়া ভূ ভু কেবল ইহাই কহিল। পরে বিশ্ববঞ্চক কহিল 
যাওযাও তাই আমার সহিত কৌতুক করার কাধ্য নাই। আমার 
ন্তাধ্য ভাগ আমাকে শান্ত দেও। ইহাতে ভূ ভূ এই মাত্র উত্তর করিল। 
এইরূপে কিছুদিন সেথা থাকিয়৷ নানাপ্রকার ভয়-প্রীতি-প্রদর্শন দ্বারা 
যত যত তাগাদা করে তাহাতে কেবল ভূ পাইয়া অত্যন্ত বিরক্ত ও 
কুপিত হইয়া! বিশ্ববঞ্চক কহিল ভাল রে বেটা ভাল আমি বিশ্ববঞ্কক 
আমাকেও ভাড়াইলি তুই বথার্থ বিশ্বভও বটিদ্‌। যে শ্রিখাইল ভূ তারেই 
দিলি ভু এই কহিয়৷ চোরের লাজ না কাদে এতক্ল্যায়ে কেবল ভেবুয়া 
হইয়া ভবনে গেলেন। এ কথার অবান্তর তাৎপর্যার্থ সকল স্ুবুদ্ধিরা! 
্ববুদ্ধিতে বুঝিবেন। 
ইতি গ্রবোধ-চন্দ্রিকায়াং দ্বিতীয় স্তবকে চতুর্থ কুস্থমং । 


পশ্চাৎ অসম্বরণীয় যে আরম্ভ তাহা করিবে না কিন্তু 
উত্তর কালে উপসংহাধ্য যে তাহাই করিবে ইহার 
কথা । ভাত্তীর নামে বনমধ্যে এক উদ থাকে। সে জরা- 
অবস্থাতে জীর্ণ হইয়া ইতন্ততো৷ ভ্রমণ করিয়। লতা-পল্পব-শাখ'- 
তণাদি আহার-করণে খেদান্বিত হইয়া মনে মনে চিস্তা করিল ষে 
ঈশ্বর আমাদের জাতিকে লম্বা মুখ দিয়াছেন বটে কিন্তু এক্ষণে 
তাহাতে আমার কিছু হইতে পারে নাঁ। সম্প্রতি আমাকে দীনহীন 
জানিয়৷ অনুগ্রহ করিয়! অতি বড় ল্বারমান যদি বদন দেন তবে 
আমি শুইয়! শুইয়। অনায়াসে মুখ বাড়াইয়া চত্লুই করি। উট 
এইরূপ দনে ভাবিতেছে ইতি মধ্যে সর্বজ্ঞ বাকৃসিদ্ধ এক খষি সেই 
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স্থানে উপস্থিত হইয়া উষ্রের সম্বল জানিয়া তাহাকে কহিলেন 
ওয়ে পণ্ড পরমেশরেচ্ছা-নিয়মিতের অধিকাকাজ্জী তুই কইয়াছিস। 
তথান্ত। ইহা গুনিয়া এ উষ্ মনে মনে আনন্দিত হইল ও কহিল 
বড় ভাল হইল আমার শাপে বর হুইল। এইরূপে এ উটলম্বমান 
আন্ত পাইয়! বস্র! বসিয়া পাত্রে_সমিতি ম্থায় ভোজনানন্দে কিছুদিন 
থাকে । ইতি মধ্যে দৈবাৎ এক দিবস অতি বড় শিলা-বৃষ্টি হইতে 
লাগিল তাহাতে এ উদ্ করকাতিঘাতে অতান্ত কাতর হুইয়! অন্যত্ 
বস্তু সম্বরণ করিতে না পারিয়া পর্বত-গছ্বর-মধ্যে আন্ত প্রবেশ 
করাইল। সেই গুহাতে এক অজগর সর্প ছিল তাহার চলংশক্তি 
নাই কখন আহার পাইতে পারে না কেবল পবন মাত্র ভোঙনে 
কাল যাপন করে। সেই দিন এ উদ্ট্রের বদন পাইয়! অতিশয় হষিত 
হইয়া! হে ঈশ্বর তুমি ধন্ত এ স্থানেও আমার আহার আনিয়া দিক: 
অজগরের দাতা রাম এই বাকা সহা বটে এইরূপে ইঈশ্ববেধ 
ধন্তবাদ করিয়৷ পরমানন্দে উষ্টের এ মুখ ভোন্ছন করিল। 


অবিগীত শিষ্টাচার প্রসিদ্ধ যে তাহাই করিবে লোক- 
প্রসিদ্ধাতিক্রম করিয়া কিছু করিবে না ইহার কথা। 
ধঙ্মারণ্যে এক ব্রাঙ্গণ থাকেন তিনি হবিল্যাশী মতস্তমাংসাদি আমিং 
ড্রবা কদাচ ভক্ষণ করেন না। এ ব্রাঞ্ছগণ এক দিবস বিবেচনা করিলেন 
যেমন অপবিত্র ড্রবা-সংশ্পুষ্ট পৃত সামগ্রী অথাস্থ হর তেমনি আসিল মীন, 
সংশ্পৃষ্ট যে সলিল সেও পেয় হইতে পারে না অতএব আনি অবধি 
আমি নদী নদ হদ পুষ্করিণী পল্পলল প্রতি জলাশয়ের জল আর পান 
করিব না। তাহা করিলে নিরামিদ্য ভোজনররত ভর্গগ্রসঙ্গ হইবে 
তবে এতৎ পধ্যন্ক যে হইয়াছে সে অজ্ঞানতঃ | এইরূপ মনে করিয় 
তদ্বধি নস্ভাদি-পয়ঃপান পরিত্যাগ করিলেন অস্তঃসলিলবাহিনী নদীর 
বারি পান করিতে লাগিলেন। দৈবাৎ এক দিবস সে ডলেডেও 
এক ক্ষুত্র শফরী মংশ্তকে বীক্ষণ করিয়া তজ্জল পান বক্ন করিয় 
কূপোদক পান করিতে লাগিলেন। কদাচিৎ একদা তদঘুতেও এক 
কুত্র প্রোষ্ঠী দেখিতে পাইয়া সে জল খাওয়া ছাড়িয়া নারিকেলোদক 
খাইতে আরম্ত করিলেন। অনস্বর সে জলের তিতয়েও ক্রিমি কাট 
দর্শন করিয়া তৎপান পরিত্যাগ করিয়া অতি পিপালাতে শুক হই 
বর্ষোদক প্রত্যাশাতে উর্ধে মুখ-ব্যা্ান করিয়া আছেন এতদবসরে এন 
বায়স পক্ষী তথ -সধ্যে শৌচ করিয়া দিল। পরে এ ত্রাঙ্গণ একেতে! 
তৃষণাতে শুফক$ ছিলেন দিতীয়ত; বত তত 'বারস-পুরীষ হূরধ পরত 


প্রান গগ্ভ-সাহিত্য-মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবোধ-চক্দ্রিকা-১৮১০ খুঃ | 


্ককার করিতে করিতে গলা ফাটিয়৷ মরেন ইত্যবসরে তন্বম্ত এক 
পরমহংস স্বামী তথা আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং এর ব্রাহ্মণকে 


জিজ্ঞাসিয়া সকল বিষয় সবিশেষ গোচর হইয়া কহিলেন ওরে মূর্খ 


কর্মজড় কৃপমণ্ডক উড়ুম্বরমশক অসদৃপদেশ-ছুরা গ্রহে দুর্দশাপ্রাপ্ত 
হইয়াছিল। আমার এই কমণগ্ডলু হইতে জল লইয়া মুখ প্রক্ষালন ও 
জলপান করিয়া! প্রাণ রক্ষা কর। সন্্যাসীর এই বাক্যে ততক্ষণে এ 
বিপ্র করঙগ-পানীয়েতে লপন-ধাবন ও উদন্যা নিবৃত্তি করিয়া সুস্থ হইল। 
পরে পরমহংস কহিলেন ওরে বংস আকর্ণন কর বর্তমান শরীরের 
অবিরোধে যে ধর্ম হয় সেই ধর্ম। যে হেতুক তাদৃশ ধর্ম তবজ্ঞান 
উৎপাদন দ্বারা পরমেশ্বর প্রাপক হয়। অতএব বেদাস্তদর্শনে কহিয়্াছেন 
হিতমিতমেধ্যাশন যে সেই তপ। উপবাসাদিরূপ তপস্তা দস্তার্থ হয় 
তত্বঙ্ঞানার্থ হয় না। যে হেতুক তাদৃশ তপহ্যাতে অনাহার-প্রযুক্ত 
ধাতু-বৈষম্য-অন্য রোগেতে শরীর-নাশাপন্তি হয়। অতএব ভ্তানীদের 
মতে অন্পপানরহিত তাদূশ ধর্দ্াচরণ ব্রবিনাশার্থ কন্ঠা বিবাহের ন্যায় 
হয় যগ্যপি তোমার দেহ-বিঘাতক ধন্মানুষ্ঠানে ইষ্টসাধন থাকে তথাপি 
আত্মরক্ষার্থ তত্ধম্রবিরদ্ধ কারণে প্রত্যবায় হইবে না। আত্মাকে সর্বদা! 
রক্ষা করিবে প্রাণ-রক্ষার্থ নিষিদ্ধাচরণও করিবে ইহার প্রমাণ বেদেতে 
কথাচ্ছলে আছে কহি শুন। 

 কুরক্ষেত্রে এক অধাচক বিপ্র ছিলেন তিনি অযাচিত-প্রাপ্ত-অন্ন- 
বস্ত্রাদিতে বথাকথক্চিদ্রপে গ্রাসাচ্ছাদন ও পরিজন-পরিপালন করত 
কালক্ষেপ করেন। দৈবাৎ এ কুরুক্ষেত্রে পঙ্গপাল পক্ষীতে তাবৎ 
শস্ত নষ্ট হওয়াতে অত্যন্ত ছুিক্ষ হইল তপ্রযুক্ত এ অধাচক ব্রাহ্মণের 
বড় অপ্রতুল হইল এবং পরিবার-পরিপোষণে অনির্বাহ হইল। ইহাতে 
তাহার ব্রাঙ্গণী অন্নাভাবে আম্মহুঃখ যেমন হউক শিশু সম্ভানদের ক্ষুধাতে 
আর্তনাদাকর্ণনে অতিশয় ছুঃখিনী ও পরিপূর্ণাশ্রনেত্রা! হইয়া স্বামীর 
সিকটে সবিনয় নিবেদন করিলেন। হে স্বামিন্‌ অকাল-সকাশাৎ ভিক্ষা 
অতি ছুর্লভ হইয়াছে বালকদের অল্নাভাবে ব্যাকুলতা অতি ছুঃসহ। 
আমি স্ত্রীলোক আমার সাধা কি আমার কাটনা-কাটা ব্যতিরেকে 
কি শক্য। তওুলাদি ভোজ্াব্রব্য অত্যত্ত ছুমূপ্য। আমার এক 
বস্ত্র সেও শতগ্রন্থিযুক্ত ও অতি মলিন অতএব পরিধেয় বসনাভাবে 
প্রতিবাসীদিগের আবাসে গিয়া কিঞিৎ অব্যবহার্ধ্য সামগ্রী যে আহরণ 
করি তাহাও পারি না। গৃছে অন্ত কোন যোত্র নাই। উপযাচকের! 
যাচুঞা করিয়াও ভিক্ষা পার না আপনফার অধাচকবৃতি যদি দৈবাৎ 
্রর্না-বির্হে কদাচিৎ কিছু পাওয়া বায় তাহাও মিত্যাগি-হোত্রহোমার্থ 


১৭১৭ 


১৭১৮ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 

হবিতে উপক্ষীণ হয় অতিশয় নিরুপায় হইল কোন উপায় করা উচিত 
হয়। ব্রাহ্গণীর এই বাকা শ্রবণ করিয়া! ব্রাঙ্গণ কহিলেন হে ব্রাঙ্মণি 
ধৈর্য কর অধীরা হইও ন! কাদাচিৎক স্ুখ-ছুঃখ-মানাপমান-নদ- 
সহিষু। হও। আগমাপারী স্খহুঃখ-প্রাপ্থিতে হর্যবিষাদ-শূন্য হও। 
মুখছঃখাদি হন্-পদার্থেতে যে মনোন্ধাবন সেই হর্যবিষাদের উদ্দীপক 
হয়। অতএব মে সকলেতে অত্যন্ত মনোভিনিবেশ করিও না। 
বিনি ময়ুরদিগকে চিত্রিত হংসদ্দিগকে ধবল শুঁকপক্ষীদিগকে হরি 
করেন এবং তোমার বালকদিগকে নির্মাণ করিয়াছেন তিনি বিশ্বস্তর 
সকলের ভরণকর্ত। ভাবনা কি। জীবদের জীবন-কাল পরমেশ্বরেচ্ছা. 
নিয়মিত তাহার অন্যথা সর্বথা হয় না। আহারোহপি মন্ুম্যাণা: 
জন্মনা। সহ জায়তে। আযুশ্বশ্বাণি রক্ষতি। কা! চিন্তা মরণে রণে 
ইত্যাদি শাস্ধ্ও আছে হে প্রিয়ে এতদছ্বিষয়ক কথা শ্রবণ কর়। 

এক তীল্ল জাতীয় পরিণত-গঞ্ডা স্ত্রী কাষ্ঠাহরণার্থ নিবিড় কান্গা-মবো 
গিয়াছিল এক ভয়ঙ্কর বর্কার ব্যাত্র ঘোরতর গঞ্জন করিয়া অভিমুখাগ 
হঠাৎ দেখিতে পাইয়া! গুরু গর্ভভরেতে পলায়নামমর্থা হইয় ভূমিতে এ হা 
পড়িল তাহাতে তছুদর হইতে বালক হৃমিষ্ট হইল শান্দল সগ্থংপ্রক্ততা ও 
স্ত্রীকে আকর্ষণ করিয়া খাইয়। গেল বালক একাকী ভূতলে পড়িয়া ব্রন 
করিতে লাগিল। অনম্থর পরমকারুণিক পরমেশ্বরান্ুকম্পাতে « 
বিটপামূলে পোত পতিত ছিল, সেই বৃক্ষের এক শাখাতে মধুমক্ষিক! 
আসিয়া ততক্ষণে মধুর চাক করিল সেই মধুচক্র হইতে বালকবদনে মধু 
বিঙ্গু বিন্দু পড়িতে লাগিল এতদ্রপে সে বালক মধুপানেতে প্রাণ ধারণ 
করিয়া বাচিল। আর এক কথা কহি গুন। চিরন্ত্রীব নামে এক ব্যক্তি 
অর্ণবযানারোহণ করিয়া সমুজ্জে যাত্রা করিয়াছিল সাগরে প্রচগ্ডতর 
ঝঞচা-বাযুতে অর্পবপোত তথ হইয়া পয়োরাশিষধ্যে নিমগ্ল হইল। এ 
ব্যক্তি অর্ণবযানের এক কলকাবলম্বনে ভাসিতে ভালিতে আসিয়া পয়োনিধি- 
মধ্যন্থিত শৈল-সন্নিধানে লাগিল এ পর্বাতে লন্বমান এক সর্প পড়িয়াছিল। 
চিরজীব সমুদ্র-কল্লোলে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পর্যাতোপরি ধিগমিষাতে 
লম্বায়মান পতিত এ ফণীকে লতা ভ্রমে অবলবন করিয়া! আলম্বীকৃত তক্কাকে 
ত্যাগ করিল। অনন্তর পুচ্ছগ্রদেশে পৃষ্টমা্র বিষধর রোযাঘিত হইয়া 


কর যাদান করিয়া! & বাক্তিকে দংশন করিতে উচ্চত হবামাত্রে ঈশ্বরেচ্ছাতে 


তংক্ষণে দংশজাতীর প্রার এক কষ জন্ত তৎফপি:ফণোপারি উপবিষ্ট 

হওয়াতে জলৌকামুখে লবণ প্রদানগানে ক যেমন হয় তং সে সর্প 

বীতৃত হই! অস্থিযাতরাবশেষ থাফিল তাহাতে চিরজীব জীবন গাইল। 
অতএব হে ব্রাঙ্গণি হানি রিক্তা তিনিই রক্ষারর্তা তাহার মনে 


প্রাচীন গগ্ভ-সাহিত্য-স্বৃত্যুঞ্জয়ের প্রবোধ-চক্দিকা--১৮১০ ধ্ুঃ। ১৭১৯, 


যাহা আছে তাহাই হইবে আমার উপায়-চিস্তাতে কি ফল। ব্রাহ্মণের 
এতাদৃশ সান্বনাতে আশ্বাসিত ত্রাঙ্গণী নিরুত্তর হইলে পর তৎপুজ 
বচনোপগ্ভাস করিলেন হে জনক আপনি আমার মহাগুরু হন পিতা মাতা 
আচার্য অর্থাৎ শান্ত্রোপদেশক এই তিন পুরুষ-মাত্রেরই মহাগুরু অর্থাৎ 
এতক্রিতর আর আর গুরু হইতে অতিশয় গুরু। ইচা ধর্শশান্ত্রে লিখিয়াছেন 
এবং গুরুলোকদের সাক্ষাতে প্রতৃত্ব ও চাপল্য বর্জন করিবেক। অতএব 
আমাদের আপনকার ইচ্ছান্্বর্তী হওয়াই উপযুক্ত তবে যে কিঞ্চিনিবেদন 
করি সে আতুরতা-প্রযুক্ত । আপনি অধ্যাপনা মনন নিদিধ্যাসন অর্থাৎ 
ধ্যানপরায়ণ হুইয়! থাকেন বিষয্ন-বিশ্ররণ-সম্ভাবনা আপনকার এই কারণে 
হইতে পারে । অতএব আমার সমাবেদন কেবল স্মরণার্থ শিক্ষার্থ নয় 
অপরাধ মার্জনা করিবেন। মামার উপনয়ন-কালাতিক্রম হইতেছে 
যথাকালে পিতা পুজ্রের য্দি যজ্ঞোপবীত না দেন কালাতিপাত হয় 
তবে পিতা ব্রন্ধহা হন ইহা আমি আপনকার ছাত্রদের পাঠনা-সময়ে শ্রবণ 
করিয়াছি। আমি সম্প্রতি অষ্টবর্ষ-বয়ঙ্ক হইয়াছি মৌজী-বন্ধনের অষ্টম বর্ষ 
মুখ্য কাল সকল কর্ ব্যয়ায়াস-সাধ্য অর্থাৎ ধন-ব্যয় ও শারীরিক 
চেষ্টাসাধ্য। আমি শুনিতে পাই মিথিল! নগরে জনক রাজ! বড় যজ্ঞ 
সমারোহ করিয়াছেন অনেক বঙ্গণ পণ্ডিত সে স্থানে গমন করিতেছেন 
আপনি তথা গিয়া সভাতে পণ্ডিতম গুলী-মধ্যে খক্‌ য্তুঃ সাম অর্বাধ্য 
চতুর্বেদ ও শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক জ্যোতিষ ছন্দ:শাস্ত্র মনু 
অত্রি বিষুণ হারীত যাজ্ঞবন্ধায উপনাঃ অঙ্গিরা যম আগন্তম্ব সম্বর্ত 
কাত্যায়ণ বৃহস্পতি পরাশর ব্যাস শঙ্খ লিখিত দক্ষ গৌতম 
বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মধি মহর্ষি রাজর্ধি-প্রণীত স্ৃতিশান্ত্র ও বেদান্ত সাংখ্য 
পাতঞ্জল মীমাংসা! ন্ভায় বৈশেষিক যড়দর্শনাদি নান! শাস্ত্র বিচার ও 
সনিগ্কপ্রশ্ন-নিরূপণাদি করিয়া যাচ্ঞা-ব্যতিরেকে লাভাম্পদ কীর্ডি পাইতে 
পারিবেন। পুত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন হে পুত্র 
মিথিলাধিরাজ জনক রাজর্ধি অধ্যায্-বিস্তার পারদশা তবজ্ঞানীদের এক 
নিদর্শন-স্থান। তাহার নিকটে আমি সমাদর অবশ্ত পাইব যে হেতুক 
গুণবানদেরই গুণবস্তেতে প্রীতি হয় নিগর্ণের গুণীতে প্রেম হয় না। ইহার 
এই দৃষ্টান্ত মধুপেয়।৷ বন হইতে আগমন করিয়া প্সেতে প্রণয় করে পন্ন- 
সহবাসী মণ্ডক করে না। 


আর উত্তমেরা উত্তমের সমীপেই যাইবেন কেননা 


অধমের নিকটে গেলে উপহাসাস্পদ হন ইহার কথা । এক 
স্থানে অনেক বক বসিয়াছিল অকন্মাৎ সেই স্থানে মামসসরোবর-নিবাসী 


১৭২৬ 


ধঙ্গ-সাহিত্য-্পর্রিচয় | 

এক রাজহংস আসিয়া উপস্থিত হইল। বকের! এ হংসকে দেখিয়া অত্যন্ত 
চমৎকৃত হুইরা লোহিত-লোচন লপুনু চরপ ধবল শরীর তুমিকে ভে 
হংস কহিল আমি রাজহংস। বকেয়া কহিল ওছো' তুমিই রাজহংস 
বটে। ভাল এক্ষণে কোথা হইতে আইলা। মানসসরোবর হুঈতে। 
সে স্থানে কি আছে। ন্ুবর্ণবর্ণ রাজীবরান্ী পীযুষ-তুল্য জল নানা 
রত্বেতে নিবন্ধ আলবাল ধারদের এতাদৃশ পাদপপংক্তি তীরেতে বহুবিধ 
মণিখচিত হিরপয় সৌপানাবলি এই সকল তথা আছে। এতদ্রপ উত্বর 
প্রতাতরানস্তর ক্রোঞ্চেরা কহিল সেখানে শামুক আছে। হংস কহিল 
না। এই কথা শ্রবণ মাত্রে বকের! হংসকে হি হি করিয়া উপশ্াস করিল। 

অতএব কহি হে পুত্র অপরুষ্ঠ লোকের নিকটে ধাইবে না উংর 
বিশিষ্ট স্থানেই ধাইবে। জনকরাভ পরম ধার্িক সত্যিকনিকেতন 
জীবন্ুক্ত সংগ্রতি ক্রতুদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন তীহার সঙ্গে আমার 
সাক্ষাৎকার হওয়া বড় স্থখের বিষয়। 'অতএব আমি অগ্যক মিথিলানগরী 
যাত্রা করিব পাথেয়ের সঙ্গতি কর। পিতার এষ্ট আক্তা পাইয়া পৃল্ত 
তুল শক্তক তাত্রিকাদি কিছু পথ-ধরচের সংঘোগ করিয়া দিলেন। 
ব্রাহ্মণ মিথিলা! প্রস্থান করিলেন পৰে পথে আসিতে আসিতে পাখেয 
ফুরাইল দিনত্রয় জলমার পান করিয়া চতুর্থ দিবসে অত্ান্ব ক্ুধাঠ হইয়া 
মিপিলাতে পোছিলেন। শাখানগর প্রাপে ম্লেচ্ছ জাতি হস্তিপকেব! 
করিনিকর-মাহারার্ধে মার কুল্সাাদি সিক্ধ করিয়া শীতল হওয়ার নিমিত্ত 
প্রগারিত করিয়া রাশিয়াছিল। এ বাক্ধণ অসহ্য বুহুক্ষাত 
অস্থির হয়া নিষাদদিগকে কগিলেন ওরে হস্তিপালকেরা এ সিদ্ধান 
হষ্টতে ভক্ষপোপযুক আমাকে কিছু দে মামি ক্ষধাতে অতান্থ বাথিত 
হর! আছি আভার করিব ক্ষধাতে আমার প্রাপ দার়। হস্ডিপকেরা 
কহিল আঃ সর্বনাশ এ কি আমরা ম্লেচ্ছ এ অর পাক কবিয়াছি 
আপনি ব্রাঙ্মণ কি মতে আমাদের সিদ্দোদন খাবেন । ত্রাঙ্মণ কহিলেন 
ওরে জামি নদি কিছু এক্ষণে ভোদ্ন না করি তবে আনার প্রাণ-প্রক্কাণ 
হয়। প্রাপাতায়ে নিষিষ্কার ভোকন করিতে পাবে এমত উপদেশ আছে 
এবং বেদাস্ত-শাস্ে বেদবাসও সম্মত করিয়াছেন। 

শ্নেচ্ছেরা কহিল বাপু আমর] শান্গ ফাস কিছু বুঝি না খাইতে চাহ 
আপনি হাতে উঠাইয়া লয়! খাও জামরা মান! করি না কিছ্গ হাতে 
তুলিয়া দিতে জামর| পারিষ না। মৈথিলাধিপ দোর্দও প্রতাপশালী 
তীবরশাসন তাহার কর্ণগোচয় হইলে জাঙারধিগকে সবংশে একগাড় 
করিবেন। অনন্তর ব্া্মণ & যনেঙ্পক কলার কুঁলখ ্বহত্তে কয়া উার 
ৃষ্কি করিয়া ভক্ষণ করিলেন। পরে এফ টৌচছ তুষ্ি্নির্ঘল সলিণ 


প্রা্টীন গগ্-সাহিত্য-স্বত্যুঞ্জয়ের প্রবোধ-চক্দ্রিকা-_-১৮১০ প্রঃ 


সপপূর্ণ মৃত্তাগ্ড আনিয়া ব্রাঙ্গণের সন্মুখে রাখিয়! কহিল মহাশয় জলপান 
করুন। ব্রাহ্মণ কহিলেন তুই শ্লেচ্ছ তোর স্পৃষ্টোদক পান আমি করিব। 
ম্নেচ্ছ বলিল মহাশয় একি আমাদের পাক করা অন্ন খাইতে পারিলেন 
ছোয়া জল খাইতে কি। ত্রাঙ্গণ কহিলেন ওরে তখন যদি আমি 'আহার 
না করিতাম তবে আমার জীবন থাকিত না! এক্ষণে আমার প্রাণ রক্ষা 
হইয্নাছে তবে কেন তোর স্পৃষ্ট জল পান করিব। প্রাণরক্ষার্থে ই 
প্রতিষিদ্ধারন ভোজন শাস্ত্াহমত। এইরূপ শ্রেচ্ছর্দিগকে কহিয়া এ শ্রোতিয় 
ব্রাহ্মণ জনকনৃপাল যাগন্মিতে গেলেন। পরমহংস এ ব্রাঙ্গণকে কহিলেন 
হে ব্রাহ্মণ আমার কমগুলুস্থ জলপানে তোমার যদি নিরামিষ্য ভোজন ব্রত 
ভঙ্গ শঙ্কা হইয়া থাকে ভবে এই বেদপ্রসিদ্ধোপাধ্যান প্রামাণ্যে সে সন্দেহ 
দুর কর। বন্ততঃ তোমার এ নিয়ম শ্রুতি স্থৃতি পুরাণ বহিভূতি স্ববুদ্ধিমাত্র 
কল্পিত আত্যন্তিক। র্ধমত্তান্তুগঠিতং আতনাস্থিক কিঞ্চিন্সাত্রও ভদ্র নহে 
শিষ্ট পরম্পর! প্রসিদ্ধ ষে তাহাই কর্তব্য | 

এ বিষয়ে এক কথা গুন। ভরদ্বাক্গ নামে এক মুনিপুত্র ছিলেন। 
তিনি মনুষ্য লোকেতে যাবৎ শাস্ত্রের প্রচার আছে তাবং শাস্ত্র মর্ত্ালোকে 
পাঠ করিয়া মনে করিলেন আমি মনুম্যলোকীয় সকল শাস্ত্র অধায়ন করিলাম 
সম্প্রতি পথিবীতে এমন কেহ নাই যে আমাকে অধ্যয়ন করায়। অতএব 
স্বর্গে ছধোর নিকটে গিরা ব্র্গলোক প্রচারিত সর্ধশান্ত্ব অধায়ন করি। 
এইরপ মনোরথারঢ় হইয়া তপোবন হইতে মধ্যাহ্ন সময়ে দিবাকরের নিকটে 
গিয়া অনতিদূরে থাকিয়া আদিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে ভাস্কুর 
তুমি সর্ধশান্তাকর আমি ভোমার সমীপে দেবলোকীয় সর্বশান্্াধ্যর়ন 
করিতে আসিয়াছি আমাকে পাঠ করাও । প্রভাকর কহিলেন আমি এক 
নিমেষার্ধে ছুই হাজার ছুই শত ছুই যোজন গমন করি এবং আমার তেজ: 
মতি ছঃসহ আমি মধ্যাঙ্ন কালাতিরিক্ত ক্ষণমাত্র স্থির নহি। তোমার 
অধ্যয়ন আমার নিকটে কিরূপে হইবে। আর তোমারি বা অধ্যয়নের 
আবন্তক কি। তোমার যে অধীতব্য তাহা অধীত হইয়াছে। ঈশ্বর 
ভিন্নের সর্ধশান্ত্র জ্ঞান বানন! ছূর্বাসনামাত্র সে ফলোপধায়ক হয় না। 
অতএব এ ছুরাগ্রহ ত্যাগ কর। স্বস্থানে গমন কর। 

হুর্য্যের এ বাক্য শুনিয়া ভরদ্বাজ কহিলেন তুমি যেমন গমন করিব! 
আমিও তোমার সহিত তেমনি গমন করিব আর তোমার তেজেতে 
আমার কি কগ্গিতে পারিবে। বহ্ছি কি বহ্কিকে দগ্ধ করে। যে 
তপোবলে তোমার এতাদৃশ সামর্থ্য ও তেজ হইয়াছে তাদৃশ তপোৌবল 
কি অন্তেয্র নাই। এইরূপ ভরতাজের সাহঙ্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া! 
হুধ্য নারায়ণ দেব মনে করিলেন যে ইহার তত্বজ্ঞান নাই। কেবল 


২১৩ 


১৭২১ 


১৭২২ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন জনিত বিস্যামদোন্মত্ত হইয়া আন্বঢাহঙ্কার হুইয়াছে। 
ইহার সমুচিত ফল হওয়া উপযুক্ত হয়। এইরূপ মনে করিয়া মুনি- 
তনয়কে কহিলেন ভাল তবে পড়। ইহা কহিয়া বেদোচ্চারণ করা 
মাত্রে হুর্য্ের পূর্ব্ব হইতে অধিক তেজোবৃদ্ধি হইল তাহাতে মুনিপু্রের 
শ্শ্রজটাভার সমেত মুখ দগ্ধ হইল। এইরূপে স্বয়ং দগ্জানন হইয়া 
অধঃপতিত হইলেন। কিন্তু প্রাণাস্ত হইল ন!। পরিব্রাজক কহিলেন 
হে ত্রাঙ্গণ অতএব কি আত্নস্তিক কিছুই ভাল নয়। এইরূপে 
ব্রাঙ্গণকে উপদেশ করিয়া সন্ন্যাসী প্রস্থান করিলেন। 
ইতি প্রনোধ-চক্জ্রিকায়াং দ্বিতীয় স্তবকে পঞ্চম কুসুম | 


ফিলিক্স কেরীর ইৎলগ্ডের ইতিহাস। 


ব্রিটিস্‌ দেশীয় বিবরণ-সঞ্চয়। 
অর্থাং 
জুলিয়স্‌ কাইসরের ব্রিটিদ দেশাতিক্রম-সময়াবধি 
আইমেম্ন নামে প্রসিদ্ধ সন্ধি-সময় পর্য্যস্ত 
মহাত্রিটিনের বিবরণ-সঞ্চয় | 


রিস্সি পর লস 
সপ ডি তি পপ? পপ নদ 
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2৩: 

তন্ুধ্যে ছুলিয়ল কাইসরের কালানধি স্বিতীয় জঙ্ষ নামে বাজার 
মৃক্াপর্যাস্ | 

গোল্দশ্রিং উপাদ্যায় করুক বিববণীরত এবং এ জগ্জের মবণাবণি 
১৮০২ সালের আইমেন্দ নামক সন্ধি-সময় পর্যান্ব। 

আন্ত এক প্রপিত প্রচ্ছোপাধায় করুক বিববনীকৃত দিলিক্স কেরি 
কর্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় কৃত গ্ীরামপুরে ছাপা হল ইতিব সন ১৮১৯। 


পাশপাশি ৬... 


ব্রিটিপ্‌ দেশীয় অর্থাৎ ইং দেশীয় উপাখ্যান। 
সম্রাট দ্বিতীয় ছেনেরী ও টমাস-এ-বেকেট। 
রাজা হেনরি প্রথমত রাজন্ব করণের শৃঙ্খলা ঘা়া$প্রজারা নিশা 
করিল বে এ রাজ! সহিবেটনা পূর্বাক প্রজ! পাল করিবেন এই হেতুকএ - 
রাজ! আত্মপাক্রস জানিয়! রাজামধ্যে যে২ কুলীতি হইয়াছিল এবং থে ২ 





প্রাচীন গদ্য-সাহিত্য--ফিলিক্স কেরির ইতিহাস-_-১৮১৯ খুঃ। 


সকল পুর্বায় রাজগণের তাচ্ছীল্য এবং ছূর্বলত! প্রযুক্ত যে ২ কুব্যবহার 
হইয়াছিল তাহার নিবারণার্থে উদ্যোগ করিতে আরস্ত করিলেন এবং 

রাজ্যবিদ্বকারি সৈন্তের দিগকে ততক্ষণে স্ব স্ব কর্ম-চ্ুত করিলেন এবং 
পুরা রাজাগণের অধিকারেতে যে ১ ধর্মশালাদিতে দানাদির নিয়মের 
বাহুল্য হইয়াছিল তাহার পুনরায় তদনুরূপ নিয়ম করিলেন এবং আরো! 
অনেক গ্রামের প্রতি এই নিয়মাজ্ঞা করিলেন যে প্রজার! তাহার অন্য কোন 
ব্াক্তির ব্যাপ্য না হইয়া কেবল রাজান্ঞ! প্রতিপালন পূর্বক স্বেচ্ছাচারী 
হইয়া পূর্বরীতিক্রমে নিজ ব্যাপারাদির নিষ্পতি করিয়া কাল যাপন করিবে 
ধী যে নিয়ম সকল তাহাতে ইংগ্গুদেশীয়ের দের মুক্তির আদি কারণ 
হইল। ইহার পূর্বে রাজা কিম্বা অধিপতির1 কিম্বা ধর্ব-পক্ষপাতীর! 
ইহার দিগের মধ্যে প্রজার দিগের শাসন কে করিবে। ইহাতে এক নৃতন 
বিষয় উৎপন্ন হইল। তাহা 'এই যে এ রাচ্গার অধিকারস্থ ধনবান্‌ ভদ্র ২ 
প্রজালোকেরা আপনারাই রাজ-সম্মতিক্রমে মধ্যস্থ হইয়| তাবৎ বিচারাঁদির 
নিষ্পত্তি করণ স্বহস্তগত করিয়া লইলেক এতদ্রপে তদবধি পরম্পরা 
প্রত্ুতবের হাস হইতে লাগিল এবং সকল রাঙ্গান্থ লোকের দের 
স্বেচ্ছাচারিতার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। 


পরে হেনরি রাজা এতদ্রেপে তৎকালীন সম্রাটের দিগ হইতে বলবান্‌ 


রাজ! হইলেন। এবং ইংগ্র গুদেশেব মধ্যে নির্কিদ্ববূপে অবস্থায়ী সমা্ট 
হইলেন। এবং অতাল্পক।লের মধ্যে ফা দিসের রাজ্যের ৃতীয়াংশের একাংশ 
হস্তগত করিয়! লইলেন। এনং যে ২ সকল মধিপতিরা তাহার শাসনের 
হ্বাস করিতে সচে ছিল তাহার দিগকে দমন করিলেন। তাহাতে বুঝা 
যায়যে তিনি নিরাপদ হইয়া শেষকাল যাপন করিবেন। কিন্তু তাহা 
না হইয়া! অন্তপ্রকার হইল। অধিকারে যে অংশে কোনও উৎপাত 
তাহার বৃত্তান্ত এই । সমস্ত দেশ জয় করণের পর ঘিনি ইংগ্ভীয়ের 
দের মধ্যে প্রথমতঃ কোন উত্তম পদে নিযুক্ত ছিলেন এমন যে তামসবেকট 
নামে যিনি খ্যাত্যাপন্ন ছিলেন তিনি লগ্ডন নগরস্থ এক প্রজার সন্তান 
ছিলেন। এ ব্যক্তির নগরস্থ পাঠশালায় যুবাকালে বিস্যাভ্যাস করিয়া কিছু 
কাল পারিশ নগরে বাস করিতে গেলেন। সেই স্থান হইতে পুনরাগমন 
করিয়া সেরিফ কামে খ্যাত দণডনায়কের দফ্তরখানায় কেরাণী হইলেন। 
সেই হৃত্রের দ্বারা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া ঈষয়যন রাঁজপদে অর্থাৎ কেও- 
বরির মহীধর্মাধ্যক্ষ-পদে নিধুক্ত হইলেন। নি 
পরে পর ব্য চিরকালীয় রাজপদ ভিন অনি উচ্চপদ প্রাপ্ত 
হইয়া পূর্াবস্থার হেয় কর্ম সকল: গোপন করণার্থে তও তপস্থীর স্তায় 
আচরণ করিতে লাগিলেন। এবং সে ব্যক্তি আত্মপনীযের তাৎপর্য কিছুই 





১৭২৩ 


১৭২৪ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


করিত ন!। এবং তিনি চট পরিধান করিতেন এবং তাহা! অতি মলিন হইয়া 
যে পর্যাস্ত কীট-বিদ্ধ না হইত সে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতেন না। আর জীবন 
ধারণ হেতুক প্রতি দিবস রোটির সহিত কেবল আম্বাদহীন শাকাদি দ্বার! 
ভোজন করিয়! কেবল জলপান করিয়! থাকিতেন এবং শরীরের দমনার্থে 
অনেক প্রকার নিগ্রহ চিহ্নেতে তাহার পঞ্চ দেশ ব্যাপ্ত ছিল এবং 
প্রতিদিন হাটু গাড়িয়া ত্রয়োদশ ভিক্ষুকের দের পাদ-প্রক্ষালন করিতেন। 
এ তাহার নিয়ম ছিল পরে এ ব্যক্তি এতদ্রপ ভণ্ড তপস্থীর আচরণ পূর্বক 
ধশ্ব-পক্ষপাতির দের সাহাব্য করণে সচেষ্ট ছিলেন যেছেতুক ধন্ম পক্ষ- 
পাতির দের বহুকালাবধি কুব্যবহার বাহুল্য প্রযুক্ত হেনরি রাজা সে সকল 
সহিষু্তা না করিতে পারিয়া তাহার দিগের পরাক্রমাদি সংক্ষিপ্ত করিতে 
ইচ্ছুক ছিলেন। 

অল্প দিবসের পর হেনরি এ রাজার অভিলধিত কম্ম সমাধা করণাথে 
হঠ[ং একট! স্থযোগ করিলেন তাহা! এই | এ সকল আচাধা-সম্প্াদায়-মদো 
এক ব্যক্তি বর্সেসম্তর পরগণাবাসী এক ভদ্রলোকের কন্ঠার সহিত ভষ্ট হয় 
স্বকশ্ম-সাধন-হেতুক কন্তার পিতাকে ন$& করিয়াছিল। এই মহা দুদক 
নিমিতক তাবলোক একত্র হইয়া তাহার প্রতিফল দিয়া দও করণাথে 
উদ্মোগ হইল । এবং রাক্ছ। আক্ঞা-দিলেন যে এ প্রকার অপরাধীর বিচার 
রাজ-সন্লিধানেতেই নিষ্পর হইবে । কিন্তু বেকেট্‌ নামে মহা ধন্মাধ্যক্ষ এ 
কাধ্যের বাধা জন্মাইয়া কহিলেন যে এই বিষয় ধশ্মপক্ষপাতির দের 
সংক্রান্ত অতএব পৃর্বাপর ধারাশুক্রমে ধশ্াচা্যের দ্বারাতেই নিন 
হইবেক। 

পরে এ উপস্থিত বিষয়ের নিষ্পত্তি হেতুক রাজ সমস্ত পাত্রমিগণ 
ও প্রধান ২ সভাসৎ এবং আচার্ধযবর্গের দিগকে ক্লারেগড নগরে এক 
মহাসভা করণার্থে আহ্বান করিয়া এই বুহদ ভারি কার্য তাহার দিগের 
হস্তে সমর্পণ করিয়! তাহার বিধান চাহিলেন। বুঝা যায় যে এ সময়ে এ 
সকল যে সত! একত্র হইয়াছিল তাহ! ভাবি পুরুষের হিতোপদেশের 
ব্যবস্থা করণার্থে ন়। কিন্তু অধিক আপনার প্রত্ুত্বের নিমিত্তে এবং সেই 
স্বানেতে অনেক ব্যবস্থা! রচনা করা গির়াছিল। যাহা পশ্চাৎ ক্লারগায 
ব্যবস্থা নামে খ্যাত ছিল এবং সেই সময়ে সর্ব-সন্মতি পূর্বক স্থিরাত 
হইয়াছিল যে ২ সকল ব্যবস্থা! সে সকল ব্বস্ক। দ্বারা এই নিয়ম স্থিরীরত 
হইল যে আচার্য বর্গের দিগের অপরাধের বিচার রাজ-সম্লিধানেতেই 
নিশ্পত্তি হটবেক এবং অপর ২ প্রজারদের বিচাক্স প্রধান ২ সাক্ষীর ঘারা 
সাব্যন্ত না হইলে মহাধ্যক্ষের সভায় নিষ্পত্তি হইবে না। এই লকল ব্াবস্থ 
এবং অন্ত ২ ক্ষুদ্র ২ ব্যবস্থা প্রভৃতি যোড়শ ব্যবস্থা পর্য্যন্ত তখন থে ২ 


প্রাচীন গদ্য-সাহিত্য-_ফিলিক্স কেরির ইতিহাস__১৮১৯ খঃ। 


মহাধ্যক্ষ সভান্থ ছিলেন তাহার! সর্ধ-সম্মতিতে স্বাক্ষর করিলেন। 
প্রথমেতে কিছু বক্র ছিলেন ষে বেকেট তিনিও শেষে স্বাক্ষর করিলেন 
কিন্ত আলেক্‌ সান্দর ধিনি এ সময়েতে পাঁপাপদে নিযুক্ত ছিলেন তিনি 
সে সকল বিষয় ব্যর্থ করিয়া রদ করিলেন। 


পরে এই কথা উপলক্ষণ করিয়া আচার্য্য বেকেট্‌ এবং রাজা হেনরি 
এই উভয়ের বিরোধ উপস্থিত হইল। এ বেকেট এ সম্রাটের কতসাধ্য 
মর্যযাদা প্রাপ্ত হইয়াও পাপার পক্ষীয় হইলেন এবং এই বিরোধেতে এক 
দিবস তহার স্বাভাবিক সাহসান্থ্যারী আপনার পাপাপদীয় বস্থেতে 
পরিহিত হইয়া এবং হস্তে এক ক্রুশ লইয়া রাজাট্রালিকায় প্রবিষ্ট হইলেন 
এবং রাজার কুঠরীতে প্রবি হইয়া আম্মরক্ষার্থে ক্রশাকার ধ্বজ হস্তে 
করিয়া রাজ্জ-নিকটে বনিলেন। সেই স্থানে অভিমান করিয়া তিনি যে 
পাপার অনুগত লোক ইহা জানাইলেন। পরে অধিকার ত্যাগ করিরা 
অন্থাত্র যাওুনর জন্টে নিষেধ প্রাপ্ত হইয়া গোপনেতে অধিকার-বহির্গত 
হইয়। পার হইয়! মহাদ্ীপে প্রস্থান করিলেন। 


পরে মহাধশ্মাচাষ্য বেকেটের সাহস এবং সাহার ধশ্মাচার্যের অতি 
শিষ্ট বেশ দ্বার এ মহান্বীপের তাবৎ শাসনকণ্তী এবং প্রজা কর্তৃক অতি 
পূজনীয় রূপে মান্ত হইলেন। 


পরে পাপা এবং শ্রী বেকেট মহ্াধন্মাচার্যের দের এই 'আকাঙ্ঞা 
সর্বদা ছিল যে কোন প্রকারে রাজার শাসন সমূলে উল্লজ্ঘন করে এবং 
এই চেষ্টাতে নান ছিল না। এই হেতুক এর বর্তনান ধন্মপক্ষীয় লোকের! 
যে ২ ছুঃখগ্রস্ত এবং ছরবস্থা-গ্রস্ত হয়! ছিল তাহাতে এ বেকেট 
এতদ্রপে আপনাকে জানাইলেন যে যিনি ইতর লোকের ব্যবস্থা ছারা 
দোষী হইয়া কুশেতে হত হইলেন এমন যে ্রীষ্ট তত্তুলা আপনাকে 
করিলেন। এবং সেই বেকেট লোক দ্বারা কেবল অপবাদ জানাইত 
তাহা নয় বরং পত্র লিখিয়! সর্বত্র ঘোষণা করাইত যে রাজার প্রধান 
মনতিবর্গেরা! এবং যে কেহ ধর্মপক্ষীয় সংক্রান্ত রাজস্ব আত্মাধীন করিতেছিল 
এবং যে কেহ কারণ্তীয়্ শাস্ত্রাম্যায়ী চলিতেছিল সেই সকল 
লোককে এ অবধি প্রত্যেক জনের নাম লইয়া ধম্ম্পক্ষীয় লোকের দের 
মধা হইতে বহিভূ্তকরিল। পরে রাজা হেনরি এবং বেকেট্‌ এই ছুই 
জনের যে পরম্পর হিংসা ও ছে ক্রমাগত ছিল তাহা! নিবারণ পূর্বক 
ওঁক্য হওনের অনেক প্রকার উপায় উপস্থিত হইল। কিস্ এক জন আর 
এক জনের সব প্রথমে কছিতে যে লাভের হানি ইহাতে এ বাঞ্ছিত একা 
করণে বহুকাল বিলম্ব হইল। 


১৭২৫ 


১৭২৬ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 

যাহা হউক ইহার পরে ঘে উভয়ের একা হয় ইহার পরামর্শ স্থির 
করা গেল। কিন্তু সে.কালীন বেকেট্‌ ইংগ্নণ্ডে পুনরাগমন করিয়া অনেক ২ 
অনাচার করিল তাহাতে সে সকল আয়োজন ব্যর্থ হইল। পরে 
রাজার নিকট যে ব্যক্তি মাপ পাইয়াছিল এমন বাক্তির ন্যায় নম হইয়া 
হ্বধন্মাধাক্ষাধিকারেতে না যাইয়া এ বেকেট_ অতি সমারোহ করিয়া 
পাপার স্তায় সসজ্জ হইয় কেন্ত দেশ দিয়! গমন করিল। এবং সৌত্বাক 
নগরের নিকটে উপস্থিত হুইবা মাত্রেতে তাবৎ ধর্পক্ষপাতি বর্গের! এবং 
জনপদীয় বর্গের এবং ছোট বড় তাবং লোক আসিয়া সাক্ষাৎ করিয়া 
অনেক প্রকার আনন্দ সংগীতের দ্বার! তাহার স্ততি করিল। পরে আত্ম, 
পরাক্রম ও লোকের মন যে তাহার প্রতি তাহা জ্ঞাত হইয়া যেথে 
লোক পূর্বে ঠাহার প্রতিবাদী হইয়াছিল ক্রমেতে তাহার দের প্রতিফল 
দিতে আরম্ভ করিল। প্রথমতঃ যর্ক নগরের মহাধশ্মাধাক্ষ যিনি বেকেটের 
অসাক্ষাংকারে রাঞ্তা হেনরির জ্ধ্োষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যানিষিল্র করিয়াছিলেন 
তাহাকে কম্মচ্যুত করিতে আল্তা দিলেন। দ্বিতীয়তঃ লগ্তন ও সালিস্ববী 
নগরের ধন্মীধাক্ষের দিগকে ধশ্মপক্ষপাতির দের মধ্য হইতে বাহিব 
করিয়া দিলেন। তাহার দর মধ এক ছনকে তাহার বিরুদ্ধে কথা 
কহন রূপ মপরাধে এবং এক জনকে তাহার ঘোড়ার লেন্ড কাটার 
অপরাধে বহিষ্কত করিলেন। 

পরে যে কালে রাঞ্চা হেনরি নর্দুদ দেশে বাস করিতেছিলেন সেই 
কালে প্রধান আচার্য বেকেটও তছঈিপে জয়মুক্র হইয়া বড় সমারোহের 
সহিত এ রাক্ দিয়া ভাক করিয়া গমন করিতেছিল। এই সংবাদ পাইয়া 
এ ব্যক্তির জাঁকজমক দেখিয়া তাঙ্াকে তুচ্ছন্ান করিয়া ক্রোধাগিত 
হইলেন এবং যখন এ সকল কাধাচাত এবং দূরীকৃত আচার্যোর! তাহার দের 
নিবেদন লইয়া উপস্থিত হইল ভখন তাহার অসংখ্য ক্রোধ হইল। এবং 
হেনরি যাহাকে ধাঙ্কাকে অত্যান্ত হীনাবস্থা হইতে অত্তাচ্চ পদ বিশিষ্ট 
করিয়াছিলেন সে ব্যক্কি যাবজ্জীবন ছেনরিকে ত্যন্ত করিয়। নিহা 
তচ্ছাসনোল্ঙ্ঘক হইল যে এ মহাধা শচার্্য বেকেট তাহার প্রতি হেনরির 
অত্যন্ত ক্রোধ প্রজ্লিত হইল। পরে য়র্ক নগরের মঙ্থাধর্্াধাক্ষ রাজ 


হেনরির নিকট ইহা জানাইল যে যাবৎ বেকেট্‌ বাচিয়া থাকে তাবং 


রাজ্যে কোন প্রকারে ধীকা কিধা মঙ্গল হইবার ফোন বিষয় হইবে না! 
রাজা এই সকল গুনিয়! ভাব্যভাবনা দ্বারা অতিশক্ব চিন্তিত হইয়া কহিলেন 
যে বুঝিলাম কোন প্রানী আমার সহায় নয় । অতএব এ ব্যক্ষির ভও তপন 
বার! এতকাল দুঃখ পাইতেছি। এই কথা শুনিয়া ধাবৎ সতান্থ লোকের 
উদিগ্ন হইয়া! রাঁজার মনোগত ছুঃখ নিবারণার্থে এবং তাহার বাছা! সদা 


প্রাচীন গণ্য-সাহিত্যা-_রাজ-বিবরণ--১৮২০ খৃঃ। 


করণার্থে রাজার বিশ্বস্ত সাহসবস্ত অস্ত্রধারী চারিজনকে প্রন্তত করিল। 
পরে প্রস্তত এঁ চারি ব্যক্তি এবং অন্ত কতকগুলি লোক তাহারদ্িগকে 
সমভিব্হারে লইয়া শক্তি পর্যন্ত রক্তম্রাবি মনোবাঞ্! পূর্ণ করণার্থে 
কেস্তবরী নগরে শীপ্ত গমন করিল। পরে তাহারা বেকেটের বাটীতে 
উপস্থিত হইয়া এবং তাহার সমারোহ প্রস্থতির নিমিত্তে তাহাকে 
অনুযোগ করিল। ইতোমধ্যে এক দিবস সন্ধ্যাকালীন ঈশ্বর-ভজনার্থে 
মহাধর্শ্াচার্যা একাকী অসাবধান হইয়া ধর্শালায় যাইতে ছিলেন 
ইত্যবৃকাণশ যে সময় এ বেকেটু ধর্মাশালার মধ্য প্রবিষ্ট হইয়৷ বেদীর 
নিকটোপস্থিত হইলেন এবং যে সময় তিনি বুঝিলেন যে আমি এবার 
মার্টর হইব অর্থাৎ ধন্খসাক্ষে দত্তপ্রাণ হইব এই আশায় ছিলেন এমত 
সময় এ সকল প্রেরিত লোকের! তাহার উপর পড়িয়া! পুনঃ পুনঃ প্রহার 
দ্বারা তাহার মন্তক দ্বিধা করিল তাহাতে এ বেকেট বেনিদিক্ত নামে 
বেদীর সম্মুখে মৃত হইয়! পড়িলেন। এবং এ বেদী তাহার রক্তেতে এবং 
মজ্জীতে বিচিত্রিতা হইল । পরে এই মহাধন্াচার্য্ের দশার সংবাদ প্রাপ্ত 
হইয়া হেনরি রাজ! অত্যন্ত চমৎরুত হইয়া বিবেচনা করিলেন যে বেকেটের 
এপ্রকার মৃত্যু হওনেতে রাজ্যস্থ তাবৎ লোক মনেতে এই সন্দেহ করিবে 
যে এ প্রকার হত্যা হওয়াতে অবশ্ঠ রাজার অনুমতি থাকিবে এতন্লিমিত্তে 
লোকের দিগের মন অন্যথা করণার্থে আইর্লগু দেশেতে চঢ়াউ করণার্থে 
মনঃস্থির করিলেন । 


/৭ শ্রীন্রীহুর্গা ৷ 
প্রতুলকত্রী। 


রাজ-বিবরণ। 


(গ্রস্থকারের নাম পাওয়া যায় নাই। প্রোফেসার শ্রীযুক্ত যোগীন্ত্রনাথ 
সমান্দার মহাশয় এই পুস্তকের সম্পূর্ণ বিবরণ সুপ্রভাত নামক পত্রিকায় 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ) 


আকাশ বায়ু তোজে! জল ভূমি এই পঞ্চভৃতের. মধ্যে পৃথিবীর আট 
আনা আকাশাদি চারি ভূতের ছুই ছই আনা এই যোল আনাতে মিশ্রিত 
এবং-চন্ত্র বুধ শুক্র রবি মঙ্গল বৃহস্পতি শনি এই সপ্ত গ্রহের সপ্ত কক্ষতে ও 
পক্ষত্র কক্ষতে উপরিভাগে আবৃত পঞ্চভৌতিক স্ূমিপিও স্বশক্তিতে 


১৭২৭ 


১৭২৮ 


বঙ্গ-সাছিতা-্পরিচয় | 


শৃন্তের উপয়ে আছে এই ভূমি পিণ্ডের উপরে ও অধোভাগে ও পাশ্থে যথা 
বিভক্ক স্থানে দেবতা মন্তুয্য দানব দৈত্য পণ্ড পক্ষী পর্বত গ্রাম নগর বন 
নদী নদাদিরূপ কেশর নিকরেতে কদন্ঘ কুসুমের গ্রন্থির ষ্ায় গ্রথিত 
আছে। 

এই তৃমগুলের পরিধি ৪৯৬৭ যোজন ইঞ্থার ব্যাস ১৫৮১ যোজন। 
পৃথিবীর মধাস্থলে লঙ্কা তাহার পূর্বে যমকোটি পশ্চিমে রোমকপত্ন 
অধোভাগে সিদ্ধপুর উত্তরে স্বমেক্ষ দক্ষিণে বাড়বানল। এই ছয় স্থান 
পরস্পর ভূগোলের চতুর্থাংশাস্তরে 'আছে। কৃমি পিণ্ডের অর্ডেক লবণ 
সমুদ্রের উত্তর অন্বুত্বীপ। ভূপিণ্ের মার অর্ধেকেতে জুদ্বীপের দক্ষিৎ 
ভাগে শাক শালা কোশক্তৌঞ্চ গোমেদক পুক্ষর এই ছয় দ্বীপ এবং লবণ 
ক্ষীর দধি পুত ইক্ষু রস মস্ত স্বাু জল নামে সপ্রসমূদ্ধ আছে। এইরূপ 
পৃথিবী সপতীপা। এ সপ্রধীপেব মধ্য ভঘ্ৃঙ্গীপ নামে এই দীপ উচার 
নবখণ্ড | তাছার প্রহ্ঠোকের নাম ভাবতবর্ধ কিররবর্ধ হরিবর্ষ কুরিবর্ম 
হিরশ্নয়বর্ষ রশ্মকবর্ষ উলারতনর্য ভগাঙ্খবর্য “কতমানবর্ধ | এ নববর্ষের মধো 
ভারতবর্ষ নামে এই বর্ধ উচ্গার নব ভাগ। লে সকল ভাগের নাম এই 
রন্দম কশেরে ভামপর্ণ গভন্বিমত নাগসৌমা বারুণ গানধর্ধ কুমারিকা। 
নব ভাগের মধো বর্ণাশ্রম বাবসা এই কৃমাবিকা ধাডতত আছে আব 
সকল খাগুতে মন্কভ লোকের বসতি । ভারতবর্ষের মধো মাতেক 
পক্কি মলয় পক্ষ পারিপার সহ লিদ্ধয এই সপূকুলাচল আত | লঙ্কা হইতে 
উত্তর হিমালয় পব্ধত তাতার উবে ভেমকুট পর্বাত তাঙকার উ্ধর নিদধ 
পর্ষত এবং সিদ্ধপুর তইটতে উত্তরে শ্রঙ্ষবান ও পু ও নীল পনাত এই 
ছয় পর্কাত পৃর্বা পশ্চি্ সমু পর্নান্ত দীর্ঘ । চু পর্বাতের মধো যে স্তান 
ভাঙার নাম দোনা দেশ। 

বমকোটি পন্তন ইতে নীল ও নিষপ পর্বাত পর্যান্ব মালাবান পর্ধচ। 
রোমকপন্বন হইতে নীল ও নিষধ পর্যাত পর্যান্থ গন্ধমাদল পর্বত | মালাবান 
পর্কানতের ৪ লবণ সমুদ্রের মধ্যব্ধী যে স্থান তাঙ্কার নাম ভদতুরগনর্য। 
গন্ধমাদন পর্বত হইতে লবণ সমুদ্র পর্যাস্ত যে স্বান ভাছার নাম কেতুমান- 
বর্য। নিষধ ও নীল ও গন্ধমাদন ও মালাবান পর্বাতে বেহিত যে স্থান 
তাঙ্কার ভাম ইলাবৃতবর্য। লঙ্কা হইছে উন্করে ভারত ও কিন্নর ও 
হরিবর্ষ। দিদ্ধপূর চটতে টন্তরে কু ৪ হছিয়পুর় ও রম্যবর্ষ আছে। 
উলাবৃতবর্ষের মধাবর্থী গুমের পর্কাত। লুমেক্র পূর্বদিকে মন্দ পর্বত 
উত্তরে সুগন্ধ পর্বাত পশ্চিমে বিপুল পর্কাত দক্ষিণে সুপার পর্বত। এ 
চারি পর্বতের উপরে ক জবু বট পিপল এই চারি কেবুৃক্ষ এবং এ 
কক্ষের নীচে জাবুননী এবং চিতররখ বিচিন্ তি বৈতরাজক এট চারি 


প্রাচীন গগ্য-সাহিত্য-রাঁজ-বিবরণ ১৮২০ খৃঃ। 


বন এবং অরুণ মানস মছাহদ শ্বেতজল এই চারি সরোবর আছে। এবং 
মীত। অলকননদা! বক্ষ ভদ্রা নামে গঙ্গা এ চারি পর্বত হইতে ভড্রান্ব 
ভারত কেতৃমান কুরু এই চারি বর্ষে আসিয়! লবণ সমুদ্রে মিলিতা 
হইয়াছেন। এ স্ুমেরুর তিন শূঙ্গেতে বিঞু ব্রহ্মা শিবের তিন পুর আছে 
তাহার নীচে পূর্বদিক অবধি ইন্্র অগ্নি যম রাক্ষস বরুণ বাছু কুবের জীশ 
এই অষ্ট দিকপালের স্থান আছে । 

লঙ্কা যমকোটি সিদ্ধপুর রোমকপত্তন এই চারি স্থানের দক্ষিণে ভূলোক 
উত্তরে ভূবর্লোক সুমেক ন্বর্গ শৃন্তেতে উদ্ধার্দে মহঃ জন তপঃ সত্য এই 
চারি লোক এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরে অতল বিতল স্থুতল তলাতল মহাতল 
রসাতল পাতাল এই সপ্তলোক আছে। এইব্রপে চতুর্দশ ভূবন। 

এই কলিযুগে ৬ শক প্রবর্তক রাজা কলির প্রথমাবধি ৩০৪৪ 
বংসর পর্যন্ত যুধিষ্ঠির রাজার শক গত হইয়াছে। তাহার পরে 
উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিতা রাজার শক ১৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত গত হইয়াছে। 
বর্তমান নর্মদা নর্দার দক্ষিণ তীরে শালিবাহন নামে রাজার শক ১৮০০০ 
বংসর পর্যন্ত থাকিবে । তাহার পর নাগাঙ্জন নামে এক রাজ! হইবেন 
তাহার শক কলির ৮২১ বংসর শেষ থাকিতে গত হইবে । তদনস্তর 
সম্ভল গ্রামে বিঝুযশানা্দ* গৌড় ব্রাহ্মণের ঘরে কন্কি দেবের অবতার 
হইবে। এই মতে ৬ শক কর্তা রাজারদের মধ্যে ছুই গত এক বর্তমান 
তিন ভাবী। 

কলিযুগের আরস্ত অবধি ৪২৬৭ বংসর পর্য্যন্ত ১১৯ জন নানা জাতীয় 
হিন্দু দিল্লীর সিংহাসনে সম্রাট হুন ইহার বিবরণ। রাজা যুধিষ্ঠির অবধি 
ক্ষেমক্‌ পর্য্যন্ত কলিতে বাস্তব ক্ষত্রিয় জাতির বিরাম হইল। তাহার পর 
মহানন্দি নামে ক্ষত্রিয়ের ওুরসে শৃদ্রা গর্ভ জাত নন্দবংশোদ্তব বিশারদ 
অবধি বোধমল্ল পর্য্যন্ত ১৪ জনেতে ৫৯০ বংসর ৷ এই নন্দ অবধি রাজপুত 
জাতির সৃষ্টি হয়। ইনি পূর্বে মগধ দেশে রাজ! ছিলেন। তাহার পর এ 
বোধমল্লের মন্ত্রী গৌতম বংশ জাত বীরবাহু অবধি আদিত্য পর্যযস্ত নাস্তিক 
মতাবলম্বী ১৫ জনেতে ৪০* বৎসর । এই সময়ে নাস্তিক মতের অত্যন্ত 
প্রচার হয়। তাহার পর ও আদিত্যের মন্ত্রী মযুরবংশীয় ধুরদ্ধর অবধি 
রাজপাল পর্য্যস্ত ৯ জনেতে ৩১৮ বনর। তাহার পর শকাদিত্য নামে কমট্ট 
পর্ধতীয় রাজা 'এক জনেতে ১৪ বংসর। এই রূপে কলির প্রথম অবধি 
৩*৪৪ বৎসর গত হুইল এবং মহারাজাধিরাজ যুধিষ্টির দেবের শকেরও 
নিবৃত্তি হইল। 
তাহার পয় উজ্জস্বিনীর রাজ! বিক্রমাদিত্যের সম্বত্েক্ আরম্ভ দিল্লীতে 
হইল।. এই লত্বতের আরপ অবধি বিক্রদাদিত্য ও বিক্রমসেন পিত। গুজে 


২১৭ 


১৭২৯ 


১৭৩৩ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 

ছুই জনেতে ৯৩ বংসর । এ বিক্রমাদিত্যের সাম্রাজ্য অবধি ১৩৫ বৎসর গত 
হইলে নর্শদা নদীর দক্ষিণ তীরস্থ প্রতিষ্ঠান নগরের রাজা শালিবাহনের 
সম্তানের! তাহার শকাকের প্রবৃত্তি করিল। এবং বিক্রমাদিতোর ৫৪২ 
সম্ঘতে মালব দেশে ভোজদের রাজা হইয়াছিলেন। তাহার পর ভ্রষ্টযোগ 
সমুদ্র পাল অবধি বিক্রম পাল পর্য্যস্ত ১৬ জন যোগিতে ৬৪১ বৎসর ৩ 
মাস তাহার পর তিলবচন্দ্র অবধি নিঃসস্কান গোবিচ্্রচ্ছের স্ত্রী প্রেম দেবী 
পর্য্যন্ত ১* জনেতে ১৪০ বংনর ৪ মান তাভার পর হন্িপ্রেম বৈরাগী 
অবধি মহ্থাপ্রেম পর্য্যন্ত ৪ ভন বৈরাগীতে ৪৫ বৎসর ৭ মাস তাহার পৰ 
বল্লাল সেনের পিতা ধীসেন অবধি দামোদর সেন পর্যান্ত বঙ্গ দেশয় বৈশ্য 
জাতি ১৩ জনেতে ১৩৭ বংসর ১ মাস তাহার পর শওয়ালকে পর্বতের 
রাজা স্বীপ সিংহ অবধি জীবন সিংহ পর্য্যন্ত চৌক্কান রাজপুত জাতি , 
জনেতে ১৫১ বংসর তাভার পর দিল্লার অধিকারগ্ত প্রাঠ দেশের রাজা 
পৃথুরায় এক জনেতে ১৪ বংসব ৭ মাস। এই রূপে বিক্রমাদিতোর সঘনের 
আরম্ভ অবধি ১২২৩ বসব গত হইল। এনং কলির প্রথম অবধি ৪২১৭ 
বংসর অতীত হইল। এই পর্যন্ত ছিন্দু রাজার সাম্াজা ছিল। তাহা 
পর মুসলমানদের সামাক্া চইল। ববনদের সামাঞা চয়া অবধি ১২৭১ 
শকান। পর্যন্ত ৫১ জনেতে ৬৫১ বংসব ৩ মাল ২৮ দিনগত হইয়াছে 
তাহার বিবরণ। স্রলতান শছানুদ্দীন অবধি মই্ষ্সীন কয়কুবাদ পান 
গোড়ীয় ১২ জনেতে ১১৮ বংদর ২ দুই মাস ১৭ সাতাশ দিন তাহার 
পর জলালুদ্দীন অবধি কোতনব্দ্চীন পর্যান্ত খালিও পার সম্মান ৪ ফনেঠে 
৩৪ বংসর ১১ মাস ১* দিন। তাক্কার পর খের এ অবধি মহশ্যদ শা 
পর্যযস্থ ৯ দন তুরুক্ষেতে ৯৭ বংসর ৩ মাস ১৯ দিন। তাঙ্ঠার পর থেগর 
খা 'অবধি আলাউদ্দান পর্যান্থ ৪ জন এমারার সম্মানেতে ১৯ বংসর ৭ মাস 
১৬ দিন তাহার পর বহকনোল অবধি এত্রাহিম পর্যান্ত ৩ জন পাঠানাতে 
৭২ বংসর ১ মাল ৭ দিন। এষ রূপে দিল্লীতে ববনাধিকার হওয়া অবধি 
৩৯২ বংসর ২ মাস ২৯ দিন গত হটল। 

তাহার পর আমীর তৈমুরের সম্মানেরদের বাদশাকি হয় তাহার 
বিবরণ। বাবরশাহেরা পিহাপুত্রেতে ১৫ বৎসর ৫ দাস। তাভার পর 
সেরসাহ অবধি মঙপ্মদ প্যস্থ ৪ জন পাঠানেতে ১৬ বৎসর ৩ মাস। এই 
চারি জন তৈমুবের সন্তান নয়। তাহার পর এ বাবরের পুর হুমামুন 
অবধি আলিগওহর শাছ আলমের জলুলী ৪৫ সন পর্যন্ত তৈমুরের সন্তান 
১৪ জনেতে ২৫৭ বংসর ৪ মাস ২৯ দিন। এইরূপে সর্দগুদ্ধ বা 
অবধি শাহ আলম পর্য্যন্ত ২৮৯ বৎসর ২৯ দিন গত ছটল। এই মতে ১৮১১ 
সবৎ পধ্যন্ত দিল্লীর পিংহাপনে বনাধিকার ৬৫১ বতময় ৩ মাস ২০ দিন 


প্রাচীন গ্য-সাহিত্য--রাঁজ-বিবরণ ১৮২০ খ্বঃ। 


গত হইল। দিল্লীতে যবনাধিকার হইবার পূর্বের নসেক্ষদ্দীন নুবক্তগী 
প্রভৃতি কয়েক বন মুলতান ও লাছোর প্রত্তৃতি দেশ অধিকার করিয়া- 
ছিলেন কিন্তু তাহার] দিল্লীর সিংহাসন আক্রমণ করিতে পারেন নাই 
অতএব .তাহারা দিশ্লীস্থ সমাটের মধো গণিত হন নাই। এইরূপে 
হিন্ুয়ানি ও মুশলমানিতে কলির প্রথম অবধি ১৮৬১ সম্বত ও ১৭২৬ 
শকাঁফ ও ১২১১ বাঙ্গালা সন ও ১৮৫ ইসরীয় সন ও ১২১৯ হিজরি 
সন পর্য্যন্ত সর্ধশ্রদ্ধ ৪৯১৯ বৎসর হইয়াছে । কিন্ত শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ 
যুধিটির দেবের সন ৩০৪৪ ও শ্রীযুক্ত মহার[জাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের 
সম্বৎ ১৮৬১ বৎসর এই ছুই অঙ্কের এঁকে কলির প্রথমাবধি এ সম্বং 
পর্যান্ত ৪৯০৫ বৎসর গত হয়। কলির এই গত বৎসর হইতে সাম্রাজ্য 
সময়ের কের অঙ্কেতে যে ১৪ বংসর অধিক হয় সে ষবনাধিকার সময়ের 
হিজিরি সনের চান্ত্রমান গণনার ও শকাবের মৌরমান গণনার বৈলক্ষণ্যে 
ও সাম্রাজাধিকার সময়ের বর্ষের উপর ভগ্র মাসের কদাচিত বর্ষরূপে গণন। 
কদাচিত এর ভগ্র মাসের তাগ এই বৈলক্ষণ্যেতে হইয়াছে ইহা বোধ হয়। 
এই আলী গওহর শাহ বাদশাহ হইয়া আপন শাহ আলম নামে হিন্দস্থানে 
খোতবা৷ ও সিক্কা প্রচার করিয়! নবাব সুজাওদেশলাকে উজীর করিলেন। 
তাহার কিছুদিন পরে লার্ড ক্লাইব নামে বড় সাহেব দিল্লীতে গমন 
করিয়াছিলেন তখন নবাব গয়ফদ্দৌলায় খানে আজমু খেতাব ও সপ্ত 
হাজারি মনশব ও বাঙ্গালার সুবেদারি এবং কোম্পানী বাহাদুরের 
বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যা এই তিন স্ুবার বাঁদশাহি দেওয়ানী এবং 
বাদশাহের ইচ্ছা মতে আপনার শাহাবপুঙ্গ খেতাব এবং নবাব মুজাফর 
জঙ্গের খানখানানি থেতাব ও জাগীর ও হপ্তহাজারী মনশব ও বিশ 
হাজার মশাহের৷ এবং মহারাজ ছর্লভরামের মহীন্দ্র খেতাব ও জাগীর 
ও যট্হাজারী মনশব ও ষোল হাজার মশাহেরা এবং রাজা শেতাব 
রায়ের মহারাজ খেতাব ও পঞ্চহাজারী মনশব ও স্থবে বেহারের 
নেয়াবত,. এবং মহারাজ ছুর্লতরামের পুত্র রাজা রাজবল্লভের রায়- 
রায়ানি কর্ম ও জাগীর ও চাহার হাজারী মনসব এবং জগৎ শেঠ 
মহাতবরায়ের পুর থোশহালচন্দ্রের জগৎ শেঠ খেতাব এবং মুন্সী 
নবকৃষ্ের মহারাজ খেতাব ও পঞ্জসাদি মনসব এই সকল বন্দোবস্ত 
করিয়া বাঙ্গালাতে আসিয়া এ সমস্ত ওমরারদিগকে লইয়া! সাহেব ন 
ইংরাজ বাহাছন্ন তিন স্থবার কর্তী হইলেন। কিন্তু বাঙ্গালার চৌখে 
উড়িস্তা বরগীরদের় অধিকারে থাকিল। পরে এ শাহ আলম বাদশাহ 
হিজরী ১২২১ সালের ৬ রমজানে ও সম্বং ১৮৬৩ সালের কাঙ্িক সুদী 


অষ্টমীতে ও বাঙ্গালা ১২১৩ সালের £ঠা অগ্রহারণ ও ইংরাজী ১৮৬ 


১৭৩১, 


১৩২ 


বঙ্গ-সাহিতা-পরিচয়। 

সালের ১৮ই নবেম্বর পরলোকগত হুইলেন। এ'ছার বাদশাহি সর্কাশু 
৪৬ বংসর কয়েক যাস। তদনস্তর তাহার পুত্র আকবয় সানি বাদশাহ 
হইয়া দিল্লীর সিংহাসনে রাজত্ব করিতেছেন। ইংরেজী ১৮২০ সনের 
ভ্বলাই মাস পধ্যস্ত তাহার রাডত্বের ১৩ বৎসর ৮ মাস ২২ দিন 'মতীভ 
হইয়াছে । 

লক্ষৌ দেশের নবাব সুজাওক্ৌলা পূর্ধে শাহ আলম বাদশাহের 
উজ্জিরী কর্ম করিতেন তংগ্রযুক্ত তাহার নাম নবাব উজীর খ্যাত ছিল 
এবং তাহার পুত্র নবাব আসফদ্দোলা ও নবাব সাদং আলী সেই নামে 
খ্যাত ছিলেন। সম্প্রতি ইং ১৮১০ সনের ৯ই অক্টোবরে শ্রীযৃত লঙ 
হেই্টিন বড় সাহেবের সম্মতিতে এ নবাব সাদৎ আলীর পুত্র নবাব 
গাজিউদ্দীন হয়দর সবে ধের বাদশাহ হইয়াছেন অর্থাং অফোধ্যার 
রাজ হইয়াছেন এবং হিজরী ১২১৭ সনে আপন সাজমন নামে মুদ। 
প্রচলিত করিয়াছেন ! 

উল দেশের বাদশাহ ভতীয় জন ৬* বংসর রাজ্য করিয়া ৮২ 
বতসর বয়:ঃপ্রাপ হয়া ইংরাজী ১৮২* সনের ১৯ এ জানুয়ারী শনিবার 
শা ঘণ্টা রাত্রে পরলোকগত হইয়াছেন । তাঞ্ার পর দিবস তাহার 
জোষ্ঠপুত্র চতুর্থ জঙ্গ ইংলগ দেশের ও ভারতবর্ষের উপরে রাঙ্গা হইয়াছেন। 
এই বীরভোগ্য বশ্ুক্ধরাতে ক্রাইষ্ট ধর্্মাবলম্্ীর মধ্যে পটু বিভ চ্গাতি অথাং 
ফিরিঙ্গীরা প্রথম আসিয়া বাণিভাদি করে। তদস্বর ইংগতীয়েরদের অথাং 
ইংরাভদিগের কুঠী বাঙ্গালা ও নেহার ও উড়িত্যাতে ক্রমেতে হয়। তাহার 
পর ইংয়েত্রী ১৭১৭ সনে ফররুখসিয়র বাদশাহর রাজাকালেই ইংরেফ 
কোম্পানীর কর্কর্তা জানসারমান ও খাড়া সরহ্কদেক প্রার্থনাতে সবে 
বাঙ্গালার আমিরাবাদ পরগণার মৌজে কলিকাতা ও ন্ুতাগ্টা ও 
গোবিন্দপুরের এবং ভাতার নিকট ৩৮ মোক্ষার তাঁলুকদারী ও অন্যান্ 
স্থানে কুঠী করিবার নিমিত্ত ৪* বিধ] করিয়া ভূমি পাইবার ও বন্দর 
হগলীতে প্রতি বংসর ৩০** টাক! দিয়! স্তর নিষ্করে বাণিজ্যাদি 
করিবার ফরমাণ অর্থাৎ আল্ঞাপত্র কোম্পানীর নামে হয়। তাহার পর 
ইং ১৭৫৭ সনে বাঙ্গালার শ্রবেদার নবাব সেরাজদ্দৌলা কলিকাতা 
আক্রমণ করিয়া লইয়া ১৪৫ জন ইংয়েজকে এক ক্ষ্র কুঠরীতে বছ 
করিয়া রাখিয়াছিলেন তাঙ্গাতে এক রাত্রির মধ্য গ্রীক্সেতে ১২৩ জপ 
নরিয়াছিল। তাহার পর বংসর কর্ণেল প্লাইব ও এডমিরল ওয়াটসন 
সসৈন্ঠে আসিয়! নবাব সের়াজগ্দৌলাব সফল সৈন্ঠকে পলাশীর বাগানে 
যুদ্ধে জয় করিয়া বাঙ্গাল! বেছায় ও উড়িস্াঁ এই তিন জবার মুবেদারি 
করিলেন। তদবধি ইংরেজ কোম্পানীর রাজ্য এ রেশে সুন্থির হইল। 


প্রীচীন গছ্া-সাঁহিত্য-_রাজ-বিবরণ_-১৮২০ খ্ুঃ। 


তাহার পর এই কলিকাতা রাজধানীতে ইংরেজী ১৭৩৩ সন অবধি 
বর্তমান ১৮২* পর্যন্ত যে যে গবর্ণরের অর্থাৎ বড় সাহেব হইয়াছেন 


তাহার বিবরধ নীচে লিধিতেছি। 


মেস্তর ক্রীক 

মেঃ ক্রটেণ্ডেন 

মেঃ কাষ্টির 

মেঃ ডাসন্‌ 

মেঃ ফিচ, 

মেঃ বারওয়েল 

মেঃ ডেক 

£ কর্ণেল ক্লাইব 

হলওয়েল 

বানসিটাট 

স্পেন্লর 

বেয়েলষট 

কাটিয়র 

হেষ্টিংস 

£ হুইলর এক্টিং 
ম্যাকফরসন 

মেঃ ইয়র্ল কর্ণওয়ালিস 

মেঃ অনরেবিল চালে স টা 
মেঃ ম্পিক এক্টিং 
মেংগরজান শোর 

মেঃ ম্পিক্‌ ডিপিটি 

সর আলরেড ক্লার্ক অচিরস্থায়ী 
ইয়ল মাণিংটন 

সার আলবেড ক্লার্ক ডিপিটি 
সর জর্জ হিলারো! বালে? ডিপিটি 
মারকুইস কর্ণওয়ালিস 

সর জর্জ হিলারে। বালে ডিপিটি 
লার্ড মিট, 

মেং জান লন্সডিন ডিপিটি 


হু প্রুত্রশ্র শু 


্রু প্র শত্রু শ্রু 


লেপ্টেনেপ্ট জেনেরল ইউ এট ডিপিটি 


১৭৩৩ 
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১৮৭১ 
১৮৩৫ 
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১৮০৭ 
১৮০% 
১৮১১ 


১৭৩৩ 


১৭৩৪ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


ইয়ল মায়র! ১৮১৩ 
মেঃ এডমনষ্টন ডিপিটি ১৮১৭ 
সম্প্রতি এ ইয়ল“মায়রা মারকুইস আব ছেস্টিংস এই নাম খ্যাত 
হইয়া বড় সাহেবী করিতেছেন ১৮২, 
গোৌঁড়দেশ-চলিত সাধুভাষায় 


শ্রীপ্রমথনাথ শর্মণের নব-বারু-বিলাস। 


€( এই পুস্তকের বিশেষ বিবরণ 1115101৬101 13101211 14811170117 
800 15105718107 পুস্তকের ৯২৫ পৃষ্ঠায় জষ্ঠব্য। ) 

হীধুত বাবু মদনমোহন দেও ইযূত বাবু নন্গলাল ভড় ও শ্রী নিপ্রদাস 
মালাকার ইহাদিগের অন্ুমতানুসারে বিন্দুবালিনী-যস্ত্রে বন্ধিত হল | 

এই পুন্ভক যাহার প্রয়োজন হষ্টবেক চিনি মোঃ কলিকাতা 
সিমুলিঘ্লার বাজারের পশ্চিমংশে ইযুত বারু গোবদ্ধন ভড়ভী মহাশয়ের 
২২ নম্বর ভবনে তন করিলেই পাইবেন ॥ 
সন ১২৩০ সাল। তারিখ ২রা ভাছ। 


পর পোস্ট ও তত. 
স্পর্শ ভি দি জী পরি টি 


দাশ পপর 


অধ গুরুমহ্াশয়ের নিকটে । 
বাবুদিপের বিগ্চাভাসরীতিং ॥ 
প্রথমতঃ তালপত্রস্থিত কক, নিনিদ্িত চতুষ্টিংশদক্ষরে মাসচতুয়ে 
মাস পঞ্চকে বা লেখন দ্বারা কাচারি নিশ্সিত বিচিত্র বিচিত্ 
পাত্র স্থিত মাস প্রঙগানাধিন বাবুদিগের ভন্ত বশ হয়া থাকে তংপরে 
মাসন্বর মাস ত্রয়ম্া এ বালক বাবু সকল রীতি বৈপরীতোন অক্ষর 
লিখিয়! থাকেন তদনন্রে রিতানুসায়ে অক্ষর লিখিলে বানান আঙ্ক 
আহ্ক ইত্যাদি শিক্ষা কারণ বাবুগণে যহুদিনে খুরুম্াশয়ের অনেক 
বন্ধে শিক্ষা করেন পরে কু রাম গোবিন। নারায়ণ বাসুদেব ই্াদি 
নাম লেখায়! থাকেন নামাস্ভাস হষ্টলে বখাক্রমে অস্কাক্ষর প্রথমে 
কড়াকে গগ্ডাকে বুড়কে চৌ্টকে নামতা পর্যস্ব তৎপয়ে কদলী পত্রে 
তেরিজ জমাখরচ জমাবনি। প্রকৃতি এবং ফাকি যথা ত্িবেীতে 
তিরোধারা! গঙ্গা ভাগীরখিতে। পাঁটনি পাতিল খের পার হইয়া যাইতে । 
খষি সুনি প্রতি বট দিলো জনে জনে। পায় হইয়া! গেল তারা স্বর্গ আরোহণে। 
পাটিনি পাইল তক দিয়ে গেল খাবি। তিন ধাঁ ছজিশ হাজার নয় শও 


প্রাচীন গগ্-সাহিত্য--প্রমথ শন্দার নব-বাবু-বিলাস-_ ১৮২৩ খুঃ | ১৭৯৫ 


আপি॥ ইত্যাদি ফর্কিকা অথাৎ ফাকি ও সাতে ভবতু সুপ্রীত! ইত্যাদি ৃ 

শ্লোক শিক্ষা করান কিন্ত বাবু সকল আপন স্বচ্ছাপুর্বক শিক্ষা করেন 
মে শিক্ষাকার ষন্তপি বাবুদিগের শরীরে স্বলপ বেত্রাঘাতাদি করেন 
কিনব ভয়জনক বাক্য কহেন তবে কত্তামহাশয় রুষ্ট হইয়া কহেন গুন সরকার 
তুমি বাবুদিগের শরীরে কদাচ বেরাাতাদি করিবানা আর ভয়জনক 
উচ্চ ভাষাও কহিবানা যেব্ধপ ক্ষুদ্রলোকের সম্ভানদিগকে মারিয়া গাক 
সদা অনুনয় বিনয় বাক্যেতে তুষ্ট রাখিয়া লেখা পড়া শিখাইবা তুমি রাঢ়দেশী 
ব্রাহ্মণ কিছুই নীতজ্ঞান নাই ভাগাবান লোকের সন্তানদিগকে কাবু বলিতে 
য় সর্বদা স্নেহবাক্যে তুষিতে হয় তবে তাহারা সুমেজাজে লেখাপড়া 
অভ্যাস করে নতুবা মারপীট করিলে মেঙ্তাজ খারাপ হয় শিক্ষককে কত৷ 
এইরূপ আজ্ঞা! দিলেন শিক্ষাকার কহিলেন যে আজ্ঞা মহাশয় এক্ষণে তাহাই 
করিব বাবুগণে এই কথা শ্রবণে মহা আননামান প্রায় ঘুড়ি বল ২ মানিয 
থেলাইতে রতি যদি কদাচিং স্বেচ্ছাপূর্বক পাঠশালয় আসিয়া বৈসেম ইহাতে 
যেক্নপ বাঙ্গালা বিদ্যোপাঞ্জন হইয়াছে তাহা লেখাতে কেবল লিপি বাহুল্য 
মাত্র হয়॥ 


অথ কত্তার নিকটে বাবুদিগের বিদ্যার পরিচয় । 


বিগ্যাত্যাসানস্তরে শিক্ষাকার বাবুদিগের নিজসমীভ্যারে লইয়া 
কত্তা মহাশয়ের নিকটে উপস্থিত 'হইলেন আর কহিলেন মহাশয় আপন 
স্বেচ্ছাপূর্বক নাম অস্কাদি জিন্ঞাসা বাবুদিগের বিগ্ভার পরিচয় লউন 
কত্ত কহিলেন আপন আপন নাম লেখ প্রথম বড় বাবু আপন নাম 
লিখিতেছেন উচ্চৈঃস্বরে শ্রী লেখ জ লেখ গলেখ ত লেখ দলেখল লেখ 
র লেখ ইহাই লিখিয়া পাঠ করিলেন শ্রীজগন্দর্মত তৎপরে মধ্যম বাবু এ 
প্রকার শ্রীরাদাবলদ অথাৎ শ্রীরাধাবল্লভ নাম হইল পরে ছোট বাবুকে 
কহিলেন তুমি আমার সহিত অন্তঃপুরে চল সেই স্থানে যাইয়া গৃহিণীকে 
কহিলেন বাঁবুদিগের কি প্রকার বিদ্ভা হইয়াছে তাহা গুন তিনি 
কহিলেন আমি গবাক্ষ ছার অর্থাৎ জানালা দিয়া সকল দেখিয়া ও 
শুনিয়াছি ছোট পুত্রকে কহিলেন লেখ দেখি আমি যে নাম কহিলাম 
ছোট বাবু কহিলেন গুরুমহাশয় আমাকে এ নাম লেখান নাই গৃহিণী 
কহিলেন তুমি কেন শশিক্ষাইয়৷ দেওনা সেই বাক্যান্থরোধে শিক্ষাইতেছেন 
শ্রী লেখ ক লেখ এক দীড়ি ফেল খ লেখ গতে সাব ডোঁড় ওকার দেও 
আর মতে হৃম্ব উকার একটু নীচে টানিয়া দেয় ইহা লেখাইয়া পাঠ 
করাইলেন প্রীরত্ষেশ্বরী কত্তা মহাশয় লিখিত নাম দর্শনে হষ্টচিত্ হইয়া 
অঞ্চ দিজ্ঞাসা করিলেন একুইশ কড়ার কড়া নামে. হাতে হইলো কত 


বঙ্গ-লাহিত্য-পান্মিচয় । 
পাচ গণ ইত্যাদি পরিচয়ানন্তর প্লোক বখা৷ অবৃতবো৷ গিরিস্থতা শশিডৃত: 
প্রিরতষা! ॥ বসতৃষে হাদি সদা! ভগবতঃ পদধুগং অন্তার্থঃ। শশিভং 
মহাদেবের উত্তমাঙ্গস্থিতা। তোমারদিগের রক্ষা করুণ হিমালয় সুতা । 
মম হৃদি বাস করণ ভগবান আসি। প্রার্থনা আমার মনে এই ভাল 
বাসি। এই গ্লোক গুরুমহাশয় কিরূপ শিক্ষা করিয়াছেন তাহা প্রায় 
সকলেই জ্ঞাত আছেন তথাপি লিখি যথা অবু তবু গিরিন্ুত। মায় বলে 
পড় পৃত ॥ পড়িলে শুনিলে ছুদি ভাতি। না পড়িলে ঠেঙ্গার গুতি ॥ শ্লোক 
গুনিবা মাত্র কত্তা আহ্লাদ সাগরে অগ্র হইলেন । 


অথ খোসামুদে অমাত্য বৃত্তান্ত । 

ইতো মধ্যে অমাতা বর্গর়া কহিলেন বাবূরদিগের যে রূপ বৃদ্ধি ও 
মেধা এক্সপ প্রায় দৃষ্টচর লে আমরা পাঠশালায় দেখিয়াছি অক্ধের সঙ্গে 
দেখাইবা মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং শ্রবণ মাত্রই ক্সোক ম্যাম 
করেন ইছার! মন্থাশয়ের নাম সন্ত ও কুলোছ্ছল করিবেন আর কহিলেন 
বাঙ্গাল! লেখা পড়া এক প্রকার হইয়াছে 'আার বদি কিছু অপেক্ষা থাকে 
তাহাও হইয়া উঠিবেক আপনারদিগের জাতি বিস্যা আর এমনি এবং 
ইহাদের গুণ মাছে না পড়িলেও বিষ্ভা হয় সংপ্রতি এই অবধি পারস' 
পড়ালে ভাল হয় কতা কহিলেন আমিও মলে মনে স্থির করিয়াছি দে 
এক বেল! বাঙ্গালা এক বেল! পারসী পড়াইলে ভাল হয় । আমাতোরা 
কহিলেন উত্তম আজ্ঞা করিয়াছেন ইত্যাদি অনেক খোসামোদের কথা 
কহিতে লাগিলেন এট নিষিতত তাছারদিগেরও কিছু গুণ ব৪ন করি 
বথা কিবা দিবা কিবা নিশি কন্তায় নিকটে বসি অভাগ! মাছেন ছায় 
প্রায়। অপূর্ব বসন পরি নাম মালা ছাতে করি গাল গল্পে কেবল কাল 
যার ॥ অর্কমূত কেশ গুচ্ছ রঞ্জিত মালার পুদ্ধ লাদের সম্পর্ক নাই তাতে। 
ফেবল কতার হিত করে থাকেন বখোচিত তুষ্ট করেন মিষ্ট বচনেতে। 
মধুপান সদা করেন কৌতুকে কাল হয়েন ধর্খের নাহিক কিছু লেশ। 
লোকে করি 'জাশাদান কেবল লোকের অপমান করি করেন অংশের 
শেষ হি কোন বিজ্ঞতষ লোকের হয় সম[গম আলাপন নাহি তার 
সাতে। বদি কোন কথ! কর সে কথা না মনে লয়মগ্র কেবল কত 
বচনেতে & কেবল কর্তু মমোনীত হিতাহিত বখোচিত বচনেতে কর্তাকে 
ভুলায়॥ কর্তা বলেন ফাকে বক £1 পহাপয় এই হক এইরূপ তাবং 
কথায়। কর্তা ধদি কোন মতে লোকে কিছু হলেন দিতে আমাতা 
বলেন তাল হবে। দিতে হয় দেওয়! বায়ে লোকে বলেন তুমি পা 
ভিন দিন বিলববে জানবে ॥ এইরপ উবঞ্গা বশ্পাধর্প বিবেচন 


প্রার্জীন গ্য-সাহিত্য-_ প্রমথ শর্মার নব-বাবু-বিলাস-_-১৮২৩ খুঃ। ১৭৩৭ 
মনে মনে কিছুই করে না। পাপ পুণ্য সম ভাব করি কিছু করে লাভ 
পরকাল নাহিক ভাবন! ॥ এরূপ গুণধাম আমাত্য সহিত পরামর্শ 


করিয়া কহিলেন ওহে ধরের পো একজন মোছলমান মুনসী তত্ব করিয়া 
আনহ। যে আজ্ঞা করিয়া ধরের পো গমন করিলেন ॥ 


অথ মুনসী বৃত্তান্ত ॥ 


বহু অন্বেষণ করিয়া যশোহর নিবাসী এক সুনসী সমভিব্যাহারে লইয়া 
আগমন করিলেন। কর্তা কহেন শুন মুনসী আমার সম্তানদিগকে পারসী 
পড়াইবা এবং বহিদ্বরে থাকিব! যে দিবস বাবুরা কোন স্থানে নিমন্ত্রণে 
যানারূঢ হইয়া! গমন করিবেন সঙ্গে যাইবা মায় খোরাকি তিন তঙ্কা পাইব!। 
ইহা শুনিয়া যশোহর নিবাসী মুনসী প্রস্থান করিলেন। তৎপরে নাটুর 
ফরীদপুর ঢাক! ছিলহট্র কমিল্লা বড়ন বরিশার ইত্যাদি দেশী মুনসী 
প্রায় মাসেক দুই মাস গমনাগমন করিলেন কত্তা তাহার দিগর জবাব 
দিলেন কহিলেন তোমাদিগের ভ্রবান দোকুস্ত নহে অর্থাৎ বাক পরিস্কার 
নহে। কর্তাটার কাছে কি কেহ পারসী কথা বা হিন্দী কথা কহিয়! 
খোস নাম পাইতে পারেন তিনি অনর্গল পারসী ও হিন্দী কহিতে 
পারেন। অনন্তর চট্টগ্রাম নিবাসী অপূর্ব মিষ্ট ভাষী এক উপযুক্ত 
মুনসী রাখা হইল। তিনি বোট আপিসের মাজি ছিলেন এক 
সার্টি ফিকিট দেখাইলেন। কর্তার যেরূপ বিদ্কা তাহা পূর্বে লিখিয়াছি 
তাহাতেই স্ুবিদিত আছেন কর্তা মহাশয় এ ইংরাজী লিখিত সার্টি ফিকিট 
পাঠ করিয়া বলিলেন যে অনেক দিবসাবধি এ ব্যক্তি মুনসীগিরি কর্ম 
করিয়াছে তাহাতে লেখা আছে এ প্রযুক্ত আমার কর্ম হইতে ছাড়াইল। 
কত্ত! জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কত কাল এ সাহেবের নিকট চাকর 
ছিলে। মুনসী কছেন উহাতে লেখা আছে আপনি দেখিবার চান তো দেখুন। 
কর্তা কহিলেন হা! হাঁ আছে বটে কোন সাহেবের কর্ম করিতে । আজ্ঞা 
করতা বালবর কোম্পানি। কোম্পানির মুনসী গুনিয়া মহাসম্তষ্ট হইলেন। 
পরে মালি পুর্বলিখিত বেতনে সেই সকল কর্ম স্বীকার করিলেন। পরদিবস 
বাবুদিগের পাঠ আরস্ভ হইল অতি সুক্ষ বুদ্ধি প্রযুক্ত ছই বৎসরের মধ্যেই 
প্রার করিমা সমাপ্তি করিলেন। গোলেতা বোস্তা আর্ত করিয়৷ ইংরাজী 
পড়িবার নিমিত্ত বাবুরা স্বয়ং চেষ্টক হইলেন। বয়ঃক্রম প্রায় তের চৌনদ 
বৎসর হইয়াছে ইংরাজী কাহার নিকটে পড়িবেন ইহার চেষ্টার কখন 
আরাতুন পিত্রস ভিকরুস কালস ইত্যাদি সাহ্বের ইন্কুলে গমনাগমন 
করেন কিন্তু বাবুদিগের: কেহ ভীল মতে বুধাইতে পারেন না। ইহা 

২১৮ 


১৭৩৮ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
শুনিয়া কতা কহিলেন তবে একজন সাছেষ লোক বাঁটাতে চাঁকর 
রাখিতে হইল। পরে ধরের পো অঙ্থেষণে চলিলেন ॥ 


অথ স্কুল মেষ্টরের বৃত্তান্ত । 

গু ঙ ঙ চে ডু ডু ক ঙ রঃ 
গত্তজাত একজন সাহেব আনিয়া বাবুদিগের পাঠকারণ নিমুক্ত 
করিলেন। সাহেবের মেজের সঞ্জা এবং খানা ও টাফিন খাওয়া দেখিয়া 
বাবুরদিগেরো! প্রায় তদন্রূপ বাবভার হল "মার সাচ্েবের সহিত সর্বাদ 
কথোপকথনন্বারা গাামী রাসকেল বেরিগুড ক্কোট হোট নানদেন্ 
গোটু হেল এইবূপ কণকগুলিন কণা অভ্যাস কবিয়া বাঙ্গালা কথা? 
নিশাইয়। কহিতে লাগিলেন এবং ছুই এক খান ইংরাদ্ঠী চিটি পাঠ করিতে 
পারেন এবং ইংবরা্ঠী ভাষাতে কোন লোক কিছু প্িজ্ঞাস! কবিলে 
সাঙ্কেবের মত শন্দ উচ্চারণ পূর্কাক উত্তর করেন যথা তোমাৰ পিনার 
নাম কি টোমার নাম ডট মর্থাং তোমার নাম দয়ু। আাব পান সল্ট 
যেরূপ উংরান্বী পরাি লিখিয় পাকেল তাহা অন্ধ কাহার দাধা নাই দে 
পাঠ কাবেন বা বুঝিতে পারেন । এই প্রকার বিগ্ঞাপ্রচার হওয়ানে 
খোসামুদেবা কার নিকা্টে কেন নাকদিগের লেখা বি্্ষ বিচ্ছু ইতবাছেও 
বঝিতে পারেন না এ সকল আপন পুণা প্রকাশ | দেকূপ বিছা হইয়া উিজ 
অনুসন্ধান করিলে গ্রায় একপ হান শু লক্ষি পাওয়া ভাব | আনন 
করি চিরচীবী হইয়া গাকুন।। প্রাতবাকো লেখক কয়ে মত (বিদাত সম্মান 
বাচা ভার । মামাহোব পাকা কতা চদপঞু পদ ততল পাব লেখা 
পড়া পিতা? হটল বিষ কর করিবার বয়েস হষ্ট্াছেন এক্ষণে চে 
ধুমে পড়িলেন তাহার উদ্যোগ উজার বিশেষ প্লান খণ্ডে গ্রুকাশ হইবেক | 


ইতি ঈপ্রসগনাথ শশ্্ল বিচিতে নব-বানু-বিলাসে অঙ্গব যাগ 


অথ পলব থ৪। 


অর্থাৎ বাবুক্ধপ বৃক্ষের পল্পব 

বাবু সকল আপন আপন পছন্দমত দান বাল পরিচ্ছেদ গ্র্থাং পোষাক 
রন্তত করিছ্েন বগা পালকী পেয়াদা ছাঠ। পিনীস পানসী গাড়ি গাম 
চোগ! চাপকান পাঙ্জামা পাপোষ পাগড়ী আমামা লাহুদার ০৫ 
চাকা বাকা ইত্যাদি বিবিধ প্রকার উম উত্তম পোষাক প্রশ্থত হইত 
আপন আপন. শ্বেচ্ছামত পোযাক পরিধান পূর্বক দরবার ম্াংুঃী 
যাইবেন কেহ গাড়িতে কেহ পালবীতে আরোহণ করিয়া গমন কারা 
প্রথমে টাল! কোম্পানি টেল কোম্পানি ইত্যাদি ই তিন নীম ঘর 


প্রাচীন গণ্ঠ-সাহিত্য- প্রমথ শর্ার নব-বাবুবিলাদ-_-১৮২৩ খু 


ঘাতায়াত করিয়া বড় আদালতে উপস্থিত হইলেন ছোট আদালতে যাইবার 
যো নাই কারণ হ্ুুভার ভয়। পল্লিগ্রামস্থ বাবুগণের পানসীতে আরোহণ 
করিয়া বাকবাজারের ঘাটে পানসী রাখিয়া আর দক্ষিণ অঞ্চলের বাবুরা 
অপূর্ব্ষ অপূর্ব ছকড়া সকলে আরহণ পূর্বক সদর দেয়ানী কোট আপিল 
প্রস্ততি আদালতে গমন করিয়। আদালতের রীতিজ্ঞ অর্থাৎ 'আাইন খবরদার 
হয়েন | বেল! ঢুই প্রহর ছুই ঘণ্টাস্র তিন ঘণ্টা হইলেই বাটি যাইবার উদযোগ 
করেন। যাইবার কালে চীনাবাজ্ঞার বেড়াইয়৷ চলিলেন। ঘরে গিয়া পোষাগ 
পরিত্যাগ মিষ্টান্ন জলপান করিয়া বৈঠকখানায় চমতকৃত হস্তপরিমিত 
উচ্চ গদির উপর বসিলেন। কাহার দুই কাহার চারি পাশবালিশ আছে । 
পিতল বান্ধা কেহ বা রূপ বান্ধা কেহ সোনা বান্ধা হঁকাতে কেহ 
গুডগুড়িতে কেহ ব| 'আলবোলাতে তামাক খাইতে আরম্ভ করিলেন। 
পানের বাট থাকেন মধো মধো বামহস্তে দঃ একটা মসলা দনে। নানাবিধ 
খোসামুদে তোষামুদে বরামুদে বহবলে রমণা মেলক গাওক বাদক নর্তক 
নর্তকী ভণ্ড প্রতারক এয়ার উমেদওয়!র দালাল মহাজন নবীন বাবুদিগের, 
নান শুনিয়া যাতায়াত শ্রিতে লাগিলেন । বাবু সকল দ্বিতীয় ইন্ত্রতুলা হইয়া 
বসিয়াছেন কেহ কেহ বাবু কিবা ধীর কি গভীর কেহ বলে বাবু কিবা 
পাঙিত্ব কি বক্তিতার ভাংপমা জ্ঞান হয় সাক্ষাৎ সরস্বতী কেহ কেহ কিবা 
স্থধারা কি রসিকতা এমত প্রায় সম্ভব হয় নাকেহ যদি আদালতের কথা 
জিজ্ঞাসা করেন তাহাকে পরামর্শ দানে তুষ্ট করেন মার অনেককে 
তোমাদিগের চাকরি করিয়া দিব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিচার শ্রবণে কখন 
কখন আমোদিত হয়েন শান্তর যথার্থ ভাংপর্যা বাখ্যা করেন ইহাতে 
পণ্ডিত মহাশয়েরা কহেন বাবু প্রকৃত মনুষ্য নছেন সকল লোকের মধ্যে 
ছুই একজন বাবুর অতি গ্লীতিভাজন হয়েন তাহার! পুরাতন বিলক্ষণ 
জুয়াচোর হরেকরকম কথার ধারা ও ব্যবহার জ্ঞাত আছেন বিদ্যা ভিন্ন 
যেকোন বিষয়ে বাবু তুষ্ট থাকেন এমত চেষ্টা সর্বদাই করেন যদি বাবুর 
মনস্থ বুঝিতে পারেন তবে ছায়া প্রায় সর্ধদা খোসামুদি করিয়া মিষ্ট বাক্যে 
বাবুকে তুষ্ট রাখেন দেখিলেন বাবু আমার কথা! বাতিরেক কিছুই না 
করেন শেষে ক্রমে ক্রমে বাবুগিরির লক্ষণ বিলক্ষণ রূপে উপদেশ করেন 
শুন বাবু টাকা থাকিলেই বাবু হয় না ইহার সকল ধারা আছে আমি 
অনেক বাবুগিরি করিয়াছি এবং অনেক বাবুগিরি জারিজুরি করিয়াছি 
এবং অনেক বাবুর সহিত ফিরিয়াছি রাজা গুরুদাস রাজা ইন্দুনাথ রাজা 
লোকনাথ তন্বাবু রামহরিবাবু বেনিমীধববাবু প্রত্ৃতি ইহাদিগের 
মজলিষ শিক্ষাইয়াছি এবং যে্ূপে বাবুগিরি করিতে হয় তাহাও জানাইয়াছি 
এক্ষণে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত তথাপি দিবারাত্রি বাহিরেই থাকি বাটির কোন 


১৭৩৪ 


১৭৪৬ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


এলকা রাখি না সে যাহা হউক সংগ্রতি শ্রীত্রী প্রসাদে তোমার পবিত্র 
চরিত্র দেখিয়া বাঞ্ণ হয় যে তোমার নিকট থাকি আর তুমি যেরপে 
উত্তম বাবু এমত শিক্ষা করাইলেন আমার মনস্থ বটে আপন সর্বদা নিকটে 
থাকিয়া বাবুগিরি শিক্ষা করেন এইরূপে কথোপকথনানম্তর কিরূপে 
বাবুকে উপদেশ করিতেছেন শ্রবণ করুন। উপদেশক কহিতেছেন বাবৃা 
বাবুর লক্ষণ শ্রবণ কর ॥ 


ভারতবর্ষে ইংগ্ণ্তীয়ের দের রাজ-বিবরণ। 


মার্সম্যান সাহেব কৃত বঙ্গানুবাদ । 
ঞরামপুরে র বন্্ালয়ে মুদ্রাঙ্ছিত পৃরীয় সন ১৮১১ সাল। 
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টেপুস্থবলহানের সভিত যে সময় সন্ধি হয় তংসময় পণ্যস্থ ভাবতাম 
ইংগ্ণ্তীয়ের দের যে ২ বিষয় হয় তাহার উপাধ্যান পূর্ববকাণ্ডে লেখা গিয়াছে 
অতএব এই ক্ষণে তদ্যুদ্ধ হওন সময়ে বঙ্গদেশে এবং ভারতবর্ষের জন ২ 
স্বানে যে সকল বিষয় ধটে তঙ্ছিবরণ লিখনের আবশ্বাক । 


১৭৮০ সালে হয়দরালী কর্তৃক কর্ণাট দেশের আক্রমণের সন্ধা 
বঙ্গদেশে পহুছিলে গবর্ণর ভেনরল যে ২ নিয়মে বিরাট রাভার দার! 
মহারায়ের দের সচিত সন্ধিকরণের প্রসঙ্গ করিতে নিশ্চয় করিতেন 
তাহা এই যে ইঠগতীয়ের! ফে সকল দেশ আক্রমণ করিয়াছেন গোহদের 
রাক্জাকে প্রদান করণার্থ গড় গোয়ালিয়র এবং গুজরাটের যে অংশ 
ফতে সিংহকে প্রদান কর। গিয়াছে ত্যতিরেক অন্ত সকল ইংমহীয়াপিকত 
স্থান যহারাষ্্ায়ের দিগকে প্রতিদান কর! যায় এবং এট সন্কিপত্রে সহী 
হওনের পূর্কে বস্থপি বামিনের গড় ই'যণীয়ের দের ছন্তগত হয় তণে 
তাহার বিনিময়ে পূরন্দরের স্বাঙ্ছরীকত সন্ধিপত্রে উংগ্রতীয়েরা যে সকল 
স্থান প্রাপ্ত হটরাছিলেন তাকায় বিনিময়ে সে সফল মহায়াীয়ের দিগকে 
প্রতিদান করা যায় এই সকল নিয়মন্থচক পত্র গবর্ণর জেনরল নান 
রাজার দিগের নিকটে প্রেরণ করিলেন। 


অপয় ১৭৮০ সালের ১৯ অক্টোবর তারিখে জেনরল গভার্ড সাহেব 
াসিসের প্রাতিকূলে গমন করত তথায় এষ নবেখার তারিখে পড়ছেন 
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এবং তংস্থানের প্রতি অতি নৈপুণ্য রূপে যুদ্ধ করাতে ১০ ডিসেম্বর 
তারিখে এ্ী বাসিন স্থান তীহাকে সমর্পিত হয়। সেই স্থান এইরূপ 
আয়ত্ত করণানস্তর এ জেনরল সাহেব উত্তরকালে কর্তব্য কার্যের নিয়ম 
বোম্বের বড় সাহেবের সহিত নিদ্ধার্ধ্য করণার্থে তথায় গমন করিলেন। 
অপর উভয়েতে এই স্থিরীরুত হইল যে প্রস্তাবিত সন্ধিপত্রে যাবৎ 
মহারারীয়ের! স্বীকৃত না হন তাবং প্রাণপণে যুদ্ধ কর! এবং পর্বতীয় পথ 
আয়ত্ত করণ পূর্ববক পুণ্যগ্রাম রাজধানীর উপর চঢ়াউ করা কর্তৃব্য। অতএব 
জানুারি মাসের মধাকালে ইংগ্তীয় সৈন্তেরা বাসিন হইতে তথায় 
ু্ধার্থে যাত্রা করেন। তৎসময়ে মহারা্ট্ীয় সৈন্ঠের মধ্যে অশ্বারঢ ও পদাতিক 
বিংশতি সহস্র ও ১৫ তোপ ছিল এবং সেই সকল সৈন্ত লইয়া হরি পণ্ডিত 
ফরকিয়৷ নামক প্রধান সেনাপতি বোর ঘাটের অভিমুখে রাস্তার মধ্যে 
ছাউনি করিয়াছিলেন। অপর ৮ ফেব্রুয়ারি তারিধে ইংগ্শ্ীয় সৈন্তেরা 
পর্ধতীয় পথের তলে পছ'ছিয়া দেখেন যে বিপক্ষের! পর্বতের শৃঙ্গে 
ছাউনি করিয়া ইংঘ্নপ্ীয়ের দের তংপথ দিয়া গমন করণের নিবারনার্থে 
প্রস্তুত আছে। ইহার কিঞ্ংকাল পূর্বে সসৈম্ভ হোলকার মহারা্রায়ের 
দের সৈন্ের সহিত ফিলিয়াছিলেন অতএব এইক্ষণে তাহার দের দল 
অত্যন্ত পু হইয়াছে । তাহা! অবগত হইয়া ইংগ্নপ্তীয় সেনাপতি সাহেব 
ইহা! বুঝিলেন যে অতি ত্বরা! ও পরাক্রমপূর্ববক যুদ্ধ না করিলে কার্ধা নির্বাহ 
হয় না জতএব তথায় যে দিবসে পহুছেন তদ্দিবসীয় রাত্রিতেই তাহার দের 
সহিত যুদ্ধ করিতে নিশ্চয় করিলেন। অপর ঘোর নিশখে কাপ্তান 
পারকর সাহেব এ দুর্গম পথে আরোহণ করিয়া অসম সাহস পূর্বক যুদ্ধ 
করিয়৷ বিপক্ষের দ্িগকে প্রত্যেক গুদে ও কামান রক্ষিত স্থান হইতে 
তাড়াইতে ২ অতি প্রত্যুষে এ পর্বতের শৃঙ্গ আয়ন্ত করিলেন । 

অপর প্র পর্বত শৃঙ্গে পছছিলে তথা হইতে এঁ পুণাগ্রাম রাজধানী 
সাড়ে বাইশ ক্রোশ মাত্র বিপ্রকৃষ্ট থাকিল। অপর ১২ ফেব্রুয়ারি 
তারিথে ইংগ্নতীয়ের দের ছাউনিতে ৭কজন আলিয়া কহিল যে পুণ্য 
রাজের উজীর নানা ফরনবীশ সন্ধির নিয়ম করণার্থে আমাকে আপনার 
নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন কিন্তু তিনি কোন ওকালং নামা আপনার 
সঙ্গে করিয়া না আনাতে জেনরল গভার্ড সাহেব কিছু সন্দেহ করিলেন 
তথাপি এই বিষয়ের ওজজরের নিমিত্তে সন্ধির ভরসা বিফল ন! হয় 
এতদর্থে জেনরল সাহেব তাহাকে কহিলেন যে তুমি উজীরকে এই 
অবগত করাও যে এই যুদ্ধ শেষ করণেতে ভীহার যেমত চেইা তদ্রুপ 
আমারও বটে এবং সন্ধি করিতে আমি সম্পূর্ণক্নপে সক্ষম। অপর 
তাহাকে সন্ধিপত্রেক্ নি্কমের একখান পাুলেখ্য. দিয়া কহিলেন যে 


১৭৪১ 


১৭৪২ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


ইহাতে উদ্মীরের সহীর নিমিত্তে যুদ্ধ না করিয়া অষ্টাহ পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা 
করিব। এর অগ্টাহ গত হইলে উজজীর এইমাত্র উত্তর করিলেন যে আপনার 
স্ধিপত্র আমি একেবারে হেয়জ্ঞান করিলাম। ইহার কারণ এই 
বোধ হয় যে তংসময়ে মহারাট্রায়ের! কর্ণাট দেশে হয়দর আলীর আক্রমণের 
সংবাদ গুনিয়া অনুমান করিল যে জেনরল গভার সাহেব কেবল ভয় 
প্রযুক্ত আমার দের সঙ্গে সন্ধি করিতে ব্যগ্র আছেন। এই কূপেতে সন্ধি 
হওনের ভরস! একেবারে সুদুর পরাহত হইল। 

অপর জেনরল সাহেব উত্তর কালের কার্য বিষয়ে বিবেচনা করিতৈ 
লাশিলেন। এক পক্ষে বোধ করিলেন যে রাঁভধানী পর্যান্ত যদি ভা 
গমন করি ভবে বিপক্ষেবা এ রারধানী দণ্ড করিয়! পলায়ন কবিবে 
তাহাতে আমার কি ফল হইবে। পক্ষান্থরে ভাবিলেন মে এই পর্বত 
পথে অবস্থিতি কবিলে যে সক মাহাবীয় উ্রবোর আবশ্বক তাঁহার 
শপ্রতুল হওয়া! ভার এব? এই পরায় স্থান যে দর্গ প্রতি ছারা 
করণের আনশ্বক তাহাও বভ বায় সাধা। এটনূপ বিবেচনা করণানসুর 
ভেনবল সাহেব দেশের নধো আঅহসর না হইয়া পননত হাটতে অবরাতণ 
করিতে নিশ্চয় করিয়া ১৭ এ'প্রল হারিতখব রারিযোগে ভাতা করিলেন! 
পর দিবসে বিপক্ষেরাও ঠাহাব পশ্চাহ লামিয়া তিন দিবস পরান 
মনবোহণ কালে ভাতার দিগাকে অহা ক্লে দিতৈ লাতিল তাহা 
বস্মপিও ইংলগায়ের দের অনেকের প্রাণ হানি হয় বিশেষতঃ কণল পাকির 
সাত্তবের তথাপি ভাহার দেব জিনিন প7 ও মন্ধের সরঞ্জানের আনেক 
ক্ষতি তলেনা। অনস্থুর পিপক্ষেব! পুনর্বার পর্বহারোহণ কাল এবং 
উংমন্তীয়েবা কন্ধণ দেশ অধিকার করণ পূর্যক ভাতা অধানে বাখিলেন। 

অপর মহারাষু দেশের যে সীম! বঙ্গদেশের নিকট তথায় মে ইনার 
সৈল্গ মেজর পপহন সাহেবের অধীনে ছিল তা কর্ণল কাণাক্‌ সাহেবকে 
দেওয়া গেল। এ শেষোক সানেন গোদের রাণীর দেশের মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া ১৭৮১ সালের মারসে সিক্ধিয়ার রাকধ,নী উক্ষ়লীর প্রতিকূলে 
গমন করিতে ভকুম পালেন। ও কর্ণল সান্চেবের সঙ্গে যে সৈগ্ঠ ছিল গে 
অতি নান সংগাক অতএব এমত অল্প সৈল্ঠ বিপক্ষের দের নিকটে গ্রেরণ 
করা যুক্রিবিরুদ্ধ বোধ হয় যেহেতুক & সৈল্ের দ্বার! সিদ্ধিয়া কিছুদাত 
ভীত হষ্টলেন না এবং কেবল সৌভাগাক্ষষে এ সৈন্ত তাহাতে বক্ষ 
পাইল যেকেতৃক কার্পাক সাহেব সিরণ গ্বানে পহছছিলে বিপক্ষের এক 
মহাবুণ্ড সৈশ তাহাকে বেটন করত চতুর্দিগ হইতে গাছার উপর 
মছোৎপাত করিতে লাগিল এবং তাহার ধনের তঙ্ণীয় দ্রধা পহছা? 
একেবারে অবরুদ্ধ হইল ও যে ২ রাজ! তাছার দের সাহাষা করিতে 
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প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন সেই ২ রাজ! তাহার দের এ মহাবিভ্রাট দেবিয়া 
আর নিকটস্থ হইলেন না অতএব এ কার্ণাক সাহেব ফতে গড়েতে কর্ণল 
মিউর সাহেবের নিকটে পত্র লিখিলেন যে তুমি স্বীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে 
আসিয়া আমার সাহায্য কর নতুবা কোন প্রকারে এস্থনি হইতে আমি 
রক্ষা পাইতে পারি না। 

কিন্তু কর্ণল মিউর সাহেবের পহুছনের পূর্বে কর্ণল কার্ণাক্‌ সাহেবের 
ক্লেশের এমত আতিশয্য হইল যে তিনি আপনার সেনাপতির দিগকে 
ডাকিয়া ক্লেশ পরিহারার্থে পরামর্শ করিতে লাগিলেন ইহাতে যে কাপ্চান 
ক্রস সাহেব গড় গোয়ালিয়র আক্রমণ করিয়াছিলেন তিনি এই পরামর্শ 
দিলেন যে রাতিযোগে সিক্ষিয়ার উপর শআাক্তমণ কর! ব্যতিরেকে 
এই সৈম্ভ রক্ষার আর কোন উপায় দেখিনা । কিঞ্চিংকাল বিবেচনানস্তর 
এ পরামশ স্থির হইল। অপর ১৭৮১ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি তারিখে 
সৈহ্য কল তা হৈতে প্রস্থান করণ পুর্বাক তের ঘণ্টাতে সিন্ধিয়ার 
ছাউনির নিকটে পন্ছিল। সিঙ্ষিয়ার সৈন্টেরা অনপেক্ষিত বিপক্ষের 
সৈম্ত উপস্থিত দেখিয়' কম্পিত কলেবর হঈয়। অত্যন্ত গোলমাল পূর্বক 
চতুর্দিগে পলায়নপর হইল তাহাতে কয়েক তোপ ও হস্তী ও যুদ্ধের অনেক 
সরঞ্জাম জয়িব্যক্তির দের হস্থগত হইল। 

অপর কর্ণল মিউর সাহেবের দ্রব্যাদিবাহক বলদ প্রভৃতির অভাবেতে 
এবং অন্তান্ত বিভ্রাট প্রযুক্ত যাত্রা করণের অতি বিলম্ব হইল তাহাতে 
তিনি ৪ঠা এপ্রিল তারিখের পুর্বে আস্তি স্থানে পহুছিতে পারিলেন না 
এবং ্াহার সৈগ্ত সকল কর্ণল কার্ণাক সাহেবের সৈন্যের সঙ্গে সমবেত 
হইলেও 'টভয় পক্ষীয় সৈন্তের! কিছুমাত্র করিতে পারিলেন না । অপর 
গোহদের রাণীকে তাহার দের সাহাঁধ্য করণের প্রবৃত্তি জন্মানার্থে তাহাকে 
গড় গোয়ালিয়র স্থানে দখল দিলেন কিন্ত তাহ। দখল পাইয়াও তিনি 
চারি মাস পধ্যন্ত তাহার দের কিছুমাত্র সাহায্য করিলেন না। ট্হাতে 
ইংগপ্তীয় সৈম্তের দের অনাহারেতে এবং পীড়াতে অসীম ক্রেশ হইল কিন্ত 
সিদ্ধিয়াও সৌভাগ্যক্রমে তৎসময়ে যুদ্ধ হইতে বির হইলেন এই প্রযুক্ত 
উভয়ের সন্ধি করণের চেষ্টা করাতে নীচে লিখিত নিয়মানুসারে তাহার দের 
সন্ধি স্থির হইল। সেই নিয়ম এই ষে ১৩ই অক্টোবর তারিখে ইংগতীয়েরা 
যমুনা! নদীর পশ্চিমতীরস্থ তাহার দের অধিকৃত তাবৎ প্রদেশ সিদ্ধিয়াকে 
ফিরিয়া দ্রিবেন এবং সিন্ধিয়াও স্বীয় পক্ষে এই অঙ্গীকার করিলেন যে 
ইংগ্তীয়ের দের সাহায্য যে রাজার! করিয়াছেন তাহার দের প্রতি আমি 
কিছু উপদ্রব করিব না এবং গোহদের রানীকে ইংগ্রতীয়েরা যে প্রদেশ 
দেওয়াইয়াছেন তাহার উপর আমি দাওয়া করিব নাঁ। 
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ধঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় ! 

এইক্ষণে গবর্ণমেপ্ট ও ন্প্রিম কোর্টেতে যে সকল বিয়োধ উপস্থিত 
হইল ষল্প্রতি তদ্ধিযয় আমার দের প্রন্তাব্য ভারতবর্ষের রাজশাসনে যে 
সকল অবথার্থ বিষয় প্রবিষ্ট হইয়াছিল ততপ্রতিকার করণাভিপ্রায়ে 
পার্লিমেপ্ট ১৭৭৩ সালে কলিকাতায় এক ন্প্রিম কোর্ট স্থাপন করিয়া 
হুকুম করিলেন যে তাহাতে একজন চিপ ভুষ্টিল ও তিন জন নায়েব ভাষ্িস 
সাহেব নিযুক্ত থাকিবেন এবং তীহার! কোম্পানির নিকটে ক্ষমতাগ্রাপ ও 
কোম্পানি কর্তৃক নিযুক্ত না হইয়া! কেবল বাদশাছের সনন্দ রাধিবেন। 
এবং এ আদালতের সাছেবের দিগকে ব্রিটনীয় রাজোর চলিত বাব 
ভারতবর্ষে প্রচার করণের ক্ষমতা দিলেন এবং দেওয়ানী মোকদমার 
বিষয়ে তার দের প্রতি এই হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাছরের এবং 
বিটনীয় প্রঙ্গার দের প্রতিকূলে যে সকল দাওয়া উপস্থিত হয় তাহার 
বিচার করিতে পারেন এবং যে ভারতবর্ষীয়ের! শপ্রিম কোর্টে স্বীয় দাওয়ার 
বিচার করণের অনুমতি দিয়াছেন সেই সকল দাওয়ার উপবে এ কোর্টের 
এলাক1 থাকিবে । ফৌজদারী বিষয়ে এই নিয়ম হল যে তাং ঝিটনীয 
প্রজার উপরে এবং রহ লোক কোম্পানির কর্ধে বিশেষ অথবা অবিশ্ষে 
কূপে নিযুক্ত আছে এবং অপরাধ করণ লময়ে ধাহার! ব্রিটিস সবজেকট 
ছিল তাঙারদেব উপরেও এ কোর্টের এলাকা থাকিবে। পালিমেন্ট 
আবে হুকুম করিলেন যে তথায় নিমুক ও সানহ্কেবদিগকে মাসিক 
সুপ্রন্ুল বেতন দেওয়া যাইবে এবং তাহারা কোন প্রকারে রম্তম লইবেন 
না। কিস্ক ভারতবর্ষে এইরূপ দুই ম্বতস্থ সক্ষম সমাজ অর্থাৎ শ্বপ্রিম 
কোর্ট ও গবর্ণর জেনরজ কৌন্সেল স্থাপিত করাতে এব? কাভার দের বিশেষ 
ক্ষমতার নিজূপণ লা! করাতে পাঙ্গিমেপ্টের এক মতাচুক হইল এবং এ 
চুকের মন্দ ফল অভিশী্র ₹ হটল। 

ম্প্রিম কোর্টের জজ সাহেবের স্বীয় স্বীয় কর্শে নিযুক্ত হগনের 
কিঞ্িং কালানন্ধর সে জাদালতের এলাক তাবঙ্েশের় উপর নিস্তার 
করিতে লাগিলেন । মফঃসলের জমীদারের দের সামান্ঠ কক্ষের মোকদমার 
বিষয়ে সুপ্রিম কোট পর ওঝান! প্রেরণ করিতে লাগিলেন তাকাতে এ জমী- 
দারের দেয় কলিকাতায আসিতে হুকুম হইল এবং যদি তাহারা এ 
পরওয়ান! হেয় করিতেন তবে তাার জামিন দাখিল না করা পর্যান্ত ডেল 
খানায় কয়েদ থাকিতেন। এই অসম্ভব ব্যাপারেতে এতদ্দেশীয় লোক 
সকল উদ্দেগে মন হ্টলেন। তদনন্তয় দুপ্রিষ কোর্টের ও সাছেবেরা 
দেশের রাঙ্গস্ববিষরে হস্ত নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং এ কোর্টে 
উকীলের! তাবক্ষেশ ব্যাপিয়া সফল থাকীনারের দিগকে কহিলেন € 
তোমরা ঘি হুপ্রিয কোর্টের উপর গুরসা রথ তবে তোমার দের তখ 


প্রাচীন গদ্য-সাহিত্য-_মার্মম্যানের ভাঁরত-ইতিহাস-_-১৮৩১ পঃ। ১৭৪৫ 
অবন্ত প্রতিকার হইতে পায়ে । তাহারা এ বাকীদারের দিগকে আরো 
কহিলেন যে যদি তোমার দের উপর কালেক্টর সাহেব বাকী রাজন্বের দাওয়া! 
করেন তবে তোমরা স্থৃপ্রিম কোর্টে এ কালের সাহেবের নামে নালিশ 
করিবা। অপর এ বাকীদারের! এইরূপ নালিশ করিলে তাহার! এ কোর্টে 
আসিয়া একট! যেমন তেমন জামিন দিয়! খালাস হইল। এতজ্রপ কর্মের 
দ্বারা তাবৎ রাজম্ব আদায় করণ কর্ম প্রায় স্থগিত হইল যেহেতুক সামান্ততঃ 
রাজস্ব আদায় কর! বল ব্যতিরেকে ছুঃসাধা অতএব যখন এ প্রজার! ইহা 
অবগত হইল যে সুপ্রিম কোর্টে নালিশ করিলে এই ক্ষণে বাকী টাকা 
দেওনের ভার হইতে মুক্ত হইতে পারি ইহাতে সুতরাং তাহারা কোনরূপে 
রাজস্ব দাখিল করিতে স্বীকার করিল না । 

অপর প্র সুপ্রিম কোর্টের সাহেবের] মফঃসলে ফৌজদারী বিষয়ের 
মধ্যেও হস্ত নিক্ষেপ করিতে ক্রটি করিলেন না । তংকালীন ফৌজদারী 
ব্যাপার সকল নবাবের নামে নায়েব নাজিমের দ্বার! নির্বাহ হইত এবং 
সবার তাবৎ লোকই যাথার্থ্যাফাথার্থ্য বিবেচনাতে এ নায়েব নাজিমের 
অপেক্ষা করিত। সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেবের! কহিলেন যে নবাব কে 
তিনি রাজ! নহেন তাহার প্রভুত্ব আমর! কদাচ স্বীকার করি না। এই 
রূপেতে তীহারা নবাবের হন্তস্থিত তাবৎ ফৌজদারি বিষয়ক ক্ষমতা 
একেবারে নির্বাণ করিলেন। 

দেশের নির্ধারিত রাজ-শাসনের মধ্যে তাহার দের এতদ্রপ অন্তায় 
পূর্বক হস্ত নিক্ষেপ করণের এই কারণ তাহার! দর্শাইলেন যে এতদেশীয় 
প্রজার দ্িগকে কোম্পানির ভৃত্যের দের দৌরাআযাচরণ হইতে মুক্ত কর! 
স্থপ্রিম কোর্ট স্থাপনের মূল অভিপ্রায় অতএব যে ক্ষমতা আমর! 
সংপ্রতি গ্রহণ করিলাম তথ্যতিরেকে আমরা এ কর্তব্য কর্ম কিরূপে 
নির্বাহ করিব অথচ সুপ্রিম কোর্টের ছারা প্রজার দের মঙ্গল দুরে 
থাকুক প্রত্যুত তাহার দের এই ক্ষমতা গ্রহণে প্রজার দের অত্যন্ত 
অমঙ্গলের বৃদ্ধিমাত্র হইল। 

অপর গবর্ণর জেনরল সাহেব ইহাতে তাবৎ রাজশীসনের বৈকল্য 
দেখিয়া তছ্িষয় কোর্ট আফ ডৈরক্তর্স সাহেবের দের নিকটে নিবেদন 
করিলেন এবং ১৭৭৭ সালে বাদশাছের মন্ত্রীর দের নিকটে তাহা! অবগত 
করাইয়া এই প্রার্থনা করিলেন যে আপনারা এই সকল বিবাদ ভঞ্জন 
করিয়া তজ্জাত বিভ্রাট সকল নিবৃত্ত করুন। তারা আরো বাদসাহের 
মন্ত্রীর দের নিকটে ইহা নিবেদন করিলেন যে পার্লিমেণ্ট যে সময়ে সুপ্রিম 
কোর্ট স্থাপন করেন তখন, জমীদার ইজারদার প্রভৃতির দিগকে এ 
আদালতের এলাকার মধ্যে ভুক্ত কর! কদাচ অভিগ্রীয় ছিল না তখাপি 
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এ আদালতের জজ সাহেবের! তাহার দের প্রতিকূলে প্রতিদিন পরওয়ানা 
প্রেরণ করিয়! তাহায় দিগকে বসত বাটা হইতে ধত করণ পূর্বক 
অনেককে অনেক দুর আনাইতেছেন এবং তাহার! সুপ্রিম কোর্টের 
এলাকার মধ্যে কি না ইহা! বিবেচনা করণের পূর্বে তাহার দিগকে 
কারাগারে বন্ধ করিতেছেন ইহাতে তাবঙ্ছেশীয় জমীদারের| একেবারে 
অতান্ত উতকন্িত হইয়াছেন এবং তাহার দের রাজস্ব আদায় করণ প্রায় 
স্থগিত। তাহারা আরে! এই নিবেদন করিলেন যে পার্িমে্ট যে 
ব্যাপার সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে স্বাপন করণে অভিপ্রায় করেন 
নাই সেই সকল ব্যাপারেতে এ কোর্টের জজ সাহেবের হস্ত নিক্ষেপ 


করিয়া ইহ! প্রচার করিয়াছেন যে দেশের ভাবং রাজকরের আয়বায়ের 


উপর আমারদের কর্তৃত্ব করণের অধিকার আছে। ইহাতে কোম্পানি 
বাহাছরের রাক্তম্ব সম্পকীর আদালতের হুকুমের প্রতিবন্ধক তাচরণ 
হইতেছে এবং কালেক্টর সাহেব যাহার দ্রিগকে বাকী মালগুচারির 
নিষিতে কয়েদ করিতেছেন তাঙ্কার দিগকে সুপ্রিম কোট একেবারে মুত 
করিতেছেন এবং রাজকর সম্পকীঙ্ধ মোকক্ষম, সকল এ সুপ্রিম কোটি 
উপস্থিত হইতেছে ও কালেক্টর সাহেব প্রহৃতির দেব নামে ই আদলে 
লালিশ হ্টতেছে ইহাতে দে ইঙারদার ও জমীদারেব দের রাভস্ব বাকী 
পড়িতেছে তাহারা তক্ষন গক্ষন পুর্কক কালেক্টর সাহেবকে কহে বে 
এই বাকী টাকার দাওয়া করিলে জামরা ম্রপ্রিম কোটে তোমার নামে 
লালিশ করিব এই প্রযুক্ত বেবিনিউ ও দেওয়ানী আদালত সম্পকীয় 
প্রায় তাবৎ কর্ধ স্থগিত হইয়াছে । 

রানার! আরে! বাদশাহর মক্্রীর দের নিকটে এট্ট নিবেদন করিলেন 
যেগবর্ণদেল্টের অতাস্থ গোপনীয় যে কর তাহার কাগজ পর সকল 
আদালতে প্রকাশ করিতে সুপ্রিম কোর্টের জজ সাছেবেরা ছুকুম দিয়াছেন 
এবং সেক্রেটরী সান্তেবকে এক পরওয়ানার দ্বারা এই হুকুম করিলেন 
যে &ঁ সকল কাগনপত্র তুমি নুপ্রিম কোর্টে সঙ্গে করিয়া আনিবা। 
অপর কৌদ্দেলী সাহেবের! সেই কাগঞ্জপত্র আনিতে আমাকে নিষেধ 
করিয়াছেন তিনি হখন এই প্রদ্াত্তর করিলেন তখন জর্জ সাহেবের 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কৌন্দেলের মধ্যে কোন্‌ ব্যকি তোমাকে 
নিষেধ করিল ইহাতে এ সাঞ্ছেৰ ধখন কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম উল্লেখ 
করিতে স্বীকার করিলেন ন| তখন তিনি &ঁ কাগজপত্র দাখিল না করণেতে 
তাহার জয়ীষানা করিলেন অতএব কোর্ট আফ উৈরকর্স সাহেবের! 
কহিলেন যে কোম্পানির সকল কাগজপত্র দি এইরূপ ব্যাথ্যা করিতে 
হর তবে আমরা কিন্পে রাজোর তাবৎ কর নিধ্াহ করিতে পারি। 
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অপর কোর্ট আফ ডৈরক্রর্স সাহেবেরা পুনশ্চ এই নিবেদন 
করিলেন যে সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেবের! ইংগ্লণড দেশের চলিত 
ফৌজদারী ব্যবস্থা সকল ভারতবর্ষের মধ্যেও চালা ইতে ইচ্ছা করিয়াছেন 
কিন্ত সেই সকল ব্যবস্থার ভারতবর্ধীয় ব্যবহার ও ব্যবস্থার সহিত অনেক 
বৈপরীত্য ইহা জানিয়াও ভারতবর্ষে যে অপরাধেতে প্রাণদণ্ড হয় না এমত 
অপরাধেতে জজ সাহেবের! মহারাজ নন্দকুমারকে অভিযুক্ত করিয়া 
তাহার দোষ সাব্যস্ত করণ পূর্বক তীহার প্রাণদণ্ড করিয়াছেন। অনস্তর 
প্র কোর্ট আফ ডৈরক্তরস সাহেবের! বাদশাহের মন্ত্রীর দ্িগকে জ্ঞাপন 
করিলেন যে ইংগ্রগুদেশে ব্যবহৃত ফৌজদারী আইন সকল কোনপ্রকারে 
ভারতবর্ষের মধ্যে প্রচলিত হইতে পারে না তাহার এক বিশেষ উদাহরণ 
তাহার। এই দিলেন ষে ইংগ্রগুদেশানুযায়ী ব্যবস্থাক্রমে যে ব্যক্তি এক ক্ত্রী 
সত্বে অন্য বিবাহ করে তাহার প্রাণদণ্ড হয় এই ক্ষণে বঙ্গদেশের 
স্ববাদারের এক স্ত্রীর অধিক আছে তাহাকে আপনার! ইংগ্রগুদেশের 
ব্যবস্থান্ুসারে কি ফাসি দিবেন। 

সুপ্রিম কোর্টের এই যে সকল অন্যায়াচরণের বিষয়ে বাদশাহের 
ম্ত্রীর দের নিকটে কোর্ট আফ উৈরক্তস” সাহেবের নিবেদন করিলেন 
তাহার কএক প্রমাণ দেওয়া উচিত বোধ হয়। বিশেষতঃ ১৭৭৭ সালের 
২রা জান্ুআরি তারিখে পাটনার প্রবিন্ন্াল কৌন্সেল সাহেবের দের 
সমক্ষে এক মোকদ্দম! উপস্থিত হয় তদ্বিবররণ এই এক ধনাঢ্য মুসলমান 
মরিল তাহার এক পত্বী ও এক ভ্রাতৃপুত্র ছিল এ ভ্রাতৃপুত্র পোষ্পুত্রের 
তায় তাহার নিকটে থাকিত পরে এঁ বিধবা আপনার পক্ষে মৃত স্বামীর 
এক দানপত্র দর্শাইয়া তাবৎ সম্পত্তির দীওয়া করে ভ্রাতৃপুত্র কহিল যে 
এঁ দ্ানপত্র কৃত্রিম এবং মরণের কিঞ্চিংকাল পূর্বে আমার পিতৃব্য 
হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন অতএব প্র দানপত্র কোন প্রকারে সিদ্ধ হইতে 
পারে না। ইহাতে পাটনার কৌন্সেলী সাহেব্রে দের নিকটে তাহার 
মোকদ্দমা উপস্থিত হয় এবং এ সাহেবেরা আদালতের রীত্যনুসারে 
বিবেচনা পূর্বক এ মোকদদমার নিষ্পত্তি করিতে মুসলমানের শরাম্ুসারে 
একজন কাজী ও ছুই জন মুফ তিকে হুকুম করিলেন তাহার! তদ্ধিবয় 
অতি শুক্ষ্র্ূপে বিবেচনা করিয়া এই রিপোর্ট করিলেন যে এ বিধবা 
কিম্বা ভ্রাতৃপুত্র উভয়ের মধ্যে কেহই সেই সম্পত্তিতে আপনার 
স্বস্বাধিকারের প্রমাণ দিতে পারে নাই অতএব মুসলমানের শরাহুসারে 
এ সম্পত্তির তৃতীয়াংশ তব বিধবাকে এবং অবশিষ্ট এ ভ্রাতৃপুত্রের পিতৃব্য 
অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির ভ্রাতাকে দেওয়ান যাউক তাহাতে কৌদ্সেলী 
সাহেবের তাহারদের তাবৎ কাগজপত্র অতি সাবধানে বিবেচনা করিয়া 
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এঁ কাজি প্রভৃতির দেয় ভিক্রী সাব্যস্ত করিলেন ইহাতে এ বিধবা! যাহাতে 
সে ডিক্রীজারি না হয় সর্ধপ্রকারে এমত অত্যাচায় করিতে লাগিল 
অপন্ন এ ডিক্রীজারী করিতে কামর প্রতি হুকুম হইল তিনি এরস্ত্ী 
প্রতি অত্যন্ত সারল্য ব্যবহার করিয়া কেবল যাহাতে এ সকল সম্পত্তি 
নষ্ট না করিতে পায়েন এমত আচরণ করিলেন। 

কিঞ্চিংকাল পরে এ বিধবা! কএক কুমন্ত্রীর দের পরামশক্রমে ছয় লক্ষ 
টাকার দাওয়াতে কামী ও মুফতি এ ভ্রাতৃপুজের নামে স্থপ্রিম কোরে 
নালিশ করিল তাহাতে এ ভ্রাতৃপুজ্র এই জওয়াব দিল যে আমি সুপ্রিম 
কোর্টের এলাকার মধ্যে নহি এবং কাজী ও মুফতি এই জওয়াব দিলেন 
যেএই ফয়সলা দেশের কর্তার দের আলজ্ঞান্থুসারে আমর! আপনার দের 
পদের উপলক্ষে করিয়াছি । কিন্ত এই সকল আপত্তি সুপ্রিম কোটের 
জজ সাছেবেরা কিছু মাত্র শ্রবণ না করিয়া! এ আসামীর দের প্রতি ভিন 
লক্ষ টাক] গুনাহগারী করিলেন ও নয় হাজার দুই শত আট টাকা খরচ 
দিতে হুকুম করেন। এই মোকচ্গমা উপস্থিত করণ সময়ে এক সারভন 
পাটনায় প্রেরিত হইল সে তথায় গিয়া প্রথমে এ ভ্রাতৃপুকে গ্রেফতার 
করে এবং শ্রী কান্জী যেমন কাছারী হইতে ফিরিয়া আিতেছিজ্েন 
তেমন তাহাকে ও গ্রেফতার করিয়া তাহার স্থানে চ।রি ক্ষ টাকার 
জামিন চাহিল পাটনার কৌন্দেলী সাহেবের! ইহ]তে অত্যন্ত ভীত হা 
এবং সুপ্রিম কোর্টের এতজপ কার্য করাতে কি আদালতের কর্পাক 
রাজস্ব আদার বর্শ [ির্কাহ হইতে পারিবে না ইছ| ভাবিয়া এ কাভীর 
জামিন হইয়া তাহাকে চক করিজেন। কিন্কু আসামীর গতি হিম 
কোর্টের ডিক্রী হইলে এক ফু সিপাহী তাহার .দিগকে গ্রেফতার করিয় 
কলিকাতায় লইয়া গেল তাহাতে এ কাজী অত্যন্ত বার্ধকা প্রযুক্ত পথি 
মধোই পঞ্চত্ব পাইলেন অন্েরা কলিকাতায় পহুছিয়া ভেছলধানায় 
করেদ হইল এসং ১৭৮১ সালে পার্লিমেপ্টের এক নূতন বাবস্ত! ভারতবর্ষে না 
পহুছন পর্য্যন্ত তথায় তাহার! তবস্থায় খাকিল। পরে এ বিধবা এই সকল 
ব্যাপারেতেও তৃপ্ত না হইয়া স্কশ্রিম কোর্টে পাটনার় কৌদ্দেলী শ্রুযুত ন 
সাহেব এবং অন্ত ছুই জন সাছেবের নামে কামীর ডিক্রী সাব্যন্তকরপ- 
পরাধেতে অভিযোগ করিয়া মোক! উপস্থিত করিল তাহাতে এ হপ্রি 
কোর্ট ল সাহেবের প্রত্তিকূলে ভিত্রী করিয়া পনের হাজার টাক! গুনাহ 
গারীর হুকুম দিলেন এবং সেই টাক1 তৎক্ষণাৎ কোম্পানির কোষ হইতে 
দেওয়া গেল। 

কিকিৎকাল পরে জুপ্রিম ফোর্ট কৌজধারী আমালতের কর্ধেও হও 
নিগ্ষেপ করিলেন। আমরা ইহার পূর্ষে রপ্ত করিয়াছি যে গেসে 
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ফৌজদারী আদালত সকল নায়েব নাজিমের কর্তৃত্বাধীনে ছিল এবং তাহার 
তাবে নান! প্রদেশের ফৌজদারের1 তাবৎ কর্ণ নিষ্পত্তি করিত। ১৭৭৭ 
সালের মধ্যসময়ে সুপ্রিম কোর্টের একজন উকীল ঢাকায় গিয়া বাস করেন 
এবং তাহার সেই বসতি করণের মঙ্গল অতি শীঘ্র দৃষ্ট হইল বিশেষতঃ 
তথাকার ফৌজদারী আদালতে কোন একজন পাইকের নামে নালিশ 
হইয়াছিল পরে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে তাহাকে টাক ফিরিয়া 
দেওনের হুকুম হয় কিন্ত সেই আদালতের এক জন আমলা সেই ডিক্রী 
জারি করিলে তাহার নামে এ ডিক্রী জারি করণের অপরাধে সুপ্রিম 
কোর্টে লালিশ হইল তাহাতে এ উকীলের এক জন ভূত্য ফৌজদার যে 
সময়ে আপনার মিত্র আমল! প্রভৃতি লইয়া বসিয়া ছিলেন তৎসময়ে তাহার 
ঘরে গিয়া কোন পরওয়ানা না দেখাইয়া তাহার দেওয়ানকে ধৃত 
করিতে উদ্যোগ করিল। কিন্তু সকলেই তাহার সেই উদ্মোগের 
প্রতিবন্ধক হওয়াতে সেই ব্যন্তি আপনার মনিবকে সমাচার দিল 
তাহাতে এ উকীল স্বয়ং অনেক লোক সঙ্গে করিয়া ফোজদারের 
বাটার বাহিরের ফটক ভাঙ্গিয়া বলক্রমে অস্তঃপুরে প্রবেশ করিতে 
লাগিলেন অপর ফৌজদার আপনার ফটক ভগ্ন দেখিয়া এমত বুঝিলেন 
যে আমার ষতপরোনান্তি দুর্দশা ও অপমান হইল তাহাতে তিনি আপনার 
সম্মান রক্ষা করণার্থ জনত1 অস্তঃপুরে প্রবেশের অবরোধ করিতে 
লাগিলেন। | 

ইহাতে একট! দাঙ্গ! উপস্থিত হয় এবং তাহাতে এ ফৌজদারের পিতা 
এক তলওয়ারের দ্বারা মস্তকাঘাতী হইলেন এবং তাহার সম্বস্বীর উপরেও 
এ উকীল স্বয়ং এক পিস্তলের দ্বার! গুলি নিক্ষেপ করিয়৷ আঘাতী করিলেন 
অপর সুপ্রিম কোর্টের হাইদ নামক একজন জজ সাহেব এই সকল 
ঘটনার বার্তা অবগত হইলে ঢাকার ইউরোপীয় সৈন্টাধ্যক্ষের নিকটে পত্র 
প্রেরণ করিয়া! ্ উকীলের রলৃতকার্যে আপনার সন্তোষ জানাইয়৷ তাহার 
সাহায্য করিতে এঁ সেনাপতিকে সর্কপ্রকারে মিনতি করিলেন কিন্ত 
স্প্রিম কোর্টের উকীল এই রূপেতে ফৌজদারী আদালতের কর্মে ব্যাঘাত 
জন্মাইলে সুতরাং তাবৎ ফৌজদারী কর্শা স্থগিত হইল যেছেতুক 
আদালতের প্রত্যেক আমলার! এতন্রপ ভাবিলেন যে আমরা যদি কোন 
পক্ষে ডিক্রী করি তবে ফোৌজদারের যেন্ধূপ অপমান হইয়াছে তদ্রপ 
আমারদেরও হুইবে। 

স্থপ্রিম কোর্ট ও গবর্ণমেশ্টেতে তিন বংসর পর্যাস্ত নিয়ত বিবাদ 
হওয়াতে দেশস্থ তাবল্লোকেরা অস্থির মনস্ক ও ভরাকুল হইল কিন্তু ১৭৭৯ 
সালে এ বিবাদ ত্বন্বপ হিস্ফোটকের যুখ হয় সাহার কারণ লিখি। 


১৭৫৬ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 

১৭৭৯ সালের ১৩ আগন্ত তারিখে কাশীযোড়ার রাজার মোখ্তারকার 
কাশীনাথ বাবু এ ক্বাঞ্জার নামে সুপ্রিম কোর্টে লালিপ করেন ইহাতে 
রাজার মামে এক পরওয়ানা বাছির হয় তাহাতে এই লিখিত ছিলযে 
সাড়ে তিন লক্ষ টাকার জামিন যদি রাজ! ন! দেন তবে তীহাকে কলিকাতায় 
আনয়ন করিব! । রাজা এ পরওয়ানার ভয়েতে অন্পষ্ট থাকিলেন তাহাতে 
রাজস্ব আদায় কর! বাকী পড়িতে লাগিল অপর এ পরওয়ানা জারী ন। 
হইয়া ফিরিয়া আসাতে তাহার ভূম্যাদি সম্পত্তি ক্রোক করণের নিমিবে 
অপর এক পরওয়ানা বাহির হইল এবং তাহ জারী করণার্থ কলিকাতা 
সরিফ সাছেব আদালতের এক সারজন ও যাইট জন বরকক্দাভাক 
তথায় পাঠাইলেন এবং তাহারা তথায় উপস্থিত হইয়। এ রাজার 
বাটার অন্তঃপুরের মধো প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল এবং রাডার 
ভূত্েরা তাহার নিবারণ করাতে এ বরকন্দাজের! তাহার দিগকে 
অত্যন্ত প্রন্থার করিয়া 'আঘাতী করিল। পরে অন্তঃপুবে প্রবেশকরণ 
পূর্বক তাবং সম্পত্তি লুঠ করিতে লাগিল। অনম্থর দেবা; 
সকলেতেও অত্যাচার করিয়া এ দেব বিঠছাদিয় অলঙ্কার বন্ধ প্রতি ০ 
করিল। এই অন্্ভ যাত্রার সন্বাদদ প্রাপু মাত্রে্ট গবরনর ভ্েনবল 
সাহেব সুপ্রিম কোটেছে কোম্পানি বাহারের উকিলের সহিত পরান 
করিয়া রাজাকে পত্রের দ্বারা জ্ঞাপন করিলেন যে তুমি এ আদালতের 
ক্ষমত! ও ছকুম মানিবা না এবং মেদিনীপুরের সেনাপতি সাহেবের নিকটে 
জ্ঞাপন করিলেন ধে তুমি এ সকল বরকল্াঞ্জকে গ্রেফতার করিনা 
কিন্তু উধৃতের এই পত্র লা পশ্তছিতে পহছিতে এ উকু অত্যাচার 
সকল নির্বাহ হইয়াছিল তথাপি প্রত্্যাগমন কালে তাহার সকলেই 
ধৃত হইল। 

অপর ন্থপ্রিম কোট এই সংবাদ শ্রবণ মাত্রেই কোম্পানির উকিল এবং 
যে সেনাপতি সাছেব এ বরকন্দাজদিগকে ধৃত কৰিয়া ছিলেন তী্কাদিগকে 
গ্রেফতার করণের নিমিত্তে এক পরওয়ানা দিলেন এবং তাছাতে এ 
বেচার! উকিল তংক্ষণাং কলিফাতার জেহলখানায় কয়েদ হইল এবং 
তাহার নাষে ফৌজদারি বিষয়ক এক লালিশ কর গেল অথচ গবরনর 
জেনরলের হুকুমানূসারে কর করা এতাবস্মাঙ তাঁছার অপরাধ। 

অপর কাশীনাথ বাবুর নিবেছনেতে দ্বপ্রিম কোর্টের জজ সাহেবের 
গৰরনয় জেনরল ও ভাব কৌদ্ছেলী সাহেবের দের উপর পরওয়ান। 
দিলেন কিন্তু তাহায়া এক পত্র আঙ্লালতে (প্রেরণ করিরা কহিলেন যে 
আমরা রাজকীয় বত কর্ণ করিতেছি তদ্ঘষটিত দুপ্রিম কোর্টের কোন 
হুকুম মানিষ না এবং তাহারা! তৎসময়ে তিন গুষীয় জনগীদাক্ ও তালুকদার 
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ও ইজারদার ও চৌধুরী প্রসৃতির দিগকে এই আল্তা করিলেন যে 
তোমার দের মধ্যে যদি কেহ ব্রিটনীয় চাকর নাহয় অথবা কেহ কোন 
একরারের দ্বারা সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা স্বীকার না করিয়া থাকে তবে 
& কোর্টের কোন হুকুম মনিবা না। অপর তাহার! সে সময় সকল . 
সেনাপতির দিগকে এই হুকুম করিলেন যে সুপ্রিম কোর্টের পরওয়ানা 
জারী করনার্থ কোন সিপাহির দ্বারা তোমরা সাহায্য করিবা না। 

উক্ত প্র সকল ব্যবহার ১৭৮ সালের মধ্যকালে হয় ইতিমধ্যে 
বঙ্গদেশের প্রধান শিষ্ট বিশিষ্ট লোকের! সুপ্রিম কোর্ট এবম্প্রকার যে 
অশ্রুত পরাক্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহার অন্যথা করণাভিপ্রায়ে 
পার্লিমেণ্টে এক দরথাস্ত দিলেন। অপর এ দরখাস্ত দিয়াছিলেন তাহার 
বিচারার্থ পার্লিমেণ্ট এক বিশেষ কমিটার হস্তে অর্পণ করিলেন কিন্ত 
সেই কমিটার কৃতকার্য্য উল্লেখ করণের পূর্বে হেষ্টিংস সাহেব দেশীয় 
আদালতের মূল ব্যবস্থার যে বুতক্রম করিলেন এবং যে আশ্চর্য্য উপায়ের 
দ্বারা তিনি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান জজ সাহেবকে সাস্বনা করিয়া এ 
কোর্টের শত্রতাচরণ নিবারণ করিলেন তাহ! পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করা 
উচিত হয়। 

১৭৭৩ সালে হুকুম হইয়াছিল দেওয়ানি মোকদ্দম! সকল প্রবিল্দ্যাল 
কৌন্সেলী সাহেবেরা দেওয়ানি আদালত স্বরূপ বৈঠক করিয়া নির্বাহ 
করিবেন। কিন্তু ১৭৮০ সালের ১১ আপ্প্িল তারিখে আজ্ঞা হয় যে 
এ আদালতের কর্ম দ্বিধ! বিভক্ত কর! যায় বিশেষতঃ একাংশ রাজস্ব 
সম্পকীয় বিষয়ক অপরাংশ ভিন্ন ভিন্ন লোকের দের বিবাদ ভঞ্জন বিষয়ক 
শেষোক্ত বিষয়ের বিচার করণার্থ দেওয়ানি আদালত নামে এক স্বতন্ত্র 
আদালত ম্বাপিত হয় কিন্তু রাজকর সম্বলিত বিষয় পূর্ববৎ প্রবিন্প্যাল 
কৌন্দেলী সাহেবের স্থানে অর্পিত থাকিল। 

এই নিয়ম নির্ধারিত হওন সময়ে সুপ্রিম কোর্ট ও গবর্ণমেণ্টেতে যে 
বৈরিতাচরণ ছিল তাহা নিবৃত্তিকরণাভিপ্রায়ে হেষ্টিংস সাহেব চিপজুষ্টিস 
সাহেবের নিমিত্ত একট! নৃতন আদালত স্থষ্টি করেন এবং এ জঙ্টিস 
সাহেবকে অতি ভারি বেতন ও অতি বাহুল্যরূপ পরাক্রম প্রদান করেন। 
পাঠকবর্গের স্মরণে থাকিবেক যে ১৭৭৩ সালে সদর দেওয়ানি আদালত 
নামে কলিকাতায় একটা আপিল আদালত স্থাপিত হইয়াছিল এবং এঁ 
আদালতে গবরনর জেনরলের ও কৌন্সেলী সাহেবের দের বৈঠক করণ 
পূর্বক মোকদ্দম! নিম্পত্তিকরণের আজ্ঞা হইল কিন্তু নিরবকাশতা প্রযুক্ত 
সাত বৎসরের মধ্যে তাহার দের একবারও বৈঠক হুয় নাই। অপর ১৭৮০ 
সালে সেপুত্বর মাসে হে৪্রিংস সাহেব কৌফ্দেলে উপস্থিত হইয়া! কহিলেন 


১২৫৯ 
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এই আঘালতের কর্ণ অত্যাবস্তক বটে কিন্ত তৎকর্ণ্ম নির্ধাহার্থ কৌন্দেলী 
সাহেবের দের কিছু মাত্র অবকাশ নাই অতএব ইহাতে আমার পরামশ 
এই বেত আদালতের রীতি পরিবর্তন হন এবং গবয়নর জেনরল ও 
কৌন্দেলী সাহেবের! তথায় বৈঠক না করিয়! তাহ! চিপ জষ্টিস সাহেবের 
অধীনে রাখা যায় এবং সুপ্রিম কোর্টে তিনি যে বেতন প্রাপ্প হন 
তদতিরিক্ত পাচ হাজার টাকা মাসিক বেতন এবং ঘর ভাড়া বলিয়া 
আরো ছয় শত টাক করিয়া! মাসে তাহাকে দেওয়া বায় এবং আমার দের 
ধতকাল ইচ্ছা! ততকাল তিনি তৎপদধারী থাকেন। অপর হেষ্টিংস সাহেন 
আরো কহিলেন যে আমার এই প্রস্তাবিত পরামর্শে এই স্বফলের সম্ভাবনা 
ষে সুপ্রিম কোর্ট ও গবর্ণদেণ্টেতে পুনর্ধার মিল হবে এবং উভয়ের 
পরম্পর বিবাদেতে রাজস্ব আদায় করণের ব্যাঘাত এবং দেশে যে অন্ত 
ঘটিতেছে তাহা! একেবারে নিবৃপ্ধ হইবে। এই পরামর্শে কৌন্দেলের 
ছুই জন ফ্রান্দিম ও উইলয় সাহেব সম্মত হইলেন না বটে তথাপি ২$ 
অক্তোবর তারিখে তাহা স্থির হইল। 

অপর গবর্ণমেপ্ট ও ন্প্রিম কোর্টের এতদ্ধপ সম্মিলের এবং মদত 
দেওয়ানি আদালতের জঙ্গ সাহ্কেবের পদে চিপদ্ুষ্টিস সাহেবের নিচ 
হওনের ও তাহার ভারি বেতনের সম্বাদ ইংগগুদেশে পঁতছিবা মা 
কোর্ট আফ ডৈরকর্স সাহেবের তাহাতে অত্যন্ত বিশ্রয়াপর হইলেন। 
অনন্তর সেই বিষয় পালিমেন্ট কর্তৃক নিষুক্ত বিশেষ কমিটি সাহেবের দের 
নিকটে উল্লেখ হইলে তাহারা এতদ্থিষয়ে সর্বপ্রকার বিবেচন! পূর্বক এ 
নিয়ষের অতান্ত গোষোক্ভাবন করিলেন। এই সকল বিবেচনার শেষে 
এই ফল হইলে নুপ্রিম কোর্টের নৃতন নিয়ম স্ুচক এবং এ কোট যে 
সকল ক্ষমতা আজ্ঞ! ব্যতিরেকে ধারণ করিয়! দেশমধ্যে পূর্বোক্ত মতে 
নান! বিভ্রাট জন্মাইয়া ছিলেন সেই সকল ক্ষমতা নিবৃত্তিস্ুচক পালিমেণ্টের 
একটা নূতন ব্যবস্থা! হয়। অপর পালিমেপ্ট বাদশাহকে এই দরখাস্ত 
দেন যে তৃতীয় জর্জের ত্রয়োদশ আইনের বথার্থের বিরুদ্ধে নুপ্রিম কোর্টে 
চিপন্ূষ্িস সাহেব সদয় দেওয়ানি জাদালতে যে পর্ন গ্রহণ করিয়াছেন সেঃ 
অপরাধের উদ্ভর দেওনার্থে জাপনি তাহাকে ইত্রগুদেশে প্রত্যাগমন 
করিতে হুকুষ দেন । 

এ সর দেওয়ানি আদালতে চিপ্বু্টিস সাহেবের নিযুক্ু হওনে, 
কিঞ্চিংকাল পরে তিনি এ আদালতের এবং তাহার ব্যাপয অন্ত ব্ 
আদালতের কর নির্বাহার্থে আরোরশ বি করেন কিফিৎ কালানর এ 
সকল বিধান অন্ত ২ বিধানেয় সহিত মিরিত হইয়া সম্বন্ধ পচানবই 
বিধান, খাটত এ আদালতের এক ব্যবস্থা [স্থির হয়। ১৭৮১ সানে 
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আশ্রিল মাসে 'াঠারে! পধ্যন্ত সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া প্রবিন্যল আদালত 
স্থাপিত হইল। 


রাজা রামমোহন রায়ের বাঙ্গলা রচনা | 


রামমোহন রায়ের জীবনী ও গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ মতকৃত 
[19600 07 136762]1 15700785 8721 1506256006 পুস্তকের 
৯৩১-৯৮৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 


পৌত্তলিক মত নিরসন । 


প্রথমতঃ বাঙ্গালা ভাষাতে আবশ্তক গৃহ ব্যাপার নির্বাহের যোগ্য 
কেবল কতকগুলিন শব আছে। এভাষ! সংস্কতের যেরূপ অধীন হয় 
তাহ! অন্ত ভাষার ব্যাধ্য! ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে দ্বিতীয়তঃ 
এ ভাষায় গগ্চতে অগ্থাপি কোন শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে নাই। 
ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত ছই তিন বাক্যের অন্য 
করিয়া গপ্ভ হইতে অর্থ বোধ করিতে হঠাৎ পারেন না ইহা! প্রত্যক্ষ 
কান্ুনের তরজমার অর্থ বোধের সময় অনুভব হয়। অতএব বেদাস্ত 
শাস্ত্রের ভাষায় বিবরণ সামান্ত আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ 
কেহ ইহাতে মনোঘোগের নযনত করিতে পারেন এ নিমিত্ত ইহার 
অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। ধাহাদের সংস্কতে বুৎপত্তি কিঞ্চিত 
থাকিবেক আর ধাহার! ব্যুৎপন্নলোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধুভাষ! 
কহেন আর শুনেন তাহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক। 
বাক্যের প্রারস্ত আর সমাপ্তি এই ছুয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে 
উচিত হয়। যেষে স্থানে ধন যাহা! যেমন ইত্যাদি শব আছে তাহার 
প্রতিশ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্বের সহিত অন্থিত করিয়া 
বাক্যের শেষ করিবেন। যাব ক্রিয়৷ না পাইবেন তাবৎপর্য্স্ত বাক্যের 
শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন্‌ নামের 
সহিত কোন্‌ ক্রিয়ার অন্বয় হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন যেহেতু 
এক বাক্যে কখন কখন কয়েক নাম এবং কয়েক ক্্িদ্না থাকে ইহার মধ্যে 


কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা ন! জানিলে অর্থজঞান হইতে পারে না। 


তাছায় উদাহরণ এই ত্রদ্ধ ধাহাকে সকল বেদে গান করেন আর 
২২, 


বাঙ্গল। ভাষার অন্বয়্াদি 
সম্বন্ধে মন্তব্য | 


১৭৫৪... 


বেদের কথ! ভাষায় 
নিষিদ্ধ। 


সাকার উপাসন| | 
রাযদর্শন অসম্ভব? 
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বাহার, সত্বার অবলম্বন করিয়া জগতের নির্বাহ চলিতেছে সকলের উপান্ 
হয়েন। এ উদাহরণে বগ্পি ব্রহ্ম শককে সকলের প্রথমে দেখিতেছি 
তত্রাপি সকলের শেষে হয়েন এই যে ক্রিয়া শব! তাহার সহিত ব্রদ্ধ শবের 
অন্থর হছইতেছে। আর মধ্যেতে গান করেন যে ক্রিয়া শব আছে তাহার 
অন্বয় বেদে শকের সহিত আর চলিতেছে এ ক্রিয়া শঙের সহিত নির্বাহ 
শকফের অন্বয় হয়। অর্থাং করিয়া যেখানে যেপানে বিবরণ আছে সেই 
বিবরণকে পর পূর্ব পদের সহিত অন্বিত যেন না করেন এই অনুসারে 
অনুষ্ঠান করিলে অর্থসোধ হইবাতে বিলম্ব হইবেক না। আর ধাহাদের 
ব্যুৎপত্বি কিঞিতো নাই এবং _ব্যুৎপর লোকের সহিত সহবাস নাই 
তাহার! পণ্ডিত ব্যক্ির সহায়তাতে অর্থবোধ কিঞ্চিং কাল করিলে 
পশ্চাৎ স্বয়ং অর্থবোধে সমর্থ হইবেন। বস্বতঃ মনোযোগ আবশ্বক হয়। 
এই বেদাস্তের বিশেষ জ্ঞানের নিমিত অনেক বর্ষ উত্তম পণিিতেরা শ্রম 
করিতেছেন। যদি দুই তিন মাস শ্রম করিলে এ শাস্থের এক প্রকার অর্থ 
বোধ হইছে পারে ভবে অনেক সুলভ গানিয়া ইহাতে চিত নিবেশ করা 
উচিত হয়। 

কেহো কেহো! এ শানে প্রবুত্ধি হষ্টবার উৎসাহের ভঙ্গ নিমিত কহেন 
যে বেদের বিবরণ ভাষায় কবাতে এবং গনাতে পাপ আছে এবং শের 
এ ভাষা শুনিলে পাতক হয়। ঠাঙহাদিগো কিজ্তাস। কর্বা যে খন হাহা! 
শ্রতি শ্বতি জৈমিনিঙত্র গীতা পুরাণ ইত্যাদি শান্থ ছাত্রকে পাঠ করান 
তখন ভাষাতে তাচার বিবরণ করিয়া পাকেন কিনা আর ছাতের! সেই 
বিবরণকে শ্ীনেন কি না আর মহাভারত যাহাকে পঞ্চম বেদ আ.র সাক্ষাং 
বেদার্থ কা ধায় তাহার প্লোক সকল শ্রদের নিকট পাঠ করেন কি না 
এবং তাহার অর্থ শৃ্দকে বুঝান কি না শদ্রেরাও সেই বেদার্থের অর্থ 
এবং ইতিহাস পরস্পর আলাপেতে কহিয়া থাফেন কি ন1 আর শ্রান্ধাদিতে 
শৃদ্ধ নিকটে এ সন্তল উচ্চারণ করেন কি না। যদি এইনূপ সর্বদা 
করিয়! থাকেন বে বেদাস্তের এ অর্থের বিবরণ ভাষাতে করিবাতে 
দোষের উল্লেখ কিরূপে করিতে পারেন। মুবোধ লোক সতাশান্ 
আর কাল্পনিক পথ ইহার বিবেচনা অবশ্য করিতে পারিবেন। কেহ কেহ 
কছেন ক্রন্থ প্রাপ্তি যেমন রাদ্গপ্রাপ্তি হয়। সেই রাজপ্রাপ্তি তাহার 
্বারীর উপাসনা ব্যতিরেকে হইতে পারে না! সেইর়প রূপগুণ বিশিষ্টের 
উপাসনা বিন ক্র্গপ্রাপ্তি হইবেক লা। বস্রপিও এ বাক্য উত্তরযোগা 
নছে তথাপি লোকের সন্দেছ দূর করিবার মিমি লিখিতেছি। যে 
ব্যক্তি রাঙ্জপ্রাপ্তি নিছিত স্বারীর উপাসনা করে সে দ্বায়ীকে সাক্ষাৎ 
রাজা কহে না এখানে তাহার বিপরীত দেখতেছি হেরপ গুপবিশি্কে 
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সাক্ষাৎ ব্রদ্ম কহিয়া উপাসনা করেন। দ্বিতীয়তঃ রাজা হইতে রাজার 
বারী সুসাধ্া এবং নিকটস্থ সুতরাং তাহার দ্বার রাজপ্রাপ্তি হয় এখানে 
তাহার অন্যথা দেখি। ত্রহ্ম সর্বব্যাপী আর ধাহাকে তাহার দ্বারী কহ 
তেছো মনের অথবা হস্তের কৃত্রিম হয়েন কখন তাহার স্থিতি হয় কখন 
স্থিতি না হয় কখন নিকটস্থ কখন দুরস্থ অতএব কিরপে এমত 
বস্তকে অন্তর্ধামী সর্বব্যাপী পরমা! হইতে নিকটস্থ স্বীকার করিয়া 
রঙ্গ প্রাপ্তির সাধন কহা যায়। তৃতীয়ত; চৈতন্তাদি রহিত বস্ত 
কিরূপে এই মত মহৎ সহায়তার ক্ষমতাপনন হইতে পারেন। মধ্যে 
মধ্যে কহিয়! থাকেন যে পৃথিবীর সকল লোকের যাহা মত হয় তাহা 
ত্যাগ করিয়া ছুই এক ব্যক্তির কথা গ্রাহহ কে করে আর পূর্বে কেহ 
পণ্ডিত কি ছিলেন না এবং অন্ত কেহ পণ্ডিত কি সংসারে নাই যে তাহারা 
এই মহকে জানিলেন না এবং উপদেশ করিলেন না । যগ্ঘপিও এমত সকল 
প্রশ্নের শ্রবণে কেবল মানস ছুঃথ জন্মে তত্রাপি কার্যান্তরোধে উত্তর দিয়! 
যাইতেছি। প্রথমতঃ একাল পধ্যস্ত পৃথিবীর যে সীমা আমর নির্ধারণ 
করিয়াছি এবং যাতায়াত করিতেছি তাহার বিংশতি অংশের এক অংশ 
এই হিন্দোস্থান না হয়। হিন্দুরা যে দেশেতে প্রচুর রূপে বাস করেন 
তাহাকে হি্োস্থান কহা বায়। এই চিন্দোস্থান ভিন্ন অদ্দেক হইতে 
অধিক পৃথিবীতে এক নিরঞ্জন পরব্রঙ্গের উপাসন! লোকে করিয়া থাকেন। 
এই হিন্দোস্থানেতেও শান্ত্রোক্ত নির্বাণ সম্প্র্দা এবং নানক সম্প্রদ্দা আর 
দা সম্প্রদা এবং শিবনারায়ণী প্রভৃতি অনেকে কি গৃহস্থ কি বিরক্ত 
কেবল নিরাকার পরমেশ্বরের উপসনা করেন তবে কিরূপে কহেন যে 
তাবৎ পৃথিবীর মতের বহিভূত এই ব্রক্দোপাসনার মত হয়। আর 
পূর্বেও পণ্ডিতের! যদি এই মতকে কেহো না জানিতেন এবং উপদেশ 
না করিতেন তবে ভগবান বেদব্যাস এই সকল শৃত্র কিরূপ করিয়! 
লোকের উপকারের নিমিত্ত প্রকাশ করিলেন এবং বাদরি বশিষ্ঠাদি 
আচার্যেরা কি প্রকারে এইরূপ ব্রদ্মোপদেশের প্রচুর গ্রন্থ প্রকাশ 
করিয়াছেন। ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য এবং ভা্তের টীকাকার সকলেই 
কেবল ব্রন্ধ স্থাপন এবং ব্রদ্ষোপানার উপদেশ করিয়াছেন নব্য আচার্য 
গুরু নানক প্রভৃতি ব্রদ্দোপাসনাকে গৃহস্থ এবং বিরক্তের প্রতি উপদেশ 
করেন এবং আধুনিকের মধ্যে এই দেশ জবধি পঞ্জাব পর্যন্ত সহত্র সহত্র 
লোক বদ্ধোপাসক এবং ব্রহ্মবিগ্ভার উপদেশ কর্তী আছেন। তবে আমি 
বাহ! না জানি সে বস্ত অপ্রসিদ্ধ হয় এমভ নিয়ম যদি করহ তবে ইহার 
উত্তর নাই। এতদেশীয়েরা যদি অনুসন্ধাম আর দেশ ভ্রমণ করেন তবে 
কদাপি এ সকল কথাতে যে পৃথিবীর এবং.সকল পণ্ডিতের মতের তির 


নিরাকার উপাসন! 
পৃথিবীর সকল লোকের 
মত-বিকদ্ধ। 
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ব্যাস-কত শ্রতির সমস্থ 
ও ব্রক্ধ প্রতিপাদন। 


বেদাস্ক ব্যাখ্যা। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
হয় এমত বিশ্বাস করিবেন না। আমাদিগের উচিত যে শান্তর এবং বুদ্ধি 


উভয়ের নির্ধারিত পথের সর্ধথা চেষ্টা করি এবং ইহার অবলম্বন করিয়া 
ইহলোকে পরলোকে কুতার্থ হই। 


বেদাস্ত। 


কোন কোন শ্রুতির অর্থের এবং ভাৎপর্যের হঠাৎ অনৈক্য বুঝায় 
যেমন এক শ্রুতি ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি আর এক শ্রুতি আকাশ 
হইতে বিশ্বের জন্ম কহেন আর যেমন এক শ্রুতি ব্রঙ্গের উপাসনাতে প্রবৃত্ত 
করেন অন্ত শ্রুতি হৃর্যের কিম্বা বাঝুর উপালনার জ্ঞাপক হয়েন এবং 
কোন কোন শ্রুতি বিশেষ করিয়া বিবরণের অপেক্ষা করেন যেমন এক 
শ্রুতি কহেন যে পাচ পাচ জন। ইহাতে কিরূপ পাচ পাচ জন ম্প্ট 
বুঝায় নাই। এই নিমিত্ত পরম কারুণিক ভগবান বেদব্যাস পাঁচশত 
পঞ্চাশং অধিক শৃত্র ঘটিত বেদান্ত শাস্কের দ্বার! সকল শ্রুতির সমন্বয় 
অর্থাৎ অর্থ ও তাংপর্যের একা এবং বিশেষ বিবরণ করিয়া! কেবল বঙ্গ 
সমুদায় বেদের প্রতিপাস্থ হয়েন ইহ! সপ করিলেন যেচ্েতু বেদে পুনঃ 
পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে সমুদ্দার ধেদে ব্রক্মকে কহেন এবং ব্রঙ্ছই 
বেদের প্রতিপাস্থ হয়েন। ভগবান্‌ পৃজাপাদ শঙ্করাচার্ধয ভাষ্যের ছারা এ 
শাস্কে পুনরায় লোকশিক্ষাথে স্থগম করিলেন। এবেদাশ্ শান্জের 
প্রয়োজন মোক্ষ হয় আর ইস্ার বিষয় অর্থাং তাংপরধ্য বিশ্ব এবং ব্রচ্গের 
ধক্য জ্ঞান অতএব এ শাস্থের প্রতিপান্ত বন্ধ আর এ শা ব্রহ্ষের প্রতি- 
পাদক হয়েন। 

অথাতো বঙ্গ ভিদ্ঞাসা। ১। চিত শুদ্ধি হইলে পর বক্ষজ্ঞানের 
অধিকার ভয় এই হেতু তখন বর্গ বিচারের ইচ্ছা জন্মে) ১7 বঙ্গ লক্ষা 
এবং বুদ্ধির গ্রাহথ না হয়েন তবে কিরুপে ব্রদ্ধতকের বিচার হইতে পারে 
এই সন্দেহ পর শুত্রে দুর করিতেছেন। জল্মান্ত যত: | ২ এই বিশ্বের 
ভস্ম স্থিতি নাশ যাহা হইতে হয় তিনি বক্ধ। অর্থাৎ নিশ্বের জম্ম স্থিতি 
ভঙ্গের দ্বার ব্রক্ষকে নিশ্চয় করি । যেহেতু কাধ্য থাকিলে কারণ থাকে। 
কার্য না থাকিলে কারণ থাকে না। ব্রন্ধের এই তটস্থ লক্ষণ হয় তাহার 
কারণ এই জগতের দ্বারা বক্ষকে নির্ণয় ইছাতে করেন। তরঙ্গের স্বরূপ 
লক্ষণ বেদে কছেন বে সত্য সর্কা্জ এবং মিথ্যা জগৎ যাহার সভ্যতা দ্বারা 
সত্যের স্তায় দৃ্ট হইতেছে । যেমন মিথ্যা সর্প সত্য রজ্জুকে আশ্রর করিয়া 
র্পের ভ্তায় দেখায়। ২। শ্রুতি এবং স্বৃতির প্রমাণের দ্বার! বেদের 
নিত্যত| দেখি অতএব ব্রক্ধ বেগের কারণ না হয়েন। এ লঙ্গেছ পরলৃত্র 
দুর করিতেছেন। শান্তযোনিত্বাৎ। ৩ শান্তর অর্থাং বেদ তাহার কারণ 
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ব্রহ্ম অতএব সুতরাং জগৎকারণ ব্রহ্ধ হয়েন। অথবা! শান্তর বেদ সেই বেদে 
দ্ধের প্রমাণ পাওয়! যাইতেছে যেহেতু বেদের দ্বার! ব্রদ্মের জগং-বর্তৃত্ 
নিশ্চিত হয়। ও বেদ ব্রহ্ধকে কছেন এবং কর্ম্মকেও কহেন তবে সমুদয় 
বেদ কেবল ব্রঙ্গের প্রমাণ কিরূপ হইতে পারেন এই সন্দেহ দূর 
করিতেছেন। তত্ত, সমন্বয়াৎ। ৪। ব্রক্ধই কেবল বেদের প্রতিপাস্ত 
হয়েন সকল বেদের তাৎপর্য্য ব্রন্গে হয় যেহেতু বেদের প্রথমে এবং 
শেষে আর মধ্যে পুনঃ পুনঃ ব্রদ্ধ কথিত হইয়াছেন। সব্বে বেদা যং 
পদমামনস্তি ইত্যাদি শ্রুতি ইহার প্রমাণ। কর্মবকাীয় শ্রুতি পরম্পরায় 
ব্রহ্ষকেই দেখান। যেহেতু শাস্্ বিহিত কর্মে প্রবৃত্তি থাকিলে ইতর 
কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়! গুদ্ধি হয় পশ্চাৎ জ্তানের ইচ্ছা জন্মে। ৪॥ বেদে 
কছেন সং স্থষ্টির পূর্বে ছিলে অতএব সং শবের দ্বারা! প্রক্কৃতির জ্ঞান কেন 
ন! হয় এই সন্দেহ দূর করিতেছেন। ইক্ষতের্নাশবং। ৫। স্বভাব গগৎ 
কারণ না হয় যেহেতু শব্দে অর্থাং বেদে স্বভাবের জগংকর্তৃত্ব কহেন নাই - 
সৎ শব্ধ যে বেদে কহিয়াছেন তাহার নিত্যধর্দ চৈতন্। কিন্তু স্বভাবের 
চেতন নাই যেহেতু ইক্ষতি অর্থাৎ সৃষ্টির সন্কল্প কর! চৈতন্ত অপেক্ষা রাখে 
সে চৈতন্ ব্রঙ্গের ধর্ম হয় প্রকৃতি প্রভৃতির ধন্্ম নহে। ৫॥ গোণশ্শেন্াত্ম- 
শবাং। ৬ যেমত তেজের দৃষ্টি এবং জলের দৃষ্টি বেদে গৌণরূপে 
কহিতেছেন সেইরূপ এখানে প্রকৃতির গৌণ দৃষ্টির অঙ্গীকার করিতে 
পারা ঘায় এমত নহে। যেহেতু এই শ্রুতির পরে পরে সকল শ্রুতিতে 
আত্মা শব্ধ চৈতন্তবাচক হয় এমত দেখিতেছি অতএব এই স্থানে ইক্ষণকর্তী 
কেবল চৈতন্য স্বরূপ আম্মা হয়েন। ৬। আত্মা শব নানার্থবাচী অতএব 
এখানে আত্মা শব্দ দ্বারা প্রকৃতি বুঝায় এমত নহে। তনিষ্টন্ত মোক্ষোপ- 
দেশাৎ। ৭ যেহেতু আস্মানিষ্ঠ বাক্তির মোক্ষ ফল হয় এইরূপ উপদেশ 
শ্বেকেতুর প্রতি শ্রুতিতে দেখা যাইতেছে । আত্মা শব্ধ দ্বারা এখানে 
জড়রূপা প্রকৃতি অভিপ্রায় করহ তবে শ্বেতকেতুর চৈতন্তনিষ্ঠতা না 
হইয়া জড়নিষ্ঠতা দোষ উপস্থিত হয়। ৭ লোক বৃক্ষশাখাতে কখন 
আকাশস্থ চন্দ্রকে দেখায়। সেইরূপ সংশব্ধ প্রকৃতিকে কহিয়াও পরম্পরায় 
ব্রন্ষকে কছে এমত না হয়। হেয়ত্বাবচনাচ্চ। ৮॥ যেহেতু শাখা ঘর! যে 
ব্যক্তি চন্দ্র দেখায় সেব্যক্তি শাখাকে কখন হেয় করিয়া কেবল চন্দ্রকে 
দেখায় কিন্ত সং শব্ষেতে কোন মতে হেয়ত্ব করিয়! বেদেতে কখন নাই। 
সত্রে যে শব আছে তাহার দ্বারা অভিপ্রায় এই যে একের অর্থাৎ প্রস্কৃতির় 
জ্ঞানের ছারা অন্তের অর্থাৎ ব্রদ্ধের জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে। 
স্বাপ্যয়াৎ। ৯। এবং আত্মাতে জীবের অপায় অর্থাৎ লয় হওয়! বেদে গুনা 
যাইতেছে প্ররুতিতে লয়ের শ্রুতি নাই। গতি সামান্তাৎ। ১*॥ এইক্ধপ 


কদর 


ধঙগ-সাহিত্য-পরিচয় । 


বেদেতে সমভাবে চৈতন্ত স্বরূপ আত্মার জগৎকারপত্ব বোধ হইতেছে | 


১*॥ শ্রতত্বাচ্চ। ১১। সবজ্ঞের অগংকায়ণত্ব সর্ধাত্র শ্রুত হইতেছে। 
অতএব জড়ম্বরূপ স্বভাব জগংকারণ না হয়। ১১ ॥ আনন্দময় জীব 
এমত শ্রুতিতে আছে। এতএব জীব সাক্ষাৎ আনঙ্গময় হয় এমন নছে। 
আনন্দময়োংভ্যাসাং। ১২। ত্রর্ধ কেবল সাক্ষাং আননময় যেহেতু 
পুনঃ পুনঃ শ্রুতিতে ব্রঙ্ষকে আনন্দময় কহিতেছেন। যদি কহ শ্রুতি 
পুনঃ পুনঃ ব্রহ্ষকে আনন্দ শবে কহিতেছেন আনন্দময় শব্ষের কথন পুন: 
পুনঃ নাই। তাহার উত্তর এই যেমন জ্যোতিষের দ্বার! যাগ করিবেক 
যেখানে বেদে কহিয়াছেন সেখানে ভাংপর্য ফ্োতিষ্টোত্রের ছার! যাগ 
করিবেক সেইরূপ আনন? শক আনন্দময় বাচক তবে আনন্দযয় ব্ঙ্গলোকে : 
জীবনূপে শরীরে প্রভীতি পান সে কেবল উপাধি দ্বার] অথাৎ শ্বধন্ম ত্যাগ 
করিয়া পরধশ্মে প্রকাশ পাইতেছেন। যেমন সুধা ভলাধারদ্থিত হইয়। 


' অধস্থ এবং কম্পান্বিত তইভেছেন। নস্তত সেই জলাধার উপাধির ভগ্ন 


হইলে হৃষ্যের অধস্থিতি এবং কম্পাদির অন্মতব আর পাকে নাই। 
সেইরূপ ভীব মায়াঘটিত উপাধি হইতে দূর হইলে আননময় বধ স্বরূপ 
হয়েন এবং উপাধি ভন্য সুখ ছংখের যে অন্রভব হইতেছিল দে অন্বতণ 
আর হইতে পারে নাউ । ১২॥ বিকারশকান্পেতি চেম্ন প্রাচুধ্যাং। ১৩। 
আনন্দ শব্দের পর বিকারার্ধে ময়ট প্রায় হয়। এট হেতু আনন্দময় 
শন; বিকারীকে কর অতএব যে বিকারী সে আনকময় ঈশ্বর হইতে 
পারে নাই এই মত সন্দ্হে করিতে পার লা। যেঙ্কেতু যেমন ময়ট প্রতায় 
বিকারার্ধে সেইরূপ প্রচবার্ধের ময়ট প্রভার ছয় এখানে আনন্দের প্রচুরত| 
অভিপ্রায় হয় বিকার অভিপ্রায় নয়। ১৩7 তক্ষেতুজ্ধ বাপদেশচ। ১৪। 
আনন্দের হেতু ব্রদ্ধ হয়েন যেহেতু শ্রুভিতে এইরূপ ব্াযপদেশ অথাং কথন 
আছে অতএব ব্রঙ্ষঈ আনন্দ্ময়। যদি কহ ব্রঙ্ষ মায়াকে আশ্রয় করিয়া 
জীন হয়েন তপে জীন আনন্দের হেতু কেন নায় তাহার উত্তর এই যে 
নির্খল জল হইতে যেকার্য হয় তাহা জলবৎ ছ€ হইতে হইবেক নাই । 
মাস্তর্ণিকমের চ গীয়তে | ১৫। মন্ত্রে িনি উক হয়েন তিঠো মান্ুবর্ণিক 
সেই মান্ত্রবর্ণিক বক্ষ ঠাহাকে শ্রতিতে আননদময়রূপে গান করেন। ১৫॥ 
মেতরোহনপপত্তেঃ | ১৬ ইতর অর্থাং জীব আনঙগাময় জগংকারণ 
না হয় যেয়েতু জগৎ সৃষ্টি করিবার সন্ভল্প আ্ীবে আছে এমত বেদে 
কছেন নাই। ১৬ ভেদবাপদেশাচ্চ। ১৭। জীব আননামর না হয় যেহেতু 
জীবের বঙ্ধপ্রাপ্তি হয় এমতে জীব আর বক্কের তেদ বেছে দেখিতেছি। 
১৭৪ কামাচ্চ নাহুমানাপেক্ষা । ১৮ অগ্ুধাম শবে খ্বার! প্রধান 
বুঝায়। প্রধানের 'অর্থাৎ হ্বতাবের জানননয়নরপে স্বীকায় করা যায় নাই। 


প্রাচীন গদ্য-সাহিত্য-_রাজ| রামমোহন রায়_-১৭৭৪-১৮৩৩ | ১৭৫৯ 


যেহেতু কাঁমশষ্' বেদে দেখিতেছি অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টির কামনা ৃ 
ঈশ্বরের হয় গ্রধান জড়ম্বরূপ তাহাতে কামনার সম্ভাবনা! নাই। ১৮। 
তশ্শিরন্ত চ তদ্যোগং শান্তি । ১৯। তশ্মিন্‌ অর্থাৎ ব্রহ্গেতে অন্ত অর্থাৎ 
জীবের মুক্তি হইলে সংযোগ অর্থাৎ একত্র হওয়া বেদে কহেন অতএব 
্রহ্গই আনন্দময় । ১৯ ॥ স্ুর্য্যের অন্তর্বর্তী দেবতা যে বেদে শুনি সে জীব 
হয় এমত নহে। অন্তত্তদ্ধন্্দোপদেশাৎ। ২০। অন্ত অর্থাৎ ক্র্্যান্তর্র্তী 
রূপে ব্র্ধ হয়েন জীব না হয় যেহেতু বরহগধর্শের কথন স্্্যান্তবর্তী দেবতাতে 
আছে অর্থাৎ বেদে কহেন ৃরয্যান্তর্র্তী ধণ্থেদ হয়েন এবং সামবেদ হয়েন 
এবং উকৃথ হয়েন যচুর্কেদ হয়েন এরূপে সর্বত্র হওয় ব্রন্মের ধর্ম হয় 
জীবের ধর্মী নয়। ২০॥ ভেদব্যপদেশাচ্চান্তঃ | ২১। স্ৃত্যান্তরর্তী পুরুষ 
হুরধ্য হইতে অন্য হয়েন যেহেতু হুর্যের এবং কৃ্য্যান্তর্কর্তীর ভেদ স্খন 
বেদে আছে। ২১ ॥ এ লোকের গতি আকাশ হয় বেদে কহেন এ আকাশ 
শব্ধ হইতে ভূতাকাশ তাৎপর্য হয় এমত নহে। আকাশম্তলিঙ্গাং। ২২| 
লোকের গতি আকাশ যেখানে বেদে কহেন সে আকাশ শব্ধ হইতে ব্রহ্গ 
প্রতিপাগ্থ হয়েন যেহেতু বেদে আকাশকে ব্রক্গরূপে কহিয়াছেন। যে 
আকাশ হইতে সকল ভূত উৎপন্ন হইতেছেন সকল ভূতকে উৎপন্ন করা 
বন্ষের কার্য হয ভূতাকাশের কাধ্য নয়। ২২॥ বেদে কহেন ঈশ্বর প্রাণ 
হয়েন অতএব এই প্রাণ শব হইতে বায়ু প্রতিপান্ হয় এমত নহে। 
অতএব প্রাণঃ। ২৩। বেদে কহিতেছেন যে প্রাণ হইতে সকল বিশ্ব 
হয়েন এই প্রমাণে এখানে প্রাণ শব্ধ হইতে ব্রহ্ম তাৎপর্য হয়েন বায়ু 
তাৎপধ্য নয় যেহেতু বায়ুর স্থষ্টিকর্তৃত্ব নাই। ২৩॥ বেদে ষে জ্যোতিকে 
স্বর্গের উপর কহিয়াছেন সে জ্যোতি পৃথিব্যাদি পঞ্চভুতের এক ভূত হয় 
এমত নহে । জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ। ২৪। জ্যোতিঃশবে এখানে ব্রহ্ধ 
প্রতিপাস্ত হয়েন যেহেতু বিশ্বসংসারকে জ্যোতিঃব্রদ্দের পাদরূপ করিয়! 
অভিধান অর্থাৎ কথন আছে। সামান্ত জ্যোতির পাদ বিশ্ব হইতে পারে 
না। ২৪ ॥ ছন্দোই তিধানান্পেতি চেন্ন তথা চেতোধ্পণ নিগদা! তথাহি দর্শনং। 
২৫। বেদে গায়ত্রীকে বিশ্বরূপ করিয়া কহেন অতএব ছন্দ অর্থাৎ গায়ত্রী 
শবের দ্বারা ব্রহ্ম না হইয়া! গায়ত্রী কেবল প্রতিপাস্থ হয়েন এমত নহে যেহেতু 
্রদ্মের অধিষ্ঠান গায়ত্রীতে লোকের চিত্ত অর্পণের জন্যে কথন আছে এই- 
রূপ অর্থবেদে দৃষ্ই হইল। ২৫॥ সৃতাদিপাদব্যপদেশোপপন্ডেশ্চৈং। 
২৩ এবং অর্থাৎ এইরূপ গায়ত্রী বাক্যে বদ্ষই অভিপ্রার হয়েন 
যেহেতু ভূত পৃথিবী শরীর হুদয় এ কল খর গায়ত্রীর পাদরূপে বেদে কথন 
আছে। অক্ষর সমূহ গায়ত্রীর এসকল বস্ত পাদ হইতে পারে নাই। 
কিন্তু ব্রদ্দের পীদ হয়. অতএন বন্ধই এখানে 'অভিপ্রেত। ২৬1 
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উপদ্েশভেদান্লেতি চেন উভয়শ্বিলপপ্যবিরোধাৎ। ২৭ এক উপদেশেতে 
বর্ষের পাদের স্থিতি স্বর্গে পাওয়া! বায় ্বিতীয় উপদেশে স্বর্গের উপর 
পাদের স্থিতি বুঝায় অতএব এই উপদেশ ভেদে বঙ্গের পাদের এঁকাতা 
নাহয় এমত নহে । যগ্পিও আধারে ও অবধিতে ভেদ হয় কিন্তু উভয় 
হলে উপরে স্থিতি উভয় পাদের কথন আছে অতএব অবির়োধেতে 
দুইয়ের তরক্য হইল। ব্রঙ্গকে যখন বিরাটরূপে স্থল জগংঘ্বরূপ করিয়া 
বর্ণন করেন তখন জগতের এক এক দেশকে তরঙ্গের হস্ত পাদাদি করিয়া 
কছেন বস্্রত তীহার হুম্ত পাদ আছে এমত তাৎপর্য নাহয়। ২৭। 
আমি প্রাণ প্রজ্ঞাত্বা হই ইত্যাদি শ্রুতির স্বার। প্রাণবায় উপাহ্ত হয় 
কিম্বা ভীব উপান্ত হয় এমত নছে। প্রাণস্তথান্নগমাৎ। ২৮ প্রাণ- 
শব্ের এখানে বর্গ কথনের অন্ুগম অর্থাৎ উপলদ্ধি হইতেছে অতএব 
প্রাণশব্ এই স্থলে ব্রহ্মবাচক কারণ এইযে সেই প্রাণকে পরশ্রতিতে 
অমৃত অর্থাৎ শ্রক্ষরূপ করিয়া কহিয়াছেন। ২৮ ॥ ন বক্তরায্মোপদেশাদিতি 
চেৎ অধ্যাম্ভৃম। হাশ্মিন। ২৯ ইঙ্জ আপনার উপাসনার উপদেশ করেন 
অতএব বক্তার অর্থাৎ ইন্দ্রের প্রাপ উপান্ত হয় এমত নয় যেহেতু এই প্রাণ 
বাকো বেদে কহিতেছেন যে প্রাণ তুমি প্রাণ সকল ভূত এইরূপ অধ্যাু 
সম্বন্ধের বাছল্য আছে বস্বত আম্মাকে ব্রচ্গের সহ্কিত একা জ্ঞানের ছারা 
ব্ঙ্ধাভিমানী হইয়া ইচ্জু আপনার প্রাণের উপাসনার নিমিত্ত কহিয়াছেন। 
২৯ ॥ শান্ত দষ্্যা তুপদেশো বামদেববং | ৩০। আমার উপাসনা করহ এই 
বাকা আমি বঙ্গ হই এনত শানদষিতে ইন্জ কহিয়াছেন ম্বতজুরূপে 
আপনাকে উপাস্ত করিরা কেন নাই' যেমত বামদেব আপনাকে 
ব্ঙ্গাভিমান করিয়া আমি মন্্ হইয়াছি আমি লর্ধ্য হইয়াছি এই মত বাক 
সকল কহিয়াছেন | ৩* ॥ জীবমুখা প্রাপলিঙ্গান্নেতি চেল্লোপাসা তৈবিধ্যা- 
দাশ্রিততাদিহ তদ্যোগাং। ৩১। জীব আব সুখা প্রাণে পৃথক কখন 
বেদে দেখিতেছি অতএব প্রাণশব এখানে ব্রক্ধপর না হয় এমত নয়। 
উভয় শব বর্ষ প্রতিপাদক এস্কলে হয় যেহেতু এরূপ জীব আর মুখা 
প্রাণ এবং ব্রঙ্গের পৃথক্‌ পৃপক্‌ উপাসনা হইলে ভিন প্রকার উপাসনার 
আপত্তি উপস্থিত হয় তিন প্রকার উপাসনা অগত্যা অঙ্গীকার করিতে 
হইল এমত কছিতে পারিবে নাই যেহেতু জীব আর মুখ্য প্রাণ এই ছই 
অধ্যাস রূপে অঙ্গের আশ্রিত হয়েন আর সেই রঙ্গের ধর্গের সংঘোগ 
রাখেন যেমত রজ্জুকে আশ্রয় করিয়া অ্রমরপ সপ পৃথক উপলদ্ধি হইয়াও 
রজ্জুর আশ্রিত হয় আর রজ্ছুর ধর্শও রাখে অর্থাৎ রজ্জু না থাকিলে সে 
সর্পের উপলদ্ধি আর থাকে না। এক বন্ততে জন্ত বণ্তর জান হওয়া 
অদগ্যান কছেন। ৩১ ॥ উতি প্রথমাধ্যায়ে জীথমঃ পার; । 
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বেদে কহেন যে মনোময়কে উপদেশ করিয়া ধ্যানকরিবেক। এখানে 
মনোময়াদি বিশেষণের দ্বার জীব উপাশ্য হয়েন এমত নয়। সর্বাত্র 
প্রসিদ্ধোপদেশাৎ | ১ সর্বাত্র বেদান্তে প্রসিদ্ধ ব্রদ্ধের উপাসনার উপদেশ 
আছে অতএব ব্রঙ্গছই উপাস্ত হয়েন। যদ্দি কহু মনোময়ত্ব জীব বিনা 
ব্রচ্দের বিশেষণ কিরূপে হইতে পারে তাহার উত্তর এই । সর্ধং খবিদং 
রঙ্গ ইত্যাদি শ্রুতির দ্বার যাবৎ বিশ্ব বরহগম্বূপ হয়েন অতএব সমুদায় 
বিশেষণ ব্রঙ্গের সম্ভব হয়। বিবক্ষিতগুণোপপত্ত্েশ্চ | ২। ষে শ্রুতি 
মনোময় বিশেষণ কহিয়াছেন সেই শ্রুতিতে সত্যসঙ্থল্লাদি বিশেষণ 
দিয়াছেন এ সকল সত্যসন্কল্পাদি গুণ ব্রহ্গতেই সিদ্ধ আছে। ২॥ অন্ুপ- 
পত্তেস্ত ন শারীরঃ| ৩ শারীর অর্থাৎ জীব উপান্ত না হয়েন যেহেতু 
সত্যসন্কল্লাদি গুণ জীবেতে সিদ্ধি নাই। ৩॥ কর্ম্কর্তৃব্যপদেশাচ্চ। ৪ 
. বেদে কহেন মৃত্যুর পরে মনোময় আত্মাকে জীব পাইবেক এ শ্রুতিতে 
প্রাপ্তির কর্ম রূপে ব্রঙ্গকে আর প্রাপ্তির কর্তা রূপে জীবকে,কথন আছে 
অতএব কর্মের আর কর্তার ভেদ দ্বারা মনোময় শবের প্রতিপাদ্য ব্রহ্গ 
হয়েন জীব না হয়। 6॥ শব্ববিশেষাৎ। ৫। বেদে হিরপ্ময় পুরুষ রূপে 
ব্রহ্গকে কহিয়াছেন জীবকে কহেন নাই অতএব এই সকল শব সর্বময় 
ব্রদ্ধের বিশেষণ হয় জীবের বিশেষণ হইতে পারে নাই। ৫॥ স্থৃতেশ্চ। এ 
গীতাদি স্বতির প্রমাণে ব্রহ্মই উপাস্ত হয়েন অতএব জীব উপান্ত না হয়। 
৬॥ অর্ভকত্বাত্তদব্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন নিচাব্যত্বাদেবং ব্যোমবৎ | ৭| 
বেদে কহেন ব্রঙ্গ হৃদয়ে থাকেন আর বেদে কহেন ব্রহ্ম ত্রীহি ও যব 
হইতেও ক্ষুদ্র হয়েন অতএব অল্প স্থানে যাহার বাস এবং যে এ পর্য্যস্ত 
ক্ষুদ্র হয় সে ঈশ্বর না হয় এমত নহে এ সকল শ্রুতি দুর্ববলাধিকারী ব্যক্তির 
উপাসনার নিমিত্ত ব্রহ্মকে হৃদয় দেশে ক্ষুদ্র শ্বরূপে বর্ণন করিয়াছেন যেমন 
হুচের ছিদ্রকে স্থত্র প্রবেশ করিবার নিমিত্ত আকাশ শব্দে লোকে কহে। 
৭। সন্তোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ। ৮। জীবের ন্তায় ঈশ্বরের 
সম্ভোগের প্রাপ্তি আছে এমত নয় যেহেতু চিৎ শক্তির বিশেষণ ঈশ্বরে 
আছে জীবে নাই। ৮॥বেদে কোন স্থানে অগ্রিকে ভোক্তারূপে বর্ণন 
করিয়াছেন কোন স্থানে জীবকে ভোক্তা কহিয্নাছেন অতএব অগ্নি কিন্বা 
জীব তোক্তা হয় ঈশ্বর জগংভোক্ত। না! হয়েন এমত নয়। অত্বা চরাচর 
গ্রহণাৎ। ৯ জগতের সংহারকর্তা ঈশ্বর হয়েন যেহেতু চরাচর অর্থাৎ 
জগৎ ঈশ্বরের ভক্ষ্য হয় এমত বেদেতে দেখিতেছি তথাহি ব্রদ্দের দ্বৃতম্ববূপ 
তক্ষ্য সামগ্রী মৃত্যু হয়। ৯। প্রকরণাচ্চ। ১০। বেদে কহেন তরঙ্গের জগ্ম নাই 
মৃত্যু নাই ইত্যাদি প্রকরণের দ্বারা ঈশ্বর জগতভোক্তা অর্থাৎ সংহারক 
হয়েন। ১০॥ বেদে কহেন, হৃদয়্াকাশে . ছ্থই বস্ প্রবেশ করেন কিন্ত 
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পরমাত্মার পরিমিত স্থানে প্রবেশের সম্ভাবনা হইতে পারে নাই অতএব 
বেদে এই ছুই শব দ্বার! বুদ্ধি আর জীব তাৎপর্য্য হয় এমত নহে । গুহাং 
প্রবিষ্টাবাত্বানৌ হি তদর্শনাৎ। ১১। জীব আর পরমাত্ম] হৃদয়াকাশে 
প্রবিষ্ট হয়েন যেহেতু এই ছইয়ের চৈতন্ত স্বীকার করা যায় আর ঈশ্বরের 
হদয়াকাশে প্রবেশ হওয়া! অসম্ভব নহে যেহেতু ঈশ্বরের হৃদয়ে বাস হয় 
এমত বেদে দেখিতেছি আর সর্ধময়ের সর্ধত্র বাসে আশ্চর্য্য কি হয়। ১১ 
বিশেষণাচ্চ। ১২| বেদে ঈশ্বরকে গম্য জীবকে গন্ত! বিশেষণের দ্বার! 
কহেন অতএব বিশেষণের দ্বারা জীব আর ঈশ্বরের ভেদের প্রতীতি 
আছে। ১২ ॥ বেদে কহিতেছেন ইহা! অক্ষিগত হয়েন। এ শ্রুতি দ্বারা 
বুঝায় যে জীব চক্ষুগত হয় এমত নহে । অন্তর উপপত্তেঃ। ১৩। অক্ষির 
মধ্যে ব্রহ্ধই হয়েন যেহেতু সেই শ্রুতির প্রকরণে দ্ধের বিশেষণ শক 
অক্ষিগত পুরুষের বিশেষণ করিয়া ক্িয়াছেন। ১৩ ॥ স্থানানি ব্যপদেশাচ্চ। 
| ১৪। চক্ষুক্জিত যদি বক্ষ হয়েল তবে তাহার সর্বগতত্ব থাকে নাই এমত 
নহে বেদে ব্রঙ্ধকে অক্ষিম্থিত ইত্যাদি বিশেষণেতে উপাসনার নিমিত্ত 
কহিয়াছেন অতএব বন্ধের চক্ষন্থিতি বিশেষণের দ্বার! সর্বগতত্ব বিশেষণের 
হানি নাই । ১৪ ॥ সুখবিশিষ্টাভিধানাদের চ। ১৫। বক্ধকে স্ুথশ্বরূপ বেদে 
কহেন অতএব স্ুখন্বরূপ বঙ্গের বেদেতে কথন দেখিতেছি | ১৫ 9 শ্রাতো- 
পনিষৎকগত্যভিধানাচ্চ | ১১। বেদে কহেন যে উপনিষং শুনে এমত 
জ্ঞানীর প্রাপ্তব্য বসন্ত চক্ষন্থিত পুরুষ হয়েন অতএব চক্ষুস্থিত শব্দের দ্বার! 
এখানে ক্রক্ষ প্রতিপা্ক হয়েন। ১৬ 0 অনবশ্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ1১৭। 
অন্ত উপান্তের চক্ষুতে অবস্থিতির সম্ভাবনা নাই আর অমৃতাদি বিশেষণ 
অপরেতে সম্ভব হয় নাই অতএব এখানে পরমাস্মা প্রতিপাস্থ হয়েন ইতর 
অর্থাং জীব প্রতিপান্থ নছে | ১৭ ॥ পৃথিবীতে থাকেন স্েহে! পৃথিবী হইতে 
ভির এ শ্রুতিতে পৃর্িবীর অভিযানী দেবতা কিবা অপর কোন বাতি 
ব্রক্ম ভিন তাৎপর্য হয় এমত নহে । অন্র্ধাী অধিদৈবাদিযু তত্ধন্্রবাপ- 
দেশাং। ১৮ বেদে অধিদৈবাদি বাকা সকলেতে ব্রন্ষই অন্তর্ধামী হয়েন 
যেহেতু অন্তর্ধামীর অমৃতাদি ধর বিশেষণেতে বর্ণন বেদে দেখিতেছি আর 
অমৃতাদি ধর্ম কেবল বক্ষে হয়। ১৮1 ন চশ্মার্তমতঙ্বম্মাভিলাপাং। ১৯ 
সাধ্ধা স্বতিতে উক্ক যে প্রধান অর্থাৎ প্রক্কতি সে অন্তর্ধামী না! হয় যেহেতু 
প্রক্কৃতির ধর্শের অন্ত ধর্মকে অন্বর্ধামীয় বিশেষণ করিয়া বেদে কছিতেছেন 
তথাহি অন্বর্ধামী অনৃষ্ট অথচ সকলকে থেখেন অশ্রুত কিন্তু সকল শুনেন এ 
সকল বিশেষণ ব্রদ্ের হয় শ্বভাবের না হয়। ১৯ : শারীকশ্চোভয়েংপি হি 
তেদেনৈনমধীয়তে। ২০। শারীর অর্থাৎ জীব অন্তর্যামী ন! হয় যেহেতু কাৎ 
এবং মাধ্যন্িন উতয়েতে ব্ন্ধকে জীষ হইতে ভিন্ন এবং জীবের ব্ত্ামী 
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স্বরূপে কহেন। ২ ॥ বেদেতে ব্রহ্মকে অদৃশ্য বিশেষণেতে কহেন আর 
বেদে কহেন যে পণ্ডিত সকল বিশ্বের কারণকে দেখেন অতএব অপৃশ্ঠ বরহ্ধ 
বিশ্বের কারণ না হইয় প্রধান অর্থাৎ স্বভাব বিশ্বের কারণ হয় এমন 
নহে। অধৃশ্বত্বাদিগুণকো ধর্োক্তেঃ। ২১। অদৃশ্থাদি গুণবিশিষ্ট হইয়া 
জগংকারণ ত্রদ্ধ হয়েন যেহেতু সেই প্রকরণের শ্রুতিতে সর্বজ্তাদি ব্রহ্ 
ধর্মের কথন আছে। যদি কহ পণ্ডিতের অবৃশ্কে কিমতে দেখেন 
তাহার উত্তর এই জ্ঞানের দ্বারা দেখিতেছেন। ২১ ॥ বিশেষণভেদব্যপ- 
দ্বেশাভ্যাঞ্চ নেতরৌ । ২২। বেদে ব্রহ্গকে অমূর্ত পুরুষ বিশেষণের দ্বারা 
ফহিয়াছেন আর প্রকৃতির এবং জীব হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়া ব্রঙ্গকে কহিয়াছেন 
অতএব এই বিশেষণ আর জীব ও প্রকৃতি হইতে ব্রহ্ম পৃথক এমত দৃষ্টির 
দ্বারা জীব এবং প্রকৃতি বিশ্বের কারণ না হয়েন। ২২ ॥ রূপোপন্তাসাচ্চ। 
২৩ বেদে কহেন বিশ্বের কারণের মস্তক অগ্নি ছুই চক্ষু চন্দ্র হু্য এই 
মত রূপের আরোপ সর্বগত ব্রহ্ধ ব্যতিরেকে জীবে কিম্বা! প্লভাবে হইতে 
পারে নাই অতএব ব্রঙ্গই জগৎকারণ। ২৩ ॥ বেদে কহেন বৈশ্বীনরের 
উপাসনা করিলে সর্বফল প্রাপ্তি হয় অতএব বৈশ্বানর শবের দ্বার! 
জঠরাপগ্নি প্রতিপান্ হয় এমত নহে। বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্ববিশেষাৎ। 
২৪ যগ্থপি আত্মা শব সাধারণেতে জীবকে এবং ব্রঙ্গকে বলে এবং 
বৈশ্বানর শব্দ জঠরাগ্নিকে এবং সামান্ত অগ্নিকে বলে কিন্ত ব্রহ্গ 
ধর্ম বিশেষণের দ্বারা এখানে বৈশ্বানর শব্দ হইতে ব্রচ্ম তাংপর্ধ্য 
হয়েন যেহেতু এ শ্রতিতে স্বর্গকে বৈশ্বানরের মন্তকরূপে বর্ণন 
করিয়াছেন এ ধর্ম ব্রঙ্গ বিনা অপরের হুইতে পারে নাই। ২৪॥ 
্র্যযমানানুমানং স্তাদিতি | ২৫ স্থৃতিতে উক্ত যে অনুমান তাহার দ্বারা 
এখানে বৈশ্বানর শব পরমাত্মা বাচক হয় যেহেতু স্বতিতেও কহিয়াছেন 
ষে অগ্নি ব্রদ্দের মুখ আর স্বর্গ ব্রদ্মের মস্তক হয়। ২৫ ॥ শব্গাদিত্যোহস্তঃ- 
প্রতিষ্ঠানায্লেতি চে তথা দৃষ্টপদেশাদসম্ভবাৎ পুরুঘমপি চৈনমধীয়তে। ২৬। 
পৃথক্‌ পৃথক শ্রুতি শব্দের ছারা এবং পুরুষে অন্তঃপ্রতিষিতং এ শ্রুতির 
দ্বারা বৈশ্বীনর এখানে প্রতিপাগ্চ হয় পরমাত্ম! প্রতিপান্থ নহেন এমত 
নহে যেহেতু উপালন! নিমিত্ত এ সকল কাল্পনিক উপদেশ হয় আর স্বর্গ 
এই সামাঞ্ঠ বৈশ্বানরের মন্তক হয় এমত বিশেষণ অসম্ভব এবং বাজসনেয়ীর! 
আত্মা পুরুষকে বৈশ্বানর বলিয়া গান কফরেন। অতএব বৈশ্বানর শবে 
এখানে ব্রহ্ম তাৎপর্য হয়েন। ২৬ ॥ অতএব ন দেবতা ভূতঞ্চ | ২৭। 
পূর্বোক্ত কারণ সকলের দ্বারা বৈশ্বীননর শষ হইতে অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতা! অর্থাৎ পঞ্চতৃতের তৃতীয় ভূত তাতপর্য্য নহে পরমাত্মাকে উপাসনার 
মিষিত বৈশ্বীনরাদি শব্ধ দ্বারা বর্ণন করিয়াছেন। ২৭1"সাক্ষাদপ্যবিরোধং 
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 খঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


জৈমিনিঃ| ২৮ ॥ বিশ্বসংসারের নর অর্থাৎ কর্ত। বৈশ্বানর শবের সাক্ষাৎ 
অর্থ আর অগ্রয অর্থাং উত্তম জম্ম দেন অগ্নি শবের অর্থ এই দুই সাক্ষাৎ 
অর্থের দ্বারা বৈশ্বানর ও অগ্নি শব হইতে পরমাত্মা প্রতিপাস্ত হইলে 
অর্থ বিরোধ হয় নাই এমত জৈমিনিও কহিয়াছেন। ২৮ ॥ যদি বৈশ্বানর 
এবং অগ্নি শষের দ্বার] পরমাত্মা তাৎপর্য্য হয়েন তবে সর্বব্যাপক 
পরমাত্মার প্রাদেশ মাত্র হওয়া কিরূপে সম্ভব হর। অভিব্যক্তেরি- 
ত্যাশ্বরথ্যঃ। ২৯ আশ্মরথ্য কছেন যে উপলব্ধি নিমিত্ত পরমাহ্মাকে 
প্রাদ্দেশ মাত্র কহ! অন্গচিত নহে। ২৯ ॥ অন্ুশ্বতের্বা দরিঃ। ৩০। পরমাস্মাকে 
প্রাদেশ মাত্র কা অনুশ্থতি অর্থাৎ ধান নিমিত্ত বাদরি মুনি কহিয়াছেন। 
৩*॥ সংপন্ভেরিতি জৈমিনিস্তথাহি দশয়তি। ৩১। উপাসনার নিমিত্ত 
প্রাদেশ মাত্র একূপে পরমাম্াকে কহা স্রসিদ্ধ বটে জৈমিনি কহিয়াছেন 
এবং শ্ররতিও ইহা কহিয়াছেন। ৩১॥ আমনস্তি চৈনমন্তিন্‌। ৩২। 
পরমাস্কে বৈশষ্বীনর স্বরূপে শ্রুতি সকল ম্প& কহিয়াছেন তথাহি 
তেজোময় অমৃতময় পুরুষ অগ্নিতে আছেন অতএব সর্বত্র পরমাত্া উপন্ 
হয়েন। ৩২ ॥ ইতি প্রথমাধায়ে ছ্িভীয়ং পাদঃ। 


রাসস্থুন্দরীর জীবনী । 


(রাসনুন্রী হাইকোর্টের উকীল শ্রমুক্ক কিশোরীলাল সরকার 
মহাশয়ের মাতা । ঠহার স্বরচিত ভীবন-চরিত প্রাচীন কালের সরল 
গস্ক-রচনার আদশস্বরূপ। একপ অনাড়ম্বর সঙ্ধর সুন্দর ভাষা প্রাচান 
রষণীরা লিখিতে পারিতেন, ইত আমাদের পুব্বতন স্ত্রীশিক্ষার গোরব 
প্রদর্শন করিতেছে। রাসনুন্দরী ১৮১* খৃষ্ঠানে জন্ম গ্রহণ করেন। 
মদিও তাহার আম্ম-জীবনী ১৮৫* থুষ্টাকের পরে পাকাশিত হয়, তথাপি 
এই পুস্তকের প্রণমার্ধ উক্ সময়ের পূর্বেই বিরচিত হইয়াছিল, এজন 
আমরা তাহা হইতে কতকাংশ নিয়ে উদ্ভৃত করিলাম। ) 

চারি পাচ বৎসর প্যস্থ আমার শরীক়েক্স অবস্থা এবং মনের তাব কি 
প্রকার ছিল তাহা আমি কিছুই জানিনা সে সমুদ্ার আমার ম জানেন 
পরে হখন আমি ছয় সাত বংসর়ের ছিলাদ তখনকার কথা আমার 
কিছু কিছু মনে জাছে। যাহা! আমার যনে আছে তাহাই লিখিতেছি। 


প্রাচীন গদ্য-সাহিত্য-_রাসহুন্দরী-_-১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগঞ্ছ ১৭৬৫ 


তখন আমি প্রতিবাসিনী বালিকাদিগের সঙ্গে ধূলাখেল! করিতাম। এ 
সকল বালিকা বিনা অপরাধেই আমাকে মারিত। আমার মনে এত 
ভয় ছিল যে আমি মারি খাইয়াও বড় করিয়া! কান্দিতাম না কেবল 
ছুই চক্ষের জল পড়িয়! ভাসিয়া যাইত। আমার যদি অতিশয় বেদনা 
হইত সে জন্যও কতক কান্দিতাম কিন্তু আমার কীদার বিশেষ কারণ এই 
যে আমাকে মারিয়াছে আমাদের বাটাতে সকলে শুনিলে উহাকে গালি 
দিবেন। আর একটী কথা মনে পড়ায় আমি কীদ্দিতাম। এক দিবস 
আমার মা আমাকে বলিয়াছিলেন তুমি কোন খানে যাইও না। তখন 
আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম মা যাবনা কেন। তখন আমার 
মা বলিলেন আজ বড় ছেলেধরা আপিয়াছে সে ছেলে পাইলে ছালার ছেলে-ধরা। 
মধ্যে পৃরিয়! লইয় যায়। মার একথা শুনিয়া আমার মনে এক্ডভয় 
হইল যে আমার এক কালে মুখ শুঁকাইয়া গেল। আমার এ সকল 
ভয়ের লক্ষণ দেখিয়া আমার মা তাড়াতাড়ি আসিম্না আমাকে কোলে 
লইয়া এই বলিয়া সান্তনা করিতে লাগিলেন ষাটু তোমার ভয় নাই। যে 
সকল ছেলে দুষ্টামি করে এবং ছেলেপিলেকে মারে এ সকল ছেলেকে 
ছেলেধরায় লইয় ঘাঁয়। তোমার ভয় কি তোমাকে লইয়া যাইবে না। 

মার এ কথা আমার মনে মনেই থাকিল। যখন কোন ছেলে 
আমাকে মারিত তখন মার এ কথা আমার মনে পড়িত। মা বলিয়াছেন 
যে ছেলে ছেলেপিলেকে মারে তাহাকে ছেলেধরায় ধরিয়া লইয়া যায়। 
অতএব যখন কোন ছেলে আমাকে মারিত তখন ভয়ে আমি বড় করিয়া! 
কাদিতাম না। উহাকে ছেলেধরায় ধরিয়! লইয়া যাইবে কেবল এই 
ভয়ে ছুই চক্ষু দিয়া জল পড়িত। আমাকে মারিয়াছে এই কথাও কাহার 
নিকট বলিতাম না। আমি কাদিলে কেহ শুনিবে এই ভঙ়ে মরিতাম। 
সকলে জানিত আমাকে মারিলে আমি কাহারও নিকট বলিব না। 
আমি সকল বালিকাকে ভয় করিতাম এজন্য গোপনে গোপনে সকলেই 
বিন! অপরাধে আমাকে মারিত। 

এক দিবস আমার সঙ্গিনী একটা বালিকা আমাকে গোপনে বলিল 
তোমার মায়ের কাছে গিয়া জলপান চাহিয়া আন আমরা ছুই জনে 
গঙ্গীম্সানে যাই। শুনিয়া আমি ভারী আহ্লাদিত হইয়া মায়ের নিকট 
গিয়া বলিলাম মা আমি গঞঙ্গান্গানে বাইব। মা হাসিয়া বলিলেন 
গ্লাঙ্সানে যাইবে কি চাও। আমি বলিলাম একটা বোচ্কা চাই। 
গঙ্গান্নানের অর্থ আমি বিশেষ কিছুই জানি না এই মাত্রজানি পথে 
বম্িয়া জলপান খায় আর কাগড়ে একট! বোচ্কা বাঁধিয়া মাথায় 
কন্গিষ়্া পথে হাটিয়া যায়! আমায় না আমার এ সকল অভিপ্রায় 


১৬৬ 


গঞ্ান্বান-সঙ্জগিনী। 


.. ধঙ্গ-লাহিত্য-পরিটয়। 


বুঝিতে পারিয়া একখানি কাপড়ে কিছু জলপান ছুটী আদ বীধিয়া একটা 
গুটলি করিয়৷ আমাকে আনিয়া দিলেন। তখন এ পুটলি দেখিয় 
আমার মনে যে কি পর্যন্ত আহলাদ হইল তাহা জমি বলিতে পানি না। 
আমার বোধ হইল আমি যেন কত অমূল্য রদ্বই প্রাপ্ত হইলাম আমার 
আননের আর সীমা থাকিল না। এখন তাহার শতগুণ বেশী আহলাদের 
কায হইলেও ত্নেন আহ্লাদ মনে বোধ হয় না। আহা! সেযেকি 
আহ্লাদের দিন ছিল তাহা বলা বায় না। তখন আমি এ পুটলি 
লইয়া সেই বালিকার সঙ্গে গঙ্গান্নানে চলিলাম। পরে এক পুষ্করিণীর 
ধারে বসিয়! জপুপান খুলিলাম। তখন আমার সঙ্গিনী বালিকা আমাকে 
বলিল দেখ তুমি যেন আমার মা আমি যেন তোমার ছেলে। তুমি 
আমাকে কোলে লইয়া খাওয়াইয়া দাও। তখন আমি বলিলাম 
তবে তুমি আমার কোলের কাছে বৈস। তখন মে আমার 
কোলের কাছে বদিল। আমি বলিলাম আচ্ছ! তবে খাও। এই 
বলিয়া ই সকল জলপান উহ্থাকে খাওয়াইয়। দিলাম । পরে সে 
বলিল আচাইরা! দাও। তখন আমি ভারী বিপদে পড়িলাম। 
কি কবির ভাবিতে লাগিলাম। আমি জলে নামিয়াও ডল 
আনিতে পারিলাম না। অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিলাম কোন 
মতেই রৃতকার্ধ্য হইতে পারিলাম না। আমার সঙ্গিনী এ অপরাধে 
আমাকে একটা চড় মারিল। আমি মা'র খাইয়া ভয়ে কাপিতে 
লাগিলাম। আমার ছুই চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। আমি অমল 
ছুই হাত দিয়! চক্ষের জল মুছিয়! ফেলিলাম। আর মনে হনে ভাবিতে 
লা্গিলাম যে আমাকে মারিতে কেন বুঝি গ্লেখিল এই ভয়ে আমি 
চারি দিকে তাকাইতে লাগিলাম। 

& সময়ে আমার খেলার সঙ্গিনী আর একটা বালিকা! সে স্থানে 
ছিল। সে উহ্াকে বলিল তুমি কেমন মেয়ে উহ্বার সকল জলপান 
খাইলে আম দ্রষ্টটাও খাইলে আবার উহাফে মারি কাদাইতেছ। 
আমি গিয়! উহার মায়ের কাছে বলিয়া দিই । এই বলিয়া! সে আমাদের 
বাটাতে গিয়া সকলেয় নিকট বলিয়া পুনর্ধার আমাদের নিকট আসিয়া 
বলিল আমি তোমার মায়ের কাছে সফল কথা বলিয়! দিয়াছি। দেখ 
এখনি কি করে। &ঁ কথা শুনিয়া আমার তারী তয় হইল আমি 
কাদিতে লাগিলাম। তখন জামার গল্াঙ্গানের সঙ্গিমী বালিকা বলিল 
উমি একটা সোহাগের জারী কিছু না বলিতেই কীদিয়া উঠেন। 
এই বলিয়া আমার মুখে জায় একটা ঠোকন! মাঙ্গিল। তখন আমার 
গতানত তর হইল। আমি চক্ষেয় জল বুদ্িরা মঙ্গে মনে ভাবিতে লারগিলাহ 


প্রাচীন গদ্য-সাহিত্য--রাস্ুন্দরী--১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ । 


আমি সোহাগের আরসী হইয়াছি না জানি আমার কি হইল। তখন 
আমার এই ভয়ই হইতে লাগিল আজ আমাকে ছেলেধরা ধরিয়! লইয়! 
যাইবে উহাকেও বুঝি লইয়া! যাইবে । এই ভয়ে আমি আমাদের বাটাতে 
না গিয়া এ গঙ্গাঙ্গানের সঙ্গিনীর বাটাতে গেলাম। তখন উহার মা 
আমার মুখের দিকে চাহিয়া উহাকে বলিল উহার মুখ লাল হয়েছে কেন। 
তুমি বুঝি উনাকে কীদাইয়াছ। এই বলিয়া! তাহার ম! তাহাকে গালি 
দিল। সে তাহার মায়ের কথা গুনিয় হাসিতে লাগিল। পরে 
তাহার মা গেলে সেআমাকে বলিল দেখ আমার মা আমাকে গালি 
দিল আমি তো তোমার মত কাদিলাম ন1। তুমি যেমন আহ্লাদে 
মেয়ে হইয়াছ। তুমি বুঝি তোমার মায়ের কাছে গিদ্না সকল কথা 
বলিয়া দিবে। তখন আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম না আমি মায়ের 
কাছে গিয়া কিছুই বলিব না। ইহা বলিয়া আমি বিষণ্ন বদনে সেই 
স্থানে বসিয়া! থাকিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমাদের বাটা হইতে একজন 
লোক আসিয়৷ আমাকে বাটা লইয়! গেল। আমি বাটা গিয়৷ দেখিলাম 
সকলেই আমার এ সকল কথা বলিয়া! হাসিতেছে। আমাকে দেখিয়া 
গঙ্গান্গান হয়েছে বলিয়া আরে! হাসিতে লাগিল। তখন আমার খুড়া 
দাদা এবং অন্তান্ত সকলেও বলিতে লাগিলেন আর এ সকল মেয়েদের 
সঙ্গে উহাকে খেলিতে দেওয়া হইবে না। কল্য হইতে উহাকে বাহির 
বাটাতেই রাখা যাইবে । তখন সে একদিন ছিল এখনকার মত 
মেয়ে ছেলের! লেখা পড়া শিখিত না । বাঙ্গলা স্কুল আমাদের বাঁটীতেই 
ছিল। আমাদের গ্রামের সকল ছেলে আমাদের বাটাতেই লেখা 
পড়া করিত। এক জন মেম সাহেব ছিলেন, তিনিই সকলকে 
শিখাইতেন। পর দিবস প্রাতে আমার খুড়া আমাকে কাল রঙ্গের 
একট! ঘাঘর!। পরাইয়া একখান! উড়ানী গায়ে দিয়া সেই স্কুলে মেম 
সাহেবের কাছে বসাইয়! রাখিলেন। আমাকে যেখানে বসাইয়! 
রাখিতেন আমি সেই খানেই বসিয়৷ থাকিতাম। ভয়ে আমি আর 
কোন দিকে নড়িতাম না। তখন আমার বয়ঃক্রম আট বংসর। তখন 
আমার শরীরের অবস্থা কি প্রকার ছিল তাহা আমি বলিতে পারি না। 
কিন্ত সকলে যাহা বলিত যাহ শুনিয়াছি তাহাই বলিতেছি-_ 


বর্ণটি আছিল মম অত্যন্ত উজ্জ্বল । 
উপযুক্ত তারি ছিল গঠন সকল ॥ 
সেই পরিমাণে ছিল হস্তপদ গুলি। 
বলিস সকলে মোরে সোঁণার পুতুলী ॥ 


১৭৬৭ 


'৯ছিজী” 


প্লামা পাঠশাল! । 


গাবৈস্ভ-নর্শনে ভীতি । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পর্জিচয়। 

আমি কাহারে! সঙ্গে কথ! কহিতাম না। আমার মুখে পরিস্কৃত 
হইয়া কথা বাহির হইত না। যে ছুই একটী কথা বাহির হইত সেও 
আধ আধ তাহা শুনিয়া সকলে হান্ত করিত। আমাকে বদি কে, 
বড় করিয়! ডাকিত তাহ! হইলেই আমার কান্না উপস্থিত হইত। 
বড় কথা গুনিলেই আমার চক্ষের জলে বুক ভাসিয়! যাইত । এ জন্ত 
আমার সঙ্গে কেহ বড় করিয়া! কথা কহিত না। আমি সকল দিবস 
সেই স্কুলেই থাকিতাম। মেয়ে ছেলের মত আমাকে বাটার মধ্যে 
রাখা হইত না। তখন ছেলের! ক খ চৌত্রিশ অক্ষর মাটিতে লিখিত 
পরে এক নড়ি হাতে লইয়া এ সকল লেখা উচ্চৈঃস্বরে পড়িত | আমি 
সকল সময়েই থাকিভাম। আমি মনে মনে এ সকল পড়াই শিখিলাম। 
সেকালে পারসী পড়ার প্রাছুর্ভাব ছিল। আমি মনে মনে তাহাও 
খানিক শিখিলাম। 'আমি যে এ সকল পড়া মনে মনে শিখিয়াছি 
তাহা! আর কেহ জানিত ন।। 'আমাকে পরিজনের। সমস্ত দিন বাহিরে 
রাখিতেনল। কেবল স্নানের সময়ে বাটার মধ্যে আনিয়া শ্গানাহারের 
পরেই আবার বাহিরে রাখ্য় আসিতেন আর সন্ধ্যার পুর্বো বাটার 
মধো আনিতেন। এই প্রকার সকল দিবস আমি স্কুলে মেম সাহেবের 
কাছেই বসিয়া থাকিতাম | তখন আমার মনের অবস্থা কি প্রকার 
ছিল তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। ভয়ে েন মামার মন এককালে 
জড়াইয়া রাখিয়াছিল। যদিও মনের কখন একটু অঙ্কুর হুইয়! উঠিত 
অমনি ভয় আসিয়া চাপ! দিয়া রাখিত। 

দ্বিতীয় রচনা । 

এক দিবল আমার খুড়া বাহির বাটী হইতে আমাকে বাটার মধ্যে 
আনিতেছেন এ সময়ে একজন গোবৈচ্ একখান! ছালা ঘাড়ে করিয়া 
আমার সম্মুথে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে দেখিয়া 
ছেলেধরা ভাবির! ভয়ে এককালে মৃতপ্রায় হইলাম। তখন আমার 
মনে এত ভয় হইয়াছিল যে আমিছইহাত দিয়া চক্ষু চাকিয়! থর থর 
করিয়। কাপিতে লাগিলাম। সেই সময়ে সে স্থানে হত লোক ছিল 
তাহার! আমাকে ভয় নাই ভয় নাই বলিয়া হাসিয়া মহাগোল করিতে 
লাগিল। আমার খুড়া আমাকে কোলে লইয়া বাটীয় মধ্যে গিয়া 
বলিলেন আজ তাল ছেলেধরার হাতে পড়িয়াছিলাম। এই বলিয়া তিনি 
ও আর সকলেই হালিতে লাগিলেন। 

তখন আমার মায়ের কাছে গিয়া! আমি কাছগিতে লাগিলাম। আমার 
মাআমাকে কোলে লইয়! সান্বন! করিয়া বলিলেম তোমার এত তর 
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কেন। ভয় নাই কিসের ভয় ছেলেধরা নাই। ও সকল মিছা কথা। 


“আমাদের দর়ামাধব (তয়ামক স্থাপিত বিগ্রহ) আছেন ভয় কি। তোমার 


' বষখ্রন ভয় হইবে তখন তুমি সেই দয়ামাধবকে ডাকিও। দয়ামাধবকে ডাকিলে 
' তোমার আর ভয় থাকিবে না। মার & কথাতে আমার মনে অনেক 


সাহস হইল। আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম মা বলিয়াছেন 


ছেলেধরা! নাই আর আমাদের দয়ামাধবও আছেন এই বলিয়া কিছু 


স্থির হইলাম। বিশেষ আমি একাও কোন খানে যাইতাম না। আমার 


সঙ্গে সঙ্গে লোক থাকিত। বাস্তবিক আমার মত ভয় কোন ছেলের 
দেখা যায় না। এমন কি বুড়া মানুষ দেখিলেই আমার দাত লাগিত। 
এ আন্ত আমাকে একা রাখা হইত না। আমার এক পিসী ছিলেন 
তিনি অতি অল্প কালেই নিধনা হন। আমার বুদ্ধির অগোচরে তিনি 
বিধবা হইয়াছেন। এক দিবস আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম 
পিসি তোমার হাতে শঙ্খ এবং গায়ে গহন! নাই কেন। পিসী বলিলেন 
আমার বিবাহ হয় নাই সেই জন্ত আমার হাতে শঙ্খ এবং গায়ে গহনা 
নাই। পিসীর এ কথায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইল । আমি যত বিধবা 
দেখিতাম জমার নিশ্চয় জ্ঞান হইত যে উহ্বাদের বিবাহই হয় নাই। 
আমার চারি বংসরের সময়ে আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে । সে সকল 
বিষয় আমি কিছুই জানি না। এক দিবস আমি সেই স্কুলে মেম সাহেবের 
নিকট বসিয়া আছি ইতিমধ্যে একজন ভদ্রলোক আমাকে দেখিয়া 
আমার খুড়াকে বলিলেন রায় মহাশয় আপনি বুঝি মঙ্গল ঘট বসাইয়া 
সভ| উদ্দ্বল করিয়াছেন। এই বলিয়া খুড়ার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন 
এ কন্তাটা কাহার। আমার খুড়া বলিলেন এ কন্তাটা পদ্মলোচন রায়ের । 
একথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত ভাবিত হইলাম আমার মন এককালে 
ব্যাকুল হইয়া পড়িল। এত দিবস আমি জানিতাম আমি মায়েয় কন্তা। 
বিশেষ আমাঁর মনে এই দৃঢ় বিশ্বাম ছিল আমার মায়ের বিবাহ হয় নাই। 
আমি এই কথা যত ভাবিতে লাগিলাম ততই আমার মন বিষণ্ন হইতে 
লাগিল। পরে আমি বাটার মধ্যে গিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম মা 
আমি কাহার কন্তা। মা আমার কথা শুনিয়া! হাসিতে লাগিলেন আর 
কিছু বলিলেন না। তখন আমি পিসীর নিকট গিয়া বলিলাম পিসি 
মি কাহার কনা । পিসী আমার কথা শুনিয়া কীদিতে লাগিলেন। 
আমি এ কান্না দেখিয়া এককালে অবাঁফ হুইলাম। পিসী কি জন্ত 
কাদেন ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না । কিয়ৎক্ষণ পরে কানা সত্বরণ 
করিয়া বলিলেন ছা বিধাতঃ তুমি এছ নিঠুর কর্পা করিয়াছ। এ 


অজ্ঞান সন্তান. পিড়দেহ কিছুই জানিল না.। পিসী এই বলিয়া আমাকে, 


দয়ামাধব। 


বিধব| কুমারী । 


মায়ের কনা । 


শ 


পল্মগোচন রাবের কন! । 


অগ্নিকাও। 


কোলে লইক্ক' বলিতে লাগিলেন তুমি কাহার কন্ত! জান ন| তুমি 
পদ্মলোচন রায়ের কন্ত!। এ কথা শুনিয়া আমি নীরব হুইয়া থাফিলাম। 
কিন্ত মনের মধ্যে বড় কষ্ট হইতে লাগিল। কি প্রকার হুর্ভাবন! উপস্থিত 
হইতে লাগিল তাহা আমি বুষিতে পারিলাম না। মন তআমার কিছুতেই 
স্থির হইল না। তখন আমি বলিলাম পিসি আমি কেমন করিয়া 
পদ্মলোচন রামের কত! হইলাম। তখন তিনি হামিতে হাসিতে বলিলেন 
এমন নির্বোধ মেয়ে কোথ! ছিল কিছুই বুঝে না। শুন বুঝাইয়া দিই 
তোমার পিত! তোমার মাতাকে বিবাহ করিয়া জানিয়াছিলেন সেই জগ্য 
ভূমি তাহার কন্ঠ।। 


শুনিয়া আমার অধিক চিন্ত হইতে লাগিল। জামি ভাবিয়া ভাবিয়া 
পুনর্যার বলিলাম তিনি তবে কোথা গিয়াছেন। পিসী বলিলেন মা 
ও কথা বলিয়া আর জালাইও না তিনি মরিয়াছেন। ও মর! নাম 
গুনিয়া আমার অতিশয় ভয় হইল। আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম ম! 
বলিয়াছেন ভয় হইলে ঈয়ামাধনকে ডাকিও। আমার কাছে যদি মব! 
আইসে তবে আমি সে দয়ামাধবকেই ডাকিব। এই ভাবিয়া মনকে 
কতক স্থির করিলাম। 


ইতিমধ্যে আমাদের বাটার কাছে এক বাট্টাতে এক দিবস রাত্রে 
আগুন লাগিয়াছে তখন আমার! তিন জন ছোট । 'আদার তুষ্ট বংসরের 
বড় এক ভাই আর আধার ছুই বৎসয়ের ছোট এক ভাই ইছায় মধো 
আমি। আমাদের বাটার নিকট একটা মাঠ আছে । সে স্বানে লোকের 
বসতি নাই এবং বৃক্ষাদি কিছুই নাই। কেবল ক্রোশ খানেক অস্থরে 
একটা নদী আছে। তখন আগুন দেখির! আমাদের বাটার নিকট 
লোকেরা &ঁ মাঠে সকলে জিনিষপত্র সকল বাছির করিতেছে । সেই 
স্থানে আমাদের তিন জনকেও রাখ হুটয্াছে। সে বাটীতে জাগুন ধক্‌ 
ধক্‌ করিয়া জলিতেছে। তথাকার সকল লোক চীংকাক্স শব কম্সিতেছে। 
কত লোক কারা আরম্ভ করিয়াছে। হয়ের বাশ রুমা চট পট করিয়া 
শব করিতেছে । নানা প্রকার গোল হইতেছে । আমর! তিন জনে 
কানিতেছি। এ আগুন হখন আমাদের বাটাতে লাগি! একফালে 
প্রজ্জলিত হইয়! জলিয়া উঠিল তখন আবাদের জ্ঞান হইল হেন আগুনে 
পুড়িয়া মরিলাম। এই ভাবিয়া তিন জনে কাদ্দিতে ফাঙ্গিতে এ মাঠের 
দিকে চলিলাম। তখন আময়! এক ক্ফবায় পিছনের দিকে চাহি 
দেখি আগুন জলিতেছে। আমরা জানও দৌডিনা ধাইতে লাগিলাম। 
এই প্রকার ধাইতে যাইতে সেই নবী ছিলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। 
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তখন আরা কি পর্ধ্যস্ত বিপদ্গ্রস্ত হইলাম তাহা! বলা যায় না। আমরা 
আতঙ্কে কাপিতে লাগিলাম। 

নদীর কুলে ঘে স্থানে আমর! আছি সে স্থান সমুদয় শ্মশান। খাট 
গদি বালিস চাটাই বাশ কাঠ ইত্যাদি সকল ভির ভিন্ন হইয়া পড়িয়া 
আছে। তন্মধ্যে আমরাই তিন জন ভিন্ন আর লোক নাই। ইতিমধ্যে 
দাদা বলিলেন দেখিতেছি এ সকল শ্মশান মড়ার বিছানা পড়িয়াছে। 
এ মড়ার নাম গুনিবা মাত্র আমার অত্যন্ত ভয় হইল। সে ভয় যেন 
হাঁ করিয়া আমাদের গ্রাস করিতে আইল এই মত জ্ঞান হইতে 
লাগিল। 

আমরা তিন জনে প্রাণপণে কাদিতে লাগিলাম। এই সময়ে 
আমার মনে হইল মা বলিয়াছেন ভয় হইলে দয়ামাধবকে ডাকিও। 
তখন আমি বলিলাম দাদা দয়ামাধবকে ডাক। তখন আমরা তিন জন 
দয়ামাধৰ দয়ামাধব বলিয়া উচ্চৈঃম্বরে ডাকিতে লাগিলাম। আর 
কাঁদিতে লাগিলাম। তখন আমাদের কারা যে কেহ শুনিবে এমন 
স্থান নহে। এদিকে নদী ওদিকে প্রজ্লিত অগ্নির ভীষণ ধ্বনিতে 
কর্ণ বধির হইতে লাগিল। মনুষ্যের কলরব এবং পরম্পরের কান্নায় 
পরম্পরে ছুঃখ সমুদ্রে নিমগ্ন হইতে লাগিল। তখন আমাদের কারা কে 
গুনে। যেখানে আমর! আছি সেখানে মনুষ্তের সমাগম নাই। তখন 
আমামের যে কি প্রকার ভয় উপস্থিত হইল তাহা! বলিতে পারি না। 
তখন আমর! তিন জনে ভয়ে কান্দিতে কান্দিতে মৃতপ্রায় হুইলাম। 
আমাদের কাপিতে কীপিতে এই মাত্র ধ্বনি মুখে ছিল দয়াময় 
দয়াময় ! 

& নদীর অপর পারে কয়েক ঘর লোকের বসতি। তাহারা কয়েক 
জন এ আগুন দেখিয়! এ পারে আসিতেছে । এ নদীর এক জায়গার 
অল্প জল ছিল তাহারা সেই জায়গা দিয়! হাঁটিয়া পার হইল। পরে 
এ পায়ে আনিয়া আমাদের কারা শুনিয়া একজন বলিল এ নদীর 
কূলে কাহার ছেলের কারা শুনি। আর একজন বলিল ওরে এ রায় 
মহাশয়দের বাটাতে আগুন লাগিয়াছে এ বুঝি তাহাদের বাটার ছেলেরা 
কাঙ্দিতেছে। এই বলিয়া ভয় নাই ভন নাই বলিতে বলিতে আমাদের 
নিকটে আসিয়া আমাদের তিন জনকে কোলে লইয়া এ আগুন দেখিতে 
চলিল। | 

এদিকে আমাদিগকে না দেখিয়া আগুলে পুড়িয়! মরিয়াছে বলি 
সফলে হাহাকার শব করিতেছে এবং আমাদের বাটার সকলে মাটিতে 


গড়াগড়ি দিয়া কাদিতেছেন। এহত গহয়ে & করেকজন লোক 
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১5৭২ 


মঞ্ধজাবশেষ। 


গয়াধাধাবর ছয়া। 
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আমাদিগকে লইয়া সেই স্থানে আসিয়া! উপস্থিত হঈল। আমার্দিগকে 
পাইয়া আমাদের বাটার সকলে মমনি আমাদিগকে কোলে লইয়৷ আছলাদে 
বৃত্য করিতে লাগিলেন। আমাদের হারাণেতে আমাদের বাটার জিনিষ- 
পত্র আর কিছুই বাহির করা হয় নাই। ঘর দরজা জিনিষপত্র এককালে 
সকলই পুড়িয়া গিয়াছে তাহাতেও কাহার মনে কিছু খেদ হইল না 
আমাদিগকে পাইয়া সকলে যংপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন। রাত্রে এক 
ভদ্রলোকের বাটাতে আমাদের রাখিলেন। পরদিবস প্রাতে বাটা আসিয়া 
দেখিতে লাগিলাম যে আমাদের বাটার সমস্ত পুড়িয়া গিয়াছে । এ সকল 
পোড়া জিনিষ স্থানে স্থানে রাশি রাশি পড়িয়। আছে। বেগুনগাছে 
বেগুন বেলগাছে বেল এবং কলাগাছে কান্দি সহিত কলা পুড়িয়া 
গিয়াছে । স্থানে স্থানে পোড়া হাড়ী পাতিল খুটি মুছি ভাঙ্গাচুর! পড়িয়া- 
আছে। এই সকল দেখিয়৷ আমার মনে ভারী আহলাদ হইল। তখন 
আমি এ সমুদায় পোড়া জিনিষপত্র আনিয়া খেল! করিতে লাগিলাম। 
আমার আনন্দের আর সীমা থাকিল না। বাড়ী পুড়িয়া গেলে সেই 
পোড়া ভিটার উপর পরমার দিতে হয় সেই পরমার আম1দিগকে ৪ 
খাইতে দেওয়া! হইয়াছে । আমাদের বাটীতে যে দয়ামাধব বিগ্রহ স্কাপিত 
আছেন তীহার সেবাতেও পরমার ভোগ হইয়া থাকে । আমর! এ 
ভিটায় পরমার খাইতেছি ইতিমধ্যে আমার ছোট ভাই বলিল এ পরম! 
আমাদের দয়ামাধবের প্রসাদ । আমি তাহার বড় আমার ভাহাব 
অপেক্ষা বেশী বুঝার সম্ভব অতএব আমি বেশ বুবিয়াছি এবং নিশ্চয় 
গানিয়াছি এ ধে লোকে নদীর কুল হটতে আমাদিগকে বাটীতে আনিয়াছে 
সেই দয়ামাধব। 

আমার ছোট ভাইয়ের কণা গ্ুনিয়া আমি বলিলাম &1 ছয়ামা ধন 
আমাদের বড় তালবাসেন। কলা দয়ামাধৰ আমাদের কোলে করিয়া 
বাটীতে আনিয়াছেন। উচ্চ! গুনিয়া আমার ছোট ভাই বলিল ছি দিদি কি 
বলিলে দয়াম/ধব কি মান্য । দয়ামাধবের মুখে কি দাড়ি আছে। 
তখন আদি বলিলাম মা বলিয়াছেন ভয় হইলে দয়ামাধবকে ডাকিও। 
কলা আমরা তয় পাইয়! দয়ামাধব দয়ামাধব বলিয়া ডাকিয়াছিলাম এ কত্ত 
দয়ামাধব আসিয়া আমাদের কোলে করিয়া বাটাতে আনিয়াছেন। 
আমার এই কথা শুনিয়া আমার ছোট ভাই বলিল সে দয়ামাধব নহে সে 
মান্য ইহা শুনিয়া আমি কাল্দিয়। উঠিলাম। ইতিমধ্যে আমার মা 
আইলেন এবং জামার কারা! দেখিয়া বলিলেন উহ্াফে কান্দাইতেছ 
ফেন। তাহার নিকট আমার ছোট গ্বাই আন জন্ত লফল কথ! বলিল। 
মা সনিয়া হাসিতে লাগিলেম। মা কি যে হালিতেছেদ আমি তাহা 
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কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পরে ম! বলিলেন তোমার ছোট ভাই সে 
সকল কথা বুঝে তোমার বুদ্ধি নাই কিছুই বুঝ না। এস আমি 
তোষাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি । মা এই বলিয়৷ আমাকে 
কোলে বসাইপনা! বলিতে লাগিলেন । 


তৃতীয় রচনা । 


আমার মা বলিলেন এই যে আমাদের দালানে ঠাকুর আছেন 
তাহার নাম দয়ামাধব তিনি ঠাকুর । কল্য তোমাদের যে লোক নদীর 
কূল হইতে কোলে করিয়া বাটাতে আনিয়াছিল সে মানুষ। তখন আমি 
বলিলাম ম| তুমি বলিয়াছিলে ভয় হইলে দয়ামাধবকে ডাকিও। আমাদের 
দয়ামাধব আছেন। তবেষে কালি খন ভয় হইল আমর!| দ্ধমাধৰ 
দয়ামাধব বলিয়া কত ডাকিলাম আইতোন না কেন। মা বলিলেন ভয় 
পাইয়া কন্দিতে কান্দিতে দয়ামাধৰ দয়ামাধব বলিয়া ডাকিয়ছিলে। 
দয়ামাধব তোমাদের কানা শুনিয়া এ মানুষ পাঠাইয়া দিয়া তোমাদিগকে 
বাঁটীতে আনিয়াছেন। আমি তখন মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম মা 
দয়ামাধব দালানে থাকিয়। কেমন করিয়া আমাদের কানা শুনিলেন। মা 
বলিলেন তিনি পরমেশ্বর তিনি সর্বস্থানেই আছেন এ জন্ত শুনিতে পান। 
তিনি সকলের কথাই শুনেন। 

সেই পরমেশ্বর আমাদিগের সকলকেই স্থষ্টি করিয়াছেন। তাহাকে 
যে যেখানে থাকিয়া! ডাকে তাহাই তিনি শুনেন। বড় করিয়া ডাকিলেও 
তিনি গুনেন ছোট করিয়া ডাকিলেও শুনেন । মনে মনে ডাকিলেও তিনি 
শুনিয়। থাকেন। এজন্য তিনি মানুষ নহেন পরমেশ্বর । তখন আমি 
বলিলাম মা সকল লোক যে পরমেশ্বর পরমেশ্বর বলে সেই পরমেশ্বর কি 
আমাদের | মা বলিলেন হা । এ এক পরমেশ্বর সকলেরি সকল লোকেই 
তাহাকে ডাকে তিনি আদি কর্তী। এই পৃথিবীতে ধত বস্ত আছে তিনি 
সকল স্ষ্টি করিয়াছেন তিনি সকলকেই ভালবাসেন তিনি সকলেরি 
পরমেশ্বর | 

বাস্তবিক পরমেশ্বর যেকি বন্ত তাহা আমি এপর্যন্ত বুঝিতে পারি 
নাই। সকল লোক পরমেশ্বর পরমেশ্বর বলে তাহাই শুনিয়া থাকি 
এই মাত্র জানি। ম| বলিলেন তিনি ঠাকুর এ জন্য সকলের মনের ভাব 
জানিতে পারেন। মার এ কথা শুনিয়া আমার মন অনেক সবল হইল। 
বিশেষ সেই দিবস হুইতে আমার বুদ্ধির অন্কুর হইতে লাগিল। আর 
পরমেশ্বর যে আমাদের ঠাকুর তাহাও আমি সেই দিবস হইতে জানিলাম। 


আর আমার মনে অধিক ভরসা ছইল। : পরমেশ্বরকে মনে মমে ডাকিলেও : 


দয়ামাধব কে? 


১ 


পিসীমার নিকট কায 
শিক্ষ।। 
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তিনি ররর কিসের ভয়। এখন যদি আমার তয় করে তবে 
আমি মনে মনে পরমেশ্বর পরমেশ্বর বলিয়া ডাকিব। মার একথা 
আমার চিরস্থায়ী হইয়াছে। মা! বলিয়াছেন আমাদের পরমেশ্বয় আছেন। 

আমাদের বাটার নিকট জ্ঞাতি খুড়ার বাটা আছে। সেই বাঁটীতে 
এক খুড়ীমা ছিলেন। আমি এ ছেলেটা লইয়! সেই খুড়ীমার নিকট 
সকল দিবস থাকিতাম। সে বাটীতে অধিক লোক ছিল ন! খুড়ারা তিন 
জন আর খুড়ীমা আর ছেলেপিলে কয়েকটা মাত্র। সে খুড়ীমার হাতে 
পায়ে রস বাত বেদনা ছিল। আমি এ ছেলে লইয়া সকল সময় খুড়ীমার 
কাছে থাফ্কিতাম তিনি & সংসারের সকল কা করিতেন আর আমার 
কাছে বসিয়া এ সকল কাষের কথা বলিয়া বলিয়৷ কান্দিতেন। আর 
বলিতেন আমার মরণ হইলেই বাচি আমি আর কাঁধ করিতে পারি না। 

খুড়ীমার & সকল থেদোক্তি শুনিয়া আমার মনে ভারী কষ্ট হইত। 
তখন আমি কোন কাধ করিতে জানি না তথাপি খুড়ীমার কষ্ট দেখিয়া 
আমার অত্ান্ত কষ্টবোধ হইত। এক দিবস আমি বলিলাম. তুমি 
বসিয়া থাক আমি কায করি। তিনি বলিলেন তুমি কি কাঁধ করিতে 
পার। আমি বলিলাম আমাকে বলিয়া দিলে আমি সকল কায করিতে 
পারি। তিনি বলিলেন তোমাকেত কোন কাঁষ করিতে দেখিনে 
তুমি কি কায জান। বিশেষ তোমাকে কায করিতে কেহ দেখিলে 
আমাকে গালি দিবে । তখন আমি বলিলাম তুমি কাহার নিকট বলিও না 
আমাকে বলির! দাও আমি কাধ করি। ৃ 

তখন তিনি বলিয়া বলিয়া দিতে লাগিলেন আমি আ।হলাদে নাচিয়া 
নাচিয়া সকল কায করিতে লাগিলাম। এই প্রকার করিয়া আমি ক্রমে 
ক্রমে এ খুড়ীমার কাছে যাবতীয় কাধ করিতে শিখিলাম। তিনি বিয়া 
পাক করিতেন আমি এ পাকের সমুদায় প্রস্তুত করিয়৷ দিতাম। 
এই প্রকার কায করিয়৷ দিতে দিতে আমিও পাক করিতে শিখিলাম। 
আমি এ বাটার সকলকে পাক করিয়া দিতাম। আমি যে এ সকল 
কাধ শিখিয়াছি আমাদের বাটাতে কেহ জানিত না। সে খুড়ীমা 
আমাকে বৎপরোনান্তি গ্সেছু করিতেন। আমি সর্বদা! তাহার নিকটে 
থাঁকিতাম। 

এই প্রকারে কিছু দিবস যায়। এক দিবস আমি সেই খুড়ীমার 
মাথাতে তৈল দিতেছিলাম ইতিমধ্যে জামার পিলী আলিলেন। আমি 
পিসীমাকে দেখিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া! লুকাইয়া ধাফিলাম। তিমি জামাফে 
দেখিতে পহিয়া বলিলেন মা জামাফে দেখিয়া লুকাইলে ফেন। তখম 
আমা এ খুড়ীমা বলিলেন জামার মাখাতে; তৈল দিতেছিল পাছে তুমি 


প্রাচীন গগ্-সাহিত্য--রাঁসনুন্দরী--১৯শ শতাবীর মধ্যভাগ | 


কিছু বল এই ভরে পলাইয়াছে। এর কথা শুনিয়া পিসী হাসিতে 
হাসিতে ঘর হইতে আমাকে কোলে করিয়া আনিয়া বলিলেন তুমি কি 
এখন কাধ করিতে পার কাব কোথায় শিখিয়াছ। খুঁড়ীমা বলিলেন 
মেয়েত বেশ কাধ জানে । আমি হাত পায়ের বেদন্মতে নড়িতে পারি 
না তরী আমার সকল কাষ করিয়া! দেয়। আমি উহার জন্তেই বীচি। 
পিসী শুনিয়৷ ভারী সন্তষ্ট হইয়া আমাকে কোলে লইয়া আমাদের বাটাতে 
গিয়া বলিতে লাগিলেন তোমর গুনিয়াছ এই মেয়ে কত কায শিখিয়াছে। 
ও বাড়ীর বৌ রস বাতে মরে কোন কায করিতে পারে না সে বলিল 
তাহার সকল কাধ এমন কি রান! পর্য্যন্ত এই মেয়ে করিয়! দেয়। 
আমাদের বাটার সকলে শুনিয়া হাসিতে লাগিল আমার মা আমাকে 
কোলে লইয়! আহলাদে ভাসিতে লাগিলেন। আমাকে বলিল্সে মা 
কায কোথা শিখিয়াছ কাধ করিয়া একবার দেখাও দেখি। তখন 
আমি আমাদের বাটাতেও কায করিতে আরস্ত করিলাম। সেই হইতে 
আমি বাটার কাষ করিতাম। কিন্তু আমাদের বাটাতে আমাকে কেছ 
কাধ করিতে দিতেন না। আমি গোপনে গোপনে কাষ করিয়া রাখিতাম 
তাহা দেখির! সকলে সন্ধষ্ট হইয়। আমাকে কত সোহাগ করিতেন। সেই 
হইতে আমার ধুলাখেলা ভাঙ্ষিল। আর খেল! ছিল না আমি কেবল 
কাষই করিতাম। 

এইরূপে সংসারের সমুদায় কাধ শিখিয়াছি। ভুই বংসর পর্য্ত্ত 
আমি এ বাঁটীতে খুড়ীমার কাছে সেই ছেলেটা লইয়া সমস্ত দিন থাকিতাম। 
ছেলেটা আমার কাছে থাকিতে থাকিতে আমার ভারী অনুগত হইল। 
আমিও তাহাকে এক তিল ছাড়িয়া থাকিতে পারিতাম না। দৈবাৎ সে 
ছেলেটা পীড়িত হুইয়! মার! গেল। ছেলেটা মারা গেলে আমার অত্য্ত 
কষ্ট হইতে লালিল। তখনও আমি এ খুড়ীমার কাছেই থাকিতাম। 
. তখন আমার বয়ঃক্রম সম্পূর্ণ বার বংসর। এত দ্রিবব আমার এই সকল 
অবস্থায় গত হুইয়াছে। এই বার বংসর কাল আমি আমোদ আহ্লাদে 
পরিবারের নিকটে মাক কোলে নির্ভাবনায় জুখে ছিলাম। 

পরে জমে ক্রমে আমার ভাবনা আসিয়! উপস্থিত হইতে লাগিল। এ 
বার বংসরে আদার বিবাহ হয়। এ বিষয়ে আমি পূর্বে কিছুই জান্তাম 
না। এক দ্লিবদ আমি খিড়কীর ঘাটে গ্গান করিতে গিয়াছি সে সময়ে 
ঘাটে অনেক লোক আছে। ইতিমধ্যে আমাকে দেখিয়া একজন লোক 
বলিল এ মেক্নেটাফে যে পাইবে সে কৃতার্থ হইবে নে কতকাল কামন! 
করিয়াছে; আন্ন একজন বলিল উ্াকে লইবার জন্ত কত জন 
আসিতেছে দিলি এক্সণেই লইয়া হায় উহার মা দক্ষ না। জার 
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একজন বলিল না দিলেও ত হথে ন! রর হিলি রর 
মেয়েছেলে হওয়! মিছা । | 

প্র সকল কথা শুনিয়৷ আমার মনে ভারী কষ্ট ইইতে লাগিল। 'আমি 
একেবায়ে অবাক হইয়া রহিলাদ। পরে আমি বাটাতে গিয়া মাকে 
বলিলাম মা! আমাকে বর্দি কেছ চাছে তবে কি তুমি আমায় দিবে। 
মা বলিলেন বাট তোমাকে কাহাকে দিব এ কথা তোমাকে কে 
বলিয়াছে কোথা শুনিলে তোমাকে কেমন করিয়াই বাঁ দিব। এন্ট 
বলিয়৷ আমার মা চক্ষের জল মুছিতে মুছতে ঘরের মধো গেলেন । আমি 
দেখিলাম আমার মা কান্দিতেছেন। অমনি আমার প্রাণ উড়িয়া গেল 
তখন আমি নিশ্চয় জানিলাম আমাকে একজনকে দিবেন । তখন আমার । 
হৃদয় এককালে বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল । আমি ভাবিতে লাগিলাম 
কি হইল আমার মা আমাকে কোথা রাখিবেন। 

প্র কথা আমার মনের মধ্যে এত বস্ণা দিতে লাগিল যে আমার মন 
একেবারে আচ্ছর ও অবসন্ন হয়া পড়িল। আর কিছুই ভাল লাগে না। 
আমি কাহার সঙ্গে কথাও কহি না। আর কোন কাধও করি না। আমার 
খেতেও ইচ্চা হয় না। দিবা রাত্রি আমার কেবল কান্না আইসে। আমি 
কথা মনে ভাবিয়া! সর্বদা মনে মনে পরমেশ্বরকে ডাকিতাম। আর 
সকল সময়ই আমার চক্ষে জল পড়িত। এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে 
আমার শরীর এককালে গুকাইয়! গেল। এ সকল কথা আমার মনের 
মধ্যে থাকিত ইহ! আর কেহ জানিত না কেবল পরমেশ্বর জানিতেন। আমি 
ইতিপূর্বে শুনিয়াছিলাম সকল লোকেই বলিত যে সকলেরি বিবাহ হয়া 
থাকে। কিন্তু বিবাছের বিবরণ কি তাহা আমি বিশেষ কিছু জানিতাম না 
বিবাহ হয় এই মাত জানি। তখন সকল লোক আমাকে বলিতে লাগিল 
তোমার বিবাহ হইবে । আমাকে বন্ধ করিতে কেছ কখন জ্রটি করেন নাই 
তথাপি বিবাহ হইবে বলিয়া আরো যদ্ব এবং স্নেছ করিতে লাগিলেন । 

তখন আমার মনে বেশ আহছলাদ উপস্থিত হইল। বিবাহ হইবে 
বাজনা আসিবে সকলে হুলু দিবে দেখিব। আবার ভয়ের সহিত কত 
প্রকার চিন্তা উপস্থিত হইতে লাগিল তাহা বলা যায় না। এই প্রকার 
হইতে হইতে ক্রমে দিন দিন এ ব্যাপারের জিনিবপজ্জ সমুদয়ের 
আয়োজন হইতে লাগিল। ক্রমেই সফল কুটুঘ হ্বজন বাটাতে 
আসিতে লাগিল। এ সকল দেখিয়া জামায় অতিশয় ভয় হইতে 
লাগিল। আমি কাহার সঙ্গে কথ! কি না সকল দিবস কানদিয়াই 
কাল হাপন কক্গি। লোক আমাকে ফোনে লইয়া ফত সাস্বন! করেন। 
তথাপি হাস মনের মধ্যে যে কি ক রহিীছে তাহা কিছুতেই রায় না। 
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' পন্সে ক্রমেই আমোন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বিবাহের পূর্ব্ব দিবস 
অলঙ্কার লাল সাড়ী বাজন৷ প্রভৃতি দেখিয়া আমার ভারী আহ্লাদ হইল। 
তখন আর আমার সে সকল মনে নাই। আমি হাদিয়া! হাসিয়! সকল 
দেখি! বেড়াইতে লাগিলাম। আমার আনন্দের আর সীম! থাকিল না। 
এ ব্যাপার সমাপন হইয়া! গেলে পরদিবস প্রাতে সকল লোকে আমার 
মায়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল ওরা কি আজি যাবে। তখন 
আমি ভাবিলাম এ যাহারা আসিয়াছে তাহারাই যাইবে । পরে 
আমাদের বাহির বাটাতে নানা প্রকার বাজনার ধুমধাম আরম্ত 
হইল। 

তখন ভাবিলাম এঁ যাহারা আসিয়াছিল এখন বুঝি তাহারাই 
যাইতেছে । এই ভাবিয়া আমি অতিশয় আহলাদিত হইয়া! মার সঙ্গে 
সঙ্গে বেড়াইতে লাগিলাম। অতি অল্প ক্ষণের মধ্যে এ সকল লোক 
বাটার মধ্যে আসিয়া ঘুটিল। দেখিলাম কতক লোক আহলাদে পরিপূর্ণ 
হইয়াছে কতক লোক কান্দিতেছে। উহা দেখিয়া আমার প্রাণ 
চমকিয়া উঠিল। ক্রমে আমার দাদা খুড়া পিসী এবং মা প্রভৃতি 
সকলেই আমাকে কোলে লইয়া লইয়া! কাদিতে লাগিলেন। এ সকলের 
কার! দেখিয়া আমিও কীাদিতে লাগিলাম। এ সময় আমি নিশ্চয় 
জানিলাম যে মা এখনি আমাক্কে দিবেন। তখন আমি আমার মার 
কোলে গিরা মাকে আটিয়া ধরিয়া থাকিলাম। আর মাকে বলিলাম 
মা তুমি আমাকে দিও না। আমার এ কথা শুনিয়া ও এই প্রকার 
ব্যবহার দেখিয়! এস্থানে সকল লোক কান্দিতে লাগিলেন এবং সকলে 
আমাকে সাত্বন! করিতে লাগিলেন। আমার মা! আমাকে কোলে লইয়! 
অনেক মতে সাম্বন! করিয়া বলিলেন মা আমার লক্ষ্মী তুমিতো বেশ 
বুঝ ভর কি আমাদের পরমেশ্বর আছেন কেঁদো না আবার এই কয়েক 
দিবস পরেই তোমাকে আনিব। সকলে শ্বণুর বাটাতে বায় কেহত 
তোমার মত কান্দে না তুমি কানদিয়! ব্যাকুল হইলে কেন। স্থির হইয়া 
কথা বল। তখন আমার এত ভয় হইয়াছে যে ভয়ে আমার শরীর থর 
থর করিয়া কাপিতেছে। আমার এমন হইয়াছে ষে মুখে কথা বলিতে 
পারি না। তথাপি কান্দিতে কান্দিতে বলিলাম মা পরমেশ্বর কি আমার 
সঙ্গে াবেন। মা বলিলেন হা ধাবেন বৈ কি তিনি সঙ্গে ঘাবেন। 
তিনি তোমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিবেন। - তুমি আর কান্িও ন!। 
এই প্রক্কার. বলিয়া অনেকে সাম্বনা করিতে লাগিলেন। আমার 
তয় এবং কারা কিছুতে নিবৃত্তি হইল ন|। ক্রমেই আরো! বৃদ্ধি 
লাগিল । ' টি মা 


ও 


বিবাহ। 


পিতৃগৃহ-ত্যাগে। 


উদিছিউ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


তখন নেক কষ্টে সকলে আমার মায়ের কোল হইতে আমাকে 
আনিলেন। এ সময়ে আমার কি ভয়ানক কষ্ট হুইল সে কথা মনে 
পড়িলে এখনও হুঃখ হয়। বাস্তবিক আপনার মা ও আপনার সকলকে 
ছাড়িয়া ভিন্ন দেশে গিয়া বাস এবং যাবজ্জীবন তাহাদের অধীনতা 
হ্বীকার আপনার মাতাপিত কেছ নছেন এটি কি সামান্ত ছুঃখের 
বিষয়। কিন্তু ইহা ঈশ্বরাধীন কর্ম এই জন্য ইহা প্রশংসার যোগ্য বটে। 

আমাকে যে কোলে লইতে লাগিল আমি তাহাকেই ছুই হাতে 
ধরিয়া থাকিতে লাগিলাম আর কান্দিতে লাগিলাম। আমাকে 
দেখিয়া আবাল বৃদ্ধ সকলে কান্দিতে লাগিল। এই প্রকারে সকলে 
আমাকে অনেক বত্বে আনিয়! দ্বিতীয় পান্ধীতে না দিয়া ্ এক পান্ধীর 
মধোই উঠাইয়া দিলেন। আমাকে পাঝীর মধ্যে দিবা মাই বেহারারা 
লইয়া চলিল আমার নিকট আমার আঘ্মবন্ধু কেহই ছিল না। আমি 
এককালে বিপদ সাগরে পড়িলাম। আমি আর কোন উপায় না দেখিয়া 
মনের মধ্যে এই মাত্র বলিতে লাগিলাম। পরমেশ্বর তুমি আমার কাছে 
থাক। মনে মনে এই বলিয়া কাদিতে লাগিলাম। তখন মামার 
মনের ভাব কি বিষম হইয়াছিল। যখন দর্গোংসবে কি শ্তামা পূজায় পাঠ 
বলি দিতে লইয়া যায় সে সময়ে সেই পাঠা যেমন প্রাণের আশা ত্যাগ 
করিয়া হতজ্ঞান হইয়া মা মা মা বলিয়া ডাকিতে থাকে আমার মনের 
ভাবও তখন ঠিক সেই প্রকার হইয়াছিল। আমি আমার পরিবারগণকে 
না দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল তইয়া মা মা বলিয়া কাদিতে লাগিলাম আর 
মনের মধ্যে একাম্ত মনে কেবল পরমেশ্বরকে ডাকিতে লাগিলাম। 
আর ভাবিতে লাগিলাম মামার মা বলিয্মাছেন তোমার ভয় হইলে 
পরমেশ্বরকে ডাকিও। 

ত কথা মনে ভাবিয়া ভাবিয়া কাদিতে লাগিলাম। এই প্রকায় কাদিতে 
কাদিতে আমার গলা গুকাইয়া গেল এবং ক্রন্দন শক্তিও রহিত হইয়া 
গেল। 


চতুর্থ রচনা । 


আর কান্দিতে পারি না। ইতিমধ্যে ঘোরতর নিদ্রায় অচেতন 
হইয়া পড়িলাম। পরে কোথা! গিয়াছি তাহার কিছুই জানি না। 

পর দিবস প্রাতে জাগিয়৷ দেখিলাম আমি এফ নৌকার উপরে 
রহিয়াছি। আমার নিকট আমার আত্মীয়বর্গ কেহই নাই। 
আর যত লোক দেখিতে লাগিলাদ ও.বত লোকের কথা গুনিতে 
লাগিলাম তাহার মধ্যে একজন লোকও আঁষি চিনি না এবং কাহাকেও 


প্রাচীন গগ্য-সাহিত্য-_রাসহুন্দরী--১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ। 


কখন দেখি নাই। তখন আমি কান্দিতে লাগিলাম। আর ভাবিতে 
লাগিলাম আমার মা কোথা রহিলেন আমার পরিবারগণ বা কোথায় 
রহিল গ্রামের প্রতিবাসিনীগণ ধাহারা আমাকে বিস্তর শ্নেহ করিতেন 
তাহার. কোথা গেলেন আমার খেলার সঙ্গিনীগণ বা কোথা রহিল 
আমি বা কোথা যাইতেছি। এই ভাবিয়া আমার হৃদয় এককালে 
বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। এই প্রকার ভাবিয়া! ভাবিয়া কান্দিতে 
লাগিলাম। আমার কান্না দেখিয়া এ নৌকার সকল লোক আমাকে 
সাস্বনা করিতে লাগিল। উহাদের সাস্বনা বাক্য শুনিয়া আমার বাটার 
সকলের 'ন্গেহের কথা মনে পড়িয়া আমার মনের খেদ যেন উথলিয় 
উঠিল। আমার চক্ষের জল একবারে শত ধারে পড়িতে লাগিল 
কিছুতেই রক্ষা হয় না। কানিতে কান্দিতে আমার প্রাণ শ্বাসগত 
হইল আর কীাদিতেও পারিনা। আমি কখন নৌকাতে চড়ি নাই 
আমার এ জন্য ঘুরও লাগিল। তখন আমি এ সকলের আশায় নিরাশ 
হইয়া মনে মনে পরমেশ্বরকে ডাকিতে লাগিলাম। তখন আমার মনে 
কেবল একমাত্র ভয়। কিন্তু মা বলিয়াছেন ভয় হইলে পরমেশ্বরকে 
ডাকিও। সেই নামটা জপ করিতে লাগিলাম। 

আহা আমি যে তখন কি ঘোর বিপদে পড়িয়াছিলাম তাহা কেবল 
সেই বিপদভগ্রনই জানেন অন্য কেহ জানে না। 

এখন কখন মনে পড়ে সেই দিন। 
পিঞ্জরেতে পাখী বন্দী জালে বন্দী মীন । 
সে যাহা হউক পরমেশ্বরের নির্বন্ধ আমার আক্ষেপ করা নিরর৫থক। 


বিশেষতঃ আমার পূর্ধের মনের ভাব কি প্রকার ছিল তাহাই প্রকাশ 


করিতেছি। আর সকল মেয়ের মনে কি প্রকার হয় জানি না। বোধ 
হয় এত কষ্ট তাহাদিগের না হইলেও না হইতে পারে । মনের কণ্টের 
কারণতো কিছুই দেখা! যায় না তথাপি নিজ পরিবার ছাড়িয়া আসিয়া 
আমার চক্ষের জল অহরহ ঝরিত। 

লোকে আমোদ করিয়া পাথী পিঞ্জরে বন্ধ করিয়া রাখিয়৷ থাকে 
আমার যেন সেই দশা ঘটিয়াছে। আমি এ পিঞ্জরে এ জন্মের মত বন্দী 
হইলাম আমার জীবদদশীতে আর মুক্তি নাই। কয়েক দিবস নৌকার 
উপরে থাকা হুইল। এক দিবস শুনিতে লাগিলাম নৌকার সকল 
লোক বলিতে লাগিল আঙ্র আমর! বাটা যাইব। তখন আমার মনে 
একবার উদয় হুইল বুঝি আমাদের বাটীতেই যাইব। আবার ভয়ের 
সহিত কত প্রকার ভাবনা হইতে লাগিল তাহার সংখ্যা নাই। এই 
গ্রকায়ে যে কি ভাবনা! হইতে লাগিল তাহা! পরমে্বরই জানেন সুখে 


১৭৭৪ 


১৭৮৬ 


শাশুড়ীর গ্নেছ। 


ধঙ্গ-লাহিত্য-পরিচয়। 


বলা বাছল্য। তখন কেবল কান্নাটাই আমার সম্বল হইল। দ্লিবারাতর 
কান্নাতেই কালযাপন হুইত। 

আহা জগদীশ্বর তোমার কি আশ্চর্য্য ঘটনা। তোমার নিয়মের 
শত শত ধন্ভবাদ দিই। আত্মাধিক জননী এবং ক্সেপূর্ণ পরিবারগণ এ 
মকলকে ত্যাগ করাইয়া! কোখ! হইতে কোথায় আনিয়াছ। সেই দিবস 
রাত্রে নৌক! হইতে এ বাটাতে গিয়। দেখিতে লাগিলাম কত প্রকার 
আমোদ আহ্লাদ হইতেছে । কত প্রকার লোক দেখিতে লাগিলাম তাহার 
সংখ্া। নাই। তাহার মধ্যে একজন লোকও আমাদের দেশের নয় 
কাহাকেও আমি চিনি না এ অন্ত আমি কান্দিতে লাগিলাম | আমার হৃদয় 
বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। আমার এমন হইল যে এক চক্ষে শত 
ধারে জল পড়িতে লাগিল। সকলে আমাকে সাম্বনা করিতে লাগিলেন। 
কাদিও না এই ঘর এই সংসার এই সকল লোকজন যা কিছু আছে 
সকলি তোমার । এখন এই বাটীতেই থাকিতে হইবে এই সংসারই 
করিতে হইবে কি জন্তকাদ আর কাদিও না। সে সময় সেই সাম্বন। 
বাক্যে প্রাণাধিক প্রিয়তম পিতৃগৃহের পরিবারদিগের আশায় নিরাশ 
হইয়া আমার মন এককালে শোকানলে দ্বীডৃত হইয়! গেল। ধাহার! 
এ সকল বিষয়ে ভুক্তভোগী তাহার! বোধ হয় এ প্রকার বাক্য বলিয়া 
সাবনা করেন না যেমন একজনের সন্তান বিয়োগ হইলে যদি কোন ব্যক্তি 
তাহাকে সান্বনা করেন যে ছি ছি তৃমি কাহার অন্ত কাদ ও যে 
তোমার কত জন্মের শক্র ছিল সে তোমার ছেলে ছিল না তাহা হইলে 
এমন করিয়া যাইত না এমন ডাকাতের নাম কি আর মুখে 
আনিতে আছে। 

এইরূপ বলিয়া সাম্বনা! করিলে কি সাম্বনা হয় কখনই নহে। 
এক্সপ ব্যাকুলতার সময়ে এ প্রকায় সাব্বনাতে মন কদাপিও শাস্ত হইতে 
পারে না। যেমন জলন্ত অগ্নির উপরে তৃণরাশি দিলে আরো জলিয়া উঠে 
সেইরূপ & সকল সান্বন| বাক্যে শোক সাগর উথলিয়! উঠে। এ সকল 
সান্বন! বাক্য গুনিয়া আমার প্রাপ আতঙ্কে উড়িয়া গেল। তখন আমার 
কোনই সাধ্য নাই কোনও উপায় নাই। কেবল মনে মনে পরমেশ্বরকে 
ডাকিতেছি আর ছুই চক্ষে বারিধারা! বরিতেছে। তখন আমার 
শাশুড়ী ঠাকুয়ানী আমাফে কোলে লইয়া মধুর বাক্যে সাত্বনা করিতে 
লাগিলেন। আহা পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। একি অপূর্ব ঘটন! 
কৌশলের বালাই লইয়! ম্ি। কোন্‌ গাছের বাকল ফোন্‌ গাছে লাগিল। 

তাহার সেই কোল যেন আমাঙ্গ মান কোলের মত বোধ হইতে 
লাগিল. তিনি বেরপ গেছে সহিত কাঁথা কহিতে লাগিলেন তাহাতে 
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আমার বোধ হইতে লাগিল ধেন তিনি আমারি মা। অথচ তিনি আমার 
মায়ের আকৃতি নহেন। আমার মা বড় সুন্দরী ছিলেন। আমার 
শাগুড়ী ঠাকুরাণী শ্তামবর্ণ এবং আমার মার সহিত অন্য সাদৃশ্ঠও ছিল 
না। তথাপি তিনি কোলে লইলে আমি মাজ্ঞান করিয়া! চক্ষু বুজিয়া 
থাকিতাম। আমার কান্না এবং ভয়ের কোন কারণ ছিল না। আমার 
বাপের বাটাতে সকলে আমাকে যে প্রকার স্নেহ ও যত্ব করিতেন এখানে 
তাহার অধিক ন্েহ ও যত হইতে লাগিল। আমাকে এক তিলও 
মাটিতে নামান হইত ন! সকল দিবস আমাকে কোলেই রাখা হইত। 
তথাপি আমার এত ভয় ছিল দিবা রাত্রি ভয়ে আমার কলেবর কম্পিত 
হইত। সর্বদা! আমার চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইত। আর আমি 
মনে মনে অহরহ কেবল পরমেশ্বরকে ডাকিতাম। 


হে করুণাময় পিত। পরমেশ্বর জানিলাম তোমার অসীম করুণ|। 
তখন ষে আমি তোমাকে অহরহ ডাকিয়া মনে রাখিতাম সে কেবল 
আমার ভয়ের জন্ঠ মাত্র । তোমার নাম যে এত গুণবিশিষ্ট তাহ! আমি 
জানিতাম না। আমার মা বলিয়াছিলেন ভয় হইলে পরমেশ্বরকে 
ডাকিও। আমি সেই জন্য প্রাণপণে ভোমাকে ডাকিতাম। যাহা হউক 
আমি যে তোমার মাহাম্্্য ন| জানিয়াই সর্বদা একান্ত মনে তোমাকে 
ডাকিতাম সেও তোমারি কৃপামাত্র। 


যে তোমারে ডাকে নাথ পড়িয়৷ সঙ্কটে। 
জেনেছি তাহারে দয়! কর অকপটে ॥ 


প্রথমবার যাওয়াতেই আমার তিন মাস থাক হয়। এঁ তিন মাস আমি 
মাতৃহীন সন্তানের ন্কায় দিবারাত্রি কান্নাতেই কালযাপন করিয়াছিলাম। 
পরে তিন মাস অতীত হইলে আমার খুড়া আসিয়া! আমাকে লইয়! গেলেন। 
তখন আমি আমার মায়ের কোলে বসিয়া মা আমাকে পরকে দিয়েছিলে পুনরায় মাতৃক্বোড়ে। 
কেন বলিয়৷ কান্দিতে লাগিলাম। তাহা শুনিয়া সকল লোক হাসিতে | 
লাগিল। আমার মা আমাকে সাস্বনা করিয়া বলিলেন দেখ যাহারা 
তোমার ছোট তাহারা তো তোমার মত কান্দে না। সকলেই শ্বশুর বাড়ী 
গিয্কা থাকে। তোমার আর কত দিনে বুদ্ধি হইবে। কত দিনেই ঝ| 
পরমেশ্বর সদয় হুইয়! তোমাকে ভাল বুদ্ধি দিবেন। তুমি না জানি কতই 
বাকাদিয়াছিলে। মা আমাকে এই কথ! ধলিতেছেন এমন সময় আমার 
সকল আত্মীয় বন্ধু আসিয়া আমাকে ধিরিল। তখন আমি আমার 
আত্মধস্ধুবান্ধবকে এবং খেলার সঙ্গিনী সফলকে দেখিয়া মহা আনন্দিত 
হইলাম আর ও সকল ছুঃখের কথ! কিছু মনে কিল না।' সকল: 
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জমে হতে অবসান। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
ভুলিয়া আহ্লাদ সাগরে ভাসিতে লাগিলাম। সেই দিন যেকি আননোর 
দিন। সে আনন্ধ ব্ণনাতীত। তখন যেমন অল্লেই কান্না উপস্থিত হইত 
পরমেশ্বর তেমনি আনন'ও দিয়াছিলেন। আমি এ সকলের সঙ্গ পাইয়া 
আহ্লাদের আোতে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। যা হউক 
বাল্যকালের পর আর কাল নাই তখন আমার বয়ংক্রম বার বংসর | 
এই বার বংসর অবধি আনার এই প্রকার অজ্ঞান অবস্থাতে গত হইয়াছে । 
তখনও আমি পাঁচ বংসরের মেয়ের মত ব্যবহার করিতাম। ছি ছি 
আমি এমন ছিলাম যে আমার বুদ্ধিমাত্রও ছিল না এই জন্ত সকলে 
আমাকে নির্বোধ বলিত। বিবাছের পরে আমার খুড়া আমাকে এক 
বংসর শ্বশুরালয়ে পাঠান নাই। এ এক বংসর আমি মার কাছে 
স্বচ্ছন্দ চিত্বে কালষাপন করিয়াছিলাম। এক বংসর পরে আবার 
আমায় যাইতে হইল। নেইবার গিয়! ছুই বংসর থাকা হইল। আমি 
পূর্বের মতই সকল দিবস কাদিতাম কিন্তু এ বাটার লোকজন ইত্যাদি 
দেখিতে দেখিতে ক্রমে ক্রমে আমি অল্প অল্প চিনিতে লাগিলাম। আমি 


কাহার সঙ্গে কথা কহিতাম না। কেবল মনে মনে পরমেশ্বরকে 


ডাকিতাম। পরমেশ্বরের সঙ্গেই যা কিছু কথা হইত। আর আমার 
বাপের বাড়ীর কলের কথা মনে মনে স্মরণ করিয়া কাদিতাম। আমার 
চক্ষে জল ছাড়া হইত না। পক্ষীটা কি গাছটা কি কুকুরটা কি বিড়ালটা 
যা দেখিতাম আমার ভ্তান হইত যে আমার বাপের দেশ হইতে 
আসিয়াছে এই ভাবিয়া কার্িতাম। পিত্রালয়ে আমার অতিশয় 
সোহাগ ছিল। লোকে মেয়েকে কহ গালি দেয় এবং মায়ে কত 
মারিয়াও থাকে ! মারি দূরে থাকুক পরমেশ্বরের ইচ্ছায় আমাকে কেহ 
বড় করিয়া কথাও বলে নাই ফলত: আমার বড় সোহাগ ছিল। পরে 
নৃতন জায়গায় গিয়া নৃতন বৌ হষ্টলাম এখানেও আমার আদরের ক্রি 
হয় নাই। বৌ হষ়্। আমার সোহাগের কিছুমাত্র হাস হয় নাই 
বরং ক্রমেই আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আমার শাণগুড়ী ঠাকুরাণী 
আমার খেলবার জন্ত কত প্রকার জিনিষ আনিয়া! দিতেন । আর এ 
গ্রামের সকল বালিকার্দিগকে ভাকিয়! আমার নিকট আনিয়া দিতেন। 
এ বালিকাগণ খেল! করিত আমি বসিয়! দ্বেখিতাম। এ প্রকারে কতক 
দিবস গত হইয়াছে । তখনও আমি গোপনে গোপনে কাদিভাম বটে কিন্ত 
তাহাদের নিকট সকল দিন থাকিতে থাকিতে তাহাদের পোষা পাখী 
হইয়া তাহাদেরি শরণাগত হইলাম। বালাকালেয় সফল কথাই আমার বেন 
ছাইমাটির় মত বোধ হয়। যাহ! হউক জামিতো লিখিয়া ফলিলাম। 


$ $ ৬ $ ৬ দু ্ ্ 


প্রাচীন গগ্ভ-সাহিত্য-_রাসম্ন্দরী--১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ | ১৭৮৩ 


হে পিত| দয়াময় তুমিতো! নিকটেই আছ এবং মনেই আছ তবে 
কেন মনে নান! প্রকার বৈকল্য উপস্থিত হয় বুঝিতে পারি না। 

এই সকল কাধের গতিকে আমার দিবারাত্র বিশ্রাম ছিল না। 
আর অধিক কি বলির আমার শরীরের বত্বমাত্রও ছিল না। অন্য বিষয়ে 
যত্ব দূরে থাকুক ছুবেল্লা আহার প্রায় ঘটিত না। কাযের গতিকে কোন 
দিবস একবার আহারও ঘটিত না। এমনি কাযষের ভিড় ছিল। যাহা 
হউক সে সকল কথায় প্রয়োজন নাই। বলিতেও লঙ্জ| বোধ হয় এবং 
বলাও বাছলা। তথাপি সংক্ষেপে ছুই এক দিবসের কথ! বল! আবশ্যক 
বটে। আমি এ ছেলেগুলি নিদ্রিত থাকিতে থাকিতে প্রভাতে উঠিয়া 
ঘরের সকল কাধ করিতাম। এ ছেলে কয়েকটা না উঠিতে অন্ন পাক 
করিতাম। উহাদের থাওয়ান হইলে পরে অন্ঠান্ত কায মিটাইয়| বিগ্রহ 
সেবায় যাহা দিভে হয় তাহ! সমুদায় দিয়া আমাদের ঘরের রান্লার সকল 
আয়োজন করিয়া পাক করিতাম। সে পাকও নিতান্ত কম নহে। এক 
সন্ধ্যায় দশ বার সের চাউল পাক করিতে হইত। এ দিকে বাটার 
কর্তাটার স্নান হইলেই ভাত চাই অন্ত কিছু আহার করিতে বড় ভাল- 
বাসিতেন না। এ কারণ অগ্রে তাহার জন্য এক প্রস্থ পাক হইত। 
পরে অন্যান্ত সকল লোকজনের জন্য পাক হইত। এই প্রকার পাক 
করাইতেই প্রায় বেলা তিন চারিটা গত হইত। 

একদিন এই সকল খাওয়া দাওয়া মিটাইয়া আমি যখন ভাত লইয়া 
খাইতে বসিব এ সময়ে একজন লোক আসিয়া! অতিথি হইল। সে 
' লোকটা জাতিতে নমংশুদ্র। সে পাক করিয়া খাইতে চাহিল না এবং 
অন্তান্ত সামগ্রী কিছু খাইতেও স্বীকার করিল না। সে বলিল চাটি 
ভাত পাইলে খাই। আমি যেতাহাকে পাক করিয়া দিব সে সময়ও 
নাই। আর কি করিব আমার এ যে মুখের ভাতগুলি ছিল সেই ভাত- 
গুলি এ অতিথিকে ধরিয়া দিলাম। আমি ভাবিলাম রাত্রিতে পাক 
করিলে খাওয়া! যাইবেক। পরে বৈকালে যে সকল কাষ করিতে হয় 
তাহা এক মত সারিয়! ছেলেদিগকে ঘুম পাড়াইয়া পাক করিতে 
চলিলাম। কিন্তু এ সময় আমার অত্য্ত ক্ষুধা হইয়াছিল।. আমি ঘরের 
মধ্যে একা আর অন্য কোন লোক নাই। ঘরে খাবার দ্রব্য নান! 
প্রকার আছে। তাহা আমি খেলেও খেতে পারি কে বারণ 
করে। বরং আমাকে খাইতে দেখিলে ঘরের লোকেরা সন্ত্ট হইবে। 
কিন্ত আমি ভাত ছাড়! অন্ত জিনিষ আপনি লইয়া কখন খাইতাম ন!। 
এই জন্ত আমার অনেক খান খাওয়ার বাদ হইয়! গিয়াছিল। আর আমি 
বিবেচনা করিলাম আজ আদার খাওয়! হয়নাই গুনিলে সকলে গোল 


গৃহিণপনার কষ্ট। 


১৭৮৪ 
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করিবে। বিশেষতঃ মায়ে খেতে বিলে ছেলেপিলে আলিয়া তারী 
গোলযোগ করিবে তাহাতে অনেক সময় নষ্ট হইবে এবং কাষেয় অনেক 
হানি হইবে। আর সে লেঠা করিরা কাষ নাই এষ ভাবিয়া 

পাক করিতে চলিলাম। তখন পাক করিয়া অনেক রাত্রি বসিয়! 
থাকিলাম। বাহির বাটার কাছারী আর ভাঙ্গে ন! কর্তাও বাটার 
মধ্যে আইসেন না। তখন আমি অন্তান্ত সকল লোককে ভাত দিয়া 
এক প্রকার কায মিট।ইয়া কর্তার ভাত লইয়া বসিয়া থাকিলাম। 
আর মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম কর্তা এতক্ষণ পর্যযস্ত আইলেন 
না ইহার পয়ে ছেলেরা জাগিয়া উঠিবে। তাহা হইলে আমার আজি 
আর খাওয়া হইবেক নাঁ। এই ভাবিতে ভাবিতে সেই ভাবনাটা 
সিদ্ধ হইল। কর্তাও বাটার মধ্যে আসিলেন ছেলে একটা জাগিয়া কাদিতে 
আরম্ভ করিল। আমি কর্তার সন্তুথে ভাত দিয়া এ ছেলেটাকে আনিলাম। 
মনে করিলাম কর্তার খাওয়া হইতে হইতে ছেলেটার ঘুম আসিবে 
না হয় কোলে লইয়াই খাওয়া বাইবেক। তাহার খাওয়া হইতে না 
হইতেই আর একটা ছেলে উঠিয়া কানদিতে লাগিল। তখন মনে করিলাম 
এ ছুজনাকে লইয়াই খাওয়া যাইবে এই বলিয়৷ সে ছেলেটাও আনিলাম। 
আমি এ ছুই ছেলে লইয়াই ভাত খাইতে বলিলাম। ইতিমধ্যে দৈবাং 
ঝড় বৃষ্টি আসিল। তখন এ ঘরের দীপটাও নিবিয়া গেল। তখন 
অন্ধকার দেখিয়া এ ছুই ছেলে কান্দিতে লাগিল। আমার এত ক্ষুধা 
হইয়াছিল যে আমি যদি এ ঘরে একা থাকিতাম তাহা হইলে এ 
অন্ধকারেই ভাত খাইতাম। যে সকল চাকরাণী আছে তাহারা বাহিরের 
লোক। রাত্রিকালে ছেলে ছুটিকেও কিছু অন্ধকারে বাহিরে রাখা হয় 
না। বিশেষ ছেলে ছুটা কাদিলে কর্তা্টা কাদে কেন কাদে কেন বলিয়া 
উচ্চৈঃশ্বরে সোর করিবেন । তদপেক্ষ] আহার না খাওয়াই ভাল। তখন 


কাধে কাষেই এ ভাত এ খানেই রাখিয়! অন্ত ঘয়ে যাইতে হইল। পরে 


ঝড় বৃষ্টি কম হইলে এ ছেলেরা ঘুমাইয়! পড়িল। তখন অধিক রাত্রি 
হইয়াছে আমারও অতিশয় আলল্ত হইল নুতরাং সে দিবস আর খাওয়া 
হইল না। পর দিবস এ নিয়মে সফল কাধ তাড়াতাড়ি সারিয়া পাক 
করিতে চলিলাম। খআষায় যে কলা খাওয়। মোটেই হয় নাই 
তাহা কেহ জানে না। আমি সফল লোকের খাওয়া! হুইয়৷ গেলে 
পর খাইব তাবিয়াছিলাম কিন্তু কোলের ছেলেটাফে একটা লোকে 
রাখিয়াছে। তখন তাহাকেও খাইতে দিতে হয় ছেলেটাকেও দুধ 
খাওয়াইতে হয় শুতয়াং এ লোফটাফে ভাত দিয়া ছেলে কোলে 
লইয়া আমি ভাত খাইতে বসিলাম। বসা মরেই ছেলেটা ফোলের 


প্রাচীন গদ্য-সাহিত্য--গোলোক শর্দার হিতোপদেশ-_১৮*১ থুঃ। ১৭৮৫ 
মধো মলমূত্র ত্যাগ করিল। তাহাতে সমুদয় ভাত এককালে ভাসিয় 
চলিল। . 
পরমেশ্বর়ের এ কাণ্ড দেখিয়! আমি হাসিতে লাগিলাম। আমি ষে 
ছুই দিবস ভাত খাই নাই এ কথা আর কাহার নিকট প্রকাশ করিলাম না 
আমার মনে মনেই থাকিল। বিশেষতঃ আপনার খাওয়ার বথা সকল 
লোকে শুনিবে সেটা ভারী লজ্জার বিষয়। ও সকল কথা আমি কাহার 
নিকট বলিতাম না ও কেহ জানিত না। এই প্রকারে মাঝে মাঝে কত 
দিবস আমার খাওয়া হইত ন1। 


ক তপন 


হিতোপদেশ। (১) 
সংগ্রহ ভাষাতে । 
গোলোকনাথ শশ্মণা ক্রিয়তে | 
জ্রীরামপুরে ছাপা হইল। ১৮০১ খৃষ্টাব্দ । 


পস্তি ও ও ৩ পানি 
স্পা উ 0 উরি 


সর্বত্রে বিচিত্র কথ! এবং নীতি বিদ্যাদায়িক যে কিমত তাহার 
বিশেষ কহি। পণ্ডিত যে বাক্তি সে নিগ্ার্থ কিমত চিন্তা করে তাহা! 
শুন। অজরামরবং আর ধন্মাচরণ কেমন যেমত যমেতে কেশাকর্ষণ 
করিয়। থাকে তাদৃশ। অপর বিগ্যাবন্ত্র সকল দ্রব্যের মধ্যে অত্যুত্বম 
কহিয়্বাছেন তাহার কাবণ এই অহরণীয় অমূল্য অপূর্ব অংশীর অধিকার 
নাহি ও চোরের অধিকার নাহি এবং দানেতেও ক্ষয় নাহি অতএব 
, বিদ্তারদ্ব মহাধন সংজ্ঞা তাঁহার শক্তি কি কি বিস্তা বিনয়দাতা বিনয় বিস্তার গৌরব। 
পাত্রদাতা পাত্র ধনদাতা! ধন ধর্ম ও সুখদাতা এ বিষয় কহিলে পুস্তক , 
বাহুল্য হয় অতএব সংক্ষেপে কিছু কিছু কহিব। সম্প্রতি মিত্রলাভ 
সুহদ্ভেদ বিগ্রহ সন্ধি। এই চারি ভাগ। 

কোন নদীর তীরেতে পাটলীপুত্র নামধেয় এক নগর আছে সে স্থানে 
সর্ধস্থামী গুণোপেত সুদর্শন নামে রাজা ছিল। সেই রাজা এককালে 
কোন কাহার মুখে ছই শ্লোক শুনিলেন তাহার অর্থ এই শাস্ত্র সকলের 
লোচন অতএব যে শাস্ত্র না জানে সেই অন্ধ। আর যৌবন ধন সম্পত্থি 
প্রতুত্ব অবিবেক ইহার ধদদি এক থাকে তবেই অনর্থ সমুদায় থাকিলে না 


* (১) এই অংশ ও পরবর্তী কয়েকটি অংশ পূর্বে না পাওয়াতে সময়ের 
পর্ধ্যা়মত দেওয়া, যাইতে পায়ে নাই। 
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সুদর্শন রাজার ভাবনা । 


বিকুশর্পার উদ্ভি। 
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জানি কি হয়। ইহ! গুনিয়! সেই রাষ! অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মনে চিত্তা। করিতে 
লাগিলেন যে আমার পুত্রের অতি মূর্খ অতএব ইহারদের কি হবে 
এমত পুত্র থাকা না থাকা তুল্য। যে পুক্র অবিদ্বান ও অধার্শিক সে 
পুত্রের কি কার্য যেমন কানার চক্ষু পড়! মাত্র। যদি পু হইয়া 
মরিত কিন্বা না হইত সে কেবল একবার ছঃখ কিন্ত মূর্খ পুত্র গ্রতি 
পদে। বিস্চাযুক্ত এবং সাধু যদি এক পুত্র হয় তিনি পুরুষের মধ্যে 
সিংহ। যেমন চত্ত্র। যাদৃশ রজনীতে চন্দ্র উদয় না হলে কোটি 
কোটি নক্ষত্রে অন্ধকার নাশ করিতে পারে না তাদৃশ এক শত মুর্খ পুত্র 
জানিবা এক সুপুত্রের তুল্য নহে। অপর যে বাক্তি অনেক দান ও 
পুণ্য করে তাহার পুত্র ধনবান ও ধীবান ও ধার্মিক হুয়। খ্ণকর্তা 
পিতা শক্র মাত। অপ্রিক্গবাদিনী ভারা রূপবতী পুজ্র অপগ্ডিত। উচ্চ বা 
নীচ হউক গুণবান সকল স্থানে পুজনীয়। যেমন বংশের গুণযুক্রু ধনুক 
নিগুণ কি কার্যের। যেপুল্ুনা পাঠ করে সে পুত্র পণ্ডিতের মধ্যে 
কীদৃশ যেমন পক্ষের মধ্যে গরু পড়িলে হয়। গর্ভস্থ মনুয্টের এই পাচ 
যোগ হইয়! থাকে আঘু কন্ম বিত্ত বিস্যা নিধন। কিস্কু যদি কেহ ভাবে 
যে যাহবার তা হবে সে অতি অলসের কথা তাহার প্রমাণ যেমত 
রথের গতি কেবল চক্রেতে হয় না। অপর কুস্তকার আপন ইচ্ছামত 
তাহার কার্ধ্য করিতে পারে হাত়ুশ আত্মক্কাভ ক্র মন্তয্যে করিতে 
পারে। অপরঞ্চ কাকের তাল ফেলার গায় অগ্রে নিধি দেখিয়! পায় 
তাহা ঈশ্শর দত বটে কিস্ু পুরুষার্থ অপেক্ষ! করে মদি কোন কাহার অগ্রে 
পাকা ভাল কাকে ফেলার সে দেপিয়! যদি না যায় তখে কখন পাবে না 
অতএব মে পিতা মাতা তাভার পুলকে না পড়ায় সে শত্রু এবং সে পুল 
সভার মধ্যে কেমন দীপি হয় যেমন হংসের মধো বক। মুকের শোভা 
যাবং কিছু না বলে তাবং মাত। মোট! দ্রবা চিন্কন হয় ও চিন্নন 
মোটা হয় যেমন চন্্র কষঝ্ণপক্ষে ও গ্রুপে । সে রানা এই সকল 
চিন্মা করিয়া পণ্ডিতের সভা করিজেন। ভো ডো পর্ডিতেরা অবধান 
কর। আমার পুত্রের নিহা উল্টা পথগামী অতএব তাঙ্ারদের নীতি 
শাস্ত্রে পুনর্ধার জন্ম দেহ। বা কাঞ্চন সংসর্গেতে কাচ যে তিনি বহ- 
মূল্য প্রন্তরের দীপ্ি ধারণ করেন তথা সন্ধিধানেতে মূর্খ যে তিনি 
প্রবীণতা পান। তাহার স্বল এট ধদি হীনের সহিত থাকে তবে হীন মত 
হয় সমানের সংসর্গে সত! হয় বিশিষ্টের সহিত থাকিলে বিশিষ্টতা পায়। 
অতঃপরে বিুশর্শ! নামেতে ব্রাহ্মণ মহাপপ্তিত সকল নীতিশান্র্ত 
বৃহস্পতির স্টার কহিলেন হে মহায়াজা এই: সফল রাজ পুত্রের দিগকে 
আমি নীতিশান্ত্রেতে জান করিয়া দিষ বিন! ব্যাপায়ে কাহার 


প্রাচীন গদ্য-স।হিত্য-সৃত্যুঙ্জয়ের হিতোঁপদেশ__-১৮০১ খুঃ। ১৭৮৭ 


কিছু হয় ন! অতএব আমি মহারাঁজার পুজ্রেরদিগকে ছয় মাসের মধ্যে 

যেরূপে হয় সেইরূপে নীতিশান্ত্রেতে ভ্ঞান জন্মাইয়া দিব মহারাজা 

তাহারদিগের কারণ কোন চিন্তা করিবেন না। রাজা বিনয় পূর্ব্বক 

পুনর্বার কহিতেছেন। যদি কীট পুশ্পের সহিত থাকে তবে মহতের 

শরিরে আরোহণ করে। আর সাধু ব্যক্তি যগ্পি পাথর স্থাপন করে 

তবে সে পাথর দেবত্ব পায় যেমত পর্বতের উপরের দ্রব্য নিকটে দীপ্তি 

হয় তেমন সতের নিকটে হীন বর্ণের দীপ্তি হয়। অতএব বিষু্শন্মাকে শিক্ষার ভারার্পণ। 

বছ মর্যাদা করিয়া রাজা আপন পুল্রেরদিগকে লইয়া সমর্পণ করিলেন। 

অথ রাজপুজ্রেরদের অগ্রে প্রস্তাব ক্রমেতে সেই পণ্ডিত কহিলেন যে 

কাব্যশান্ত্র বিনোদেতে পণ্ডিতের কাল যাপন করেন মূর্খের কাল দুঃখ ও 

নিদ্রা ও কলহেতে যায়। অতএব তোমারদিগের জ্ঞান জন্ঠ কাক কৃম্মাদির 

বিচিত্র কথা কহি। রাজপুল্রের! কহিলেন বলিতে আঙ্ঞ! হউক । 
বিষুশর্শী কহিতেছেন ভো ভো কুমারা। সম্প্রতি মিত্রলাভ প্রস্তাব 

করি। এই যাহার প্রথম কথা। আসাধন বিত্তহীন বুদ্ধিমস্ত উত্তম 

সুহদ আগ কম্ম সাধক কাক কৃন্ম মগ আখথু। রাজপুজ্রের] কহিতেছেন 

একি। তখন বিষুশন্মী কহিতে লাগিলেন। 


কাক-কুর্মের কথ] । 





পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি নীতিশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত। 
মিত্রলাভ সুহ্ভ্ডেদ বিগ্রহ সন্ধি । 


এতচ্চতুষ্টম্াবন্নব বিশিষ্ট হিতোপদেশ। 
বিষুশন্মকৃক সংগৃহীত | 
বাঙ্গাল! ভাষাতে । 
মৃত্যুপ্জয় শন্মণা ক্রিয়তে। 
(১৮০১ খুষ্টাব |) 
হিতোপদেশ। ১১৪, 
গ্রহ ভাষাতে । 


পুস্তকারস্তে বিস্ববিনাশের নিমিত্তে প্রথমতঃ প্রীর্থনারূপ মঙ্গলাচরণ 
করিতেছেন। 

জাহবীর ফেপরেখার স্তায় চন্ত্রকলা বাহার মন্তকে আছেন সে 
শিবের অন্ুগ্রহেতে সাধু লোকেরদিগের সাধ্য কর্ম সিদ্ধ হউক। 
* শ্রুত যে এই হিতোপদেশ ইনি সংস্কত বাক্যেতে পটুতা ও সর্বত্র 
বাক বৈচিত্তয ও মীতিবিষ্তা দেন। প্রা লোক অজর ও অগরেক্ন 


১৭৮৮ 


বিস্তার গৌরব। 


সুদর্শন রাজার ভাবন| | 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 

গায় হইয্স। বিস্তা এবং অর্থ চিস্ত/ করিবেক। এবং সফল দ্রব্যের মধ্যে 
বি্াই অত্যুত্তম দ্রব্য ইহ! পণ্তিতেরা কহিয়াছেন যেহেতুক বিশ্ার সর্ধ 
কালে চৌরাদিকর্ভুক অহরণীয়ত্ব ও অমূল্যত্ব ও অক্ষয়ত্ব। আর বিদ্যা 
যদি নীচ লোকের হয় তবে সেই মনুষ্যকে ছুপ্রাপ্য রাজাকে পাওয়ান্‌ 
রাজার সঙ্গে মেলন হেতুক বিদ্যা উৎকৃষ্ট ভাগ্য পাওয়ান্। বিদ্যা বিনয় 
দেন বিনয়েতে পাত্রতা পায় পাত্রতা হইতে ধন পায় ধন হইতে ধর্ম পায় 
ধর্ম হইতে সখ পায়। শন্ত্রবিদ্তা ও শাস্তবিস্তা এই ছুই বিষ্যা গ্রুতিপত্তির 
নিমিতে হন কিন্তু আগা শত্ত্রবিদ্য! বৃদ্ধাবন্থাতে হান্তের নিত হন ছ্িতীয়। 
শান্ত্রবিচ্যা সর্বকালে আদরণীয়া হন অপর যেহেতুক নৃতন পাত্রে সংলগ্ন যে 
চিহ্ন সে অন্তথা হয়না সেই হেতুক গল্পের ছলেতে বালকেরদের সম্বন্ধে 
এ গ্রন্থে নীতি ক! বাইতেছে। মিত্রলাভ ও সুঙকপ্ত্রেদ ও বিগ্রহ ও সন্ধি 
এুজ্চতূষয়াত্মক নীতিশান্ত্র পঞ্চতত্্র হইতে ও আর আর গ্রন্থ হইতে 
আকর্ষণ করিয়া লিখা যাইতেছে । 

ভাগীরথা তীরে পাটলিপুজর নামে নগর আছে সেখানে সকল রাজগুণে 
যুক্ত সুদর্শন নাম রাজ! ছিলেন সেই ভূপতি এক সময় কাহারও কর্তৃক 
পঠামান প্লোকঘয় শ্রবণ করিলেন তাহার আর্থ এই অনেক সঙ্গেহের 
নাশক এবং প্রত্যক্ষ বিষয়ের জ্ঞাপক যে শাস্ত্র মে সকলের চক্ষু ইহা যাঙ্কার 
নাই সে অন্ধ। 'আর যৌবন ও ধনসম্পত্তি ও প্রতুত্ব ও অবিবেকত! এই 
চতুয় প্রত্যেকেও অনর্থের নিমির হয় যেখানে এ চতুষ্ট় সেখানে কি হয় 
কহিতে পারি না। উহা! গুনিয়া সে রাজ! অজ্ঞাতশান্ম এবং সর্কাদা 
বিপথগামী আপন পুজেরদিগের শাস্ববিজ্ঞাপনার্থে উদ্ধিপ্রচিত হয়া চিন 
করিলেন। যে পুল পণ্ডিত ও ধাশ্মিক নয় সে পুজ হওয়াতে কি 
প্রয়োজন বরং অনর্থ হয় যেমন কাণ চক্ষতে কিছু প্রয়োজন নাই প্রত্যুত 
কাণ চক্ষু কেবল পীড়ারি কারণ। এবং অজাত ও মৃত ও নূর্থ ইছার 
মধ্যে আছ্ন্ধ় ভাল অন্তিম ভাল নয় যেহেতুক আগ্যধয় একবার ঢঃখদায়ক 
হয় অস্তিম পুনঃ পদে পদে ছঃখদায়ক হয়। অপর গশ্রাবও ভালস্্ী 
অভিগমন না করাও ভাল জন্িয়া মরাও ভাল কন্ঠা হওয়াও ভাল ভাখা 
বন্ধ্যা হওয়াও ভাল গর্ভ হইতে ভৃমি্ট না হওয়াও ভাল রূপ ও ধনসমূহ 
বিশিষ্ট মৃর্থ পুত কিছু নয়। এবং যে পুত্র জন্মিলে বংশ উন্নতি পায় সে 
জন্ুক নতুবা জন্মমরণধর্মশালি সংসায়ে কে মরিয়া না| জঙ্মে। অপর 
গুণিসমূহ গণনারস্ত সন্তরমেতে খড়ী যাহাক়্ না! পড়ে সে পুত্রের মাতা যদি 
পু্রবতী হয় তবে কছ বন্ধ্যা ফেমন হয়। এবং দান ও তপ্ত! ও শৌধা 
ও বিভা! ও ধমান্তনেতে যাহায় মন লচেষ্ লা! হয় সে ছাতার বিষঠামাওর। 


, প্রবং গুপবান এক পুত্র ভাল শত শত সূর্ঘ পুজেতে প্রয়োজন নাই যেমন 


প্রাচীন গণ্য-সাহিত্য--সদ্গুণ ও বীর্ষ্ের ইতিহাস-_-১৮২৯গ্নঃ। 


গ্রক চক্র অন্ধকার নষ্ট করেন তারাসমূহ কিছু করিতে পারে না। এৰং 
যেকোন পুণ্যতীর্ঘে অতি দু্ধর তপন্তা করিয়াছে তাহার পুত্র অবস্ত 
ধনবান ও ধার্টিক ও পণ্ডিত হয়। সেই প্রকার পর্তিতের! কহিয়াছেন। 
নিত্য অর্থের আগম ও অরোগিতা এবং প্রিয়! ভার্য্যা ও প্রিয্বাদিনী 
ভা্যা ও বিনয়ী পুত্র ও অর্থকরী বিদ্তা এই ছয় সংসারে সুখদায়ক হয়। 
আর গোল! গৃহের পূরণার্থ যে আড়ি তন্তল্য অনেক পুত্রেতে কে ধন্য হয় 
কিন্তু কুলাচারাবলম্বী এক পুক্রও ভাল যাহাতে পিতা খ্যাত হন। অতএব 
এখন এই আ[সীর পুত্রের! গুণবস্ত করা যাউন। যেহেতুক আহার ও 
নিদ্রা ও ভয় *....' এই সকল ব্যবহার পণ্টরদের যাদৃশ মন্ুয্যেরদেরও 
তাদৃশ কিন্তু পশ্ুরদের হইতে মানুষেরদের অধিক ধর্ম এই বিশেষ অতএব 
ধর্মেতে হীন মনুষ্যের] পশুরদের সমান । যেহেতুক ধর্ম ও অর্থ ও কাম 
ও মোক্ষ ইহার মধো একও যাহার নাই তাহার জন্ম অজার গলস্থ স্তনের 
হ্যায় নিরর্থক । 'অপরও কা যাইতেছে আয়ু আর কর্ম আর ধন আর 
বিদ্তা আর মরণ এই পাঁচ গর্ভস্থাবস্থাতে জীবের স্ষ্ট হয় আর 
অবশ্তভাবি পদাথ সকল মহতেরও হয় ইহার দৃষ্টান্ত নীলকণ্ঠের নগ্রত্ব এবং 
হরির মহাসপ্পশষ্যা । 


সদগুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস। 


সকল লোকের হিতার্থে বাঙ্গাল! ভাষায় তর্জমা করা গেল। 
তাহার এক দিগে ইঙ্গরেজী ও এক দিগে বাঙ্গাল! । 
প্রথম ভাগ। 
শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। 


১৮২৯। 


সাত গু ৬... 


১। আরিষ্েডিস। 


রায়ান শকের পূর্বে আরিষ্টেডিস নামক একজন আথেন্স নগরে 
বাস কল্গিতেন। তিনি সকল কর্মে এইমত খ্বাথার্থিক ছিলেন যে তিনি 
যাথার্থোর উপাধিতে খ্যাত হইলেন এবং স্বনগরবাসিয়৷ তাহার 
অতিবশতাপন্ন হইল। আধেনীয় লোকেরদের মধ্যে এই ব্যবহার ছিল যে 
লোকেরদের মধ্যে যাহার! এইমত মান্ত হইত যে তত্ধারা স্থাপিত রাজ- 
শাসনের স্টৈ্ধযের বিষয়ে সংশক জন্মিত তাহারদিগকে লগরবহিভূভ 


১৭৮৯ 


১৭৯৩ 


আরিষ্টেডিসের সততা। 


মোকদ্দমার বিচার। 


ধঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


করিত। এই ২ গতিকে যাহারদের তদ্িষয়ে আপনাদের সম্মতি অসম্মতি 
দিতে অধিকার ছিল তাহারা যে ব্যক্তিকে নগরবহিভূত করণের ইচ্ছা 
করিত তাহার নাম এক ঝিনুকের উপরে লিখিয়া আমলারদিগকে দিত। 
আরিষ্টেডিস লোকেদের মধ্যে এমত মর্যযাদান্বিত ছিলেন যে তাহাকে 
এইরূপে নগরবহ্ত্তি করিতে নিশ্চয় কর! গেল। এই কর্মসম্পাদনের 
নিমিতে যে দিন নিবূপিত হইয়াছিল সেই দিবসে আরিষ্টেডিস স্বয়ং 
মভার মধ্যে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার সমীপে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তি 
আপনি লিখিতে না পারাতে আরিষ্টেডিসকে না জানিয়! তাহাকে আপন 
নাম ঝিনুকের উপরে লিখিতে যাচ্ঞ1 করিল। আরিষ্টেডিস তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি তাহাকে জান মুর প্রতভান্তর করিল না আমি 
তাহাকে জানি না। আরিঞ্ডিস পুনশ্চ জিন্ঞাসা করিলেন তিনি কখন 
তোমার হিংস! করিয়াছেন সে প্রত্তান্তর করিল না । কিন্তু আমি যেখানে 
যাই সেইখানে আরিষ্েডিসের যাথার্থিকতা ব্যতিরেকে আর কিছু শ্রবণ 
করিনা এবং ইহা পুনঃ শুনিতে বিরক্ত হইয়! আমি তাহাকে নগরবহিভতি 
করিতে চাহি। আরিষ্টেডিস আর এক কথা না কহিয়া বিন্বুক লইলেন 
এবং তাহাতে আপন নাম লিখিলেন। পরে সভাস্থ লোকেরা একই আজ্ঞা 
করিলেন যে অহিংসক আরিষেডিস কেবল আপনার যাথার্থের 
আতিশয্যের নিমিত্তে নগরবহিভু তি হইবে। 


২। আবরিষ্টেডিসের উত্তর । 

'আরিষ্টেডিসের ঢুই নিবাদির মোকপ্ষমার বিচার করিতে হইল। 
তাহাদের মধ এক জন আপন বিপক্ষ আরিষ্টেডিসের বিষয়ে যত তিরদ্বার 
বাকা কহিয়াছিল তাহার প্রসঙ্গ করিতে লাগিল । আরিষ্টেডিস কহিলেন 
যে হে মিত্র তোমার বিপক্ষ তোমার উপরে যে হিংসা করিয়াছে তাহা 
বর্ণনা কর যেহেতুক আমি আপনার মোকদ্দমা করিতে বসি নাই কিন্ত 
তোমার মোকদাম] | 


৩। আরিষ্টেডিস ও কবি। 
আরিষ্টেডিসের নিকটে এক জন কবিয় মোকদদমা উপস্থিত ছিল কবি 
তাহাকে আপন পক্ষে ব্যবস্থা কিছু ছেলাইয়! দিতে মিনতি করিল। তাহাতে 
আরিষ্টেডিস এই উত্তর প্রদান করিলেন যে তুমি ঘদি কবির ব্যবস্থার 
বিপরীতে সুত্র ছোট বড় লিখিত! তবে কি প্রঙ্কত কবির মধ্যে গণ্য হইত 
অভএব আমি বদি সায় অথবা ব্যবস্থার বিপরীতে কিছু আক্তা! করি তবে 
আহি কিয়পে প্রন্কত বিচারফর্তার মধ গণ্যহিইয়। 


প্রাচীন গদ্য-সাহিত্য_-ব্যাকরণ--১৮৪০ প্ুঃ। 


&। সোলন। 
সোলনের কোমল ব্যবহার বিষয়ে অনাখাপসিস নিত্য উপহাস করিয়! 
কহিতেন যে ব্যবস্থা মাকড়সার জালের মত। যেমন দূর্বল মক্ষিকা 
তাহাতে ধর! পড়ে এবং বলবান ভ্রমর তাহা ভাঙ্গিয়। পলায় তেমন দরিদ্র 
অপরাধী ব্যবস্থার জালের মধ্যে ধরা পড়ে কিন্ত ধনবান ব্যক্তি তাহা 
ভাঙ্গিয়া পলায়ন করে । 


সাধুভাষায় ব্যাকরণ-সারসংগ্রহ। 
অর্থাৎ 
ংস্কৃত মতানুষায়ি সাধুভাষায় সাধু সরল শব্দ বিন্যাস পূর্বক 
শ্ীভগবচ্চন্্র বিশারদ কর্তৃক রচিত 
এবং 
শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহায়তাতে 
প্রকাশিত হইয়া 
শ্রীযুত ব্রজনাথ বস্তুর দ্বারা 
চোরবাগানের এংগ্লোইওিয়ান্‌ ছাপাযন্তরে মুদ্রাঙ্কিত হইল। 
বাং সন ১২৪৭ সাল ইং ১৮৪০ সাল। 


তরি ও 0 ৩ ৫৯ অর 
স্পা ভি ভী স্ব 


ভূ মকা। 

বহুকালাবধি এই ভারতবর্ষে হিন্দু রাজাদিগের অধিকার থাকাতে 
অনেক স্থানে অনেক লোকেরই প্রায় সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার ছিল এবং 
সর্বত্র সর্বদা এ ভাষা সমাদরপূর্বক অনুশীলন হেতুক প্রবলতর হইলে 
উত্তরোত্তর তাহাতে উত্তমোত্রম গ্রন্থ বাহুল্য হইতে ছিল। পরে 
তত্তদপ্রস্রচনাদি নিয়ম নির্ধারণার্থে অনেক অনেক প্রকার পাণিনিপ্রসৃতি 
ব্যাকরণ রচনা করিলে, তাহার তাংপর্যার্থ সংক্ষেপে নির্বাহার্থে বৃবিধ 
শান্্রপারদর্শা বিপ্র শ্রীবোপদেবাদিকতৃ'ক মুগ্ধবোধাদি বিবিধ গ্রন্থও 
সংগৃহীত হইতে ছিল, এবং তৎকালে সর্বদা সর্বসাধারণ ব্যবহারার্থে 
সাধুদিগের সংস্থাপিত সংস্কতভাবাম্যায়ি ভাষা! সাধুভাষা নামে প্রচলিত 
ছিল। অনন্তর এ হিন্দুরাজ্যে যবনাধিকার হুইলে তাহাদের ন্বতাা 
প্রতি প্রয়াস থাকাতে প্রথমতঃ এ সংস্কৃত ভাষায় অনাদর জন্মিল এবং 
যাবনিক ভাষা রাজকীয় ভাষা হওয়াতে সুতরাং স্বয়ং তাহার প্রভা৷ প্রকাশ 
পাইতে লাগিল অপর অর্থকরী বিস্ত প্রশংসার্হা মর্বাজনমনোনীতা ইতার্থে 





১৭৪১ 


১৭৯২ 


বঙ্গভাধার প্রতি 


গভর্ষেন্টের উৎসাহ। 


সাধৃভাধায় ব্যাকরণ । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
এ রাজকীয় ভাষা সর্ধত্র যবনদিগের এবং অনেকানেক হিঙ্দুদিগের মধোও 
প্রচলিত হইল, অর্থাং অনেকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ত্যাগ করিয়া সাধুভাষার . 
চলন পূর্বক সপ্রবন্ধ পারন্ত ভাষাভ্যাসে তৎপর হইল এবন্প্রকারে অন্তান্ত 
হিনুদিগেরও কার্য্যবশাৎ এ ভাষা প্রতি গ্রযদ্ধ এবং ম্বভাষ! প্রতি সম্যক 
অন্থুৎলাহ জন্সিতে দাগিল। তাহাতে ক্রমশঃ যাবনিক ভাষাও সাধুভাষা 
উভক়ভাষা এরূপ মিশ্রিতা হইল যে তাহার প্রভেদ প্রবোধের অসম্ভব 
সুতরাং তন্ধারা কেবল সাধুভাবার ব্যবহার না থাকাতে তত্াবার নিয়ামক 
কোন বাকরণ কোন বিজ্ঞকর্তৃক সংগৃহীত হয় নাই কিন্তু সম্প্রতি সাম্প্রতিক 
রাজ্যাধিকারি অতি বিচক্ষণ নানাতাষ! স্থবিজ্ঞ গুণগ্রাহি গুণাকর শ্রীল 
্রীযুক্ত গবর্ণষেপ্ট কর্তৃক পূর্বোক্ত ভাষা অর্থাৎ পারস্ত ভাষায় অনাদর 
পূর্বক এতদ্দেশে এঁ সাধুভাষা প্রবলীকৃত হওয়াতে আধুনিক অনেক 
প্রকার গ্রন্থ উক্ত ভাষায় অনুবাদিত বা সংগৃহীত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। 
অতএব এ সাধু ভাষার ব্যাকরণ এক্ষণে অভ্যাবস্তীক কারণ সংস্কতজ্ঞান 
ব্যতীত সাধুভাষা রচনাদি জ্ঞান হওয়া নুকঠিন এবং এ সংস্কৃত ভাষাও 
এমত কঠিন যে তাহাতে বহতর় পরিশ্রম খাতিরেকে নুষ্ধররূপে শিক্ষা 
সিদ্ধি সম্তাবা নহে এবং অন্তভাষা ও সংস্কত ভাষা জান এক কালে 
কৃতিসাধাকরা অসাধা ও বর্তমান রাজকীয় ভাষা অর্থাৎ ইংলপীয় ভাষার ও 
ষেরূপ প্রাু্ভাব অর্থাং তাহার প্রতি লোফের হাদশ অন্ভরাগ তাছাতে 
শ্বদেশীয় ভাষাপ্রতি বিশেষূপে বীতরাগ বোধ হইতেছে অতএব কাহায়ও 
কেবল সংস্কত ভাষার শিক্ষাতে সম্যক্‌ প্রবৃত্তি হয় না এবং ততরিয়মনিদ্ধী রণ 
পূর্বক এ সাধু ভাবার কোন ব্যাকয়ণও অস্তাবধি কোন ব্যকি কক ক কৃত 
হয় নাই তবে যেকোন মহাশয়ের! যেযে ব্যাকরণ প্রস্থত করিয়াছেন 
তাহার মধ্যে সংস্কৃত ভাষা্ুষাক়ি সাধু ভাষায় জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অগ্রস্থত। 
কিন্ত কোন কোন গ্রন্থে সমুদায় ইতর তাবাজ্ঞান জন্মিতে পারে অতএব 
আমি এ সাধুভাষার বাকরণ এতচ্ষেশে বিশেযোপকারার্থ বৃতরায়াসপূর্বক 
পূর্বোক মুগ্ধবোধাভিধেয় সংস্কত ব্যাকরণের স্বলার্থ সংক্ষেপে সংগ্রহ 
করিয়া সাধু ভাষায় সাধু ভাষা এই ব্যাকয়ণসারসংগ্র নামক রন 
প্রন্থত করিলাম ইহাতে বর্ণলিপিজ্ঞানপূর্ববক সন্ধিজ্ঞান এবং সংচ্টাদি 
প্রতেদপ্রতীতিযুক্ত কীরকাদি তোন্ঞানপূর্বক শঙ্গজ্ঞান এবং বিভক্তি 
জান সহিত কালাদিতোজ্ঞান সব্লিত ক্রিয়া ভেদজান ও সমাস 
তদ্ধিতজ্ঞান এবং গম্ঘপঞ্থ রচনা রীতিজ্ঞান, ও অন্বযজ্ঞান অনায়ামে 
অবগত হইতে পারিবেক কিন্তু বদিও বিবিধ বিদ্যাবিষব্ধিজ্ঞ হহাশয়দিগের 
সমীপে উপহাসার্থ হইব তথাপি গুণাকর রঙদজ্ঞ মহাশয়ের! সয়সসয়লান্: 
করণে স্বাভাবিক গুণে মোষক্ষেপণ করিয়া ইহার. রসাম্বানে তৎপর 


প্রাচীন গগ্য-সাহিত্য--বাঙ্গল! ব্যাকরণ-_-১৮৫০ ঃ। 
অবশ্তই হইবেন। তাহাদিগের নামেই ইহার পরিণাম দর্শাইতেছে। তত্র 
প্রমাণং গুণগ্রাহবিসম্বাদী নামাপি হি মহাত্মনাং। যথা নুব্র্ণশ্রীথণ্ড 
রত্বকরনুখখাকরাঃ। অতএব ইত্যাশয়ে গুণগ্রাহছি মহাশয়দিগের প্রতি 
বিন্টুতিপুর£সর মদীয় নিবেদন এই যে মংপ্রতি ক্পাবলোকন করিয়! 
এততপ্রতি কটাঙ্ষপ্রদানে নিতাস্তাধীনজনমানসোল্লাসপ্রকাশে প্রবৃত্তি 
করুন ইতি। 


(তাতে 


বাঙ্গল ব্যাকরণ । 
বাঙ্গলা উদ্াহরণ-সম্বলিত ইংরাজী গ্রস্থ-_১৮৫০ খ্রঃ। 
এই পুস্তক শ্রীরামপুর প্রেসে ছাপা হইয়াছিল। এই পুস্তকের নাম__ 
£11)6000006100 10 076 1360511 11000266 ০ 
প্রশ্ন । আমি এ দেশে অনেক প্রকার পোষাক দেখিতে পাই, ইহার 
বিশেষ বৃত্তাস্ত সকল বর্ণনা কর দেখি। 
উত্তর। সাহেব, এ দেশের লাধারণ পরিচ্ছদ ধুতি ও উ়নি অথবা চাদর, 
কেবল প্রকাস্ত কার্য্যালয়ে, দরবারে, অথব! কোন সাহেবের নিকট 
যাইতে হইলে পাগড়ি, জাম ইত্যাদি পরা যায়, নতুবা বাটাীতে 
প্রায় কেবল ধুতি পরিয়া থাকি, এবং কোন স্থানে যাইতে হইলে 
ধুতি পরি ও চাদর দোস্ুট করি, ইদানীস্তন নব্য বিষয়িদের 
মধ্যে সাধারণ পোষাকে অঙ্গরাখা চলিত হইয়াছে অর্থাৎ 
নব্যতন্তর কি ঘরে কি বাহিরে প্রায় এক মের্জুযুই বা পিরাহন 
পরিয়া থাকেন। | 
প্রশ্ন। তোমাদের দরবারের পোষাক এমত ন[২ প্রকার কেন? 
উত্তর। দরবারের পোষাক লোকের স্ব ২ পদানুসারে বিবিধ হয়, অর্থাৎ 
ক্ষুদ্র পদস্থ ব্যাক্তি ধুতি চাদর ও অক্জরাখা পরে ও মাতার এক- 
খানা কাপড় জড়াইয়। পাগড়ি বান্ধে, বাহার! তাহা! হইতে উচ্চ 
পদস্থ তাহারা ধুতি চাদর ও চাপকান, মোজা, বান্ধা পাগড়ি ও 
চাদর ইত্যাদি পরিধান করেন। 
্রশ্ন। কোন২ লোক আমারদের বীবী লোকের মত গৌন পরে কেন? 
উত্তর । সাহেব তাহার নাম ঘোড়া, সে অতি সন্রমস্থচক পরিচ্ছদ, এ দেশে 
সন্াস্ত প্রবীন লোক সকল প্রীয় হোড়া পরিয়! থাকেন, কিন্ত 
নব্য বাবুন্না অনেকে তাহা পসন্দ করেন ন!। 
প্রশ্ন। ইজার চাপকান, কাবা, হোড়! ও বান্ধা! পাগড়ি মোসলমানেরাও 
খা 
১. তা পরিয়। থাকে । 
২২৫ 


১৭৯ 


১৭৯৪ 


উত্তর । 


প্রশ্ন। 


উত্তর। 


প্রশ্ন । 
উত্তর । 


প্রশ্ন । 


উত্তর । 


প্রশ্ন । 


উন্তর। 


প্রশ্ন । 
উত্তর। 


উত্তর। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


তথাপি কিছু বিশেষ জাছে যন্দার! হিন্নু মুসল্মান্‌ চিনা যায়, 
অর্থাৎ মুসল্মানের! খিদ্মতুগার অথব! মোগলদিগের স্তায 
পাগড়ি মাতায় দেয়, হিন্দুরা কাবার সঙ্গে পাতলা শোলার 
ঠাটের উপর চৌনাট করা বাদ্ধ! পাগড়ি পরে, ও যোড়ার সঙ্গে 
খিড়কিদার পাগড়ি ব্যবহার করে। 

আমি দেখিতে পাই যে এ দেশীয় অনেক মোসল্মান্‌ ধুতি চাদর 
ও মেরজাই ব্যবহার করে। 

বটে, কিন্তু প্রায় সকল মুসল্মানে তাহার সঙ্গে একটা টুপি পরে; 
কিন্ত হিন্দুর! তাছা প্রায় পরে না, এবং মুসল্মান্দের কাবা 
চাপকান প্রভৃতির বাদ্দিগে কাটা বা খোল! থাকে, কি 
হিন্দুদিগের ডাইন্‌ দিকে । 

তোমাদের স্ত্রীলোকের কিমত পোষাক করে ? 

সধব! ও অবিবাহিতা স্ত্রীর] শাড়ি পরে ও অলঙ্কার গায় দেয়; 
বিধবা কেবল এক তুনি পরে ; অলঙ্কার পরে না। 

আমি যে কোন ২ স্ত্ীলোককে কাচলি পরিতে ও ঢাদর গায় 
দিতে দেখিয়াছি । 

তাহার! তবে মুসল্মান কিন্বা থোট্টাহিন্দু হবে| মুসলমান স্ত্রী 
লোকেরা পাজামা! ও স্কৃতাও বাবার করে, এ দেশীয় হিন্দুদের 
মধো কেবল বেশ্বার। ইচ্ছানুসারে উ্তরূপ পোষাক পরিয়া 
থাকে। 

অনেক স্ত্বীলৌককে মাতায় রাঙ্গা গুড়া দিতে দেখিতে পাই: 
উহ্থার ভাব কি? 

সে সধবার চি&, সধবাকে অবন্ত লিতায় সিচ্দর দিতে ও 
অলঙ্কার পরিতে হয়, অবিনাঞিতা স্ত্রী কেবল কপালে সিঙ্গুর 
দের এবং বিবাহিতা স্ত্রী কপালে ও সিতায় সিম্দুর দেয়। 
কিন্তু বিধবার কখন সিঙ্গুর বাবহার কয়ে না। বেহ্তার! 
অবিবাহিতা! স্্রীর ভার সিশ্দুর ব্যবহার করে। 

মফসলে কি হিন্দু কি মোসল্থান প্রায় একই রূপ বেশ করে? 
নীচ মুসল্মান ও হিন্দুদিগের পোষাক প্রায় একরূপ- অর্থাৎ 
উতয়েই ধুতি চাদর ব্যবহার করে। 

তবে তাছারদিগকে কেমন করিয়া প্রতেদ কর? 

ছই প্রকারে। হিল ব্রাহ্মণ হইলে পৈতা ধায়ণ করে এবং 
শূ হইলে কাঠের মালা পরে, কিনব মুসল্মান্দের এ সক 
খাকে না, অধিকন্তু সুসল্মানরা। প্রায় দাড়ি রাখে ও মাত 


প্রাচীন গছ্য-সাহিত্য-_বাঙ্গলা ব্যাকরণ_-১৮৫০ প্নঃ। 


প্রশ্ন। 


উত্তর। 


উত্তর। 
গ্রশ্ন। 


উত্তর। 


প্রশ্ন । 
উত্তর । 


প্রশ্ন। 
উত্তর । 


প্রশ্ন! 


মুড়ায়। হিঙ্গুর! দাড়ি রাখিলে আর দাড়ি গোপ ও মাতার 
কোন অংশ কামায় না ও ছাটে না, কিন্ত মুসল্মানের দাড়ি 
ছাটে ও তাহার আশ পাশ কামায় ও গোঁপের মধ্যখানে কামায় 
বা ছাটে এবং হয় মাতায় থর রাখে নয় মাত সুড়ায়। 

তোমাদিগের মধ্যে কেহ গোঁপ রাখে, কেহ রাখে না, কেহ 
খাট চুল রাখে, কেহ লম্বা চুল রাখে, কেহ পাশে থাট মধ্যে 


লম্বা রাখে, কেহ বা কেবল এক টিকি রাখে এবিষয়ে কি 


শাস্ত্রে কোন নিয়ম আছে? | 
তান্ত্রিক পৃজ| করিবার সময়ে চুলে গিরা দিতে হয়__লম্বা চুল 
রাখার এই এক নিয়ম আছে, নতুবা এ বিষয়ে আর কোন 
নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্ত এ দেশের রীতি এই ষে 
সংস্কৃত শাস্ত্রবযবসায়ির! প্রায় টিকি রাখিয়া থাকেন, ও গৌপ 
রাখেন না এবং আর আর প্রবীণেরা প্রায় তাহার অনুরূপ 
করিয়া থাকেন। 

কোন কোন সাহেব লোক আমাকে বলিয়াছেন যে পণ্ডিতের 
টিকি রাখেন তাহার কারণ এই যে তাহারদিগকে টিকি ধরিয়া 
স্বর্গে তুলিবে। 

সাহেব, এ কৌতুক মাত্র, এক্ষণে নব্য তস্ত্ে প্রায় খাট চুল 
রাখেন ও ইংরাজদিগের নায় মাতা কামান না। 

তোমারদিগের ভট্টাচার্যের! কেমন বেশ করিয়া থাকেন? 
তাহাদের মাতা ও মুখের শৌভা তো উপরে কহিয়াছি, 
পোষাকের মধ্যে ধুতি উনি, তাহা তসর কিম্বা গরদ হইলে 
শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র পরিচ্ছদ হইল। 

পবিত্র হওনের অর্থ কি? 

হুতার কাপড় পরিয়৷ রাত্রিবাস করিলে, আহার, শৌচক্রিয়াদি 
করিলে, অক্পর্শীয় দ্রব্যাদি স্পর্শ করিলে অশুচি হয়, তখন 
তাহ পরিয়া পৃজাদি হয় না, তাহ! আবার জলে না কাচিলে 
শুদ্ধ হয় না, কিন্তু রেসম ও পশমের কাপড় অণ্ডচি হয় না এবং 
যদি হয় তবে ঝাড়িলেই শুদ্ধ হয়। 

পঙডিতের! ভদ্রলোকের মত অঙ্গরাখায় অঙ্গাবরণ করেন ন! 
কেন? 

ররর রানীনগর কজন 
অপধিত্র। . 

তাহার শীতকালে কি করেন? 


১৭৯৫ 


১৭৯৬ 


দিদিমার তি । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 

উত্তর। হাঁমাষ, বনাত, কি অন্ত কোন পশমের কাপড় অথবা অবস্থা- 
ছুারে শাল গায় দেন। 

প্রশ্ন। শালে তো৷ সেলাই থাকে। 

উত্তর। সাহেব, সে বহুমূল্য বস্ত্র, তাছা অপবিজ্র বলিতে পারিয়া 
উঠেন না। 

প্রশ্ন। পারস্ভুতা দেন তো? 

উত্তর। ভুত! হরিণের চর্খের পাইলে দেন। 


প্রশ্ন। কেন? গরু তো তাহারদের দেবতা, গোরুর চাম গুদ্ধ নয় কেন? 


. মহষি দেবেক্দ্রনাথের জীবনী | 


মহর্ষি দেবেজ্রনাথ সন্বস্থীয় বিবরণ 11185107901 13617121]1 140016047 
8110 [,166186916 পুস্তকের ৯৮৯-৯৭৯ পৃষ্ঠায় দ্রব্য । 
(উনবিংশ শতাবীর মধ্যভাগ। ) 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 


দিদিমা আমাকে বড় ভালবাসিতেন। শৈশবে তাহাকে ব্যতীত 
আমিও আর কাহ্াকে জানিতাম না। আমার শয়ন উপবেশন তোজন 
সকলই তাহার নিকট হইত। তিনি কালীঘা্টে যাইতেন আমি তাহার 
সহিত যাইতাম। তিনি যখন আমাকে ফেলে জগ্লাথ-ক্ষেত্রে ও বৃন্দাবনে 
গিয়াছিলেন তখন আমি বড়ই কান্দিতাম। ধর্পে তাহার অত্যন্ত নিষ্ঠা 
ছিল। তিনি প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে গঙ্গাঙ্গান করিতেন। এবং 
প্রতিদিন শালগ্রামের জন্ত স্বহন্তে পুষ্পের মালা গীখিয়া দিতেন। কখন 
কখন তিনি সঙ্ধল্প করিয়া! উদগ্লান্ত সাধন করিতেন-_হৃধ্যোদয় হইতে 
সুর্যের অন্তকাল পর্যান্ত স্্যাকে অর্থয দিতেন । আমিও সে সময়ে ছাতের 
উপরে রৌদ্রেতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম। এবং সেই হৃর্ধ্য-অর্ধের 
বস্ত্র শুনিয়! গুনিয়া আমার অভ্যাস হইয়া গেল। “জবাকুনুমসন্কাশং 
কান্তপেযং মহাচ্যতিং। ধ্বাস্তারিং সর্বপাপক্নং প্রণতোহশ্মি দিবাকরং।” 
দিদিমা এক এক দিন হরিবার করিতেন, সমস্ত রাত্রি কথা হইত এবং 
ঝীর্তন হইত তাহার শবে আমর! জার রাত্রিতে ধু্গাইতে পারিতাম না। 
তিনি সংসারের সমন্ত তত্বাবধারণ করিতেদ এবং দ্বহত্তে জনেক কাধ 
করিতেন। তাহার কার্ধযদক্ষতার জন্ত তীছার শাসনে গৃহেক্গ সকল 
কার্য নুপৃর্ঘলরপে চলিত। পরে বর়ছেঠ আহায়ানে 'ভিনি স্বপাকে 
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আহার করিতেন। আমিও তাহার হুবিষ্যান্সের ভাগী ছিলাম। তাহার 
সেই প্রসাদ আমার যেমন স্বাছু লাগিত তেমন আপনার খাওয়।! ভাল 
লাগিত না। তীহার শরীর যেমন সুন্দর ছিল কার্যেতে তেমনি তীহার 
পটুতা ছিল এবং ধর্মেতেও তাহার তেমনি আস্থা ছিল। কিন্তু তিনি 
মাগোসায়ের সতত যাতায়াত বড় সহিতে পারিতেন না । তীহা'র ধর্মের 
অন্ধ-বিশ্বাসের সহিত একটু স্বাধীনতাও ছিল ।- আমি তাহার সহিত 
আমাদের পুরাতন বাটাতে গোপীনাথ ঠাকুর দর্শন করিতে যাইতাম। 
কিন্তু আমি তাহাকে ছাড়িয়া বাহিরে আমিতে ভালবাসিতাম ন। 


তাহার ক্রোড়ে বসিয়া গবাক্ষ দিয়! শান্তভাবে সমস্ত দেখিতাম। এখন, 


আমার দিদিমা! আর নাই। কিন্তু কত দিন পরে কত অন্বেষণের পরে 
আমি এখন আমার দিদিমার দিদিমাকে পাইয়াছি ও তাহার ক্রোড়ে 
বসিয়! জগতের লীলা দেখিতেছি। দিদিম! মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে আমাকে 
বলেন, আমার যা কিছু আছে আমি তাহা আর কাহাকেও দিব না 
তোমাকেই দিব। পরে তিনি তাহার বাক্সের চাবিটা আমাকে দেন। 
আমি তাহার বাক্স খুলিয়া কতকগুলিন টাকা ও মোহর পাইলাম। লোককে 
বলিলাম যে আমি মুড়ি মুড়কি পাইয়াছি। ১৭৫৭ শকে দিদিমার যখন 
মৃত্যুকাল উপস্থিত তখন আমার পিতা এলাহাবাদ অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে 
গিয়াছিলেন। বৈদ্ভ আসিয়৷ কহিল রোগীকে আর গৃহে রাখা হইবে না। 
অতএব সকলে আমার পিতামহীকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার জন্য বাড়ীর 
বাহিরে আনিল। কিন্ত দিদিমা আরও বীচিতে চান, গঙ্গায় যাইতে 
তাহার মত নাই। তিনি বলিলেন যে “যদি দ্বারকানাথ বাড়ীতে থাকিত 
তবে তোরা কখনই আমাকে লইয়া যাইতে পারিতিস্‌ নে”। কিন্ত লোকে 
তাহা শুনিল না। তাহাকে লইয়া গঙ্গাতীরে চলিল। তখন তিনি 
কহিলেন, "তোরা! যেমন আমার কথা না শুনে আমাকে গঙ্গায় নিয়ে গেলি 
তেমনি আমি তোরদের সকলকে খুব কষ্ট দিব, আমি শীঘ্র মরিব না”। 
গঙ্গাতীরে লইয়! একটা খোলার চালাতে তাহাকে রাখা হইল। সেখানে 
তিনি তিন রাত্রি জীবিত ছিলেন। আমি সেই সময়ে গঙ্গাতীরে তাহার 
সঙ্গে নিয়ত থাকিতাম। দিদিমার মৃত্যুর পূর্বদিন রাত্রিতে আমি এ 
চালার নিকটবর্তী নিমতলার ঘাটে একখানা চীচের উপর বসিয়া আছি। 
এ দিন পূর্ণিার রাত্রি, চকন্্রোদয় হইয়াছে, নিকটে শ্রশান। তখন 
দিদিমার নিকট নাম সঙ্কীর্ভন হইতেছিল, "এমন দিন কি হবে, হরিনাম 
বলিয়া প্রাণ বাবে*্। বামুর সঙ্গে তাহার অল্প অল্প আমার কাণে 
আসিতেছিল। এই অবগরে হঠীৎ আমার মনে এক আশ্চর্য্য উদাস ভাব 
উপস্থিত হছইল। আমি যেন জার পূর্বের মাছুয' নই। পশ্বধ্যের উপর 


শ্শ(ন-বৈরাগ্য । 
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দিদিমার মৃত্যু । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


একেবারে বিরাগ জন্সিল। যে চীচের উপর বসিয়া আছি তাহাই আমার 
পক্ষে ঠিক বোধ হইল, গালিচা ছলিচা সকল হেয় বোধ হইল। মনের মধ্য 
এক অতৃতপূর্ব আনন্দ উপস্থিত হইল। আমার বয়ূস তখন আঠার বৎসর । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


এতদিন আমি বিলাসের আামোদে ডুবিয়া ছিলাম। তবজ্ঞানের 
কিছুমাত্র আলোচনা করি নাই। ধর্ম কি ঈশ্বর কিকিছুই জানিনা, 
কিছুই শিখি নাই। শ্শানের সেই উদাস আনন্দ, তৎকাঁলের সেই 
স্বাভাবিক সহজ আনন্দ মনে আর ধরে না। ভাঁষা সর্বাথা দুর্বল, আমি 
সেই আনন্দ কিরূপে লোককে বুঝাইব ? তাহা স্বাভাবিক আনন্দ। তর্ক 
করিয়া যুক্তি করিয়া সেই আনন্দ কেহ পাইতে পারে না। সে আনন্দ 
ঢালিবার জন্য ঈশ্বর অবসর খোক্ষেন। সময় ঝুঝিয়াই তিনি আমাকে এ 
আনন্দ দিয়াছিলেন | কে বলে ঈশ্বর নাই ? এট তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ । 
আমিত প্রস্তত ছিলাম না তবে কোথা হতে এ আনন্দ পাইলাম ? 
এই ওদাস্ত ও আনন্দ লয়! রাত্রি ই প্রহরের সময় আমি বাড়ীতে 
আসিলাম। সে রাত্রিতে আমার মাব নিদ্রা তল না। এ অনিদ্রার 
কারণ আনন্দ। সারা রাত্রি দেন একট! আনন্দ-জ্াতা আমার জদয়ে 
জাগিয়া রহিল। রাত্রি প্রভাত হইলে দিদিমাকে দেখিবার জন্ত আবার 
গঙ্গাতীরে যাই । তখন তাহার শ্বাস হইয়াছে | সকলে ধরাধরি করিয়া 
দিদিমাকে গঙ্গার গর্ভে নামাইক্মাছ্ধে এবং 'উংসান্কের সহিত উচ্চৈঃস্বরে 
প্গঙ্গানারার়ণ রক্ষ” নাম ডাকিতেছে। দিদিমার মৃত্তা হইল। আমি 
নিকটগ্ত হইয়া দেখিলাম ঠা্কার হস্ত বক্ষ:ম্থলে এবং অনামিকা অঙ্গুলিটী 
উদ্ধমুখে রহিয়াছে । তিনি “রিবোল” বলিয়া অঙ্গুলি ঘুরাতে ঘুরাইতে 
পরলোক চলিয়া! গেলেন তাহা দেখিয়া আমার বোধ হষ্টল, মরিবার 
সময় উর্ধে অস্থুলি নির্দেশ করিয়া আমাকে দেখাইয়া গেলেন, "এ ঈশ্বর 
ও পরকাল*। দিদিমা যেমন আমার ইঙ্কালের বন্ধু ছিলেন তেমনি 
পরকালেরও বন্ধু। | 


মহা সমারোহে তাহার শ্রান্ধ হইল। আমর! তৈল হরিড্রা মাখিয় 
শ্রান্ধের যুপকাষ্ঠ গঙ্গাজীরে পঁতিয়া আমিলাম। এই কয়দিন খুব 
গোলহোগে কাটিয়া গেল। পরে দিমিমাক মৃষ্ঠার পূর্বদিন রাত্রে যেরূপ 
আনন্দ পাইয়াছিলাম তাহা পাইবার জন্ত আমার চেষ্টা হইল। কিন্ত 
তাহ! আর পাইলাম না। এই সময়ে আমার মনে কেবলই খন্ড আর 
বিষাদ । সেই রাত্রিতে ওান্তের সহিত 'আনন পাইয়াছিলাম, এখন 
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সেই আনন্দের অভাবে ঘন বিষাদ আসিয়া! আমার মনকে আচ্ছন্ন করিল। 
কিরূপে আবার সেই আনন্দ পাইব. তাহার জন্য মনে বড় ব্যাকুলতা ব্যাকুলত|। 
জন্সিল। আর কিছুই ভাল লাগে না। এ স্থলে ভাগবতের একটা 
উপাখ্যানের সহিত আমার অবস্থার তুলনা হইতে পারে। 

নারদ বেদব্যাসের নিকট আপনার কথা বলিতেছেন,_“আমি 
পূর্ব জন্মে কোন এক খধির দাসী-পুক্র ছিলাম। এ খধির আশ্রমে 
বর্ষার কয়েক মাস অনেক সাধুলোক আশ্রয় লইতেন। আমি তাহাদের 
গুশ্রাধা করিতাম। ক্রমশঃ আমার দিব্য জ্ঞান জন্মিল এবং মনে হরির 
প্রতি একান্তিকী ভক্তির উদয় হইল। পরে এ সমস্ত সাধু আশ্রম হইতে 
বিদায় লইবার কালে 'কুপা করিয়া আমাকে জ্ঞান-রহস্ত শিক্ষা দিয়া 
যান। ইহা ছার আমি হরি-মাহাক্স্য সুস্পষ্ট জানিতে পারি। জননী নারদের প্রথম ব্রক্গ- 
ধধির দাসী, আমি তাহার একমাত্র পুত্র। “একায্মজা! মে জননী।” দর্শন। 
আমি কেবল তাহারই জন্য এ খষির আশ্রম ত্যাগ করিতে পারি নাই। 
একদা তিনি নিশাকালে গো-দোহন করিবার জন্য বাহিরে যান। পথে 
একটি কৃষ্ণসর্প পাদস্পৃষ্ট হইবামাত্র তাহাকে দংশন করে এবং তিনি 
পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। কিন্তু এইটী আমি স্বীয় অতীষ্ট-সিদ্ধির বড় স্থযোগ 
মনে করিলাম এবং একাকী বিল্লিকাগণনাদিত এক ভীষণ মহাবনে প্রবেশ 
করিলাম। পর্যটন-শ্রমে আমার অতিশয় ক্ষুংপিপাসা পাইয়াছিল। 
আমি এক সরোবরে নান ও জলপান করিয়! ক্লান্তি দূর করিলাম । মন 
প্রশান্ত হইল। অনস্তর আমি এক অশ্ব বৃক্ষের তলে গিয়া! বসিলাম 
এবং সাধুগণের উপদেশ অনুসারে আত্মস্থ পরমাম্মাকে চিন্তা করিতে 
লাগিলাম। মন ভাবে আগ্নত, নেত্রযুগল বাপ্পপূর্ণ। সহসা হ্ৃৎপন্ে 
জ্যোতির্য় ব্রদ্দের সাক্ষাৎকার লাভ হইল। সর্বাঙ্গ পুলকিত হইয়! 
উঠিল। আমি যার পর নাই আনন্দ পাইলাম। কিন্তু পরক্ষণে আর 
তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। সেই শোকাপহ কমনীয় রূপ দেখিতে 
ন! পাইয়া সহস! গাত্রোখান করিলাম । মনে বড় বিষাদ উপস্থিত হইল। 
পরে আমি আবার ধ্যানস্থ হইয়! তাহাকে দেখিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলাম, কিন্ত আর পাইলাম না। তখন আতুরের ন্যায় অতৃপ্ত হইয়া 
পড়িলাম, ইতাবসরে সহস! এক দৈববাণী হইল--“এ জম্মে তুমি আমাকে 
আর দেখিতে পাইবে না। যাহাদের চিত্তের মল ক্ষালিত হয় নাই, যাহার! 
যোগে অসিদ্ধ তাহারা আমাকে দেখিতে পায় না। আমি যে একবার 
তৌমাকে দেখা দিলাম ইহা কেবল তোমার অস্রাগ বৃদ্ধির জন্য ।” 

আমার ঠিক এইক্গই অবস্থা ঘটিয়াছিল। আমি সেই রাত্রিকালের 
আনন্দ না পাইয়! অত্যন্ত বিষঃ হইয়াছিলাম কিন্তু তাহাই আবার. আমার . 


১৮৩ ৪ 


বিলাসের যধো 
ভগবানের দয়া । 


প 


ধঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


অন্ুয়াগ উৎপাদন করিয়া! দিল। কেবল নারদের এই উপাখ্যানের সঙ্গে 
আমার একটা বিষয়ের মিল হয়না। তিনি প্রথমে খবিদিগের মুখে 
হন্নিগুণান্থবাদ শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে শ্রদ্ধাতক্তি লাভ করিয়াছিলেন, পরে 
তাহাদের নিকটে ব্রঙ্গজ্ঞানের অনেক উপদেশ পাইয়াছিলেন। জামি 
কিন্তু গ্রথমে কাহার ও মুখে হরিওণাহুবাদ শ্রবণ করিয়! হৃদয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি 
লাভ করিবার কোন সুযোগই প্রাপ্ত হছই নাই, এবং কৃপা করিয়া কেছই 
আমাকে ব্রন্মতত্বে উপদেশ দেন নাই। আমার চারিদিকে কেবল বিলাস 
ও আমোদের অনুকূল বায়ু অহনিশি প্রবাহিত হইতেছিল। এত 
প্রতিকূল অবস্থাতেও ঈশ্বর আপনি দয়! করিয়৷ আমার মনে বৈরাগা 
দিলেন ও আমার সংসারাসক্তি কাড়িয়া! লইলেন এবং তাহার পরে সেই 
আনন্দময় স্বীয় আনন্দের ধারা আমার মনে বর্ষণ করিয়া আমাকে 
নুতন জীবন প্রদান করিলেন। তাহার এ কপার কোথায়ও তুলনা হয় 
না। তিনিই আমার গুরু, তিনিই আমার পিতা । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


দিদিমার মৃত্যুর পর একদিন আমার বৈঠকখানায় বলিয়া আমি 
সকলকে বলিলাম যে আজি আমি কল্পতরু হইলাম । আমার নিকটে 
আমার দিবার উপযুক্ত ধে যাহা কিছু চাহিবে তাহাকে আমি তাহাই দিব। 
আমার নিকট আর কেহ কিছু চাছিলেন না, কেবল আমার জোট্ঠতাত- 
পুর ব্রক্পবাবু বলিলেন যে, আমাকে এ বড় ঘইটা আয়ন! দিন, এ ছবি- 
গুলান দিন, ই জরির পোষাক দিন | আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে সকলই 
দিলাম। তিনি পরদিন যুটে আনিয়া বৈঠকখানার সমস্ত জিনিষ লইয়া 
গেলেন। ভাল ভাল ছবি ছিল আর আর বহুমূল্য গৃহসক্জা ছিল, 
সমস্তই তিনি লইয়া গেলেন। এইরূপে আমার সকল আসবাব 
বিলাইলাম কিন্তু আমার মনের যে বিষাদ সেই বিষাদ, তাহা 'আর ঘুচে 
না। কিসে শান্তি পাব, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এক এক দিন 
কৌচে পড়িয়! ঈশ্বর-বিষয়ক সমস্ত! ভাবিতে ভাবিতে মনকে এমনি 
হারাইভাম যে, কৌচ হইতে উঠিয়া ভোজন করিয়! আবার কৌচে কখন 
পড়িলাম তাহার আমি কিছুই জানি না,--আমার বোধ হইতেছিল, ঘেন 
আমি বরাবর কৌচেই পড়িয়া আছি। আমি সুবিধা পাইলেই দিবা ছই 
প্রহরে একাকী বোটানিকেল উদ্ভানে হাইভাম:। এই স্থানটা খুব নির্জান। 
এ বাগানের মধাস্কলে,হে একট! সমাধিস্তনত কাছে, জামি গির| তাহাতে 
বসিয়া খাকিতান। মনে বড় বিধান । ঢানলিদিক অন্ককানস দেখিতেছি। 
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বিষয়ের প্রলোভন আর নাই, কিন্ত ঈশ্বরের ভাবও কিছুই পাইতেছি না, 
পার্থিব ও স্বর্গীয় কল প্রকার নুখেরই অভাব। জীবন নীরস, পৃথিবী 
শুশানতুল্য । কিছুতেই স্থখ নাই, কিছুতেই শাস্তি নাই। ছুই প্রহরের 
সুর্যের কিরণ-রেখ! সকল যেন কুষ্ণবর্ণ বোধ হইত। সেই সময় আমার 
মুখ দিয়! সহসা এই গানটা বাহির হুইল, পহবে, কি হবে দিবা- 
আলোকে, জ্ঞান বিনা সব অন্ধকার ।” এই আমার প্রথম গান! আমি 
সেই সমাধি-স্তম্তে বসিয়া একাকী এই গানটা মুক্তকণ্ে গাইতাম। তখন 
সংস্কত শিখিতে আমার বড় ইচ্ছা হইল। সংস্কতভাষ্বর উপর আমার 
বালককালাবধিই অন্বরাগ ছিল। চাণক্যের শ্লোক যত্বপূর্বক তখন 
মুখস্থ করিতাম। কোন একটা ভাল শ্লোক শুনিলে অমনি তাহা শিখিয়া সংস্কৃত শিক্ষা । 
লইতাম । তখন আমাদের বাটাতে একজন সভা-পণ্ডিত ছিলেন । তাহার 
নাম কমলাকান্ত চূড়ামণি, নিবাস বাশবেড়ে। তিনি অগ্রে গোপীমোহন 
ঠাকুরের আশ্রয়ে ছিলেন। পরে আমাদের হন। তিনি স্ুপগ্ডিত ও 
তেজস্বী। আমার বয়স তখন অল্প, তিনি আমাকে বড় ভালবাসিতেন। 
আমি তাহাকে ভক্তি করিতাম। একদিন বলিলাম, আমি আপনার 
নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়িব। তিনি কহিলেন, ভালইত আমি তোমাকে 
পড়াইব। তখন চুড়ামণির নিকট মুগ্ধবোধ আরম্ভ করিলাম এবং ঝ চ 
ধঘভ,জড়দ গব, মুখস্থ করিতে লাগিলাম। সংস্কৃতভাষায় প্রবিষ্ট. 
হইবার জন্য চূড়ামণির নিকট মুগ্ধবোধ পড়িবার আমার প্রথম উৎসাহ। 
একদিন চুড়ামণি তাঁহার হাতের লেখা একখানি কাগজ আস্তে আস্তে 
বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন, কহিলেন, এই লেখাতে সহী করিয়া 
দেও। আমি বলিলাম কি লেখা? পড়িয়া দেখ। তাহাতে লেখ! আছে 
যে, তাহার পুত্র শ্তামাচরণকে চিরকাল আমায় প্রতিপালন করিতে 
হইবে। আমি তাহাতে তখনি সহী করিয়া দ্রলাম। চুড়ামণির প্রতি 
আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাস! ছিল, তিনি বলিলেন আর আমি অমনি তাহাতে 
সহী করিয়া দিলাম। তাহার বিষয় আমি তখন কিছুই প্রণিধান করিলাম 
না। কিছুদিন পরে আমাদের সভাপগ্তিত চুড়ামণির মৃত্যু হইল। 
তখন শ্তামাচরণ আমার সেই স্বাক্ষরটুকু লইয়া! আমার নিকট আসিলেন, শ্তাষাচরণের ভার- 
কহিলেন যে, “আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, আমি নিরাশ্রয়, এখন আপনার গ্রহণ । 
আমাকে প্রতিপালন করিতে হইবে। এই দেখুন আপনি পূর্বেই ইহা 
লিখিয়া দিয়াছেন।* আমি তাহা অঙ্গীকার করিয়া! লইলাম এবং তদবধি 
হ্বামাচরণ আমার নিকটে থাকিতেন। সংস্কতভাষায় তাহার কিছু 
অধিকার ছিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঈশ্বরের তত্বকথা 
কিসে পাওয়া ধাক্স? তিনি কহিলেন, মহাভারতে । তখন আমি তাহার 
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নিকট মছাভারত পড়িতে আর্ত কম্পিলাম। এই গ্রন্থ খুলিবামাত্র একটা 
শ্লোক আমার চক্ষে ঠেকিল। তাহা! এই,_“্ধর্শে মতির্ভবতু বঃ 
সততোখিতানাং স হ্বেক এব পরলোকগতন্ত বদ্ধুঃ। অর্থাঃ স্ট্রিয়শচ 
নিপুণৈরপি সেবামান! নৈবাপ্তভাবমুপযাস্তি ন চ স্থিরত্বং ॥* তোমাদের ধর্শে 
মতি হউক, তোমরা সতত ধর্শো অনুরক্ত হও, সেই এক ধর্মই পরলোকগত 
ব্যক্তির বন্ধু। অর্থ ও স্ত্রীদিগকে নিপুণরূপে সেবা করিলেও তাহাদিগকে 
আয়ত্ত করা যায় না এবং তাহাদের স্থিরতাও নাই। মহাভারতের এই 
প্লেকটী পাঠ করিয়া! আমার বড়ই উৎসাহ জন্মিল। আমার সংস্কার 
ছিল যে, সকল ভাষাতেই বাঙ্গল! ও ইংরেজী ভাষার স্তায় বিশেযোর অগ্রে 
বিশেষণগুলি থাকে, কিন্তু সংস্কতে দেখিলাম যে, বিশেষ্য এখানে, বিশেষণ 
সেই সেখানে । এইটী আরত্ত করিতে আমার কিছু দিন লাগিয়াছিল। 
আমি এই মহাভারতের অনেক অংশ পাঠ করি । ধোমা গবির উপাখ্যানে 
উপমন্যুর গুরুভক্রির কথা আমার বেশ মনে পড়ে । এখন তে! এ বুহং 
গ্রন্থ অন্থবাদিত হইয়া অনেকের পাঠা হইয়াছে, কিন্তু তখনকার কালে 
মূল গ্রন্থ অল্প লোকেই পাঠ করিত। আমি ধর্্-পিপাসায় উভাব 
অনেকাংশ পাঠ করি । এক দিকে যেমন তন্বাব্বেষণের জন্ট সংস্কত, তেমনি 
অপরদিকে ইত্রাজী। আমি ঘুরোপীয় দশনশান্ব বিস্তর পড়িয়াছিলাম 
কিন্কু এত করিয়াও মনের বে অভাব সেই অভাব, তাঙ্তা কিছুতে ঘুচাইতে 
পারিলাম না। সেই বিষাদের অন্ধকার, মেই অশান্তি, ছদয়কে 'মতিমাত্র 
ব্যথিত করিতেছিল। ভাবিলাম প্রকৃতির মধীনতাই কি মন্রদ্যের 
সর্বস্ব ? তবে তো গিয়াছি। এই পিশাচীর পরাক্রম ছনিঝার্যা। অগ্রি 
স্পশমাত সমস্ত ভশ্মসাং করিয়। ফেলে। হানযোগে সমুদ্রে যাও, ঘূর্ণাবরত 
তোমাকে রস।তলে দিবে, বায় বিষম বিপাকে ফেলিবে। এট পিশাচী 
প্রক্কতির হন্তে কাহারও নিস্থার নাট । উ্ভার নিকট নতশিরে থাকাই যদি 
চরম কথা হয়, তবে তো গিয়াছি। আমাদের আশা কই, ভরসা কই? 
আবার ভাবিলাম ফেমন ফটোগ্রাঞ্ষের কাচ-পাত্রে শৃর্ধা-কিরণের দ্বারা বস্ব 
প্রতিবিদ্বিত হয়, সেরূপ, বাহ-ইন্্রিয় ঘা মনের মধ্যে বাঙ্থ-বস্বর একটা 
অবভাস হয় ইহাই তো জ্ঞান। এই পথ ছাড়া জানলাভের মার কি 
উপায় আছে? ফ্ুরোপের দর্শনশান্্র আমার মনে এইকপ আভাগ 
আনিয়াছিল। কিন্তু একজন নাস্তিকের নিকট এইটুকুই যথেষ্ট। সে 
প্রকৃতি ছাড়া জার কিছু চায়না। কিন্তু আমি ইছাতে কিরূপে ত্র 
হইব? আমার চেষ্টা ঈশ্বরকে পাবায় জন্ত,_অন্ধ বিশ্বাসে নয়, জ্ঞানের 
আলোকে | তাছা না পাইয়া আমার ব্যাকুলতা দিন দিন জারও বাড়িতে 
লাগিল, এক এক যার ভাবিতাম, আমি আসব বাচিব দা। 


প্রার্চীন গণ্য-সাহিত্য-_মহুধির জীবনী-_-১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ। ১৮৭৩ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 


এই বিষাদ-অন্ধকারের মধ্যে ভাবিতে ভাবিতে বিচ্যুতের স্তায় একটা 
আলোক চমকিত হইল। দেখিলাম, বাহা-ইন্দ্িয় দ্বারা রূপ, রস, গন্ধ, 
শবা, স্পর্শের যোগে বিষয়-ক্ঞান জন্মে। কিন্তু এই জ্ঞানের সহিত আমি 
যেজ্ঞাতা তাহাও তে জানিতে পারি । দর্শন, ম্পর্শন, আপ্বাণ ও মননের 
সহিত আমি যে দষ্টা,শরষ্টা, গ্রাতা ও মন্তা এ জ্ঞানও তো পাই। বিষয়- 
জ্ঞানের সহিত বিষয়ীর বোধ হয়, শরীরের সহিত শরীরীকে জানিতে 
পারি। আমি অনেক অনুসন্ধানে সর্বপ্রথমে এই আলোকটুকু পাই। 
যেন ঘোর অন্ধকারাবৃত স্থানে হূর্যা-কিরণের একটী রেখা আসিয়৷ পড়িল। 
বিষয়-বোধের সহিত আমি আপনাকে আপনি জানিতে পারি ইহা! 
বুঝিলাম। পরে যতই আলোচনা! করি জ্ঞানের প্রভাব বিশ্বসংসারে 
সর্বত্র দেখিতে পাই। "আমাদের জন্য চন্দ্র কূর্্য নিয়মিতবূপে উদয়াস্ত 
হইতেছে, আমাদের জন্য বায়ু বৃষ্টি উপযুক্তরূপে সঞ্চালিত হইতেছে। 
ইহারা সকলে মিলিয়া আমাদের ভীবন-পোষণের একটা লক্ষ্য সিদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্বের 
করিতেছে । এইটী কাহার লক্ষ্য? জড়ের তো! লক্ষ্য হইতে পারে প্রমাণ । 
না,_চেতনেরই লক্ষা। অতএব একটা চেতলাবান্‌ পুরুষের শাসনে 
এই বিশ্বসংসার চলিতেছে । দেখিলাম, শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মাতার 
্তগ্ঠপান করে, ইহা কে তাহাকে শিখাইয় দিল? তিনিই, যিনি ইহাকে 
প্রাণ দিয়াছেন। আবার মাতার মনে কে স্নেহ প্রেরণ করিল? যিনি 
তাহার স্তনে দগ্ধ দিলেন, তিনি। তিনিই সেই প্রয়োজন-বিজ্ঞানবান্‌ 
ঈশ্বর, ধাহার শাসনে জগং-সংসার চলিতেছে । যখন এতটুকু জ্ঞাননেত্র 
আমার ফুটিল তখন একটু আরাম পাইলাম। বিষাদ-ঘন অনেক কাটিয়া 
গেল। তখন কিছু আশ্বস্ত হইলাম । 


বছ পূর্বে প্রথম বয়সে আমি যে অনন্ত আকাশ হইতে অনস্তের পরিচয় 
পাইয়াছিলাম, একদিন ভাবিতে ভাবিতে তাহা হঠাৎ আমার মনে পড়িয়া 
গেল। আবার আমি একাগ্র মনে অগণ্য গ্রহ-নক্ষত্র-খচিত এই অনস্ত 
আকাশের উপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম এবং অনস্তদেবকে দেখিলাম, 
বুঝিলাম যে অনন্তদেবেরই এই মহিমা । তিনি অনন্তজ্ঞানস্বরূপ, ধাহ! 
হইতে আমরা পরিমিত জ্ঞান ও তাহার আধার এই অবয়ব পাইয়াছি, 
তাহার কোন অবয়ব নাই। তিনি শরীর ও ইন্ত্রিয় রহিত। তিনি 
হাত দিয় এ বিশ্ব গড়েন নাই। কেবল আপনার ইচ্ছার দ্বারা এই জগৎ 
রচনা করিয়াছেন। তিনি কালীঘাটের কালীও নছেন,__তিনি আমাদের পৌন্তলিকতার সূলে 
বাড়ীর শালগ্রামও নহেন। এই খানেই পৌত্বলিকতার মূলে কুঠারাঘাত কুঠারাঘাত। + 








. গ্ভিল। টির নি রান জানো নিজ র্ নক্ষত্র. 
খচিত আকাশ বেখিরা বুঝি তিনি অনন্ত, এই চ্জটুকু ধরিয়া গ্াহার 
স্বরূপ হনের মধ্যে আরও খুলিয়া গেল। দেখিলাম, যিনি অনন্ত-জ্ান, 
তাহার ইচ্ছাকে কেছ বাধ! দিতে পারে না। তিনি যাহা ইচ্ছা! করেন 
তাহাই হয়। আমরা, সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়! রচন| করি, তিনি 
তাহার ইচ্ছায় সকল উপকরণ সৃষ্টি করিয়া রচন! করেন। তিনি জগতের 
কেবল রচনা-কর্তা নছেন, তাহ! হইতে উচ্চ, তিনি ইছার শ্যকটি-কর্তা। এই 
সৃষ্ট বন্ত সকল অনিত্য, বিকারী, পরিবর্তনশল ও পরতন্র। ইহাদিগকে 
বে পূর্ণজ্ঞান সৃষ্টি করিয়াছেন ও চালাইতেছেন তিনিই নিত্য, অবিকৃত, 
অপরিবর্তনীর ও স্বতন্ত্র) সেই নিত্য সত্য পুর্ণ পুরুষ সকল মঞ্জলের হেড 
এবং সকলের সম্ভজ্জনীয়। কতদিন ধরিয়া এষ্টটী আমার বুদ্ধির 
আলোচনায় স্থির করিলাম; কত সাধনার পর এই সিষ্ধান্তে উপনীত 
হইলাম। তথাপি আমার ভ্বদয় কাপতে লাগিল। ভ্রানপথ অনি 
ভর্গম পথ, এ পথে সাহস দেয় কে? আমি যে সি্কান্তে উপনীত হষ্টলাম 
তাহাতে সায় দেয় কে? কিরূপ সায়? যেমন প্ঞচায় মাঝির নিকট হইতে 
আমি একট! সায় পাইয়াছিলাম, সেইরূপ সার়। 

আমি একবার জমিদারী কালীগ্রামে যা । জনৈক দিনের প্র 
বাড়ীতে ফিরি। আমি পদ্মা উপর বোটে । তখন বধাকাল আকাশে 
ঘোর ধনঘটা, বেগে বায়ু উঠগাছে। পল! তোলপাড় হতেছে, মাঝিরা 
ভারি তুফান দেখিয়! আর অঙ$সর হতে পারিল না, কিনারায় বোট 
বাধিয়! ফেলিল।) সেই কিনারাতেও বোট ক্বির থাকিতে পা!রতেছে 
না। কিন্তু বছুদিন বিদেশে, এছ বাড়ীতে আসিঠে ঝড় ইচ্ছা । বেলা 
চাগিটার সমরে একটু নাতাদ কমিলে আমি মাঝিকে বলিলান যে, 
এখন নৌকা ছাড়িতে পারিবি? সে বলিল, হ্থুর়ের ভকুম হয় 
তো পারি। আনি মাঝিকে লরলিলাম, তবে ছাড়। তার পর দোখ 
সময় চলিয়া বায় তদু নৌকা ছাড়ে না। আধ ঘণ্টা হইয়া গেল তবু 
ছাড়ে না। মাঝিকে ডাকিয়। জিজ্ঞাসা করিলাম, তুই যে বল্লি, 
হুকুরের হুকুম হইলে পৌক! ছাড়িয়া দিতে পারি, আমি তে| হুকুম দিয়াছি 
তবে এখনও ছাড়িলি না কেন? এখন একটু ঝড় থেমেছে, আবার 
কখন ঝড় উঠিবে তাহার ঠিক নাই। যদি ছার্ডিতে হয় তো এখনি ছাড়। 
সে বলিল যে, বৃদ্ধ দেওয়ান্রী বলিলেন,__”ওয়ে মাঝি, এমন কর্ন কি 
করিতে হয়? একে এই সরধায় মোঁহানা, কৃল-কিনার! কিছুই দেখা যার 
না, তাহাতে শ্রাবণের সংক্রান্তি। ঢেউয়ের তোড়ে নৌকা কিনারাতেই 
থাকিতে পারিতেছে না। তুই কিনা এই অধৈলার এছেন পদ্মার পাড়ি 





গচয-সাহিত্য-_মহধির জঁ জীবনী--১৯শ শতাব্দীর ম্যভাগ। ॥ সং 


বি ৮7 দান এই কথায়; তয় পেরে আমি নৌকা ছাড়তে 
স্িসাই। : আমি বলিলাম ছাড়। সে '্মমনি নৌকা খুলে পাইল তুলে 
দিলে।, অমনি বাতাসের এক ধাককায় দৌফ! পদ্মার মধ্যে চলিয়া গেল। 
হাঁজায় নৌফা কিনারায় বাধা ছিল তাহারা! সকলে একন্বরে বলিয়া উঠিল, 
এখন যাবেন না যাবেন না। তখন আমার হৃদয় ডুবিয়। গেল। কিকরি 
আর ফিরিবার উপায় নাই__নৌকা পাইল পাইয়! শী শা করিয়া চলিতে 
লাগিল। খানিক গিয়! দেখি যে তরঙ্গে তরঙ্গে জল ফাপিয়া সম্মুথে যেন কে সাহস দিখে? 
একটা দেওয়াল উঠিয়াছে। নৌকা তাহাকে ভেদ করিতে ছুটিল, আমার 
প্রাণ উড়িয়া গেল। এমন সময় অদূরে দেখি, একখান! ডিঙ্গি হাবুডুবু 
ধাইতে খাইতে মোচার খোলার মক ওপার হইতে আসিতেছে । তাহার 
মাঝি আমাদের সাহস দেখিয়া সাহস দিয়া চেঁচাইর। বলিয়া উঠিল__প্ভয় 
নাই, চলে যান্। আমার উৎসাহে উৎসাহের স্বর মিশাইয়৷ এমন ভরসা 
নেয় কে? আমি এইরূপ সায় চাই। কিস্তৃহা। তাআরকে দিবে? 








পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


বখনই আমি বুঝিলাম যে ঈশ্বরের শরীর নাই, তাহার প্রতিমা নাই, 
তখন হইতে আমাব পৌন্তলিকতার উপর ভারি বিদ্বেষ জন্মিল। রাম- 
মোহন রায়কে স্মরণ হইল,__ আমার চেতন হইল, আমি তাহার অনুগামী 
হইবার জন্য প্রাণ ও মন সমর্পণ করিলাম । 

শৈশব কাল অবধি আমার রামমোহন রায়ের সহিত সংস্রব। আমি 
তাহার স্কুলে পড়িতাম। তখন আরও ভাল স্কুল ছিল, হিন্দ কলেজ রামমোহন রায়। 
ছিল। কিন্তু আমার পিতা রামমোহন রায়ের অনুরোধে আমাকে এ 
স্কুলে দেন। স্বুলটী হেদ্রয়ার পুঙ্ষরিণীর ধারে প্রতিষ্ঠিত। আমি প্রায় 
প্রতি শনিবার ছুইটার সময় ছুটী হইলে রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত রামমোহন 
রায়ের মাণিকতলার বাগানে যাইতাম। অন্ত দিনও দেখা করিয়া 
আমিতাম। কোন কোন দিন আমি তথায় গিয়৷ বড়ই উপদ্রব করিতাম। 
বাগানের গাছের নিছু ছিড়িয়া, কখন কড়াই শুটা ভাঙ্গিয়৷ মনের সুখে 
খাইতাম। রামমোহন রায় একদিন কহিলেন, ব্রাদার, রৌদ্র হুটাপাটি 
করিয়া কেন বেড়াও, এইখানে বোসো। বত নিছু খেতে পার এখানে 
বসিয়া খাও। মালীকে বলিলেন, যা, গাছ থেকে নিছু পেড়ে নিয়ে আয় । 
মে তৎক্ষণাৎ এক থালা! ভরিয়৷ নিচু আনিয়া দ্িল। তখন রামমোহন 
রায় বলিপেন, যত ইচ্ছা নিছু খাও। তাহার মৃুত্তি প্রশান্ত ও গম্ভীর । 
আমি বড় শ্রদ্ধা ও তক্তির সহিত তাহাকে দেখিতাম। বাগাদে একটা 


১৮৬ 


পৌত্বলিকতার 
প্রতিকূলতা । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিঠয়। 

কাঠের দোল! ছিল, রামমোহন রার অঙ্গচাঁললায় অন্ত তাহাতে দোল 
থাইতেন। আমি বৈকালে বাগানে গেলে সনি আমাকে সেই দোলায় 
বসাইয়া আপনি টানিতেন, ক্ষণেফ পয়ে আপনি ভাহাতে বসিয়া বলিতেন, 
ব্রাদার, এখন তৃমি টান। 

আমি পিতার জ্যেষ্ঠ পুজ। কোন কার্যোপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিবার 
জন্ত আমাকেই বাড়ী বাড়ী বাইতে হইত। আশ্বিন মাসের ছুর্গোৎসব। 
আমি এই উপলক্ষে রামমোহন রায়কে নিমন্ত্রণ করিতে যাই। গিয়া 
বলিলাম__রামমণি ঠাকুরের নিবেদন তিন দিন আপনার প্রতিষা-দর্শনের 
নিমন্্ণ। শুনিদ্াই তিনি ঝলিজেন, ত্রাদার, আমাকে কেন? 
রাধা প্রসাদকে বল। এত দিন পরে সেই কথার ভাব ও অর্থ বুঝিতে 
পারিলাম। এই অবধি আমি মনে মনে সন্ধল্প করিলাম যে, রামমোহন 
রায় যেমন কোন প্রতিমা-পূজায ও পোত্তলিকতায় যোগ দিতেন না, 
তেমনি আমিও আর তাহাতে যোগ দিব না। কোন প্রতিমাকে পুডা 
করিব না, কোন প্রতিমাকে প্রণাম করিব না, কোন পৌস্তলিক পুঙায় 
নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিব না। সেই অবধি আমার এই সন্বর দৃঢ় হইল। 
তখন জানিতে পারিলাম না যে, কি আগুনে প্রবেশ করিলাম। 

আমার ভাইদের লইয়া একট! দল বাধিলাম। আমর! সকলে নিলিয়া 
সন্কপ্প করিলাম যে, পূজার সময়ে আমর] পূজার দালানে কেহই যাষ্টব না, 
যদি কেহ বাই তবে প্রতিমাকে প্রপাম করিব না। তখন সন্ধ্যাকালে 
আরতির সময় আমার পিতা দালানে যাইতেন। ম্থতরাং তাহার ভয়ে 
আমাদেরও ভখন সেখানে ফাইতে হইত। কিন প্রণামের সময় ঘখন 
সকলে তৃমিষ্ঠ হয়া প্রণাম করিত আমর] তখন দীড়াইয়া থাকিতাম- 
আমরা প্রণাম কবিলাম কি না কেহই দেখিতে পাত না। 

যে শাস্ত্রে দেখিতাম পৌঁঞ্ডলিকতার উপদেশ সে শাস্ক্রে আমার জার 
শ্রদ্ধা থাকিত না। আমার তখন এই ভ্রম হইল যে, আমাদের সমুদয় 
শাস্ত্র পৌতলিকতার শাস্থ। অতএব তাহা হইতে নিয়াকার নির্বিকার 
ঈশ্বরের তত্ব পাওয়! অসম্ভব । আমার মনের ধখন এই প্রকার নিরাশ 
তাব, তখন হঠাৎ এক দিন সংস্কৃত পুস্তকের একটা পাতা আমার সন্ুখ 
দিয়া উড়িয়! বাইতে দেখিলাম । 'ন্ুকা বশত: তাহা ধরিলাম। রঃ 
তাহাতে বাহা লেখ! জানে, তাহার কিছুই বুকিতে পারিলাম না। 
স্তামাচরণ ভটাচাধ্য আমায় কাছে বসিয়াছিলেন। আমি তাহাকে 
বলিলাম আমি ইউনিযান ব্যাঞ্কের কর্ণ সারিকা ঈগ্ত বাড়ীতে ফিরিয়া 
আসিতেছ্ি, তুমি ইহার মধ্যে এই পাতায় ,ক্লোফ গুলামের অর্থ করিয়া 
রাখ, কুটী হইতে আইলে আমাকে সন বুঝাইরা দিবে। এই বলি 
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আমি ইউনিপান ব্যাক্ধে তাড়াতাড়ি, চলিয়া গেলাম। এ সময়ে আমি 
ইউনিয়ান ব্যাঙ্কে কর্শা করিতাম। আমার ছোট কাক! রমানাথ ঠাকুর 
তাহার ধনরক্ষক | আমি তাহার সহকারী। ১*টা হইতে বত্তক্ষণ 
না কাধ নিকাশ হয়, ততক্ষণ তথায় আমার থাকিতে হইত। ক্যাশ 
বুধাইয়া দিতে রাত্রি ১*ট1 বাজিয়া যাইত। কিন্তু সে দিন শ্তামাচরণ 
ভট্রাচাধ্যের নিকট হইতে পুথির পাতা বুঝিয়৷ লইস্তে হইবে, অতএব 
ক্যাশ বুঝাইয়া দিবার গৌণ আর সহ হইল না। আমি ছোট কাকাকে 
বলিয়! কহিয়! দিন থাকিতে থাকিতে বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম। আমি 
আমার বৈঠকথানায় তেতালায় তাড়াতাড়ি যাইয়াই শ্টামাচরণ ভট্টাচাধ্যকে 
জিজ্ঞাসা করিলার যে, সেই ছাপার পাতাতে কি লেখা আছে আমাকে 
বুঝাইয়৷ দেও। তিনি বলিলেন, আমি এতক্ষণ এত চেষ্টা করিলাম কিন্তু 
তাহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না । আমি আশ্চর্য্য হইলাম। 
ইংরাজ পঞ্ডিতের ত ইংরাজি সকল গ্রন্থই বুঝিতে পারে। তবে 
সংস্কতবিৎ পণ্ডিতের সকল সংস্কৃত গ্রন্থ বুঝিতে পারেন না কেন? 
আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে কে বুঝিতে পারে? তিনি বলিলেন 
এ তো সবব্রক্গদভার কথা, ব্রক্মদভার রামচন্দ্র বিস্যাবাগীশ বুঝিতে 
পারেন। আমি বলিলাম তবে তাহাকে ডাক। বিদ্যাবাগীশ খানিক 
পরেই আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি পাতা পড়িয়া 
বলিলেন, এ যে ইঈশোপনিষৎ। “ঈশ! বাহ্তমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ 
জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন তুজীথা মা! গৃধঃ কল্ত স্বিদ্ধনং।” যখন 
বি্ভাবাগীশের মুখ হইতে “ঈশা বাস্তমিদং সর্বং” ইহার অর্থ বুঝিলাম 
তখন স্বর্গ হইতে অমৃত আসিয়া আমাকে অভিষিক্ত করিল। আমি 
মানুষের নিকট হইতে সায় পাইতে ব্যস্ত ছিলাম, এখন স্বর্গ হইতে 
দৈববাণী আসিয়া আমার মন্দের মধ্যে সায় দিল__আমার আকাজ্| 
চরিতার্থ হইল। আমি ঈশ্বরকে সর্বত্র দেখিতে চাই, উপনিষদে কি 
পাইলাম? পাইলাম যে, “ঈশ্বর দ্বারা সমুদয় জগৎকে আচ্ছাদন কর। 
ঈশ্বর দ্বারা সমুদায় জগৎকে আচ্ছাদন করিতে পারিলে আর অপবিভ্রতা 
কোথায়? তাহা হইলে সকলি পবিত্র হয়, জগৎ মধুষয় হয়। আমি 
যাহাষ্জচাই তাহাই পাইলাম। এমন আমার মনের কথা আর কোথাও 
হইতে শুনিতে পাই নাই। মানুষে কি এমন সায় দিতে পারে? সেই 
ঈশ্বরেরই করুণ! আমার হৃদয়ে অবতীর্দ হইল, তাই “ঈশা বান্তমিদং সর্ব 
এই গুড় বাকের অর্থ বুধিলাম। আহা! কি কথাই গুনিলাম__“তেন 
ত্যক্তেন ভু্তীথাঃ” তিনি ধাহা! দান করিয়াছেন তাহাই উপভোগ কর। 
তিনি কি দান কন্ধিয়াছেন? তিনি আপনাক্ষেই দান করিয়াছেন। 





সেই পর্নম ধনকে উপভোগ কর--আার সফল ত্যাগ করিয়া সেই পয়ম 
ধনকে উপভোগ কর-_আর সফল ত্যাগ করিয়া কেধল তীহাকে 
লইয়াই থাক। কেবল তীহাকে লইয়! থাকা মাস্ছষের ভাগো কি মহ 
কল্যাগ। আমি চিরদিন বাহা চাছিতেছি ইহা তাহাই বলে। 


কালীকমল সার্বভৌম-প্রণীত 
“বগুড়া-বত্তান্ত'' 
গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। শ্রীযুক্ত গোপালদাস কু 
মহাশয় কর্তৃক সংগ্রহীত । 
( উনবিংশ শতাব্ীর মধাভাগ ।) 


পীর থা নাজিরের বৃত্তান্ত | পীর খানাজির প্রথমতঃ জিলা 
নাটোরের ম্যাজিছেট সাছেবের আরদালির বরকন্গাজ ছিলেন। তংপর এ 
জেলার বালাগণ্ডির ভমাদার, তৎপর বঞুড়ায় আসিয়া সদর থানার 
জমাদার হন। অনস্র কোন কার্ট গতিকে থানার দারোগা বিদায় 
লইলে এ দারোগাগিরি কর্খ একটীন কবেন। তংপর এ জেলার 
ফৌজদারী আদালতের বালি নাজির হন। নাজির ছইয়। ডিলার তাবত 
লোকের "প্রতি অতিশয় অত্যাচার করায় সমুদায্ের কোপভাজন হন। 
কিন্ধু ম্যাজিষ্ট্রেট সাঞ্চেবের নিতাস্ক প্রিকপাত্র হওয়ার হঠাং কেছ কিছু 
করিতে পারে নাই। তৎপর আসঙ্জষ! চৌধুরীর সফ্চিত এই কুঠাতে 
কতকগুলিন কোওয়া খরিদের কারণ তোক খাতা ছিল, এ খাতায় যে 
সকল লোক দাদনের টাক! পাইত তাঙ্কাদিগের নাম থাকিত। তছিয 
উন্ধাতে মিছামিণছছ কতকগুলিন লোফের নাম লেখা থাকিত। বংসর 


বৎসর নিকাশের সময় তটলক্ষ আড়াইলক্ষ টাকা বিলাত বাকী দেখান 


হইত । এ বাকীর টাকাটা দেওয়ান প্রন্কৃতি কুঠীর যাবতীয় কর্পকাঁরক 
অংশাজংশী করিয়! লইত। বাস্তবিক বিলাঙ পড়িত না। এাবল সাহেব 
গোয়েন্দা ছারা এই বিষয়ের নর্শ জাত হইয়া! কুটীর কর্ফারকদিগের 
নিকট ২*০**০২ লক্ষ টাকা জানার করেম। জন্ত সাছেবেরা প্রো 
বিশ্বাসঙাতকতার বিশুবিসর্গও টের পান 'নাই। পিবশঙ্কর দাস এন 
কুহক জালে সাহ্বেদিগকে জবস করিস বে, ভাঙা! হইতে সাহেবের 





গগ্-সাহিত্য--ঈখর ২৩--জন্ম ১৮১১ প্নঃ। 


মিঞা সর পারিতেন না। শিবশঙ্কর দাস একদিন পীর খ! 
নাজিরের সহিত টক্রাটকি (১) দেওয়ার জন্য রেখমের কুঠীর ২০০৯ 
হাজার তলবদারকে একবারে দেখিতে পারিত না । রেশম কুীর কারবার' 
যৎকাঁলে বগুড়ায় ছিল, তখন বগুড়া জেলা হইয়া এখন যেমন জ্াক জমক 
হইয়াছে, এই প্রকার জাক জনক ছিল। তংকালে নান! প্রকার বিবাদ 


বিলম্বাদ উপস্থিত হইলে আসজ্জম! চৌধুরী আর বগুড়াবাসী কতকগুলি : 


নিম্পীড়িতা বারবণিতা পীর খার নামে কলিকাতায় গিয়া অভিযোগ 
করিলে পর, এ দুবৃত্ত নাজিরের অপরাধ সপ্রমাণ হওয়ার পর নাজির 
কর্শচাত ও কারারুদ্ধ হন। এই স্থত্রে বগুড়ার মাজিষ্রেট মেঃ বেগেন 
সাহেবও একবারে ডিস্মিস হন। পীর খা নাজিরের অপর দৌরাত্ম্যের 
কথ! বলিব। এইক্ষণ যে স্থলে সাকেট হাউম আছে এ সার্কেট হাউসের 
উত্তর যে একটা পুষ্করিণী দেখা যায়, এ পুষঙ্ষরিণাটা পীর খী. নাজির 
কেবল কায়স্থ ও ব্রাঙ্গণগণ দ্বারা খনন করাইয়াছিলেন। সর্বমত্যন্ত 
গর্কিতং। দেখ পীর খা নাঞ্জির অত্যন্থ বাড়াবাড়ি করিয়াছিল বলিয়া 
অবশেষে বেড়ি পড়িয়া ও মাটী কাটিয়া কারাগারে নিষ্ট। মূত্রে পরিপুণ 
হইয়! মরিয়া গেল। পীর এ! নাঞ্চির মরিলে পর উহার পরিবার কে 
কোথায় গেল এবং অন্যায় উপাক্জিত ধন দৌলতই বা! কোথায় রহিল 
তাহার কিছুই ঠিকানা হইল না। পীর খা নাক্তির যদি লেখা পড়া জানিত 
ও সচ্চরিত্র হইত তাহা হইলে তাহার এরূপ ছর্গতি কখনই হইত না। “ 





ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বাঙ্গালা গগ্ঠ। 
বিদ্যান্থন্দরের ভূমিকা । 
( ১ল! আষাঢ়, ১২৬২ বাং । ) 
বঙ্গভাষা-ভূষিত প্রাচীন পদ্ধপুঞ্জ এবং তত্বতপ্ররচক পুরাতন কবি- 
কদদ্বের জীবন-চরিত সংগ্রহপূর্বক সাধারণের সুগোচর করণার্থ আমি 
প্রায় দশবমর পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞাপথের পথিক হইয়া প্রতিনিয়তই উৎসাহ- 
রথের চালনা করিতেছি এই বিষয়ের নিমিত্ত ধন মন জীবন পর্যন্ত পণ 
করিয়াছি লাংসারিক সমুদয় সুখ হটতে প্রায় বঞ্চিত হইয়াছি। নিয়তই 
আহার নিদ্রা ও আর আর কাধ্যের নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছি। স্থলপথে 
ও জলপথে ভ্রমণ পূর্বক নানাস্থানী হইয়া নানা লোকের উপাসনা 
করিতেছি। স্থানবিশেষে গমন পূর্বক প্রার্থিত পদের ব্যাপারে কৃতকাধ্য 


(১) টক্রাটজি »তর্কাতর্কি বাদ গ্রতিবাদ..বিরুদ্ধাচরণ | 
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কাব্য-সংগ্রছে 
অসাধারণ শ্রম। 


. ১৮১ 


রামপ্রসাদ সেন। 


নিধুষাবু, হু ঠাকুর, 
প্রভৃতি । 


বঙ্গ-সাহ্ত্যি-পরিচয়। 


হইতে পারিলে তংগ্রতি নেত্রনিক্ষেপ করিতে করিতে এমত যিবেচনা 
করিতেছি যেন এই পদছারা অন্ত ইন্্রপদ প্রা হইলাম কি শিবপদ 
প্রাপ্ত হইলাম কি ব্রন্ষপদই প্রাপ্ত হইলাম। তংকালে পূর্বকার সকল 
ছ:খ এক কালেই দূর হইয়া যায় সমুদয় উদ্োগ সমুদয় বন্ধ এবং সমুদয় শ্রম 
সফল জ্ঞান করিয়! আনদা-সাগরে ভাসমান হইতে থাকি । অপিচ সমুদয় 
প্রকার চেষ্টা দ্বারা তাহা সংগ্রহ করিতে না পারিলে জগদীশ্বর শ্মরণ পূর্বক 
শুদ্ধ আক্ষেপ করিয়াই অস্তঃকরণকে প্রবোধ প্রদান করি। অধুনা এট 
বিষয়ে আমার মনের অবস্থ। যেরূপ হইয়াছে তাহ! কেবল সর্ধাস্তর্যামী 
জগদীশ্বর জানিতেছেন। এই জগতের অপর কোন আমোদেই আমোদ 
বোধ হয় না অপর কোন কশ্ধেই গ্রবৃত্ি জন্মে না কিছুতেই মন স্থির হয় 
না অনবরত মনে মনে শুদ্ধ পুরাতন কবিতার ভাবনাই করিতেছি । মনের 
মত একটী কবিত৷ প্রাপ্ত হইলে আর আহলাদের পরিসীমা থাকে না তখন 
বোধ হয় যেন এই ত্রজ্ধানন্দ সাক্ষাৎকার হইল। 

দশবংসর পধ্যন্ত সন্ধর করিয়া ক্রমশঃ অন্ষ্ঠান করিতে করিতে প্রায় 
দেড়বংসর গত হইল আমি এই কার্যের দৃষ্টান্ত দর্শক হুইয়াছি অর্থাং 
সর্বাগ্রেই অদ্িতীয় মহাকবি কবিরঞ্জন ৮রামগ্রসাদ সেনের জীবন-বৃত্তানত 
এবং তাহার প্রণীত কালী-কীর্ঁন ও রুষ্-কীর্ধনাতিধান ভক্তিরস- 
প্রধান ষধুর গান এবং অবস্থা ভেদের শান্তি করুণা হান্ট ভয়ানক অন্ঠৃত 
ও বীর প্রতি কতিপয় রসঘটিত পদাবলী ১২৬* সালের পৌষমাসের 
প্রথম দিবশীয় প্রভাকরে প্রকটন করিয়াছি ততপাঠে সকলেই মুখ 
হইয়াছেন। 

অনন্তর ৬রামনিধি সেন অর্থাৎ নিধুবাবু। ৮ছরুঠাকুর ৷ ৬রাম বনু। 
৬নিতাই দাস বৈরাগী । ৬লক্ীকান্ত বিশ্বাস। ৬রান্্ ও নুসিংহ। এবং 
আর আর কয়েকজন মৃত কবির জীবন-চরিত ও কবিতাকলাপ এক এক 
মাসের প্রথম দিনের পত্রে শ্রেমীবন্ধরূপে প্রকাশ করিয়াছি । সেই সমন্ত 
বিষয় পাঠক মাত্রেরি পক্ষে সম্যক্‌ প্রকারে সন্তোষকর হইয়াছে । কিন্ত 
এ পর্য্য ন্বতস্্রূপে তাহার কোন বিষয়টাই পুস্তকাকারে মুদ্রিত করা 
হয় নাই কেবল সংবাদপত্রে পত্রস্থ করিয়াই রাখিয়াছি। অবিলঘে মূল্য- 
নিরদি্টপূর্বক পুস্তক প্রকাশ করিরা সর্ধতর প্রচার করিব এমত 
মানস করিয়াছি । ফলে মনোময় পরম পুরুষের মনে কি আছে বলিতে 
পারি না। কোনক়প দৈব ঘটন! দ্বায়া তবিষ্বাতে আয় কোন 
ব্যাঘাত না জন্মিলে উৎসাহের কুৎসা-..রগ পূর্বক অভিগ্রেত বিষয় 
হুদিদ্ধ করিয়! ক্কতার্থ হইতে পারিৰ নচেৎ, এই পথ্যন্তই শেষ করিতে 
হইল। 


প্রাচীন গগ্য-সাহিত্য- ঈশ্বর ৫ণ--জস্ম ১৮১১ খুঃ। 


ইহাতে এতদ্রপ আশঙ্কা করণের কারণ এই যে এই উদ্ভোগের সঙ্গে 
সঙ্গেই ছূর্যযোগের সহিত সাক্ষাৎ হইন্বাছে। অনুষ্ঠান করণমাত্র গাত্র- 
পাত্র অমনি বিষম ব্যাধির আধার হইয়াছে । অতিশয় দর্ধল ও উত্বানশক্তি 
রহিত হইয়া ঢুইমাস কাল শধ্যা-সারপূর্বক অপর কয়েক মাস নৌকাযোগে 
কেবল জলে জলে বহুস্থলে ভ্রমণ করিলাম অথচ অগ্যাপি সুস্থ হইয়া 
পূর্ববৎ সবলানস্থ! প্রাপ্ত হইতে পারি নাই। এই ঘোরতর ভয়ঙ্কর সময়েও 
ক্ষণকালের নিমিত্ত কবিতাসংগ্রছের অনুষ্ঠান হইতে বিরত হই নাই। 
রোগের ভোগের যাতনায় জড়িত হইয়া সময়ে সময়ে প্রাণের প্রত্যাশা 
পরিহার করিয়াছি তথাচ এ প্রত্যাশা! পরিত্যাগ করি নাই। স্ুপ্তির 
যথার্থরূপ তৃপ্তি-ভোগ প্রা রহিত হইয়াছিল অথচ স্বপ্নে স্বপ্পে এমত 
অনুমান হুইয়াছে যেন আমি আপনার অভিপ্রায়ানুযায়ী কাধ্যসাধন 
করিতেছি। 

আমি সজীব থাকিয়া! এই গুরুতর ব্যাপার সহজে সম্পন্ন করিতে পারি 
এমন সম্ভাবনা দেখিতে পাই না কেন না একে ধনাভাব তাহাতে আবার 
দৈহিক বলের হাস হইয়া ত্রমে মৃত্যুর দিন নিকট হইয়া আসিতেছে। 
যদি মনের মত ধন থাকিত তবে কখনই এতাধৃশ থেদ করিতে হইত না 
অর্থ বায় দ্বারা অনেকাংশেই অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিতাম। যাহা 
হউক আমর! এ পর্যন্ত সাধ্যের অতীত অনেক ব্যয় করিয়াছি ও করিতেছি 
এবং ইহার পর যত দূর সাধা তত দূর করিব কোন মতেই ক্রটি করিব 
না। ইহার নিমিত্ত যখন মহারত্ব পরমাধু পর্যযস্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তখন 
সামান্ত ধনে অধিক কি শ্লেহ জন্মিতে পারে। 

এতদ্দেশীয় পূর্বতন কবিদিগের জীবন-বৃত্তাস্ত পূর্বের কেহ লিখিয়া রাখেন 
নাই এবং সেই সেই কবি মহাশয়েরাও আপনাপন বির চিত প্রবন্ধ গ্রকরণ 
প্রকটন পুরঃসর তন্মধ্যে স্ব-স্ব-পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া মানবলীল! সম্বরণ 
করেন নাই সুতরাং এইক্ষণে তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইয়! সর্বলোকের স্থগোচর 
কর! যদ্জপ কঠিন ব্যাপার হইয়াছে তাহা! বিজ্ঞ জনেরাই বিবেচন! করুন। 
আমি এক প্রকার সর্কত্যাগী হইয়া শুদ্ধ এই বিষয়েই প্রবৃত্ত হইয়াছি ইহাতে 
আমার অবস্থা যদ্রূপ হইয়াছে তাহা! আমিই জানিতেছি এবং ঘিনি সর্ব 
সাক্ষী তিনিই জানিতেছেন। আশ! ও সাহসের আশ্রয় লইয়! অন্থুরাগ- 
সহযোগে চেষ্টা এবং হত্ব না করিয়া বদিস্তা আর পাঁচবংসর আলঙ্তের ক্রীত- 
দাস হইয়! পূর্বের ভ্ভায় বুথ! কালযাপন করিতাদ তবে এই দেশে এ সমস্ত 
কবিদিগের কবিতা! ও সর্ববিষধ্ধের পরিচয়াদি প্রকাশ হওয়া! দূরে থাকুক 
তাহারদিগের নাম পর্যযস্ত একেবারে লোপ হইয়া যাইত যুবকেরা ইহার 
কিছুই জানিতে পারিতেন না। এই স্থলে ১** একশত বৎসরের পূর্বকার 
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পীড়াজনিত বিশ্ব। : 


উপকরণের জভাৰ এবং 
প্রাণপণ চেষ্ট!। 
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ধমিগণের য্যবহার। 


শিক্বা্থ শ্রম । 


প্রাচীন কাষোর 
প্রেত । 
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কথা উল্লেখ করণের প্রয়োজন কয়ে না । ৩০।৪* বংসরের হধো যেরূপ 
নানা প্রকার চমৎকার চমৎকার বাঙ্গাল! কবিতার ও গীতাদি রচনার 
ব্যাপার হইয়া গিয়াছে বাক্য দ্বার! তাহার ব্যাখা হইতে পারে না। 

এতৎ কার্ধ্যারস্তের পূর্বে কোন কোন ধনী সম্ভবমত সাহাযা করণে 
অঙ্গীকৃত হইয়াছিলেন কিন্তু অধুনা সেই সেই ধনীর সেই সেই ধ্বনি 
শরংকালের মেঘ-ধ্বনির স্কায় সমুদয় মিথা। হইল । যদি ধনাঢা মহাশয়ের 
ধনের আহন্কৃলা এবং কাবাপ্রিয় উংন্গক মঙতোদয়ের! সংগ্রহের নিমিত্ত মনের 
ও শ্রমের আন্ুকৃলা করেন তবে এই গুরুভারকে এত ভার বোধ করিতে 
হয় না এই গুরুভার সহজেই লঘু হইয়া আইসে। যাহাতে দশের সংযোগ 
ভাহাতেই শের সংযোগ ইহাতে সংশয় কি। কিন্তু এ পক্ষে কোন মতেই 
আর বিলম্ব বিধেয় নহে কারণ প্রায় সমুদয় গ্রাচান পোক ইহলোক 
পরিতাগ করিয়াছেন এইক্ষণেও মে দষ্ঠ এক বাক্তি জীবিত আছেন 
ঠাহারাই অভ্যাস করিয়া রাধিয়াছেন ইভার পর সেন সকল লোকের 
অভাব হইয়াই সমুদয় অভাব তয় পাড়বে । তখন কুবেরেব ভাণ্ডার মর 
করিয়। বিতরণ করিলেও কুতকাধা হষ্টতে পারিব না। বঙ্দিও সম্পণকূপে 
সমস্ত সন্তলন করা সম্ভব নহে, তগপাচ মে পধাস্ত হয়া উঠে তাতাই উদ্ম। 
নথন সর্বস্ব লোপ হহবার লক্ষণ হইয়াছে নুতরা' তখন বংকিঞ্চিং বাহ 
হস্তগত ভয় তাহাই সোভাগা বলিয়া শ্বাকাৰ করিছে তষ্টবেক | উদ্ধমের 
আলাংশহ অধিক। পুত এ ক্গীরের বিশ্দুমাত্র ভোজন করিলে রসনার 
তপ্রি জক্মে। তিমিরময় কুটার-মধো আলোকের কিঞ্ছিম্মার আভাকেই 
নথেষ্ঠ বলিয়া গ্রাহ্থ করিতে হইবে । 

কেহ যেন এমত াবশণেচনা করেন না যে আমরা কেবল উপকারের 
কামনার এই শুভশুরেখ সঞ্চার করিতেছি । উহাতে আমারদিগের মলে 
অর্থের আশা কিছুমাত্র নাই । দ্ধ এট মাত অভিলাষ করিতেছি যে এই 
অভিগ্রায়ানুসারে মপ্রকটিত পদ্থপুপ্ত গ্রকটিত চষইলে পুব্বতন মৃত 
কাবাকর্ভারা আপনাপন ধী-কীরধিসহিত পৃর্থীসমাতে পুনব্বার সঙ্ঠাব 
হইবেন। দেশের উচ্চ সম্মান রক্ষা পাটা গৌরবপুষ্পের সৌরভ সব্বর 
বি্বত হইবে । মাধুনিক হষ্্কারী অনিপুণ কবিদিগের গকা-পর্ংত 
চূড়ার সঙ্কিত অধোভাগে পতিত ভইবেক এবং ধারা কবিতা-প্ররচনা- 
পথে প্রবেশ করিয়া চরণ-চালন! করিতেছেন তাহার! চরণ-চালনার 
পক্ষে বিশেষ স্চপায় প্রাপ্ত হইবেন। অনায়াসেই পদ লাভের গ: 
পাইবেন। 

যে সকল নবা সভ্য সম্াঙ্গায় বাগলাকাবোর মপক্ঞ নহে, সন্াতি 
প্রীতিচিত্তে অনুরোধ করি আর যে সঞ্চল প্রাচীস .কবিত! পতন 
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করিয়াছি ও করিতেছি তাহার! কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ পূর্বক তংপ্রতি 
নেত্র নিক্ষেপ করিয়া বত্বযোগে স্থিরভাবে ভাব গ্রহণ করিলে অত্যন্ত সুখী 
হইবেন এবং অতি সহজেই জানিতে পারিবেন যে বঙ্গভাষার কবি সকল 
কবিতা দ্বার! কতরুর পর্যান্ত ভাবুকতা রসিকতা ও প্রেমিকতা প্রকাশ 
করিয়াছেন। ইহার! কি বিচিত্র কৌশলে স্বভাবকে স্বভাবে রাখিয়া স্ব-স্থ- 
ভাবে মনের ভাব উদ্দীপন করিয়াছেন। শকের কি লালিত্য মধুরত্ব। 
ভাবের কি মাধুধ্য সোন্দধ্য। রসের কি তাংপর্য। আশ্চর্য আশ্চর্য্য । 
কোন পক্ষেই অপ্রানর্য্য দেখিতে পাই না। আমরা যংকালে সময়বিশেষে 
রলমবিশেষের পঞ্-প্রবন্ধ পাঠ করি তংকালে যেন এমত প্রত্যক্ষ হয় যে 
সেই সকল রস-সমুদ্র প্লাবিত হইয়া ল্হরী-লীল! দ্বারা তরঙ্গ-রঙ্গ বিস্তার 
করিতেছে । বিশেষতঃ নায়ক-নায়িকা-উক্তি ভেদ্দের ছুই একটী বিষয় 
পাঠ করিয়! দেখিলে এখনি বোধ হইবে যেন স্ত্রী পুরুষ অথবা সহচরীগণ 
পরম্পর একত্র হইয়া আমারদিগের সাক্ষাতেই নান! ভাবে নানা ভঙ্গিমায় 
নান! কোশলে নানা রসে কথোপকথন করিতেছেন কিছুতেই অসাক্ষাংকার 
বোধ হইবে না। 
পূর্বে কয়েবজন কবির জীবন-বৃন্তান্ত প্রকাশ করিয়া গত মাসের 

প্রথম দিবসের প্রভাকরে বিশ্ববিখ্যাত মহাকবি ৬ভারতচন্ত্র রায় 
গুণাকরের জীবন-চরিত উদ্দিত করিয়াছি এবং অদ্ক সেই বিষয় স্বতন্ত্র রূপে 
উদ্ধৃত করিয়! পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম । এতম্মধ্যে উক্ত মহাশয়ের 
প্রণীত অনেকগুলিন অপ্রকাশিত উংকষ্ পদ প্রকটিত হইয়াছে। সেই ভারতচন্ত্রের অপ্রকাশিত 
সকল কবিতা এ পর্যান্ত কাহারো নেত্র-কর্ণের গোচর হয় নাই। তাহার মধ্যে কবিতা। 
স্বৃত বাঙ্গলা হিন্দি ও পারন্ত ভাষার চমংকার চমৎকার কবিতা আছে। 
ধিনি আভনিবেশ পূর্বক তংপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন তিনিই আশ্্যে 
অভিভূত হইবেন। তিনিই ভারতচন্দ্রের অসাধারণ ক্ষমতা ও পাত্ত্য 
বিষয়ের প্রচুর প্রতিষ্ঠা করিতে থাকিবেন। আঁপচ আমরা এই গ্রন্ 
অননদামঙ্গল ও বিদায়ের কয়েকটা কঠিনতর ভাব-ভূষিত গুঢ়া-ঘটিত 
কবিতা টীকা-সহ্িত প্রকটন করিয়াছি তাহাতে সকলের মনে সস্তোষের 
সঞ্চার হইতে পারিবেক। এই পুস্তক বিগ্ভালয়ের ছাত্র প্রভৃতি সর্ধ 
সাধারণের পক্ষেই অতান্ত হিতকর ও আনন্দকর হইবেক। এই স্থলে 
লিপিবাছুল্য করণের প্রয়োজন করে না কিঞ্চিৎ বিবেচনা পূর্বক পাঠ 
করিলে ভাবগ্রাহী মহাশয়ের ভাব-তরঙ্গে কখনো ভাসিতে ও কখনো 
ডুবিতে থাকিবেন। 

যদিন্তাৎ সকলে সমাদর পূর্বক এই গ্রন্থ গ্রহণ করেন তবে আমরা বহু 
কালের পরিশ্রম ও বন্ধের সার্থকতা জান করিয়া ক্রমে ক্রমে অভিলবিত 
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ফবিকম্বণ পরে 
প্রকাস্ । 


উদ্দেস্তের বিরাট্য় ৷ 


বজ-সাহিত্য-পরিচয় । 


বিষয় স্থুসিদ্ধ করণে উৎসাহী হুইব। ভারতচঙ্ত্রের কৃত অযদ্নামঙ্গলের 
সমুদ্বায় কবিতার টীকা করিয়া! প্রকাশ করিব এবং এই প্রণালী ক্রমে 
কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের কালী-কীর্তন কৃষ্ণ-কীর্তন বিদ্বা-সুম্দর় এবং অবস্থা 
ভেদ্ের সমস্ত পদ টীকা সম্বলিত পুস্তকাকারে গ্রকটন করিব। অপিচ 
কবিকষ্কণের চণ্ডী-মধ্যে যে সকল প্রবন্ধ অতিশয় কঠিন তাহারো ভাবাথ 
ব্যাখ্যা করিন এবং অপরাপর প্রাচীন কবিদিগের ভিন্ন ভিন্ন ভাব-ভেদের 
পদাবলীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ স্বরূপার্থ সাধ্যমতে বর্ণনা করত সর্কলোকের 
স্থবিদিত করিতে কখনই ত্রুটি করিব না। এইক্ষণে গত কালের কথাই 
নাই জীবনের অবশিষ্ট কাল যাহা এ পধ্যস্ত বক্রী আছে তাহা শুদ্ধ এই 
কার্যেই যাপন করিব। 

যদি: আমারদিগের এই সন্ধা উচ্চ-তরু-ফল-এছণেক্ছ বামনের স্তায় 
হাস্তজনক হইতেছে অথাং এই নরলোকে বাস করিয়া পরলোকে গমন 
করতে না হয়। আর ঝঙ্ধার ভ্তায় পরমায়ঃ কুবেরের স্তায় ধন কর্ণের 
সার দানশক্কি বৃহম্প্তির ভ্ঞায় বিগ্যাবুদ্ধি ব্যাসের ভ্ঠায় লিপিশক্তি এবং 
ভীমের স্তায় বল এই কয়েকটীর একত্র সংযোগ হয় বে একদিন প্রন 
হওয়া কর্তা কি না! তাঙ্কাতেও সন্দেহে করিতে হয়। যাহা হউক 
সংকশ্বের অনুষ্ঠান কাচ নিন্দনীয় নকে | সঝতোভাবে সম্পর না হয় কি 
করিব পরমেশ্বর স্মরণ পুববক সাধামত চেষ্টার অন্ঠথা করিব না। ভাবী 
ভাবন৷ ভাবনা করিয়া ক্ষান্ত থাক! করবা হয় না ইহাতে আমার দিগের 
ভাগাক্রমে বাঞ্ছাফলপ্রদ পরম কাকুণিক প্রহেশ্বর ধাঞথা কারবেন তাহাই 
হইবেক। 

এই বিষক্প সংগ্রহ করণাথ 'মামর1 বত বায় স্বীকার পূর্বক নন্ধ স্থান 
“মণ ও বহু লোকের উপাধনা কর বন্তবিধ ফ্রেশ গ্র্ণণ করিয়াছি । 
বন্ধ কালের পর বহু পরিশ্রমে অন্য অভিলধিত ফল স্ুুসিক্ধ করিলাম। 
যদিও এই পুস্তক অধিক পৃষ্ঠায় পরিপূরিত হয় নাই কিন্তু ভূমিকা এবং 
কবিতা সকণ অতিক্ষপ্রাক্ষরে মুদ্রিত হওয়াতে বিষয়েয় স্বল্পতা কিছুই 
দেখিতে পাইবেন না বড় অক্ষরে ক্ষুদ্র শয়ীরে প্রকাশ করিলে ইহার 
দ্বিগুণ অপেক্ষা বরং অধিক হটত। সুতরাং ১২ এক টাকা মূল্য নির্ধারিত 
না করিলে ফোন ক্রমেই জামারদিগের গুরুতর পরিশ্রম বন্ধ চেষ্টা এবং 
বারের সফলতা! হইতে পারে না। বোধ করি কাব্যানরাণী গগগ্রাহী 
মহাশয়ের! গুণাকয় ভারতের জীবন-বৃতান্ত ও পদ্য সমুদ্র অধূলা রয় 
তুল্য বিবেচনা করিয়া এই সূল্যের প্রতি ফোন প্রফার জাপত্তি উপস্থিত 
করিবেন না সকলে অতি সহায় পূর্বক গ্রহণ করিয়া জন্মদাদির উৎসাহ- 
পথের কণ্টফ নিবারণ করিবেজ। 


প্রাচীন গছ্য-সাছিত্য--ঈশ্বর গুপ্ত--জন্ম ১৮১১ ধঃ। 


ইছার পূর্বে কোন মহাশয় এতদ্দেশীয় কোন কবির জীবন-চরিত 
গ্রকাশ করেন নাই এবং এতত্প্রকাশের কি ফল তাহাও কেহ জ্ঞাত 
হয়েন নাই। আমরা প্রথমেই ইহার পথ-প্রদর্শক হইলাম । এতৎপাঠে 
বিশেষ উপকার বিবেচনা করিয়া যদি সকলে গ্রাহকতা ব্যাপারে উপযুক্ত 
রূপ প্রবত্ব প্রকাশ করেন তবে আমর! অশেষানন্দ লাভ করিয়! ক্রমে 
ক্রমে এই নিয়মে এক এক কবির বিষয়ে এক এক গ্রন্থ প্রকাশ করিব। 
তন্থারা দেশের যে কত প্রকার উপকার হইবে তাহা! বাকাযোগে ব্যক্ত 
হইবার নহে। 

এই পুস্তক ধাহার প্রয়োজন হইবে তিনি আমারদিগের এই প্রভাকর 
ন্ালয়ে তত্ববোধিনী সভার কার্যালয়ে হুগলি কলেজের ছাত্র বাবু 
নবরুষ্ণ রায়ের নিকট অথবা পটলডাঙ্গার চীফ লাইব্রেরীতে স্বয়ং যাইলে 
কিন্বা মূল্যমহিত লোক পাঠাইলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ইত্যলং বিস্তরেণ। 


কলিকাত! গ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 
১লা আবা? ১২৬২ 
প্রভাকর যন্ত্রালয়। সংবাদ-প্রভাকর-সম্পাদক। 
সংশোধিতামপি ময় বুল প্রয়াসৈ 


লাক্যাবলীং পুনরিমাং প্রতিশোধয়ন্থু। 
সন্থঃ স্ুশান্থনয়নাস্তনিরীক্ষণেন 
রুতা কপামিহ ময়ীশ্বরচন্ত্র গুপরে ॥ 


কবিবর ৬ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন-বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত 
বিগ্বোৎসাহী মন্ুুয্য মাত্রেই বি্ষমতর ব্যগ্র হইয়া থাকেন। কারণ ইনি 
সর্ধবাংশেই প্রধান ছিলেন। ইহার পাগ্ডিত্য ও কবিত্ব বিষয়ের গুণের 
ব্যাখ্যা করিয়! শেষ করিতে পারা যায় না । বঙ্গভাষার কবিতা পাঠে এই 
মহাশয়কে অদ্ধিতী় কৰি বলিয়াই মান্ত করিতে হইবে । ভারতের বিরচিত 
কাব্য এ পর্যাস্ত পুরাতন হুইল ন! চিরকাল নূতন রহিল সকল সময়েই 
নূতন বোধহয় প্রত্যেক বিষয়েই মনকে মোহিত করে। কোকিল বসন্ত- 
আগমনে-_মধুকর প্রসুল্প-পঙ্ছজ-মধুপানে-_চাতক নবনীল-নীরদ-নির্গত- 
নীর-পানে_-চকোর পরিপূর্ণ-শরদিন্দু-সুধাপানে-_ভূজঙ্গ স্ুশীতল মৃছুল 
দক্ষিণ সমীরণ-সেবনে-_সাধবী জী পতিনুখ-সস্তোশে-_য়সিকজন রসালাপ- 
আন্বাদনে--এবং দরিজ্্র ব্যক্তি প্রচুর ধন-প্রলাভে বে প্রকার সুখানুভব 


না. করে ভাব্গ্রাহী জনুকনত জনের! ভারতচঞ্জের প্রণীত রসভেছের 
কবিত পাঠে ততোধিক নখাম্বাদন গ্রহণ কঙ্ষিক্া থাকেন। জুতরাং 


১৮১৫ 


অদ্বিতীয় কবি 
ভারতচন্ত্র। 


হঙ্গ-সাহিভা-পরিচয়। 

এমত মহাপুরুষের ভ্রীবন-চরিত অপ্রকাশ থাকাতে অনেকেই ক্ষ 
হইতে পারেন। এ বিষয়ে বতদূর যত্্ব করিতে ছয় আমরা তাহার অন্তথা 
করি নাই বহুকাল পর্যান্ত সম্বল করিয়া ক্রমশ:ই বথাবিছিত পরিশ্রম এবং 
অনুসন্ধান করিয়াছি । কতস্কানে ভ্রমণ করিয়া কত লোকের নিকট কন্ঠ 
প্রকারে কাতরত৷ প্রকাশ করিয়াছি ।--অধুন] দশনৎসর়ের পর বাঞ্ছিত 
বিষয়ে এক প্রকার কৃতকার্দ্য হুইলাম। জগদীশ্বর অনুকূল হইয়া! বুঝি 
এতদিনের পর আমারদিগের মনোরণ পূর্ণ করিলেন। এই মহাত্মা যে 
যেসময়েযে যে স্থানে যে যে ভাবে জীবন-যারা! নির্বাহ করিয়াছেন 
আমর! তছ্িশেষ সংগ্রহ করত মহ্থানন্দে প্রকটন করিতেছি সকলে দষ্ি- 
বুির শাহি করিয়! মানস ক্ষেত্রে তুষ্টীর বীক্প্ৰপন করুন। 

যেমন সমুদ্র সম্বন্ধে গোম্পদ পরত সম্বন্ধে রেণু মঙাকাশ সম্বন্ধে 
ঘটাকাশ হৃর্যা সম্বন্ধে খন্যোং হস্ত সম্বন্ধে মশক এবং সিংহ সম্বন্ধে শগাল 
সেইরূপ ভারতচচ্ছ সম্বন্ধে আমি । অতএব একট মভাপুরুষের জীবন-চবিত 
রচনা-সত্রে তাভার পাঙিভা কলিত নিগ্বা ও গুপাকরের আর আর 
গুণের বিষয়ে আমি যে অভিপ্রায় বাক করিলাম অনবধানতা অজ্ঞান 
এবং জানি বশতঃ ষঙ্গি তাহাতে কোন কূপ দোষ ভষ্টয়া থাকে তবে গুণাকব 
পাঠক মহাশয়ের এই দোষাকর গ্রভাকব-প্রকাশাকর গ্রাতি কোধাকর 
না ভয় ক্ষমাকর ও কপাকর হইবেন। 

পরল ফে যে শ্যানে অগুদ্ধ অগাং শন্। ও বর্পের দোষ হইয়াছে অন্থকম্পা 
পূর্বক তাহ! মার্জনা করিবেন। 


ক আপ কতো ++ 


অক্ষয়কুমার দত্তের । 
স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজন । 
( উনবিংশ শতাব্ধীর মধ্যভাগ।) 

বিশব-নিযস্ত্রার নিয়ম লঙ্ঘন তওয়াতে পরম ম্রখোঙ্গেশ্তা উদ্বাছ-ক্রিয়€ 
অশেষ যাতনার মুল ভষ্টয়ান্ে। পরম্পয় বিক্দ্ধ স্বভাব অসম-নুদ্ধি ও 
বিপরীত মতাবলক্ষী স্ত্রীপৃকষের পাণিগ্রহণ ভইলে উত্তয়কেই্ট যাবজীবন 
বিষম বন্্রণা তোগ করিতে হয়। মানসিক ভাষ ও বুদ্ধিচালনা বিষয়ে 
কিঞ্চিং বৈলক্ষপ্য থাকাতে কত কত" দম্পতি মহ! অন্গুথে কাল যাপন 
করিয়া খাকেন। তাহারা জাপনায়াই জাপনাগগের অগ্রগয়ের কার 
বুঝিতে পারে মা। ফলত! উভয়ের মানসিক বৈলক্ষণাই জনৈক ঘটনার 
এক মাত্র কায়ণ। হদিও প্রথম উদ্ভমে, চাছাদের পর সঞ্চার হইলেও 


প্রাচীন গদ্য-সাহিত্য--অক্ষয়কুমার দত্ত--১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ । ১৮১৭ 


হইতে পানে, কিন্ত তাহ! অধিককাল স্থায়ী হয় না| পরম সুন্দরী ভা্যার 
কুম্থম-সদৃশ মনোহর লাবগ্যও অবিলম্বে অতি মলিন বোধ হয় এবং পূর্বে 
যে অগ্রণয়-সনপ অগ্নি-কণ! মোহরূপ নিরিড় আবরণে আচ্ছন্ন ছিল তাহাও 
ক্রমে ক্রমে প্রজলিত হইতে থাকে । 

যদি ম্বামী অতিশয় মিথ্যাবাদী প্রতারক বিশ্বাসঘাতক হয় আর 
সী বদি সদাচারিণী সতাবাদিনী ও অতিশয় ধর্মতীতা হন, তবে নিজ 
পতিকে পুনঃ পুনঃ অধশ্াচরণে প্রত হইতে দেখিয়া তিনি সর্বদাই 
ক্লেশানভব ও গ্লাৰ্ি প্রকাশ করেন। যে স্থলে স্বামী যদুচ্ছা লাভে সম্ষ্ 
পাকিয়া কোন ক্রমে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিতে পারিলেই আপনাকে 
স্থথী ও চরিতার্থ বোধ করেন আর তাহার চিরসতচরী ভোগাভিলাষিণী 
পড়্ী পরম শোভাকর বেশ ভূষ! ও বৈষয়িক আড়ম্বর প্রকাশার্থে ই সতত 
ব্যাকুল পাকে, সে স্থলে যেরূপ অস্থথের সম্ভাবন! তাহা অনেকানেক 
স্বামীই প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া থাকেন। ফলতঃ বিস্বাবান্‌ উদ্দারম্বভাব 
মহাশয় পুরুষের সহিত কোন বিষ্ভাহীনা কলহপ্রিয়! ক্ষুদ্রাশয়া রমণীর 
পাণিগ্রহণ হওয়া অশেষ ক্লেশের বিষয়। ইহার উদাহরণ সংগ্রহার্থে আর 
অধিক দর্শনের প্রয়োজন নাই; এ দেশের অনেক বিদ্যার্থী ব্যক্তিই এবিষয়ের 
বিশিষ্টরূপ পৃষ্টান্ত-স্থল। বিগ্তাবান্‌ পতি মানব-জন্মের সার্থক্য-সাঁক 
জ্ঞান-রসের রসিক হইয়! তদ্বিষয়ের প্রসঙ্গেই পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হন, 
ইহাতে মূর্থ স্ত্রীর সহবাসে কোন ক্রমেই তাহার মনস্তষ্টি জন্মে না এবং 
স্গীও পতির ভিন্নমতি দেখিয়া! কখনই সন্তোষ প্রকাশ করেন না। স্বামী 
ষে সকল বিষয় অলীক ও অপকারী বলিয়া জানেন, তাহার কুসংস্কারাবিষ্ট 
পত্ধী তাহাই অবশ্থ কর্তব্য্ূপে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ধর্্দ বিষয়ে 
উভয়ের অতিশয় অনৈক্য বশত: একের অতি শ্রদ্ধের পরম পুজনীয় 
পদার্থও অগ্ঠের উপেক্ষা ও অনাদরের আম্পদ হইয়া উঠে। এক্ষণে 
এতদেশীয় বিস্তাবান্‌ যুবকমণ্ডলীর মধ্যে এইরূপ শত শত ঘটনা ঘটিতেছে 
এবং তাহা অনেকেরই মনস্তাপ ও ছুশ্রবৃত্িরও কারণ হইয়াছে। 

এইক্ধপে সর্বব বিষয়ে একীভূত হওয়া যাহারদের পণ, কোন বিষয়েই 
তাহারদের এক্য থাকে না,_তাহারদের অস্তঃকরণ পরস্পর বত অন্তর 
ভূতল ও অস্তরীক্ষ তত অন্তর নহে। কোন অপরিচিত ব্যক্তির কোন 
অজ্ঞাতকুলশীল মন্থষ্যের_-কোন বিদেশী লোকেরও সহিত যে সকল 
বিষয়ে কখোঁপকখন করা যায়, যাঁহার র্ধান্ব-সবযূপ একাত্ম-স্থরূপ হওয়া 
উচিত, তাহার নিকটে সে সকল কথার প্রসঙ্গও করিবার সম্ভাবনা নাই; 
কি আক্ষেপের বিষয়! যংসামাক্ষ সাংসারিক কথা এবং কোন ইতর সুখের 
প্রঙ্গ ব্যতিয়েফে তৎসন্লিধানে আর কোন হিষয়ই উত্বাপন করিবার 
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বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়'। 
উপার নাই? বিছ্ার প্রসঙ্গ, ধর্পের হখার্থ তথ, সংসারের নুখজনক 
কোন নূতন প্রথার সংস্থাপন ইত্যাদি হাদক্-ভাগারের অমূল্য রদ্ধ সকল 
তাহার নিকটে প্রকাশ করা ঘ্বায় না। ইহাতে এদন যে সুলভ-হগ 
সংসার-ধাম তাহাও বিবাদরূপ বিষম বিষ-দূধিত হইয়া! সর্বদাই দুঃখ-রূপ 
দারুণ রোগের উৎপত্তি করে । 

এই কারণে স্ত্রীলোকের বিস্তাশিক্ষা ঘে কি পর্য্যন্ত আবশ্যক তাছা 
বলা যায় না, তৎপক্ষে যে শত শত যুক্তি আছে, তম্মধো উদ্ভাকেও এক 
অখগ্ডনীয় যুক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক । 

অতএব এবিষয়ে পিতামাতার উপর কি গুরুতর ভার সমর্পি 
রহিয়াছে, তাহা! সকলেরই বিবেচনা করা কর্তব্য । বাহার! কন্ত| ও 
পাত্রের গ্ভাণ্ডুভ চরিত্র বিবেচনা না করিরা সন্তানের বিবাহ দেন, 
তাহারা পদে পদে পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছেন, তচ্জারা সংসার- 
রূপ অপার সাগরের ভ:খ-প্রবাহ্ন প্রবল করিতেছেন, এবং আপনারা ৪ 
সন্তানের ছুঃখে ছুঃখী ইরা সে অপরাধের প্রতিফল স্বরূপ অশেষ যাতনা 
ভোগ করিতেছেন। তীঙ্কার। পুত্রকন্ঠার সম্বন্ধ-নির্ণর়-কালে পণাপগের 
আন্দোলন করেন, কোৌলীন্ত মর্ধ্যাদ! রক্ষার উপায় চিন্বা করেন, আর আর 
সকল বিষয়েরই বিবেচন! করেন, কেবল যাহা পিতামাতার নিতান্ত 
কর্তবা তাহাতে মলোষোগী হন না। তাহার! ই জ্ঞাত নছেন দে. 
পুল ও কন্যা! উভরকে্ শিক্ষ1 দেওয়া ও তাস্থারদের যেরূপ স্বভাব তদ্ঘপযুকত 
কন্তা ও পারের সহিত বিবাহ দেওয়া পিতামাতার অন্ত-পরিশোধা 
খপ-ন্বূপ। তাহা নিঃশেষে পরিশোধ না করিলে পরম ভায়বান 
পরমেশ্বর-সমীপে সাপরাধ থাকিতে হয়। 

সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা এবং জত্ন্ব-বিবেক-নিস্তার মতাগ্রসারে 
মন্তকের ভাগ বিশেষের পরিমাণ দ্বারা লোকের গুভাপ্টভ চরিত্র অবগত 
চওয়া যাইতে পারে । 

এ প্রস্তাবের মধ্যে স্বদেশ সম্পকীয় কোন বিষয় কেবল উদাহরণ 
স্বব্ধূপে ও প্রসঙ্গক্রমে অবশীর্ণ করিতে হয়, অতএব আর বাহুল্য করা 
কর্তব্য নহে । ফলতঃ কাহার নিকট ক্রন্দন করি? কেবা আমারদের 
আর্তনাদ শ্রবণ করে? চৈতন্ত-শৃন্ঠ বৃক্ষ বা নিজ্জীব পর্ববত-সন্পিধানে 
রোদন করিলে কি হইবে ? জন্মান্ধের নিকটে পরম মনোহর চিত্র-ফলক 
উপস্থিত ফঠ়িলে কি ফলোদয় হইবে? কত কালে আমারদের দেশ 
লোক এ লফল বিষয়ের বথার্থ তত্ব শিক্ষা করিতে, সমর্থ হইবেন ! 

অবৈধ পাণিগ্রহণের ফল কেবল দম্পতির ছুঃখতোগ মাতে পর্্যা 
হয় না, সন্তানের মঙ্গলামঙ্গলও তছুপয়ি বিধায় নির্ভর করে। 
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ইহা এক প্রকার নিরূপিত হইয়াছে যে পিতামাতার শরীর সুস্থ ও 
সবল হইলে, সন্তানও তদনুরূপ সুস্থ ও সবল শরীর প্রাপ্ত হয় এবং 
তন্বিপরীত হইলে বিপরীত ফলের উৎপত্তি হয়। সকলেই অবগত আছেন 
শ্বাস, বক্ষ, কুষ্ঠ, উন্মাদ, বাত, উদরাময় প্রভৃতি নানা রোগ কোন বংশে 
একবার প্রবিষ্ট হইলে পুরুান্গুক্রমে চলিয়া আইসে এবং প্রত্যক্ষ দেখা 
গিয়াছে, কোন কোন পরিবারে অন্ধতা-রোগ ও অঙ্গবৃদ্ধিও পুক্র পোল্র 
দৌহিত্রাদি ক্রমে অনেক পুরুষ পর্য্যন্ত হইয়া আসিতেছে । এই বাঙ্গল 
দেশের অনেকানেক ব্যক্তির হস্তপাদে অধিকাঙ্ুলি ও লিপ্তাঙ্ুলি হওয়াতে 
তাহারদিগের সন্তান-পরম্পরারও সেইরূপ অঙ্গ বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। 
অতএব সন্তানের! পিতামাতার বিষয়-সহকারে তাহারদের শারীরিক 
রোগেরও অধিকারী হয়। ফলত; তাহারা রোগাক্রান্ত হইস্া ভূমিষ্ঠ না 
হউক পিতামাতার এরূপ রোগেই ছুর্বল প্ররুতি প্রাপ্ত হয় যে শারীরিক 
নিয়মের অত্যল্ল ব্যতিক্রম ঘটিলেই পীড়া জন্মে। কোন কোন পরিবারস্থ 
বাক্তিরা পুরুষানুক্রমে দীর্ঘাযুঃ বা অল্লাষুঃ প্রাপ্ত হইয়া! থাকে । টামদ্‌ পার 
নাষে এক ব্যক্তি ১৫২ বংসর বয়সে প্রাণ পরিত্যাগ করে । তাহার এক 
পুত্র ১০৯, এক পৌন্র ১১৩, এবং এক প্রপৌন্র ১২৪ বৎসর জীবিত 
ছিল। স্কটুলগের অন্তঃপাতী গ্লাস্গো নগরের একটা স্ত্রীলোক ১৩০ বৎসর 
বয়ঃক্রমেও সুস্থ শরীরে কাল যাপন করিতেছিল। তাহার পিতা ১২০ এবং 
পিতামহ ১২৯ বংসরে পরলোক প্রাপ্ত হয়। 
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রামশঙ্কর দত্তের রামায়ণ । 


( ১৬৬৫ খ্ঃ1) 
রামশন্কর দত্ত বৈগবংশার। পুঝবপুরুষদের আদি নিবাস বৈগ্যবাটা | 
ইনি জ্ঞাতি-ত্রাতা শ্রীচন্দ্ দত্তের সঙ্গে ঢাকা মাণিকগঞ্জের অন্তঃপাতী 
বায়বা গ্রামে ১৬৬৫ থুষ্ঠাবে আসিয়া বাস স্থাপন করেনন। সম্ভবতঃ ইহার 
অব্যবহিত পরেই একখানি স্ুবুহৎ রামায়ণ রচনা করেন। এই 
রামশক্কর দত্তের বংশীয় রামনরসিংহ দত্তের হস্ত-লিখিত এই রামারণের 
একখানি পুণি বায়বা-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরেন্রমোহন দত্তের বাড়ীতে 
আছে। পুঁথর তারিখ ১২৮১ বাং সনের ১লা ভাদ্র (১৭৩৩ থৃঃ )। 
এই পুথি হইতে বায়বা-নিবাসী শ্রঘুক্ত অক্রুরচন্ত্র সেন মহাশয় আমাকে 
নি্লিধিত অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। কবি রামশস্কর দর্তের এক- 
মাত্র বংশধর শ্রীযুক বসস্তকুমার রায় কয়েক পুরুষ পুর্ব হইতে মাণিক- 
গঞ্জের অন্তঃপাতী পাটগ্রামে বাস করিতেছেন । 
রাজা হবে রামচন্দ্র দিলেন ঘোবণা। | 
অযোধ্যার প্রঙ্গানব আনন্দিত হেলা। 
প্রতি ঘরে ঘরে সবে মঙ্গল স্থাপিল ॥ 
বাস্থ ভাগ নিয়োজিলা রাজার সিংহদ্বারে। 
বিচিত্র পতাকা ধৰা দিলা দ্বারে দ্বারে ॥ 
রাজ অভিষেক দ্রব্য কৈলা অনুষ্ঠান । 
সিংহ চন্মে কনকাদন করিলা বেষ্টন ॥ 
্ব্ণকুস্ত তরি জল আনিল দিব্যাঙ্গনা । 
আমশাখা শিরে দিয়া করিলা স্থাপনা ॥ 
কনকের নবদও আর শ্বেতছত্র। 
পঞ্চতীর্ঘ জল আনি করিলা একত্র ॥ 
শ্বেত হস্তী শ্বেত অশ্ব বিমল চামর। 
দধি খই ধান্ত দুর্বা চন্দন আগর (১)॥ 


সী পাপী সালা 
পাপা পি 1. সাপটা এ আপন | লাগ কা পি? ০ মে 


(১) আগর -অগুর। 





কাপ ০ পলক 


১৮২২ 


কুষ্ধ। দাসী । 


ম্্ণ।। 


ধঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
অন্ত গেল দিবাকর চন্গের প্রকাশ। 
শুভক্ষণে ছত্র দণ্ড করিল! অধিবাস ॥ 
কৌশল্যা সুমিত্রা আদি যত মাতাগণ। 
অস্তঃপুরে মঙ্গল করেন লৈয়! নারীগণ ॥ 
কৌশল্যার মন্দিরে পড়ে ঘন জয়ধ্বনি । 
প্রভাতে হবেন রাজা রাম চক্রপাণি ॥ 
১ ১ ক 
স্ত্রী পুরুষে অযোধ্যায় করে জয় জয় নাদ। 
হেন রঙ্গে কুবভীয়ে পাতিল প্রমাদ 
কৈকেয়ীর দাসী কুবনজী নাম তার। 
গণ্ডগোল অযোধ্যাতে সদয় তাহার ॥ 
নগরে প্রবেশ করি দেখিল উল্লাস। 
যত প্রজাগণ মিলি নৃতা গীত হাস ॥ 
কুবভী বলে গ্রজাগণ কহ বিবরণ। 
আজ অযোধাতে কেন গাত ও নাচন ॥ 


প্রঞ্জাগণে বলে তুমি নাহি জান কাধষা। 
॥শরথ শ্রী'রামকে কালি দিবে রাজা ॥ 

এত শুনি কুবজীর মনেতে বিষাদ । 

বিরস বধনে গেল কৈকেয়ীর সাক্ষাঠ । 
নিশ্চিস্কে কি কর বলি ভরতের আহ। 
মান্বকার কথায় হচ্ছ! কালকুট খাট 
গলে কুস্ত বান্ধি কিবা মরি যাইয়া জলে। 
মি ছার উপল! কেক রাজার কুলে। 


কৈকেয়ী বলে কুবুদী আমারে ভং স কেনে। 
রাঙ্জা মোরে অবজ্ঞা না কৈল কোন কালে ॥ 
কুবুজ| বলেন কৈকেয়ী ন! গনি তৰ। 
শ্রীয়ামেরে রাঙা করে রাজা! দশরণ ॥ 


কোশলা প্রধান রাম তাছায় তময়। 
বিশেষ নৃপতি হবে রাম মহাশয় 
কৌশলাযার ভাগোয় কথা সা হান কছুন। 
অফোধ্যার রাজা হয় তাহার নগ্ন ॥ 


পরিশিষ্-_রামশঙ্কর দত্তের রামায়ণ-_-১৬৬৫ প্রঃ। ১৮২৩ 


তুমি হব! দাসী ভরত হবে দাস। 
অপমানে নিত্য নিত্য পাইবা বিনাশ ॥ 


এতেক শুনিয়া কৈকেয়ী বলিলেক বুঝি | 
হেন কুবচন কথা না কহ কুবুজী ॥ 

নয়ান আনন্দ রাম সকরুণ দেহ। 

কৌশল্যা হেন রামচন্্র মোরে করে ন্নেছ ॥ 
বাপের তুল্ভি রাম মায়েতে বংসল। 

গুণের সাগর রাম নবীন কমল ॥ 

রামচন্দ্র সাক্ষাতে ভরত হবে রাজা। 

'মলঙ্সী কুবুদ্ধি তুমি নাহি তব লজ্জা! ॥ 
রামচন্ত্র পুত্র মোর দেবত! সদৃশ । 

অমৃত ভাণেতে কেন ঢালি দেহ বিষ ॥ 
রঘুনাথ বিনে রাজ! কে হইবে আর । 

চারি পুল্র মধ্যে প্রিয় কেবা আছে আর ॥ 
ষ্টা সরস্বতী কৈকেয়ীর কণ্ঠে অধিষ্ঠান। রনী 
সেহি ক্ষণে কৈকেয়ী রাণীর হরিলেক জ্ঞান ॥ 


কৈকেম়ীর রাম-ত্রীতি। 


এত শুনি কুবজী রোষিয়! বালে পুনঃ। 
রাজকুলে জন্মিয়াছ মন্ত্রণা ন! জান ॥ 
কুবজী বলে তোমার বুদ্ধি বিপর্য্যয় | 

যার পুর রাজ! হয় সেই ধন্য হয়॥ 
তোমার খুল্লতাত দেখ তোমার বিদিত। 
তারে এড়ি রাজ| কেন হইল যুধাজিত ॥ 


কুবজীর বাক্যে দেবীর বাহুড়িল চিত। 
জল যেন উথলিল প্রকোপ নদীত ॥ 
কৈকেয়ী বলে কুবুজী করিব কোন কাঁধ্য। 
কোন বুদ্ধে ফিরাইব রাঘবের রাজ্য ॥ 
কুবুজী বলেন শুন বচন আমার । 

ছুই বর রাজা স্থানে আছয়ে তোমার ॥ 
দেবত৷ অন্ুরে যুদ্ধ ছিল পূর্বকালে। 
সকল দেবতা জিনিল দৈত্য বলে! . 


কুজ!র মস্ত্রণ গ্রহণ । 


১৮২৪ 


ক্কোধাগারে। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
নারদ পাঠাইয়া ইজ্জ নিল! দশরথ। 
দৈত্য মারি নৃপতি গাঠাইলা যম পথ ॥ 
যুদ্ধ জিনি আইলা রাজ! আপনার পুরে । 
বাণাঘাতে রক্ত পৃ'য বছে যে শরীরে ॥ 
বিস্তর রাজার সেবা! কৈলা৷ একেশ্বর । 
তুষ্ঠ হৈয়া রাজ! বলেন মাগি লহ বর ॥ 
তুমি বলেছিল! বর লইবা সময়। 
অঙ্গীকার আছিল রাজার হইয়া সদয় ॥ 
সেছি বর লইতে সময় হৈল এহি। 
রাজাকে করাইবা সত্য বর লহ চাঠি ॥ 
তোমার বচন রাজ! না করিবে আন। 
বুদ্ধের তরুণী ভার্ধা প্রাণের সমান ॥ 


সতা কবাইয়া রাঙ্জার মাগি লবে বর। 
রাম বনবাসী হউক চতুর্দশ বৎসর ॥ 
রত হউক রাক্তা অধোধা! নগরে । 
এতি চুই সহ্য তুমি করাও রাচ্গারে ॥ 
ক্রোধ মন্দিরে গিয়া কর শয়ন | 
আাভরণ ছাড়ি কর ভমেতে শয়ন ! 


কুবন্গীর বাক্যে কৈকেয়ী ক্রোধ ঘরে গেলা । 
আচল পাতিয়া ভূমে শয়ন করিল! ॥ 

চেন কালে গেলা রাজা কৈকের মন্দিরে । 
সখীগণ কহিলেক রাভার গোচরে ॥ 

ক্রোধ মন্দিরে রাক্তা গেলেন তখন । 

দেখিল কৈকেয়ী ভমে করেছে শয়ন ॥ 
কৈকেয়ীর হাতেতে রাড! ধরিলা তখন | 
চঞ্চলে সঞ্চালে হাত না বলে বচন ॥ 
কৈকেয়ীর চাত ধরি বিস্তর সাপ্বাইলা। 
কান্দিতে কালিতে রাণী বলিতে লাগিল! ॥ 


রামী বলে পূর্বে মোরে যে ছিল ছুট বর। 
প্রতি করিয়া বর না দিছ পর ॥ 
কামে হতচিন্ত রাজ] নাহি সবাজ্ঞান। 
প্রতিজ! করেন পুনঃ ফেকৈ বিস্তমান ॥ 


পরিশিষট-_-জয়কৃ্ণ দাসের বৈষ্ব-দিগদর্শন__-১৭শ শতাব্দী । ১৮২৫ 


যেছি বর চাহ তুমি সেহি বর দিব। 
ক্রোধ ক্ষেমা কর সুখী তাতে হব ॥ 

বর দেহ রাজা মোরে করি নিবেদন। 
ভরত করিব! রাজ! রাম দেহ বন। 
চতুর্দশ বংসর রাম করিবে বনবাস। 
ভরতক. করেন রাজ! তবে পুরে আশ ॥ 
পূর্ব নিরোপিত কর্ম কে খগ্ডাইতে পারে। 
কামে মুগ্ধ হৈয়া বর দিলেন কৈকেয়ীরে ॥ 





জয়রুঞ্ণ দাসের বৈষ্ব-দিগ্দর্শন | 


(১০* বৎসরের প্রাচীন পুথি হইতে সংগৃহীত । ) 

১৩১৭ সালের ৪র্থ সংখ্যক সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার ২২২ পৃষ্ঠায় 
জয়রুষ্ণ দাসের ভুবনমঙ্গলের যে পরিচয়. আছে, এই গ্রন্থথানি তাহ! 
হইতে অভিন্ন বলিয়া! বোধ হয়। তাহা হইলে কবির নিবাস হুগলী 
জেলার গড়বাড়ী গ্রাম । 


চৈতন্য-পার্খচরগণের জন্বস্থান-নির্ণয় | 


নবন্ধীপে জন্ম প্রভু নিশ্চয় জানিয়া। 
স্থানে স্থানে পারিষদ জন্মেন আসিয়া ॥ 
জনমিলা কমলাক্ষভট্র শান্তিপুরে । 
অছ্থৈত বলিয়া তার বিখ্যাত সংসারে ॥ 
দীপান্বিতা অমাবস্তা কাত্বিক মাসেতে। 
অনুরাধা নক্ষত্রেতে মঙ্গল বারেতে ॥ 
একচাকা খলতপুরেতে নিত্যানন্ন । 
জনম লভিল! প্রভূ আনন্দের কন্দ ॥ 
পরমানন্দ ঘরে জন্মিলেক আসিয়া । 
যার প্রসিদ্ধ নাম হাড়াই পণ্ডিত বলিয়া ॥ 
জনম লিলা পল্লাবতীর উদরে। 

মাধ শুক্লা ত্রয়োদশী ভূমিস্থত বায়ে ॥ 
কুবের বলিঞা নাম জনক রাখিল। 
স্বভাব-প্রকাশ নাম নিত্যানন্দ হইল ॥ 
বালাদশা কেঁহো৷ প্রভূ বালকের সনে । 
কঞ্চলীলা খেল! যে খেলেন দিনে দিনে ॥ 


হন 


১৮২৬ 


_. বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
প্রৃহটে জন্মিলা পঙ্ডিত গদাধর । 
মুরারি মিশ্রের ঘরে সভার গোচর ॥ 
সেই দেশে শ্রীরাম পণ্ডিত শ্রীনিবাস। 
শ্রীন্্রশেখর গুপ্ত মুরারি প্রকাশ ॥ 
পুগুরীক বিদ্বানিধি জন্ম চাটীগ্রাম। 
তথাই জন্মিল! দত্ত বান্ুদেব নাম ॥ 
বুড়নে জন্মিলা শ্রীঠাকুর হরিদাস। 
পরমানন্দ-পুরী বিঝুপুরী তিরোতে প্রকাশ ॥ 
শ্রীগদাধর দাস আউলিয়া দহে। 
কাচড়ায় শিবানন্দ সেন সভে কনে ॥ 
শ্ররঘুনন্দন শ্রীনরহরি দাস। 
প্রীপরমেশ্বর খড়দছেতে প্রকাশ ॥ 
সদাশিব কবিরাজ কানাইয়! গ্রামেতে। 
জন্মিলা শ্রীবলরাম দাস দোগাছযাহে ॥ 
জন্মিলা বদনানন্দ বামুনপাড়ায়। 
যাহার সংগীত গুণ সর্বজ্জীবে গায় ॥ 
সভার কনিষ্ঠ তার নাম কৃষ্জদাস। 
এই চারি ভাই নবদ্বীপে পরকাশ ॥ 
তথাতে জন্মিলা সার্বভৌম ভট্টাচার্য । 
গৌঁড়মণ্ডুলেতে যত পণ্ডিতের বর্ধ্য ॥ 
হীকফপদারবিন্-ৃঙ্গ জয়রঞ্চ দাস। 
বৈষ্ব-দিগ্রর্শন করিলা প্রকাশ ॥ 


| ২ ] 


নারায়ণ আলবাটী প্রসিদ্ধ যাহার । 
শ্ীবৃন্দাবন দাস কুমার তাহার ॥ 
জনম লভিল! ধেই চৈতন্তের বরে । 
চৈতন্ত-লীলার ব্যাস বৃন্জাবনে কছে ॥ 
বনমালী আচার্ধ্য পণ্ডিত গোপীনাথ। 
দামোদর পণ্ডিত শঙ্কর একলা । 
নীলাঘ্বর চক্রবর্থী মিশ্র নাঙা়ণ। 
শ্রীরাম গঙ্িত আর মিশ্র ভুদর্শন ॥ 
সদাশিবাচার্যা জার শ্রীগ্তু সংহতি । 
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শ্রীসরথেলের পুত্র শ্রীআচাধ্যনিধি। 
গঙ্গাদাস পঞ্ডিত তিঁছো| বিচার অবধি ॥ 
হলায়ুদাচার্য্য আর বল্লভ আচাধ্য। 
শ্রীসনাতন রাজপপ্তিতের বর্ধ্য ॥ 
পুরন্দরাচার্ধ্য আর মিশ্র কাশীনাথ। 
শিবানন্? সেন নৈচ্া বনমালী দাস ॥ 
মুরারি চৈতন্য দাস প্রকাশ তথাতে। 
গোবিন্দ ঘোষ জন্ম হইল চাকদাতে ॥ 
গোবিন্দ মাধবানন্দ বাস্থদেব হন । 
চৈতন্ত-কীর্ভনে মাতে ভাই চারিজন | 
পানিহাটী জনম লিলা পুরন্দর | 
রাঘব পণ্ডিত আর মিশ্র কাশীশ্বর ॥ 
পরমানন্দ গুপু দাস ঈশান বূলিয়া ॥ 
ড্রাবিছ়ে গোপালভট্ট রাঘব গোসাঞ্জি। 
কাণীশ্বর হরিভট্ট প্রকাশ তথাই ॥ 
আকাইহাটেতে বড় কষ্গদাস নাম। 
কষ্ণদাস বিহরয়ে বড়গাছি ধাম | 
মামুদাবাদেতে জন্প্ কালিয়া কষ্ণদাস। 
মুকুন্দ বালক নাম শ্রীনাথ প্রকাশ ॥ 
জন্মিলা সুবুদ্ধিখান গুপ্তপাড় গায়ে । 
অনন্তাচাধা গোবিন্দাচার্যা রঘুনাথ তথায়ে ॥ 
কাশীনাথ মিশ্র মধু পণ্ডিতহো আব। 
তুলসী মিশ্রহো! তমুলুকে প্রচার ॥ 
গৌরীদাস পণ্ডিত জদ্মিলা অদ্থিকায়। 
শ্ীভাগবতাচার্যা পরমানন্দ তায় ॥ 
নারায়ণ গুপ্ত আর বৈদ্য গঙ্গাদাস। 
বদ্ধিমস্ত খান পানিলাতে পরকাশ । 
রঘুনাথ দাস আর জগদীশ দাস। 
তথাই হইল এই দুহে পরকাশ ॥ 
ুক্লান্বর ব্রহ্মচারী কুমারহট্রেতে। 
সঞ্জয় পণ্ডিত আর শ্রীমান হে! তাহাতে ॥ 
উৎকলে জন্মিল! উড়্যা বলরাম দাস। 
জগন্নাথ দাস আর তথাই প্রকাশ ॥ 


"১৮২৮ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


শিখি মাহিতী ছ্বিজ রামচন্দ্র আর। 
মাধব নায়কপষ্ট তথাই প্রচার ॥ 
র₹ুষ্ণপাদপনুভূঙ্গ জয়রুফ দাস। 
বৈধব-দিগ্র্শন করিলা প্রকাশ ॥ 


চা 


সাবধান হৈঞা! লোক শুনিবে সর্বথা। 
চৈতন্চন্ত্রের জম্ম পারিষদ-জন্মক থ| ॥ 
আকলায় গরুড় আচার্য মভে কছে। 
কাশীশ্বর বক্রেশ্বর পণ্ডিতে হে! তাছে ॥ 
শান্তিপুরে জনমিলা রায় মুকুন্দ। 
উদ্ধরণ দত আর জন্ম কৃষ্চানন্দ । 
বুড়নেতে জ্নমিল! শারেঙ্গ ঠাকুর । 
উদাসীন ভাবে যার মহিম! প্রচুর 1 
স্থগ্রীব মিশ্রের জন্ম কুলিয়! গ্রাষেতে। 
গোবিম্পনন্দ শিবানন্দ পণ্ডিত সিতে ॥ 
কাশীশ্বর মিশ্র জীব পিত হো আর। 
তপন আচার্যোর হয় তথাই প্রচার ॥ 
পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী জন্ম কাচসালি। 
তথাহি শ্ীকর পঞিতেরে বলি ॥ 
তথাই কংসারি সেন বল্পভ ষ্টোলেন। 
এ পাচের জন্মস্থলী তথাই কছেন ॥ 
প্থণ্ডে জন্ম প্রমুকুন্দ কবিরাজ। 
কুষের বর্ণন বিন নাহি আর কাধ 
তবে ত গোকুলানন্দ বলরাম দাস। 

এ ছুছে হইল ঘোড়াখাটে পরকাশ ॥ 
জড়ণ গ্রামে জম রায় চক্রবন্ঠি। 
বেতাই গায়েতে যছুনাথের উংপবি। 
রামানন্দ বসু জন্ম কৃলীন গ্রামেতে। 
তথাই গোবিন্দচরণ ভ্রাতা সাথে ॥ 
রামচন্ত্র পূরী আর পুয়ী দামোগর। 
পরমানন্দ পুরী আর পুষ্পী ছো৷ ঈবয় ॥ 


স্থখানন পুরী আর বন্ধানন্দ পুরী । 


গোবিষ্ নৃসিংহানন পুরী নাম ধন ॥ . 
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রুষ্ানন্দ পুরী আর পুরী রঘুনাথ। 
বিশ্বেশ্বর পুরী আর রাঘব বিখ্যাত | 
পুরুষোত্তম পুরী আর পুরী হো অনন্ত 
হরিহরানন্দ পুরী সর্বগুণবন্ত ॥ 
প্রবোধানন্দ সরন্বতী উপেন্দ্র আশ্রম । 
গুদ্ধ সরম্বতী নাম তিন এক সম ॥ 
অন্ুভবানন্দ চিদানন্দ সরন্বতী। 

শ্রীরাম তীর্থ আর কেশব ভারতী ॥ 
সত্যানন্দ ভারতী আর তীর্থ জগন্নাথ । 
নরসিংহ বাসুদেব তীর্থ তার সাথ। 
গরুড় পরমানন্দ অবধূত নাম। 

প্রভু পারিষদ সব সন্ন্যাস আশ্রম ॥ 

জন্ম উদাসীন সভে সভেই সন্্যাসী। 
একত্র মিলিলা সভে কেহো৷ কোন দেশী ॥ 
ইহ! সভাকার জন্ম নির্ণয় তাহার। 
এতেকে কহিতে শক্তি নাহিক আমার ॥ 
কষ্পাদপদ্মৃঙ্গ জয়কঞ্ণ দাস। 
বৈঞ্ঝব-দিগ্দর্শন করিলা প্রকাশ ॥ 


তত্র প্রথম সপিগাদি-বিচার-প্ররৃততি | 


পাকুড়ের রাজ৷ পুর্ীচন্ত্র ১৮০১ খুষ্টাবে গৌরীমঙ্গল নামক একথানি 

গ্রন্থ প্রন়ণ করেন। তাহাতে উল্লিখিত আছে, রাধাবল্লভ শর্মা নামক 
জনৈক লেখক স্বৃতিশাস্ত্রের ভাষা-গ্রন্থ রন! করেন। যে খণ্ডিত পুথি 
হইতে ইহা! উদ্ধত হইল, তাহা ২১* বৎসরের পূর্বের | এই স্কৃতি গ্রন্থথানি 
রাধাবল্লভ শর্মা রচিত কি না তাহা জানি না। 

সপ্তম পুরুষাবধি সপিও-লক্ষণ। 

পুরুষের হয় এই শাস্ত্রের লিখন ॥ 

জীবদ্দশাতে পিতা পিতামহ থাকে। 

তবে দশপুরুষ সপিও হয় লোকে । 

বিবাহ-রহিতা! গুন ছুহিতার কথ!। 

ভূতীয় পুরুষাবধি সপিও-গৃহীড! | 


ৰ ১৮২৯, 
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বঙ্গ-সাহ্ত্য-পরিচয়। 


সপিগাস্তর চৌদ্দপুরুষ পর্যান্ত। 
সমান-উদক তার হয় দেহবন্ত | 
তার পর সম্বন্ধ জানিহ নিজ জন। 
ন্ররণ অবধি হয় সাকৃলা লক্ষণ ॥ 
তার পর সকলে গোত্রজ করি কয়। 
সপিগু-বিচার এট শুন মহাশয় ॥ 


ইহাতে অশোৌচ-নীতি গন সভ্যজনে | 
সপিগুবর্গের পূর্ণ জনন-মরণে ॥ 
তাহাতে খিজের শুদ্ধ দশাবধি হয়। 
ক্ষত্রিকুলে ছাদশাহে অশোৌচ নিশ্চয় ॥ 
বৈশ্য ভজে পঞ্চদশ দিন অঘযুত। 
শৃর্রের অশোচ একমাস সংখা যত? 


সপিণ হতরে ৪শপুরুষ সংগাকে । 
তিন দিন অশোঁচ পালিবে ইহলোকে । 
তার পর চতুক্গশ পুরুষ পর্মাস্থ। 
পক্ষিণা অশৌচ হয় কতে বুদ্ধিমন্ত ॥ 
নঠমান দিবস আগামী দিনাবধি। 
নিশাসহাদিতা যামে পক্ষিণকে সাধি৭ 
শরণ সম্বন্ধে চৌদ্দ পুরুষের পরে । 
একদিন অশোচ পালিবে সমাদরে ॥ 
তার পর 'অশোঁচ প্রবৃহি বঙ্গি শ্রীনে। 
জানমাত্রে গুছ তয় জানে যে দিনে 1 
তে কর্ট্যোদ্য়-পূর্বো যি ওলন-মরণ। 
পূর্কদিন হইতে চারে করিবে গণন । 
বানং আশোচ এই জ্ঞাত নাই ভয়। 
তাবং চাহার অঙ্গ না ভয় নিশ্চয় ॥ 


অতে! বিদেশবাসীর মৃতু করিলে শ্রবণ। 
কি করি অশোচ তার করিবে পালন। 
অশৌচ মধ্যেতে পুন যদি জাত হয়। 
তাহাতে তাহার পাপ বিনাশ নিশ্চয় ॥ 
অশৌচের পর হদি বৎসর মধোতে। 
জাত হলে তিন দিন শো তাহাতে ॥ 
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বৎসরের পর ঘৃত্যু শুনিলে বিহিত । 
স্নানে শুদ্ধ কলেবর সপিও্ড সহিত ॥ 
ইহাতে বিশেষ বলি শুন দিয়া মন । 
পিতা মাতা স্বামীর শুনিলে সে মরণ ॥ 
বৎসরের অনন্তর দ্বিতীয়া মাঝে । 
একাহ পালিব পাপ কহে ধরন্মরাজে ॥ 


মরণে অশোৌচ এই কহিলাম গুন। 
নমে যাহার তাহার বলি শুন পুন । 
জননাশৌচেতে অব করিলে শ্রবণ ! 
শেষ দিন ঘে থাকে তাহাতে শুদ্ধ জন 
অশৌচের “নন্তর শ্রবণ করিলে। 
পাপ নাই পরাশর আদি মুনি বলে। 
কিন্ত নিল-পুজ-জন্ম অশৌচের পর। 
জাত হলে ম্বানমাএ শুদ কলেবর ॥ 
চারি জাতে এইরূপ ব্যবস্থা বিধান। 
পূর্ণ হইলে হয় খণ্ডে না হয় প্রমাণ ॥ 


অথ গর্ভআ্াবাশৌচ-প্রবৃতি | 


অষ্ট সংখ্য। মাসাবধি শ্রবে গর্ভভার। 
ইহার ব্যবস্থা কহি মুখ্য অধিকার ॥ 
ইহাতে ছয় মাস মধ গর্আব ষার। 
সেই স্ত্রীর অশোৌচ অবশ্য অধিকার ॥ 
তাহার বিশেষ কহি শুন দিয়! মন। 
দ্বিতীয় মাসেতে হয় গর্ভের শ্রবণ ॥ 
তবে সেই কামিনী পাপিনী হয়া রয়। 
তিন দিন অশৌচ অবশ্থ তার হয় ॥ 
ছ মাসের অনস্তর ছমাস অবধি। 
মাসসংখ্যা দিন তার অশোৌচের বিধি ॥ 
মাসসংখা! দিন হইতে বিশেষ কথন। 
ব্রাহ্মণের একদিন বাড়য়ে রাজন ॥ 
ক্ষেত্রির নায়িক! ভজে দুদিন সমান। 
বৈশ্বের কামিনী ভিন দিবস প্রমাণ ॥ 


১৮৩২ 


 বঙ্গ-সাহ্ত্য-পরিচয়। 
পৃদ্র-জায়ার অশৌচ অবশ্ত ব্ঠ দিন। 
গর্ভআাবাশৌচ এই ইথে নাহি ভিন ॥ 
ইহাতে যে দিন অধিক হুল্য শুন। 
তাতে দ্বেব-পিতৃকর্্ম না কর যাষন ॥ 
কিন্তু তাহে বিশেষ আছয়ে মহাশয় । 
লৌকিক কর্শেতে দোষ কদাচ না হয় । 
যঙ্মাসের অনন্তর সপ্তম মাসেতে। 
অবলার গর্ডভার অবে অষ্টমেতে 1 
তবে অঙগনার পূর্ণ-অশোচ নিশ্চয় । 
জনকাদি বর্গের তৃতীয় দিন হয় ॥ 
ইনার মধ্যেতে যদি অপত্য না মরে । 
তবে সকলের পূর্ণ-অশৌচ সংসারে ॥ 

কিন্ত _ 

গর্ভআানেতে যাহ! করিল নির্ণয় । 
সে জন্ম-দিনে হয়] মরে তবে তার হয়| 
দিবস অস্মরে অপত্য নই হয় যদি। 
বালক অশৌচ মধো তার শুজি সাধ! 


অথ বালক-মরণাশোচ-প্ররত্ি | 


বালাশৌচ ন মাস অবধি করি জান। 
তাহার বাবস্থা কছি মন দিয়া খন ॥ 
ধর্ভ হতে মরা! মদি জন্মে শুতনয়। 
পূর্ণাশোচি পিতা মাতা সপিগাদি হয় ॥ 
ভন্দিয়া। অশৌচ-মধো তনয় মরিলে। 
সপিঞ নিম্পাপী হয় গান করি জলে ॥ 
পিতা মাহা সম্পূর্ণ অশৌচ তে তার। 
এই মত সকলের বাবস্থা বিচার ॥ 


তরাঙ্মণ্য বিশেষ কহি গুন। 

জনন অশোচ তব দু করি জান । 
যল্যাস-মধ্যেতে শিশু দন্র্থীন হয়ে। 
পিতা মাতার একদিন আশৌচ সোদয়ে 1 
সপিগুবর্ের ক্বান বিধান হুসার 

ইগে আন মত ময় শাস্বেন নিচার | 


পরিশিষ্-_সপিগাঁদি-বিচার--১৭শ শতাব্দী। ১৮৩৩ 


ইথি মধ্যে বালকের দন্ত যদি হয়। 
পিত| মাত! তিন দিন জঅশৌচ নিশ্চয় ॥ 
সপিগুবর্গের এক দিবস প্রমাণ । 
শাস্ত্রের সঙ্গত এই বেদের বিধান ॥ 
ছয় মাসের অনস্তর মধ্যে ছু বৎসরে । 
চূড়াহীন বালক বদ্ভপি তাতে মরে ॥ 
পিতা মাত! তিন দিন অশৌচ আচার। 
সপিগুবর্শের এক দিবস বিচার ॥ 
ইহার মধ্যেতে যদি চূড়া তার হয়। 
অশোৌচী সপিগ পিতা! মাতা দিনত্রয় ॥ 
দুই বংসরের পর ছয় বৎসর হলে। 
তিন দিন অধিক জানিবে সেই কালে ॥ 
তাতে মরে মন্শ্তত্রবিহ্হীন তনয়। 
পিতা মাত! সপিগ্ডের তিন দিন হয়॥ 
ইতোমধো বন্তন্তত্রধারী যদি মরে। 
অশৌচ সম্পূর্ণ তার জগত সংসারে ॥ 
ত্রিমাস অধিক ষড়বংসর-সধোতে। 
যক্ঞশ্তত্রধারী শিশু মরণে তাহাতে ॥ 
তথাপি তাহার পূর্ণ অশৌচ কথন। 
ক্ষেত্রি বিটু উভয়ের গুনহ বচন ॥ 
ব্রাঙ্মণীর বালক মরণে যে বিচার । 
সেই মত দুজনার কহিয়ে নিশ্চয় ॥ 
এক দিবস অশোচ হয়াছে যেই খানে। 
সেই খানে ক্ষেত্রির ছু্দিন যে মানে ॥ 
তিন দিন বৈশ্বের মহাশয় । 

্রাঙ্গণী সন্তান সহ অশোৌচ নিশ্চয় ॥ 
ত্রাঙ্মণী তিন দিন অশৌচ সেখানে । 
যেখানে ক্ষত্রির ছয় দিবস প্রমাণ ॥ 
তাহাতে বৈশ্বের নব দিবস পুমাণ। 
শৃত্রের বিশেষ কছি না করিহ আন ॥ 


জনন অশৌচ হত্যে শত্র পি মনে 
ছয় মালে যধো দস্তহীন এ সংবায়ে ॥ 


২৩৬ 


১৮৩৪ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


পিতা মাতা সপিও অশোচ নিশ্চয়। 
তিনদিন পরে সেত শুদ্ধসত্ব হয় ॥ 
ইহার মধ্যেতে বদি দত্ত হয়া থাকে। 
তবে পঞ্চ দিবস অশৌচ হয় লোকে । 
ছয় মাসের অনস্তর মধ্যে হুবৎসরে ৷ 
চূড়াহীন বালক শূড্রের যদি মরে ॥ 
তবে পঞ্চ দিবস অশৌচ হয় তার। 
শাস্ত্রের সঙ্গত এই বেদের বিচার ॥ 
ইভার মধ্যেতে যদি কৃতোদ্বাহ হয়। 
ভবে তার ত্রিংশং বাসর শুদ্ধি হয়| 
ফড়বৎসর পর্য্যন্ত দ্বিতীয়া পরে । 
দ্বাদশাহ অশৌচ জানিচ এ সংসারে ॥ 
ইথে তার বিবাহ যস্পি হয়া থাকে । 
তবে পূর্ণ-অশোচ জানি ইহলোকে । 


লালশশী-বিরচিত 
কর্তীভজাদের গান। 


(১** শত বংসরের পুরাণ পুথি হইতে সন্কলিত। ) 


০ 





লালশশীর এই গানগুলি প্রান চর্কোধ। কিন্তু কাটাংঘেরা বনপথে 
চলিতে চলিতে যেরূপ ছুই একটি রিশ্$ সুন্দর কুলুমের সাক্ষাৎকার পাওয়া 
হায়, এই দুর্বোধ রচনার মাঝে মাঝে তেষনঈ ছুই একটা মলোল্ঞ ভাব 
আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে। শেষ পদগুলিতে সাধনার কণ 
জাজ্দলামান। তাহা এত সরল যে রর্পম্পর্শী। কথাগুলি সহজে বাড 
হইয়াছে; এবং লালশপী যে গুপ্ধ সাধনায় পথে অনেকটা! অগ্রসর 
হইয়াছিলেন, তাহা সেগুলি পড়িয়া বেগ বুঝা বার়। আমর! বছ চট 
করিয়াও ইহার সকল কথা বুঝিতে পানিজাম না। 


পরিশিষ্ট _ কর্তীভজ। লালশঈী-_-১৮শ শতাবী। 
(১) 


মাতঙ্গ (১) কত রঙ্গ বিহ্ঙ্গ তরঙ্গ দেখি । 
রঙ্গে তঙ্গে এই যে ভাঙ্গা ডিঙ্গে তরঙ্গে ডুবে আটকী ॥ 
এই যে সহজ ভরা (২) গো যারা ওর! যদি চায়, 
ছে! দিয়ে ওষেতে ধরিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যায়, 
দৈবি ঘটে যদি উঠে ঢেউ, 
এই তরঙ্গে ভাঙ্গিবে ডিঙ্গে বাচব তবে কেউ, 
লালশশী বলে তরীতে বসিলে কারু ন! বোলে 
তারি ফলটা হলো! ॥ 


5.3 


চিরকাল এ কাঠ তিলে কর তল জলের কাণগ্ারী। 

অগাধ গাঙ্গে বিধাতথানি ডিঙ্গে মাতঙ্গে চাপিতে কি পারি | 
যখন পার করিতে তরীতে দেরী করেছো, 

তখনি জেনেছি গুণমণি বাণী হারিয়েছো, 

চলে এলাম পেলাম কর্ণধার, 

তরে! জলে সভে মিলে তরবো৷ ঘত পার, 

আমর! গরিব রূপে পারের তরী চেপে 

পারি কির্ূপে যাতে এ কিনারে ॥ 


(৩7 


আমর তাই ভাবছি সভাই মিলে। 
সার! দিনটে যাবে সায়ংসন্ধ্যা হবে 
ঘোর আন্ধারে খুল্বে কেন খিলে ॥ 


(১) সম্ভবতঃ "মন-মাতঙ্”। 

(২) নহজ ভরা-্সহজপন্থী লোক সব জীবন-নৌক! তরঙ্গে 
ভাসাইয়াছ, কেহুকে জিজ্ঞাসা না করিয়া! সহজ-পথে আসিয়াছ। গুরুর 
আদেশ 'ন! পাইয়৷ বিপদের সন্মুধীন হুইয়াছ। এখন উর্ধে নিহ্গ হো 
মারিয়! তোমায় ধরিয়!। লইর! হাইতে পারে, এবং ডিঙ্গা ভাঙ্গিয়া' যাইতে 
পারে ) তাহাতে ছই এক জন বাচিলেও বাচিতে পারে । (বিহঙ্গ তরজ 
প্রভৃতি কাষাদি-জনিত বিপদ )। ভিনীিরিন্রি রর 
মাসার ফল এইক্বপ। 


১৬৩৫ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
বিধি-বাদ সাধলে অগাধ জলে। 
রাত্রিকালে খুলে তরণী অতল গাঙ্গে ভাঙ্গ! ডিঙ্গে তলাবে অমৃনি, 
তূরিত তর্বে ভেবে এসেছিলাম সভে 
তরী চেপে রয়েছি সেই কুলে ॥ 


(৪ ) 
ভাই রে আমাদিগের এ গাঙ্গে পারের চিন্তা নাই। 
সকালে পার কর্থে ন পাল্যে সুখে থাক ভাই ॥ 
একট! কথ! সুধাই এক্ষণে, 
আনাগোন! কর্তে মান! দিলে কি জন্তে, 
যত নদনদীতে কে কোথায় দেখেছে, 
রাত্রিযোগে পারের নৌকা চলে ॥ (১) 


(৫ ) 
অনঙ্গে ভাঙ্গ! ডিঙ্গে তরঙ্গে কোণা ধরেছে । 
ভব-পাথারে সার রে একবারে সভারে মনে করেছে! ॥ 
পেরো পাথারেতে বাচাতে ইচ্ছা আছে যার, 
বেরূপে সে পারে ভব-কুপে করিতেছে নিস্তার, 
তরতে এসে বসে রএছ্ি, 
তোমার ভয়ে ভীত হ'য়ে ভাবতে লেগেছি, 
তুমি বিনি গোষে এমন দিনকে ছষে 
কি সরোষে দিনটে বইয়ে দিলে ॥ 


(৬ ) 
তোমর! তরবে বলতে তরীতে উঠিএ ছিলাম ভাই । 
দিন গেলে! যনোমত রাত্‌ পেলে তরী খুলে যাই । 
তোমর| বলে বল তাই গুনি, 
কিসের জনকে দিনে দিনে বাও না তরণী, 


০ বাচার হাজার বুরালারা রান এ হক পণ 
্রকান্ত তাবে (সকালে ) ভূমি নী উত্ীর্ণ না! হইডে পানিলেও ভীত 
হইওনা। এখানে সফলের প্রযেপ € আমীগোন। ) কন্ার অধিকার নাই। 
এখানে খেয়া (মুক্তির পথ ) রাত্রিতে ( ফ্লতি গোপনে) চলে। 


পরিশিষ--কর্তাভজ লালশশী--১৮শ শতাব্দী । ১৮৩৭ 


দেখ দিন গেলো রাত্কাণা পাখীর ছান৷ 
আনাগোনা! করছে গগন-পথে ॥ (১) 


( ৭) 
আমারে জিম্মা করে সমরে দিলেন গুণময়। 
আমার পুজি আমার সেই গুরুজী য| মর্জি রাজী হতে হয় ॥ 
যখন আশ! করে বাসরে আমি একাকী, 
দশদিগে দশ দশার সৌভাগ্যে স্গিগণ দেখি, 
আমল! ফয়ল! বলায় কল্যারা, 
আমলা হয়ে আমল পেয়ে কল্যে মাতোয়ারা, 
কারে! আমি তো ভাই না ধারাই কেবল দেখতে পাই 
তোরাই প্রতিবাদী ॥ 
(৮) 
দেখ গরজী বুঝে যারে যে দিচ্ছে এসে দেখা । 
নিশি দিনে ভাবছি মনে মনে এ ক্ষণে সেই প্রাণের সথ ॥ 
এমন মনোভঙ্গ প্রসঙ্গ সঙ্গ যদি হয়, 
কগদভাবে মানবে তিনে হইবে কলির পরাজয়, 
যারা এ সব দফা হয়ে রফা তোমা! করে আশ, 
আশা! করি নদীর ধারে ফিরে বারমাস, 
লালশশী রচে কদ লাগল পিছে । 
সেই পেচে ঘূরণো পাকে ঘুরি ॥ 


2 
দেখ রাত্র প্রভাত মুদিত হচ্ছে কুমুদিনী । 
এ সময়ে পুর্ণচন্ত্র ঘুমিএ ধরি এ ফুটছে কামিনী ॥ 
কার ভান্ুর উদয় নুধাচ় জাগায় আসিয়ে, 
কারু মধ্যে অবাদে শশী নিশিবর্ধে অমিয়ে, 
এরা বন্ধুভাবে উদয় হয়ে দিবা আর নিশি, 
মধুকর নিরস্তর পরপ্রত্যাশ, 
লালশশী হদে অলি এসে সাধে 
আমাদের কর্ছে মধ্যে ধ্বনি ॥ 


(১) এখানে প্রকান্ডে মুক্তির পথ নাই. সহজ-পথের লোকের! 
গোপনে সাধন করে, রাতফাণা পাখীর স্থামারা অন্ধকারে গতিবিধি 
করিতেছে। . সহজিয়াদের মিলন রাত্রিতে জতি গোপনে হই! ধারক । 





বঙ্গ-সাহ্ত্য-পরিচয় । 


(১ ) 
যারা সহজ দেশের মানুষকে দেখতে করে আশা । 
সেই বাসনা ভিন্ন উপাসন! করে না চার না রতি মা! ॥ 
পূর্বজন্ম-স্বকর্ম্ব-সংসর্গজা, 
যা! হয়েছে হচ্ছে ইচ্ছে যুগে যুগে ভোগে সেই মজা, 
যার মনের সাধে তুগ.তে ভুগতে করে তার সাধন । 
সহজ লোককে দেখাচ্ছেকে কিন্ব৷ নিদর্শন 
সেটা কে জেনেছে কে শুনেছে এসে কারভাগ্যে সদয় 

এসে হবে ॥ 


(১১ 0 
যার] সহজ দেশের প্রত্যাশে ফিরেছে এ তিন কুলে। 
পথ ধরে না করে আনাগোনা ঠিকানা পায় না কোন যুগে ॥ 
এই ধরণীর উপর নিবন্থর সহর বাজার হাট, 
মায়ার হৃষ্টি এ ধরণীতে আছে বিধি নাটুর়ার নাট, 
মায়। অবলম্ব করে সকল জলবিদ্ব প্রায়, 
তার ভিতরে বসত করে স্বর্গে যেতে চায়, 
লালশপা বলে ঘাসের (১) দশ পেলে সে এনে এ সব বলে লবে ॥ 


( ১২ ) 
অন্নিকি কোথায় কিছু মিলে। 
তাই রে ডুবলে! বদি অগাধ হাদে নিধি খুজে কি পাবে 
বিঘং জলে ॥ 
চিরদিন ফির্ছি নরীর কূলে ॥ 
সদাই গতিবিধি করে থাকি ডাঙ্গা ডহরে, 
কখন ৰা বেড়াই তোঁফা রঙ্গীন সরে, 
কেহ মর্শ করে ভাসাএ প্রেষ-সাগরে 
কেউ ধরে চড়ায় ছুটি গালে ॥ 


€ ১৩) 


পরম আনলো মনের সাধে যে সাধে সাধের লাধনা। 
হয়তো এতে মিশবে নিমিষে নয়তো হবে না ॥ 
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বারে আট-কপালে আয় বলে ডাকৃলে দেখ! পাই, (১) 
অনাসে খুব মনের উল্লাসে তারি পিছে ধাই, 

যারে দেখতে পেতে না পেতে করতে ওরে সাধ, 

যে সেবিছে দেখ তে পাছে ঘটছে পরমাদ, 

সে কখনে! হয় কাঙ্গাল জদয় কখনো হয় তালেবর ॥ 


(১৪ ) 
যত বানর রূপে এ ভবে জীবের আগমন । 
যেমন ইচ্ছে হয়েছে কিম্বা হতেছে পাছে তার মতন | 
আমার ইচ্ছা-স্ুখে কোন লোকে দিতে ইচ্ছা নাই, 
দেখতে আপদ ঘটে তাই সেইটে দেখতে পা, 
পেয়ে মনের ব্যথা কৈ নে কোন কথ৷ 
এ যাতনায় কোথা পালাএ ধাৰ ॥ 


(১৫ ) 


এই যে যাদের পদে আমাদের হচ্ছে মহাত্রটি। 

প্রতিপদে হচ্ছে নিয়ত শত কোটি কোটি ॥ 

এদের ব্রহ্গপদ সুসাধ্য বাধ্য সকলে, 

কল্লে সকল হলাহুল অমৃত নিরীক্ষণ রতন্‌, যতনে, 

পদসার লইয়ে শ্ররণ নিয়ে পেএ ভরসা, 

নির্জনে পাই মনকে বুঝাই ঘুচাই দশ দশা, 

লালশশী ডেকে বলছে ধোক1 নাগলে! হঠাতে কদ ভবে । 


( ৯৬) 
এই ত সেই সহজ দেশের ধার! । 
ছেরে চাদের কোণ! করে আনাগোনা 
ঠিকানা! পায়না মোগ্তধরা অমিয় প্রমত্ত ধার! । 
হলো আখি ভরে বারেক ছেরে সহজ মানুষে, 
অগাধ সিন্ধু জগণ্বন্ধু বিন্দু পরশে, 
সাধু সদাসাধ্য বিদঞ্জহদ অগাধসিস্ু রসে ভরা ॥ 
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মাত্র দেখা পাই। 
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ঘঙ্-মাহ্তাস্পরিচয়।. 
( ১৭ ) 
যারা শুদ্ধমতি প্রকৃত লতী পতিগ্রাণা। 
ধারে ধারে উভয় বারে বারে সংসায়ে করছে আনাগোনা ॥ 
তাদের সহজ দেশের আদেশে হচ্ছে পরি শ্রম, 
পতির ইচ্ছে স্থুখেতে সভেয় হুতেছে যাচ্ছে মনোরম, 
করে জম্ম জন্ম পরিশ্রম ভ্রম ঘটিবে, 
নারী পুরুষে সেই মানুষে দেশে আসিবে, 
দেশের সঙ্গ পাবে নিজ ভঙ্গ হবে স্বভাবে ঘটকে আন্ধিযার] ॥ 


(১৮ ) 
ভাই রে কেউ এ দেশে জান্তেছে ডূবতেছে ভবার্ণবে। 
তলিয়ে যাচ্ছে প্রলয়-জলেতে নীচে উল্লাসে । 
সেই মানুষের লোভে বাদের এই প্রকারের সাথের চিস্তা চর, 
তাদের গোজর বরাবর হবে বেওজর অধর মুৃধাময়, 
যার! কাঙ্গাল পেয়ে কাঙ্গাল হয়ে হিয়ে করে দান, 
নিরবধি সাধের নিধি থাকবে বিস্তমান, 
লালশশী রচে সহজ দেশের কাছে রয়েছে সহজ ভাবে ভার! 


( ১৯ 


কলে এই কলুষ ভবে গৌর কে আজব তামাসা। 
চাচর কেশ মূড়িএ হরি ঘর ছেড়ে হলেন দণ্ুধারী 
জীবে হেরতে ছেরতে রূপদাধুরী ঘুচে গেল দশ দশ! ॥ 
তারিবে এ ভাব ইচ্ছে তরস! ॥ 

যায়া মহৎ পাপে ভবকৃপে ডুবে রয়েছে, 

হরি হরি হরি বলে তরিতে লেগেছে, 

এটা ফলবে ভেবে কলুধ তবে ছিল সতের প্রত্যাশা ॥ 


( ২৯ ) 
এই যে নদের হজ্জেতে নারী পুরুষে। 
গৌরাঙ্গের ভাব-তরঙ্গে নাচে উল্লানে ॥ 
দেখে সোণার বর্ণ ্ীচৈতনত পুর্ণ ফঁলেষর, 
বিশুণে তিন ভুষনে জনে মনমোহন, 
এসে বখন কেউ কখন করেন মি & মফস ॥ 


পরিশিষ্ট- কর্তাভজ। লালশশ--১৮শ শতাব্দী । ১৯৮৪১ 


( ২১ 
নদের নদীর অন্ি হয় ভূপতি রাজ্য অধিকার । 
জাতি কর্তা মহৎ-মর্যযাদা সদ! সদাচার ॥ 
ক্রমে সত্য হতে ঘুগান্তে চিন্তা কর ভাই, 
বন্দিয়ে এ নদীয়ে বন্দনা আর নাই, 
'দিগ শ্রুতো গঙ্গাক্ষেত্র জোয়ার চিরদিন, 
সেই নদীয়ের অধীন তারিলে দিনের দিন, 
দেশের আশা ছিল রসে ভাদ্‌লো স্ুবিক হলো ছুভাষা ॥ 


( ২২ ) 
আমি সাত সাগরের ছুধারে যখন যারে দেখি। 
থেকে থেকে নর্দীর তুফান দেখে ক্ষণেকে সভাই মনোছঃখী ॥ 
ছেরে নিরবধি অবধি ভব-জলধির ঢেউ, 
ভ্রমণ কর্তে ক্রমেতে ভব ভ্রমেতে আস্তে চায় না৷ কেউ, 
যাদের বিধি সৃষ্টি করে দৃষ্টি মনোনিবি হয়, 
আমর! তোমরা! মোপ্তথরা তারা মহাশয়, 
লালশশী বলে ভাদ্তেছি এ জলে ডুবলে রসে রস মিশিবে ॥ 


(৬ ৯৩) 
কোনে! বাদস! যদি সে যদি বাদী খরিদ করে। 
বাদসাজাদী বাদস! করে সাদি এ বাদীর বাদী হয় সে পরে ॥ 
বদি বাদস! তারে নজরে করে নেকনজর, 
বিশেষ মতে ইচ্ছাতে থসিব থেনআতে হয়গে তার গোজর, 
যত বিনে দরে! মনোহর ভারা মজালি, 
সাত সহরে জলাধারে করে আমদানি, 
লালশশণীর আশ! দাসীর ফিরলে! দশা তখস! বাদস৷ 
মর্জি রাখে 


0২৪ 9 
আমি সাত সহরের বন্দরে ফিরে এসেছি । 
এই দেশে পৌছিএ উল্লাসে ভাদ্তে লেগেছি ॥ 
লোকের দশার ফেরে করে উপহাস, 
সাত সাগরের স্বীপাস্তয়ে সকলে ফিরছি-বার মাল, 
এ সব কারবারীদের মনের দ্বিধে মনের সাধে ঘুচাবো ॥ 


২৩১ 


১৮৪২ 


' - বজ্গ-সাহিত্য-পরিচর় । 
(২৫ ) 
আগে সৃষ্টি হতে না হতে লিখছে বিধাতা । 
দেখতেছি তার মিথা নয় একটি সত্য সব কথা ॥ 
যেমন স্বর্ণ-রেখা পাক! পাথর়ে, 
তেম্নি লিখেছেন তিনি রজনী দিন ওজন করে, 
ভবে অসস্ভবে বা সম্ভবে ভাবতে ভাবতে শোভ। পান ॥ 


€ ২৬ 0) 
নিশি প্রভাত ছোতে হোতে। 
গুণের নিধি দেখতে পাচ্ছি দাড়িয়ে আছে পথে পথে ॥ 
তোরে না হেরিয়ে রাত পোহাই, 
হেরিলে আনন্দ-জলে ভেসে যাই, 
খিদেয় জল্তেছে জদয়, 
তোরে দেখে নিমিকে অম্নি শীতল হয়, 
'অম্নি নিধি এসে দেখা দেবে রাত. পোছালে ॥ 


( ২৭ ) 
আমর! যত শিপ্টগণে | 
আজ অবধি খাবার দ্রবা আনর সন এই খানে ॥ 
দধি ছু ছেনা মাখন ক্ষীর সর, 
তাই কর ভাই ত্বর ত্বর একবর দধি লাগাইদ ইন্তক, 
স্বধাময় অধরে দেও হোকু সতের সার্থক, 
লালশশীর বিষয় সভাইকে দেও মুখে তুলে ॥ 
শুন বলি তাই নীলমণি। 
কিমত নাই ঘরে ঘরে ক্ষীর লবনী ॥ 
তোমার দিকে তাকি এ দেখতেছি, 
হয় ভালো ধুল! খেলা করতেছি, 
তুমি বারেক হেযিলে, 
শিশুগণের নয়নে ভাসে প্রেম-জলে, 
খেতে পাই ব! ন! পাই দেখে কিছুইতো। বোলৰে না ॥ 


0 ২৮ ) 


খেলার শক পেলে জাবর! জাসি। 
পরম রঙ্গে খেলতে ভালবামি ॥ : 
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যখন বাকা! হয়ে তাকিএ দেখ ভাই, 

তোমাতে আমাতে অভেদ দেখতে পাই, 

ভূমি ৷ ভাব মনে আমর! মনে ভাবি নে তোমা বিনে, 
ধুলায় লালশশী ধূসর হলে তো তুলবে না ॥ 


(২৯ ) 
আমি ঝাপ দিয়ে এই নীরে। 
খাবি থেয়ে তলিয়ে এলাম জলের ধারে ॥ 
হলো! আম্তে আনতে আকর্ষণ, 
সাধুর সহিত আমার হয় সম্মিলন, 
বহু ভাগ্য ধোগেতে অহুনিশি য! ভাবি পাচ্ছি দেখিতে, 
আমি এই আভাসে ভেসে ভেসে এসে তলিয়েছি ॥ 


( ৩) 
যে জন তিন ভুবনে সকল জ্ঞানে ঠায় ঠিকানা । 
সে লোক কি মনের মানুষকে দেখলে কি চিন্তে পারে না ॥ 
বদি এক নজরে দেখতে তারে তক্তে বসিয়ে, 
ত্যক্ত বিরক্ত সেত নিযুক্ত থাকৃতো৷ তোর হয়ে, 
আহা আদি অনাদি গুণের নিধি তার বাড়া কি আছে ধন ॥ 


€( ৩১) 

কেহ না তক্তে বসে এ দেশে কর্তেছে রাজত্বি। 

কেউ বা হাতে মালসা! লয়ে ফিরিছে সম্প্রতি ॥ 

কার সুখের ভর! কুল কিনার! লাগলো! এসে, 

কেউ খাবি খায় মাঝ দরিয়া প্রাণ তার যায় নিমিষে, 
কেউ ভান্ছে জলে মানুষ বোলে ডাকলে হয় উদ্ধার» 

বাচলে আর কোন কালে ডাকলে উত্তর পাওয়া ভার, 
তারে মনের ক্ষোভে ডাকলে তবে অম্নি হবে আগমন । 


(৩২ 9) 
একদিম এ মানুষের তল্লাসে দেশ বিদেশে ঘুরে । 
এক তামাস! দেখতে পেলাম দশ দশার পাঁধারে ॥ : 
মণি মুক্তা প্রবাল রদ্ব সকল স্বাহাজে বোধাই, 
তার কোথ! গিয়াছে মাল মাহাত্থ্য রহিত কিছুই নাই, 


৬৮৪৪ 


_ -বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


সেই সওদা গুলুক কর্তেছে লোক আস্ছে জাহাজে, 
আপনি তার রকম চিনি সে জিনিষ যে, 
'দি তারে বুঝে কত বিশ মুলে চীচ বিষ কি উনিশ এক নিমিষে । 


( ৩৩ ) 
একদিন অগ্রন্বীপের মহোতসবে দেখতে গেলাম একা । 
আধ্ড়াধারী যত পুরুষ নারী হয় না লেখা যোখা ॥ 
একবার দেখতে যেএ বারেক চেয়ে আপনাতে ভূল, 
বোলব কি ভূল হএ দেখি আজ বুঝি বাদল আর স্থল, 
জয় আগ্োপাস্ত অবিশ্রান্ত মত্ত বিচক্ষণ, 
অম্নি সে গুণের মণি আপনি কল্লেন শ্মর ণ, 
যাহ! ডরিএ ছিলাম দেক্তে পেলাম দেখতে পেলাম দর্পণে। 


0 ৩৪ ) 
কাঁধ কি সেই মনের মানু বাইরে বার করে। 
সদা নিতা সুখী হএ আত্ম! মিশাইএ বসে থাকরে হৃদয়-মাঝারে ॥ 
কি জন্তে বা এক্ষণে আস্বে সে বাহিরে ॥ 
তার ইচ্ছে যেমন হচ্ছে মন আছে রাজী, 
নইলে কি তারে ভূলে এ কাষে কর্তেছি বাঙ্টী, 
পরে সাধ্য সাধন করে যেমন রাখবে তারে অস্ত্রে ॥ 


(৩৫ ) 

ভাই রে যে আমারে সাধ করে পাথারে ডুবালে। 
বুদ্ধিমন্ত জগতে আর তার মত নাইকো! কোন কালে ॥ 
আমার আক্কেল যেমন কর্লাম তেমন বুঝে গুঝে, 
ডুবালে অগাধ জলে এককালে দরিয়ার মাঝে, 
আমার আকেল সাবুদ হলে কাবু কর্তে পারে কে; 
বুদ্ধির দোষেতে বিধি ছুর্গতি করিলে আমাকে, 

বড় তুষ্ট হএ উসস পেএ তলিএ গিয়ে বলিছি তা ॥ 


(৩৯) 
দেখ যার যেমতে এই তবে হচ্ছে আনাগোন!। 
দেখতে পাঞ্ছি আপনি পাচাুরাচি তায় ব্রা কেউ ডানে না। 
দেখ আস্তে যেতে পথে পথে দিন তে! বয়ে বায়, 
তাই দরিয়ার মাঝে যে মজে হচ্ছে ভার উপার, 


পরিশিষ্ট কর্তাভজ! লালশশী--১৮শ শতাববী । ১৮৪৫ 


কেউ ভবজলধি-মধ্যে নিধি পায়, 
জগিজউনবসনিনিজালার দিলি 
আমি সেই নীরেতে আছি ডুবে মধ্যে মধ্যে কাধ কামায়। 
লালশশী বলে আছি ডুবে মধ্যে মধ্যে কায কামায়। 


৫ ৩৭ ) 

আমি রসের সাগর ভেবে। 
এঁ তল্লাসে দেশে দেশে ফিরছি রাত্রি দিবে॥ 
যতো ফিরতে ফিরতে পথে পাই দেখা, 
নিরীক্ষণে ততক্ষণে হন্গ বাকা, 
দেখি একি অসম্ভব, 

. আরাধ্য উর্ধগতি সব, 
সদ! মাতোয়ার! বহে ধার! ছুই নয়নে ॥ 


(৩৮ ) 
ঘুরতে আর পারি নে রে ভাই। 
রসের সাগর ঘোরতর ইচ্ছে করে ভেসে যাই ॥ 
ভাবছি ফিরে তাই॥ 
ভ্রমণ ক্ষমা হলো! না, 
রাস্তার উপর বাস! ঘর নাগর দোলে না, 
হয়ে দীর্ঘকপাল আকাশ পাতাল এই দেখতে পাই ॥ 


€( ৩৯ ) 
বল সচেতনে মনে ভাবিলে। 
আনন্দিত হইবে হৃদি-কমলে ॥ 
যেমন বললে আমারে, 
বলে! দেখি জিজ্ঞাসি চেতন কে করে, 
এবার ফিরতে হবে পথে তা স্ুলক্ষ্য নাই & 


( ৪* ) 
আমি ফির্ছি বহুরূপে। 
তেবে দেখি এইবার বুঝি ডুবি ভবকৃপে ॥ 
আবার ডুবে দেখি ডুবলে হয় না শেষ, 
, জেনে ভেসে বেড়াই শেষ দেশ বিদেশ 


" ১৮৪৬ 


: ' বঙ্গ-সাছিত্য-পরিচয় । 


ঘুরায় বারে বার, 
দার বিধির চিরদিন বৃদ্ধি এই প্রকার, 
হয়ে জোনাক পৌক! লেগে ধোকা ফিরে উড়তে চাই ॥ 





(৪১ ) 
মিঠাই আচ্ছা লুচী পুরী । 
খাবার পাকে উলটা পাকে ঘুরি ॥ 
যত দেখতে দেখতে হাতে পেতেছি, 
পথে পথে চল্তে চল্তে খেতেছি, 
খেয়ে হয়ে পেটভারী, 
ভেবে দেখি ইকি ঝক্‌মারি, 
লালশশী বলে কি করিলে কালের গোসাঞ্জি ॥ 


(৪২ ) 
অমনি অমিয়-সাগর সেই নাগর বদ্ছি হইবে। 
শ্রবণে শুনেছ তা! দর্গণে মানিবে তা, 
সাবধানে পুনঃ মানতে ফানতে, 
আপনা ছোতে গমনাগমন থুরিবে ॥ 
সামান্ত মান্ত অমান্ত মান্ত রাখিবে ॥ 
যেষন ত্রিতুবনে ত্রিবিধ জনে মনের অভিলাব, 
মেই আতাসে উঈশ্বর-ইচ্ছে হচ্ছে বারমাস, 
বা বলছে ডেকে বল্বে লোকে মন্তকেতে ধরিবে ॥ 


(৪৩ ) 
পেএ বহু জন্ম শ্ব-ধর্শ-মর্শ না পেএ। 
অনর্থ স্বর্গ মর্ত্য পাতাল পর্য্যন্ত আস্ছ ভ্রমিয়ে ॥ 
এ সব ভ্রম ঘুচিয়ে প্রেমী হয়ে অমিয়ে নিধি পাও, 
নৌকা! পরে গার চড়ে গাড়ীক! উপর না, 


শত? 


তবে পূর্ণ বত ক্ুজ তত মাঝ তত জানিবে ॥ 


(88 ) 
পুরুষ প্রক্কৃতি কি নৃপ আদি গুণের নিথির বাধ্য সকলে। 
মহা! তুষ্ট পূর্ণ অধিষ্ঠা একবার দৃষ্টি ফরিলে। 
আছে নিরবধি এ নিধি সাধা সাধনায়, ৃ 
'আয় বলে এই ব্রিকুলে বদ*ফমলে ডাকলে দেখতে পায়, 
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যেই ধার! ধার| সসাগর! সারাকুল করে , 
ভাবীর সহিত ভাব যোরেতে ঘুরছে ৰারে বারে, 
যখন তাবীর সঙ্গে সেই স্বজঙ্গে অভেদ অঙ্গে ভাবিবে ॥ 


(৪৫ ) 
আছে পতঙ্গ স্থাবর জঙ্গম বিহঙ্গ রঙ্গ-রসেতে। 
নিরবধি হেরছে সেই নিধি এরা হৃদপন্সেতে ॥ 
এদের হৃদ্‌পদ্প সে পল্ম ভেদ নাই ক্ষণে, 
জ্ঞান মন আর চনয়ন সর্বদা চেতন শয়ন স্বপনে, 
যাদের ভাব ঘোরেতে ঘুরতে ঘুরতে ফিরতে উসস নাই, 
অঙ্গে অঙ্গে প্রেম-তরঙ্গে ভাম্তে চেতন গোসাঞ্জি, 
লালশশী বলে রসিক এলে চক্ষুঃ খুলে দেখিবে | 


( ৪৬ ) 
আস্ছি এই বলে গিয়েছে। 
মিছে বল্ছ বধুরে কার ঘরে গে সেঁধিয়েছে ॥ 
তা কি হয় মিছে, 
সে ততো মিথ্যাবাদী নয়, 
অবিরত নিয়ত সত্য কথা কয়, 
সহরে ঘুরে হয়তে। ফিরে ফের আসতেছে ॥ 


(8৪৭ 9 
এই যে ভবসিন্ধু বন্ধু পার করে। 
তারে বোলে! সেঁধিয়ে রৈল কার ঘরে । 
যাতে ইচ্ছা! আছে হার, 
কিবা সাধ্য অসাধা বাধ্য হবে তার, 
বন্ধু আম্তে আস্তে বুঝি পথে পথ ভূলেছে। 


0৪৮ ) 
পরম রঙজে ছিল ঘরে। 
নিত্র! ভেঙ্গে বলে গেল ভ্বাসি ফিরে তুষ্নে ॥ 
আবার যাবার বেল! গল! ধরি এ, 
গলাগলি কোলাকুলি কৰি এ, 


১৮৪৮ 


আমি ভালমন্দ হট, 
অবিশ্রান্ত- একাস্ত বধুর বই আর নই, 


বধু আস্তে যেতে সব দফাতে খাটি আছে ॥ 


(৪৯ ) 
আমি যেমন দেখি তারে। 
তেম্নি নাকি বধুর! সাতে ঝুরিত আমার তরে । 
যদি দেকতে না পায় আমায় নিমিষে, 
কি করবে কি হবে ভবে বেছ'সে, 
আবার বখন দেখা হয়, 
আহুলাদে উল্লাসেতে ভাসবে উভয় কায, 
লালশশী বিধয় রসিক জদয় উদয় হচ্ছে 


( ৫* ) 
বধুর কিবে রূপের ছটা । 
নিরখিতে কটাক্ষেতে হয় ভাবীয় ভাবের ঘটা! ॥ 
যেমন স্বর্ণ জিনি মণিময় রতন, 
রদ্ব জিনি গুপমণির বরণ চক্ষে দেখে যে একবার, 
ছুট! তার! মাতোয়ারা ভোরা হয ভাঙার, 
আর কেউ পাবে ন! তার অন্বেষণ ॥। 


(৫১ ) 
কেউ তো ভাই ভজে না তার়ে। 
যে করেছে স্জন সেইত ভঙে সভারে ॥| 
ভ্রিলোক সংসারে ॥ 
তৃমি খুজে দেখ ভাই, | 
গরজ বিনে ভজতে চায় এমন তো কেউ নাই, 
বত গতিবিধি কঝে লোকে বারে বারে ॥ 


(৫২ ) 
জীবের ভাল মন্দ যায় নাম করলে ছুঃখ হায় দুরে। 
তার পানে ফেউ কখন চায় না ফিরে ॥ 
বিনে ছঃখের সময়, 
কখন কি যালিকে কার মনে হয়, 7 
দেখন! ডাকিতে মুহ্কিছে হে জানান করে| .. 


পরিশিইট--কর্তাভজ! লালশগী--১৮শ শতার্বী। ১৮৪৯. 
(৫১) 


রাত্রি প্রভাত হইলে । 

ছোট বড় নিদ্রা হোতে উঠ্‌তে হয় সকালে। 
উঠে ঠকঠকিতে হয়ে ঠেকিতে, 

কর্তে হয় সকালে অন্নের চিন্তে, 

পণ্ড পঙ্গী নর আদি, 

চিন্তা কর্তে না কর্তে যোগাচ্ছেন বিধি, 
সেতো নিযুক্ত কেবল সকলের এই সুসারে ॥ 
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আশী লাখ জনমের পরে । 

মানব-দেহ ধারণ করে এসেছি এইবারে । 
পূর্বাজন্ম করণ হয়ে বিশ্বৃতি, 

ফিতাহিত গণনা এই তো! মম প্রীতি, 
তেঞ্জি পুণ্য কর্তে চাই, 
নিদান-কালে তাই হোলে রক্ষা যদি পাই, 
লালশশী বলে আণ্ চিন্তে করে ফেরে ॥ 


(৫৫ ) 


ভজ রে ভদ্র রেতার চরণ। 

যার নাম করিলে হয় সকল জাল! নিবারণ। 

ওরে আমার মন ॥ 

তারে ভালবেসে! রে অনায়াসে তারবে সে এ ঘোর পাথারে, 
আমি এক্ষণে যা বলি তোরে কাণ পেতে শোন । 


( ৫৬) 


মন তবে ভ্রমণ করছে! ধত দিন। 

ভিমে ভ্রিষে জমে ক্রমে হচ্ছে। আীণ। 
এমনি জ্গীণ হতে হতে, 

ছুংখ পাবে অতিশয় নানান মতে, 

তুমি জড়াজড়ি করছে! ধড়ে ভাই যতক্ষণ ॥ 


২৩২ 


১৮৫৩ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
(৫৭ ) 


তুমি দশের রাজা হয়ে। 

করছ মজ! নিরবধি রাজ্যেতে বসিয়ে ॥ 
তুমি বুঝলে ন! কে স্থজিল তোমায়, 
ভাবলে না শেষকালে হবে কি উপায়, 
যদি আপন কুশল চাও, 

সৃজন করিলে যে তারি গুণ গাও, 
সে যে অকিঞ্চন-জনগণের মনোরঞ্জন ॥ 


(৫৮ ) 


তুমি বারেক ভজে দেখ । 

মক্তা না পাও বুঝেগুঝে ক্ষান্ত হয়ে থেকো! 
যে জন ইক্ষু-রসের পেয়েছে সন্ধান, 
অগ্রভাগ হইতে ক্রমে করে পান, 

এমনি ভক্তন-ত, 

ভজতে ভন্ততে বুঝতে পায় পরম পদার্ণ, 
আর ভঙ্গন বিনে বুখা এ জীবন ধায়ণ, 
লালশশী বলে সিপ্যা না হয় কাল ক্ষেপণ ॥ 


সমসের গাজি। 


১ নি 
শর সপ 





সমসেব গাজির পুথি হতে অতি অল্প একটু অংশ এই পুস্তকের 
১৪০৮ পৃষ্ঠায় উদ়্ৃত করা হষ্টয়াছিল। পুথিখানি আমরা লা পাওয়াতে 
বেশী উদ্ধৃত কবিতে পারি না । সম্প্রতি আমার পরম স্সেছাম্পদ বনু 
পীধুক্ত লুথ্ফুল খবির সাহেব এই পুথি চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ করিয়াছেন, 
এই পুস্তকখানিতে সামরিক সমস্ত বিবরণ উৎকৃষ্ট রূপে লিপিবদ্ধ আছে। 
রস্থকারের নাম নাষ্ট, তিনি গাজির সামসম্িক ব্যক্তি। সমসের, গা 
আালিবদ্দি খার সময়ে বিভঞমান দ্রিলেন। ১৭৫২ খৃটাফে লক্র-হত্তে ইহার 
বা ঘটে। 


পরিশিষট--সমসের গাজির পুরি--১৮শ শতাব্দীর মধ্যতাগ । ১৮৫১ 
গাজির দেবী-পূজা ও জয়লাভ । 


পূর্বমত স্বপ্নে দেবী বলিতে লাগিল। ব্রিপুর-রাজের বিরুদ্ধে 
গুনি বিপরীত বাক্য গাজি উত্তরিল | 5 
আমি হই মোছলমান আপনি ঈশ্বরী। 

কেমনে হিন্দুর কায বল আমি করি ॥ 

দেবী বলে সকলই বিধাতার হাত। 

যখন যাহারে চাহে করেছে নিপাত ॥ 

তাহার নিকটে জান সকলি সমান। 

নাহিক প্রভেদ কিছু হিন্দু মুসলমান ॥ 

্বহস্তে না দেও পুজা ডাকহ ব্রাহ্গণে। 

নতুব! জিনিতে তুমি না পারিবে রণে ॥ 


হেনমতে তিন বার স্বগ্র দেখাইল। 
গুনিয়া যুদ্ধের কথা মনে ভয় পেল ॥ 
প্রভাতে উঠিয়! গাজি ভাবি মনে মন। 
উপাচারে দিল পৃ ডাকিয়া ব্রাহ্মণ ॥ 
ব্রাহ্মণ কৃতার্থ হৈল সেই পুজা খাই। 
পরদিন ছুই দলে দিলেক লড়াই ॥ 


রাজার দ্িগে যত সব কামান আছিল। 
একে একে ভাঙ্গি সব থও থণ্ড হৈল। 
গাজির তোপেতে দেখ করি হৃহুস্কার। 
গিরি-সুড়া (১) উপাড়িয় করে ছারখার । 
এত দেখি মণিপুরী হয় অন্তর্ধান। 
রাজাকে লইয়' তারা করিল প্রস্থান ॥ রাজ পলায়প। 
পলাইয়৷ গেল রা! আগরতলায়। 
কেহ বনে কেহ স্থলে সৈন্যের! পলায় ॥ 
ধবজ! ছত্র সিংহাসন সব ফেলাইয়া। 
একে একে সব লোক গেল পলাইয়া ॥ 
উদয়পুরে রাজ-ধন ঘতেক আছিল। 


জয় ও লুঠন। 
গমনের গাজির গৈলগ লুটিয়া আনিল॥ . টু 





(১) সুড়া মুক্ধা শেখর । 


১৮৫২ 


রাজার মণিপুর-গমন। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | .. 
লক্ষণ নামেতে এক রাজার ভাতিজা । 
নারিল ধাইতে তবে আনিল ধরিয়৷ ॥ 
লুটপাট করি সব গাজি মহাবল। 
আগরতলাতে গেল! মন কৌতৃহল ॥ 
রণ জয় বাস্ড বাজে নাচে বীরগণ। 
তাহ! শুনি মহারাজ আদেশে তখন ॥ 
এথাতে আইস উদয়পুর ছাড়ি। 
তথাপি তাহার লাগি রহিতে না পারি ॥ 
একেবারে ঘেরি পুনঃ কর মহারণ। 
অস্ত্র ধরিবারে বেন নারে শক্রগণ ॥ 
ন! হইতে একত্রিত গাজি-সৈম্তগণ । 
বন হতে নিকলিয়। দিল তার! রণ | 
এতেক দেখিল যদি গাঞ্জি-সৈম্তবর | 
ছাড়িল কামান গোল্লা করি আড়খ্বর ৷ 
গোল্লা-খায় বহু সৈন্ঠ হইল নিপাত । 
আচন্িতে পড়িলেক ঘেন বজ্জাধাত ॥ 


ধূমে অন্ধকার ধর| উপড়িল সুড়। 
বৃক্ষ তরু ভাগ্গি পড়ে হয়ে গুড়া গুড়া ॥ 


. পড়িল বাহিনী বহু অশ্ব গজ আর। 


দডিল নগর আর আদি গৃহ দ্বার । 
অল্প সৈন্ত সঙ্গে নিয়! মহারাজ ধায়। 
কেশরীর দর্পে যেন মাতক্ষ পলায় ॥ 


পথে পথে মারে সৈল্ত তাড়ায়ে তাড়ারে। 
মণিপুরে গেল রাজ! পলায়ে পলায়ে ॥ 
মণিপুর-মহায়াজ দেখি ছেন বেশ। 
ত্রিপুরা-রাজারে দিল জৈন্তাপুর দেশ ॥ 


এখাতে গাঙ্জির সৈগ্ত ছৈল এক ঠাই। 
ছয় হাজার ফিরে এল এক হাজার নাই। 
ময়গ্জ| দক্ষিণের প্রীহটের লোক । 
গাজি-সঙ্গে ছিলে গেল পাই দুখন্োগ ॥ 


পরিশিষ--সমসের গাজির পুধি--+১৮নপ শতীর্বীর মধ্যভাগ। ১৮৫৩ 


মেধনানদী-পূর্বপাড়ে যত লোক ছিল। 

ডালি তেটি গাজি সঙ্গে আসিয়া মিলিল ॥ 

রণজয় করি এল গাজি নিজ দেশ। 

গাজির পরিল ডস্কা স্বদেশ বিদেশ ! 

পলাইলে মহারাজ উদয়পুর হতে। 

পড়েছিল ভ্রাতাপুক্র সমসেরের হাতে ॥ 

এখন বাশের এক করি সিংহাসন। রা্ার ত্রাতুমপুত লকষণ- 
বসাইল তদোপরে মাণিক্য লক্ষণ ॥ অভির 
রাজার সম্মানে তারে রাখে গাজিবর | 
রাজ্যচ্যুতি যেন তার দহে ন! অন্তর ॥ 

মনে মনে দি দহি তিনটা বসর। 

অকালে কালের শোতে হৈল লোকান্তর ॥ 


ওজন ও মুল্য । 


হাটে বাজারে গাজি মুনাদি ফিরাই। 
ওজন করিয়! দিলা নিরিক লিখাই ॥ 
ওজনেও কম কেহ নারে বেচিবার। 
মূলা বাড়াইয়৷ কেহ নারে ঠকাবার ॥ 
পাইলে নিয়ম ছাড়া শাস্তি করে গাজি। 
খরিদদার বিক্রেত! সবে তারে রাজি ॥ 
বাজারে বাজারে ষত বিরাশী ওজন। 
কম বেশ কোথায়ও নহে কদাচন ॥ 
তৈল সের বার পণ ত্বৃত চারি আন! । 
গাজিতে করিয়া! দিল এ সব ঠিকানা | 


ভাণ্ডার ও পাঠশাল। । 


ডোমন রয়েছে তথ! নওয়াব হুন্তুরে। 

এথা গাজিবর দেখ রাদ্ধ্য সুখ করে । 
পাকশাল! দেওয়ানখানা তোসাখানা ভারি। 
থুলিল অতিথখান! ধুমধাম করি ॥ 
ভাগারের অধিকারী আছাদ তাগুারী। 
চন্্র মুদি করিতেছে খরচ বরদারি ॥ 


নিষ্ীয় ক্ষৌর-কাধা। 


. হবঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | . 


তোলবাখানায় ছাত্র শতেক রাখিয়া । 
গাজি পালে সে সকলে অন্ন বস্ত্র দিয়া ॥ 
হুন্দিপের জন্ধ এক হাফেজ আনিয়া। 
কোরান পড়ায় সবে পুণ্যের লাগিয়া! ॥ 
হিন্ৃস্থান হৈতে এক মৌলবি আনিল। 
আরবি এলেম ছাত্রগণে শিখাইল ॥ 
ভূগদিয়া হৈতে এক গুরুবর জানি। 
শিখাইল ছাত্রগণে বাঙ্গলার বাণী॥ 
চাক! হতে মুনসী আনি পারসী পড়ায়। 
হেন মতে নানা ভাষায় এলেম শিখায় ॥ 
দিন মধো নিয়ম করিল ছেন মতে। 
দশ দশ দণ্ড ধরি হৃভাগে পড়িতে ॥ 
ভোর রাত্রি চারি দণ্ড আগাজে প্রহর। 
পাঠের সময় করি দিল গাজিবর ॥ 


নাপিত। 


চন্থ ও উৎসব হই গাজজীর-নাপিত। 

চারি সন্ব! ধেরি করে প্রতিনিত ॥ 
কিরূপে করিব থেরি চেতন না পা্ট। 
নিজ্রাতে আছেন গাজি কেমনে বা যাই | 
্টংসব নাপিত থুড়া চ্জ ভ্রাতা-হত। 
নিজ্রাতে করিল খেরি করিয়। কৌডুক ? 
নিদ্রার আলসো গাজি না পায় চেহন। 
খুড়। ও ভাতিজ! ছুই তয়ে কম্পমান । 

না জানি কি আমাদের প্রাণে বধে গাজি। 
এক্রেয়ার খানসামা বলে হযে খোস রাজি ॥ 
এ শুনিয়া পলাইয়া রছে এক প্কানে। 
নিদ্রা ছাড়ি উঠে গাজি সানলিত মনে ॥ 
এক্রেয়ারে আনি জল মুখ পাখালিল। 
মুখ ধোয়া কালে গাজি খেয়ি-চিছ্ পেল ॥ 
গাজিয়ে জিন্াসে খেয়ি করিলেফ ফোহা। 
আনহ সপৃখে তারে খেয়ি কৈল ধেবা। 
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নিদ্রা হতে আপনার চৈতন্ঠ না পাই । 
থেরি কৈল ছুই জনে বহুত ডরাই ॥ 
উৎসবে করিল থেরি চন্দ্র কাটে নৌখ। 
গুনিয়া গাজির মনে জন্মিল কৌতুক ॥ পুরস্কার । 
হাসিয়! ডাকিল গাজি ছুজনে আসিতে । 
আসিয়া প্রণাম করে লুটিয়া ভূমিতে ॥ 
গাজি বলে ভয় নাই কৈলে ভাল কাম। 
অবস্থা হইবে তোর জগতে খোসনাম ॥ 
এ বলয়! গাজি ঘোড়া দোল! মাঙ্গাইল। 
ঘোড়া দোল! উভয়েরে বকশিস করিল ॥ 
ঘোড়া ও দোলায় চড়ি এথান্তে আসিও। 
হাজামত করিতে তোরা ভয় না! করিও ॥ 
রান্তা আর পু্করিণীর চিঠি তাকে দিল! । 
গাজি বাড়ী লাগায়েত জাঙ্গাল বান্দিল! ॥ 
পাচ ছয় পুক্ষরিণী তারা করিল খনিত। 
মিন! ভূমি পায় বছ গাজির নাপিত ॥ 


দীঘির জল উচু ও নীচু। 


এথাতে কৈয়ার! দীঘি জলপূর্ময় । 
ভাঙ্গিবে পশ্চিম পাড় সর্ব লোকে কয় ॥ 
দেখিবারে গেল গাজি সর্ব লোক-সঙ্গে। 
চারি পাড়ে ভ্রমণ করিলা মনরঙ্গে ॥ 
দক্ষিণ পাড়ে গিয়া ঈাড়াইলা তথা। 
গাজি পুছে সভান্থলে হাসিয়া এ কথা ॥ 
কোন দিগে উচা জল নীচ কোন দিগে। 
সকলেতে বলে তুমি বল যেই দিগে॥ 
গাজিয়ে বলিল তোর! ন। কহিল বানী। 
উত্তরে দেখেছি উচ! দরোবর-পানী ॥ 
সবে বলে আমি নব দেখি হেন হড। 
গাজিয়ে বলিল তোর। বেকুব সতত ॥ 
আল্লাকে না ডরি তোর। ডরিলি জামারে ৷ 
জানিলাম বেদানা! ছেন ভোমর। সারে | 


১৮৫৬ 


ফকীরের পরিচয়- 
প্রদান। 


ফকীয়ের সঙ্গে বন়ুন্ছে 
প্রতিবাচ। 


গাজির টত্বয়। 


নি ১ সো তি ক এসির) জিপ ৮ উদ ৮4 ? জি রত 
€ ) রঙ 


ধঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
 গাজির মূর্শিদাবাদ-গমন | 


কামরূপ কামাখ্যাতে জান মোর জন্ম । 
স্বদেশ বিদেশ ভ্রমি এই মোর কর্ন ॥ 
মুর্শিদাবাদে শুনি খোসনাম তোমার । 
আসিয়াছি এইখানে তোমা দেখিবার ॥ 
গাজিও বলিলা তুমি চল মোর সঙ্গে। 
মুরশিদাবাদেতে আমি বাব তব সঙ্গে ॥ 
দেশাস্রী বলে বাপু কর্তা) যে আজ্ঞা তোমার । 
এ অধম ভন জান সেবক ভোমার । 
এতেক গুননল যদি কারক সকলে । 
করযোড়ে গাজি-আগে গদগদে বলে | 
আমি সব সেবকের গুন নিবেদন । 
মুক্তিযুক্ত নহে তথা যাইতে এখন ॥ 
কোথা হতে এল হেতা এ ছষ্ট সন্লাসী। 
মন্ত্র মালা পি তোমা করিল উদাসী ॥ 
ধৈর্যা ধর ক্ষান্ব হও স্থির কর মতি। 
মান! দেও শান্তি করি এ তষ্ট ভর্তি ॥ 


এত গনি ক্রোধ ভরে বলে গাছিবর |, 
কেন বাকা বল ফেন ছয়! বর্কার ॥ 
হটলে মরণ জাছে ভাতে কি সংশয় । 
মাইব নবাব-আগে যে হয় সে হয়! 
তুমি সবে ভাল বদি চাহ জাপনার । 
নিষেধ লা কয় মোরে নবাব দিঙগায় ॥ 
সম্ভাসীয়ে মদ বগি বল কোন জন। 
নিশ্চয় হটদে জান তাঙার ময়ণ ॥ 


বু আফছোচ (১) কমি রহ সর্ফকান.৷ 
সন্সযাসীয়ে লই গাজী কয়ে যগ ॥ 
একদিন পায়দল সন্ন্যাসী লইয়া। 
কাছিদের বাড়ী গাজি যায় মোকাহিয়! ॥ 


৭5৮ স্পট রিলে তা 
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কাছিমের বছ গরু আর মৈষ ছিল। 

গাজির গায়েতে এক লাল কাবা ছিল ॥ 

মৈব আসি বেড় দিল গাঁজি মারিবারে | মহিষের হস্তে গাজর 
সন্ন্যাসীয়ে মন্্ পড়ি ফিরার তাহারে ॥ টা 

সন্লাসী দেখিয়া ধায় মৈষ-পালগণ। 

কাছিম দৌড়িয়ে এল গাজির চরণ ! 


গাজিয়ে বলিল! তোর দেখি মৈষ-ঝাক। 
মোর দিগে রুথি এল এ বড় বিপাক ॥ 
না থাকিত যদি এই আমার সঙ্গতি। 
দেখিত সংসার-লোক আমার দুর্গতি ॥ 
কাছিম সরকার শুনি ধরে দুই পায়। 
গাজি বলে তোর প্রতি নাহি কিছু দায় ॥ 
উলটিয়া! গেলা গাঙ্তি আপনার ঘরে | 
সাত দিনে কাছিমের সন মৈষ মরে ॥ 


আর যত পরস্তাব গাজির আছিল । 
পুস্তক বাড়য় দেখি তাহা না! লেখিল ॥ 
সুর্য উদয় হইলে না থাকে রজনী । 
রজনী চইলে যায় ঘরে দিনমণি ॥ 
চন্তব পূর্ণ হলে পাছে অবশ্থ আন্ধারী। 
ক্ষোয়ার হইলে ভাটা না হয় লহরী ॥ 
আযু শেষ ছলে কিছু না দেখে উপায়। 
টষ্ট মিত্র সকলেরে লাগে বিষ-প্রায় ॥ 
'আর দিন আসি গাজি তক্কে আরোহিলা ৷ 
করযোড়ে আমি সব হাজির হইলা ॥ 
গাজি বলে কর এক জেয়াফত ভারী । 
যার যেই বাঞ্। আছে কহ সত্য কার ! 
মুনাদি ফিরায়ে দেও নগরে বাজারে । 
জেয়াফত খাইবারে আমার গোচরে ॥ 
আজ্ঞা পাই কারবারী হেন কর্শা করে। 
জেয়ুফত খাই সবে সোকরান! করে ॥ 
গাজি বলে যাৰ আমি নবাব দেখিতে । 
যার যে অভাব বল আমার লক্ষাতে ॥ 


২৩৩ 


১৮৫৮ 


পাজির বিদায়কালে 
থন-বিতরণ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


যেবা যাহ! চাছে সেই গাঞজজি দেন তারে 
টাকা কড়ি বস্ত্র দান করে গাজিবরে ॥ 
ভট্ট ত্রাক্মণাদি যত ফকীরের গণ। 
থন্দকার খলিফ1 আর লেম্কুটিয়া গণ ॥ 
থয়রাত নিষ্কর মিনা দেবস্থলী ইতি । 
ব্রক্মোত্বর দিল! সবে যাব যেই নীতি ॥ 
প্রজ্তাগণ সকলের অন্যায় খণ্ডাই। 
বিদায় মাগিল গাক্তি সকলের ঠাই ॥ 
ফিরে যদি আসি আমি তোমর1 সবারে 
মোর দেশে না রাখিব দরিত্র কাঙারে " 
এতেক শলিল যদি গাছি-মুখে বাণা। 
সকলের দেত-মধো নারনল প্রানা" 


ই মিত্র সান মিলি বন নিষেদিল। 
নিবক্ষের লিখা তেতু কিছ্ব না শ্নিল। 
দশ দিন পর্বে হল হেন অঘটন । 
আঅন্থঃপুবে বিষাদিত পনি পরিজন ॥ 
লির্ধাণের পর্বের বাড়ে প্রপীপের ভ্োোচি। 
মরিভে না চেপে পপ উন্মাদ-আরুতি " 
মানে মরি জোক ভপা চলি যায়। 
উৎপাত কবিয়া মন তনু আগে ধায় ॥ 
হবে গাক্তি নিকালিয়! ধন আপনার । 
করিলেক স্তপ শাহী উদ্ধান-মাঝার ॥ 
তবে ডাকি নিজ-মাঠ যুগল-রমণা | 

কত ধন আছে তার দেখায় আপনি ॥ 
এক দিগে তিন ভন অন্ধ দিগে গাজি। 
এন ধন জমে তার বল্ল যারে রাজি | 
মাতারে জিজঞাসে গাজি দেখনি 'আমারে | 
মায়ে বলে ধন-াড়ে না দেখি তোমারে ॥ 


নারীগণ প্রতি গাছি জিজ্ঞাসে তখন । 


সন্ঠা করি বল মোরে দেখ কি এখন ॥ 
ন! দেখি তোমারে মোর! বলে নারীগণ। 
রাখিয়াছ উচ্চ করি মধো এত ধন। 
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দুর্দভ পৃথিবী-মাঝে এ হেন রতন। 
পাইয়াছ আরাধিয়া ঠেন পতি-ধন ॥ 


মারের চরণ ধরি বলে গাজিবর | 

আন্ত দেও সোণা পেট মোড়।ই তোমার ॥ 
বরিল! এহেন প্রজ্র ভোম[র উদরে। 
বাঙ্গালাতে ভেন পুত্র আছে কার ঘরে ॥ 
মাতায় বলিলা পু কুপায় আল্লার | 
পাইলাম হেন পু ভাগো আপনার ॥ 
প্রিয়াগণ বলে গ্রা্জি সৌভাগ্য আমার । 
পাইল]ন হেন স্বামা কৃপায় থোদার ॥ 
তবে গাজি নেই ধন চারি ভাগ কৈল। 
ওই নারী 9 মাতাকে এক অংশ দিল ॥ 
গরাণ মিচৃকিনে কৈল এক অংশ দান। 
একাংশ রাখিল নিয়া গৃঙ্ছি অন্য স্থান ॥ 


ধ্বতেব লক্ষে বক্ষে কুলপ করে রাখে ৃ 
2 নু 289 বৃক্ষের কোটরে অথ- 
নিক্তনে রাখিল ধন কেহ নাহি দেখে ॥ রক্ষা । 
রা'খপা পাহাড়ে ধন কাটিল গতারে। 
কেহ যেন গুপু বন জানিতে না পারে ॥ 


মার এক অংশ ধন নিল নিজ-সঙ্গে 

চলিল সাজিয়া গাজি অতি মন-রঙ্গে ॥ 

পাচ পাচ অশ্ব দাবা করা কাতার। 

দশ দশ তস্তী পরে বানি আম্বার ॥ 

আর যত অশ্ব গজ করি শোভাকার। 

বান্ধিল নিশান ডস্কা বিবিধ প্রকার ॥ 

বাছ বাজে নানা যন্ত্রে উঠে জয়ধ্বনি । গাজির মুরশিদাবাদ- 
নানান মধুর বান্ে বিদরে পরাণী॥ যাত্র!। 
বাজী সব নান! বর্ণ দেখি নানা রঙ্গ। 

ভূলিলেক নর নারী পুলকিত অঙ্গ ॥ 

মুরবন্পা পুত্র তার নিজের জীবন। 

সঙ্গে করি লইলেক সেই পুত্র-ধন ॥ 

না পারে রহিতে পুর না দেখে ক্ষণেক। 

তেকারণে নিজ-নারী সঙ্গে চলিলেক | 


১৮৬৩ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
আর আর বত আমলাকারক আছিল। 
কার পুত্র কার নারী সঙ্গেতে চলিল। 
কার ভাই কার ইষ্ট কার পরিজন। 
নাছিরের ভগ্মী পুত্র আছাদ একজন ॥ 
সেকরফি জানবকা মাহাঙ্গদ পুত। 
কাগ্তরাম লম্বর নন্ু সরকারের সত ॥ 
চলিলেক হত লোক বলিতে না পারি। 
পঞ্চ হাজার সৈন্ঠ আর নানা অস্ত্রধারী ॥ 
মনে আশা ছিল বড় সম্মুখ আবাচ়ে। 
সঞ্চারিতে নয়া বাড়ী সহ-পরিবারে ॥ 
করারে বিবাহ পু্লে যেয়ে সে বাড়ী। 
বক্ষ ঢক্ষ নানা বাচ্ছ হবে বাড়ী বাড়ী ॥ 
কতা আমোদ হবে কহ নাচ গান। 
মনে যেন কার কিছু না রহে আরমান ॥ 
না পারিল নিদারণ নৈষব-মন্ে ভুলে। 
মনেব আশা মনে রল গাঙে গেল চলে! 
এগার শ উনযাইটট সন জাষ্মাসে। 
জ্রপ্যাবারে কান তুমি ফোকছবের শেষে * 
উনজিশ তারিখ সে ছিল পক্রবার। 
চলিল পশ্চিম-সুখে গাছি মিনার । 


মায়া-তিমির-চক্দরিকা | 
১৮শ শতাঙ্ধা। 

বিশেষ বিবরণ ধঙ্গভাব) ও সাহিতোর *৮-৬১১ পায় জষ্টবা। 

নিয়লিখিত অংশ ওলি ঢাকা জিলার বায়র!-গ্রামনিবাসী প্রযুক্ত মকর. ৫? 
দেন মহাশয় সংগ্রহ করিয়া জিয়াছেন। যাঝ়া-তিমির-চক্সিকার প্রাচী 
কয়েকথানি পুথি আমরা বছ পূের দেখিয়াছিলাম | সম্প্রতি এই পু 
প্রকাশিত হইয়াছে। ফরিঙপুর়ের উকীল স্্ীযুক অধিকাচরণ নদুমদা? 
মহাশয়ের বাড়ীতে ইহার মুক্তিত সংস্করণ ১৫ বৎসর পূর্বে আমর দেখা 
ছিলাষ। | 


পরিশিউ-_মায়া-তিমির-চন্দ্রিকা-__১৮শ শতাঁবী। রড 
প্রথম উল্লাস । 


ওরে মন কুগমন কুবুত্তিতে ভূলিছ ৷ 
পর-নারী-রূপ হেরি মদনেতে মোহিছ ॥ 
মোহ-মদে অন্ধ হৈয়! বিষয়েতে তুলিছ। 
নিজ-গৃহ-দাহ-হেতু রিপু-অগ্নি জালিছ ॥ 
রসনার-সহকারে মিষ্ট দ্রব্যে ভুলিছ। 
নারী-রব স্মধুর শ্রবণেতে পূরিছ ॥ 
মায়া-পৃষ্প-রস-লুব্ধ ভঙ্গ-প্রায় ঘুরিছ। 
কাল-সর্প-মন্তকের মণি দেখি ভুলিছ ॥ 


মোহ-মদে অন্ধ হৈয়া রত্ব বুঝি তুলিছ। 
তৃধগতে আকুল হইয়া মুগ-প্রায় ধাইছ ॥ 
মরীচি মার্ভ তাপে যেন করে পেয়েছ। 
মায়াতে মজিয়! ধশ্ব-রত্র সব ছাড়িছ ॥ 
পাতকের সাগরেতে অন্ধ-নত ডুবিছ। 
কাম-লোভ রস জানি তাহা সদা লোভিছ ॥ 
মহা-কাল-কৃট সেহ মন্ম নাহি জানিছ। 
কেন মন মত্ত তুমি মদ বুঝি থেয়েছ ॥ 
কোন ধনে এত মত্ত কিবা নিধি পাইছ। 
গাভী বংস ত্যাগ করি ব্যাঘ্ব-শিশু পালিছ ॥ 
ধশ্মের অনলে কেন পাপ-জল ঢালিছ। 
ংসারের শতরঞ্চে কিবা থেল! খেলিছ ॥ 
নিঞ্জ অখ্খ কাটাইয়া বটী কেন মারিছ। 
কাম-নাম-কিরাতের নারী-জালে ঠেকিছ ॥ 


পশ্চাতে কি দশা তার তাহ! নাহি দেখিছ। 
দেহ আগে কমি কীট তাহ! নাহি ভাবিছ ॥ 
হৃদে তৃষ্ণা পিয়া! চিনি তাকে নাহি জানিছ। 
তার যোজনাতে সদা সন্কটেতে ঠেকিছ ॥ 
মিষ্ট ভ্রবা মি রসে কেন মন তুলিছ। 

ক্ষণ মাত্র ষল মূত্র তাহা নাহি বুঝিছ ॥ 
ফুলালের কৃপ-কাষ্ঠ প্রায় কেন খুরিছ। 
মারা-ভালে বদ্ধ হৈয়া কেন সদা ফিরিছ । 


১৮৬২ 


পরাবুদ্ধির সহায়ত!। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


শান্তর দুটতর তাজি কুজনেতে মিলিছ। 
কুমন্ত্রণ] শুনি মদা কুপথেতে চলিছ ॥ 
কহে রামগতি সেন মনে কিবা ভাঁবিছ 


সার দারুণ ঘোর অলঙঞ্া সাগব। 
মায়া-নীর হীন-তীর পরম দুশ্থর ॥ 
শোকের তরক্গ ভাতে ডপের লহরী । 
মকর কুম্টীব তাছে রোগ আদি করি॥ 
রহ্র-লোভে য় করি তাহাতে মঙ্িলে। 
রন্ধ না পাইয়া মন চবঙ্গে বিলে ! 
মোছের আসরে দাখা-ন্ুতের বাসর | 
মায়াপাশে বন্ধ সদা ক্িয়াতে পাসব 


এই মত কি যত ছুই মন-প্রাতি। 


পর[কিছি ১575 5ঠি আব নং দেখিয়া 
পরাপুক্ঠি গবামুলা হাকে আশায়! । 
বললাম তাঁর মত মনাক হক্িয়া 
ললাম পি] ন৬ দ্লাক ৪ দয! 


শন মন কুগমন কুপরের পর্দা | 

কুপণে চলিতে দল কে তোমার সা ॥ 
বৃদধি-পাশে তপ্ত পদ বাঞ্ষিচ। [তামা র। 
ধীরতার গিরি বুকে চাপাইয়া ভাব | 
ক্ষমার মন্দিরে বন্ধ করিয়া রাপিব | 
চেতন-প্র্করী তথা সতক করিব ॥ 
যখন নয়ন-লে ধর। ভিতিবে | 
আপনার কর্মফল তখন পাউবে॥ 
নছেত চঞ্চল মন আপনা প্াখিয়া। 
ছাড় কুপণ চল ন্রপথ জানিয়া ॥ 


ইতি মানা-তিমির-চ্িকা-গ্রন্থে বিকারাত্মক-মন- 
দমন-প্রসঙ্গে গ্রথম কলানাম প্রথম উল্লাস ॥ 


পরিশিষ্ট-_মায়া-তিমির-চক্দ্িকা--১৮শ শতাব্দী । ২৮৬৩ 
দ্বিতীয় উল্লান। 


কর্ম্মকথ! শুনি এথা মন চমকিত। মনের আক্ষেপ। 
বল কেন অকারণে মোরে বিপরীত ॥ 
কর ধন প্রাণ পণ করি আনি হরি। 
কারে দিয়! না খাইয়া কার জন্যে মরি ॥ 
বান্ধ! যাব বন্দী হন পরের কারণ। 

পর লাগি দঃখ ভোগ ঘটিল মরণ ॥ 

মোর কেন অকারণে ঘটে এই জ্বালা । 
কেবা কার কেবামার কিবা মিছা খেলা ॥ 
এত বলি কোপে জলি মন উচ্চ ভাষে। 
কব যাইয়! শুনাইয়া মহারাক-পাশে ॥ 
কম্ম তার মোর প্রাণ যায় কি কারণ । 
ভার স্রখে বুথ হঃখে হারার জীবন ॥ 


কোপে 'অতি শাদ্রগতি মন চলি ঘায়। র/জবেশে জীব 
যথা বসে নানা রসে লদা জীব রায় ॥ 
তন যার স্ুবিস্থার দিবা রাজ্ধানী। 
দে তারি রমাপুরী তথায় আপনি ॥ 
অহঙ্কার ছত্র ঘার মোহের কিরাটা। 
দন্ত-পাটে বসে ঠাটে করি পরিপাটী ॥ 
পুষ্পচাপ উগ্র জাপ লোভে অনিবার | 
দুই মিত্র স্থচরিত্র বান্ধব রাজার ॥ 

শান্তি ধৃতি ক্ষমা নীতি শুভশালা নারী । 
স্বণা করি রাজপুরী নাহি যায় চারি ॥ 
পতিব্রতা ধন্মরত৷ অবিস্তা মহিষী। 

পতি কাছে সদা আছে রাজার প্ররেয়সী ॥ 
নারী-সঙ্গে রস-রঙ্গে রসের তরঙ্গে । 
এইরূপে কাম-কৃপে জীব আছে রঞ্গে। 
হেন কালে মন গেল সভার ভিতর । 
নেত্র পাত মকম্প্ত নয়ন অধর ॥ 
কোপে ছুঃথে নাহি মুখে বচন মধুর । 
জীব তাবে বলিবারে লাগিল নিঠুর 


মন ও আ্ীবের উক্কি- 


রতি 


ধঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়্ । 
ভ্রিপদী। 


দূর করি মিছা ভয়, 
ক্ষোর করি মন কয়, 
সন জীব বচন আমার 
কি কার্য করিল! রায়, 
ঘটিল বিষম দায়, 
চিন্ত্ক উপায় আপনার ॥ 
কাম লোভে অন্ধ ছৈয়া, 
দয়া ধঙ্ধু তেয়াগিয়া, 
কুকার্ধো মজিলে মহারাজ | 


নিয়! মনের কথা, 
মরমে পাইয়া বাথা, 
কছে জীব মন-প্রতি রোষে 
তোমার বচন ধরি, 
মাহা বল তাহা করি, | 
আমাকে ঠেকাঁও কেন দোষে ॥ 
তুমি ছাড়া আমি কবে, 
হন উচ্চা নহে বনে, 
কোন কর্ম না করি কগন। 
ধশ্মাধর্খ নাহি দানি, 
তোমার বচন মানি, 
করিছি বা বলিছ যখন । 


পুন: মন কঙ্ধে হাসি, 
এ বড় কৌতুক বাসি, 

হায় হান একি অবিচার 
দে-কৃষে রাজা তুষি, 
মন্ী অনুযারী আমি, 

বুদ্ধি মন্ত্রী সতত তোমার ॥ 
ইচ্থিয় যে দশজন, 
কব কাষে অনুক্ষণ। 


পরিশিষ্ট-_ম।য়া-তিমির-চক্দ্রিকা--১৮শ শতাব্দী । ১৮৬৫ 


শ্রবণ নয়ন মুখ, 
যেখানে যে লভে সুখ, 
দশেন্দিয় মেব! কার্ধ্য করে ॥ 
বল দেখি স্পথ কার, 
বস ভোগে কেবা তার, 
ভবে দোষ দেগহ কাভার । 


তুমি রাজ্য ভাজ মবে, 
হস্ত পদ আদি সবে, 

থাকিয়া কি কার্যা করে মার ॥ 
মোরা সনে মে আহরি, 
[তামানে অর্পণ করি, 

ক্ষণেক বিচার করি চাঁও। 
যেই জনে করে সুখ, 
সে বিনে কে পায় ভখ, 

মহারাজ্ঞ! বুদ্ধিকে সুধা ও ॥ 
মাংস লোত পেয়ে পেষে, 
বড়িশ গিলিল বেয়ে, 

এবে আর মীন কোথা যায়। 
ধন্য ধন্য যম রায়, 
উপরোধ নাহি তাষ, 

মহাশিরা বড় দেখি দায়॥ 


ঠেকিয়া মনের সাথে, জীবের আক্ষেপ। 
কান্দে জীব হাত মাথে, 

হায় বিধি কি হৈল জঙ্জাল। 
পূর্বে নাহি এত জানি, 
মন-মুখে কিবা শুনি, 

লোভ আদি মোর হুইল কাল ॥ 
ন| বুঝিয়া কিবা কৈল, 
বিপাকে বিপাক ছৈল, 

হায় বিধি কি ঘটিল মোকে। 
যমরাজ-দরবার, 
বড়ই ক্ষুরের ধার, 

জিজ্ঞাসিলে কি বলিব তাকে ॥ 


২৩৪ 


১৮৬৬ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


হারিয়া বচনে মনের ঠাই, 
উত্তর কি দিবে বলিতে নাই, 
কান্দিয়া কহিছে শুনহ ভাই, 

কি করিব বলছে এখনে | 
করিতে আসিনু জীবের হাট, 
কত কত রূপ কতেক লাট, 

বুঝিনু মোহের কারণে ॥ 
বিস্তর ভূঙ্জিন্ত মোহের সার, 
ঘ্বত চিনি আদি নু আহার, 

আসন বসন ভিষণে। 
শুনিম্ত অনেক লোকের গান, 
রবাব পীণাক বংশীর তান, 
দেখিম্ুু অনেক নাট শ্বতান, 

ভুলিম্ উহার কারণে 
এখন বুঝিন্ু সকল ধনদ, 
স্ুপথ কুপণ বুঝে কি বন্ধ, 
বুঝিতে নারিল মোছের ফন, 

স্থপণ লষ্টবে ফেমনে। 


কিকরি এখন বল মল, 

সৃক্ষিকে বল কবি বত, 

সুক্ি করি মোরে বল বচন, 
হরির শমন যেমনে ? 

কামিনী বদন দেখিন্ ছলে, 

কামেতে মজিনু মোচের ললে, 

কুন্থম লিশিখ বিষেতে জলে, 
নিল মর এখনে | 

করেতে লইয়া বিষম বাণ, 

গরল নিশান ক্ষুর শুশাপ, 

জদয় অন্বর করি নিশান, 
ভেঙগিল ময়প বীক্ষণে ৫ 

মদন চষইরা সন মোঃ 

মোকেতে নয়ন করিল (ঘোর, 
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লোভের তাহাতে বাঁড়িল জোর, 
অস্থির করিল এখনে । 


লোভে মোছে দেখি বিষম বল, 
মদন তাহাতে প্রলয়ানল, 
জিনিব কিসেতে এরূপ দল, 

উপায় বলহ বিজনে ॥ 
এ ভবসংসার সিন্ধু অপার, 
লঙ্তিয়া কে পারে যাইতে পার, 
রাক্ষমী কামিনীকুল ইহার, 

ধরে যেন বাযুনন্দনে। 
কি করি ঢুজ্জনে বল উপায়, 
তরিব কেমনে শমন-দায়, 
রিপু পরাভব কিসেতে পায়, 

কি হবে এখন ক্রন্দনে ॥ 


রামগতি বলে শুনহ সার, 
পরাবুদ্ধি কর বিচার, 
কেমনে ভবের হইবে পার, 
সুস্থির হইয়া আপনে । 
ত্যজহ সংসার অতি অসার, 
স্বখ-ভোগ যত রতি বিহার, 
যতেক করিছ সব অসার, 
ভাবিয়া দেখহ এখনে ॥ 
ইতি মায়া-তিমির-চত্দ্রিকায়াং জীব-চৈতন্ত-প্রসঙ্গে 
দ্বিতীয় কল! নাম দ্বিতীয় উল্লাস । 


তৃতীয় উল্লীল। 


মনের কথায় জীবে দেখিয়া কাতর । 
ধীরে ধীরে ধীরে তাহ করিছে উত্তর ॥ 
ধর্ধ বুদ্ধি হক আর রাজ্যের সুসার। 
মোর নিবেদন শুন ধর্ম অবতার ॥ 
সত্যপথ ছিত নীত রাজ্োর বিচায়। 
নির্ভয়ে কছ্ছিব ষাতে মঙ্গল রাজার ॥ 


মনের উপদেশ । 


১৮৬৮ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


রাজ-ছিতে রুক্ষ যদি কহে অন্ভিগণ। 
তথাপি নির্ভয় রাভধশ্বের লিখন ॥ 

র্ষ ছিত শুনি রাজা কোপ নাহি করে। 
রাজলল্পী অচলা আপদ যায় দূরে ॥ 


রাজ হৈজ়া রাজনীতি পালেন না বেই । 
সকল আপদধাম রাজ্য-হষ্ট সে ) 

পাত্র মিত্র পরিষদ অন্ুচরগণ । 

চষ্ট তৈলে রাগ ঘদি না করবে দমন । 
অনায়াসে রাঙ্গা যাও আর প্রাণ ধন। 
আপনি আপনা নাশে কে কারে রক্ষণ ॥ 
মাগে আফ্মা জিনিবেক পশ্চাতে স্ব-লাবী। 
ইষ্ট বন্দবগ যত হা আদি করি! 

পরবে পাত মিত আব আব জনগণ | 
ভ্িনিলে আপদ তার না হয় কখন 

এ সকঙ্গ জিনিহে না! পাবে মেঝ ছন। 
আচিরাততি এল হাতত তাহার নিধন । 


সাল জল কার দক্ষ প্রকাশ। 
ঢঙ্ল তক্ষ৮নল কবে আলম বিনাশ । 

সত জে মহাত্রপ £ত পথকাল। 
রাজপম্ম সার এই শন মহীপাল। 
দিবাকব ভ্রনে মেন অবলীষ গলে! 
7ঠমতি পালিয়া প্াজা দেখালে সকলে ॥ 
2 নষ্ট ভালকপ নিশ্চয় জানিলে। 
যেজউক সে চন্টক ঠাবে তখনি বঞ্ছিবে 
রাজধম্ম বীতি-মশ্ম বলিলাম এস । 
পালন না কর বল্গি আমি ইতে নেউ। 
এ কাল না ক্চছ্ছি এ সব কথন। 
গেপিয়া দেখিয়! রাজস্তভাক চলন । 
দুলিলে সকলে আর ভুলিলে আপনে । 
আমার কথায় কিবা হইত 'তখখনে । 
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অতঃপর নিবেদন শুন ক্ষিতিপাল। 
ধর্মের পালন কর ছাড়াও জণ্জাল ॥ 
কর্খেন্দিয় পাচজন কোন কর্ম করে। 
কেন মন অহসঙ্কারে অধর্মধেতে চরে ॥ 
জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চজন! ইন্দ্রিয় প্রধান । 
কেন বা অবশ হৈরা কুপথে প্রয়াণ ॥ 
অবিদ্যা মহিষী তাকে দেও বনবাস। 
পরাভন্তি মহিধীতে করহ বিলাস ॥ 
শান্তি ধৃতি ক্ষমা নীতি সখী চারিজন। 
সতত নিকটে রাখ করিয়া বতন ॥ 
বিকারে মলিন মন সতত চঞ্চলে। 
বন্ধন করিয়। দেও শাক্তরূপ জলে ॥ 
বিষয়-আত্মিকা বদ্ধি করহ দমন | 
ক্ষমার স্তনেতে দঢ় করহ বন্ধন ॥ 
কাম আদি ছয় রিপু সহ অহঙ্কার। 
বিবেক বহনিতে ফেলি করহ সংস্থার ॥ 
স্ববিমল পরাবুদ্ধি তাকে মন্ত্রী কর। 
ভক্তিনামা মহিষীকে সদা রতি কর ॥ 
বশ:কীতি বৃদ্ধি হবে সকল সংসার | 
মায়াাল প্পে সদা হবে অহঙ্কার ॥ 


তক্তি সহ রাজা ভোগ কর দেহ-ভুমে। 
কাল কি করিতে পারে কোন ভয় যমে ॥ 
অকণ্টকে রাক্ষ্য ভৌগ কর মহারাজ । 
শত্রু নাশ করি রাজ্যে করহ বিরাজ ॥ 
পরা-বুদ্ধি বাক্যামূত করিয়া ধারণ। 
যুক্তিমত তেমতি করিল আচরণ ॥ 
ইতি মায়া-তিমির-চচ্ছ্িকায়াং ইন্দছরি়-দমন-প্রসঙ্গে 
তৃত্তীয় কলা নাম তৃতীয় উল্লাস। 


চতুর্থ উল্লাস। 


পরাবুদ্ধি কহে জীবের তরে। 

বিনয় বচনে মিনতি করে ॥ বৃদ্ধির সর্ীদেশ। 
কাম আদি রিপু হইল নাশ। 

অহঙ্কার গেল যমেক্স বাস। 


১৮৭৪ 


ফালী। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 

আছে বন্থ-পাশ বিশ্বস্তর | 

ংসার মায়ার জাল ন্ন্দর ॥ 
অতি খরতর খক্ঠোতে তারে । 
কাটিতে না পারে 1ইড়িতে নারে ॥ 
দছনে দছে না বিষময় অতি। 
এখন সহ্হে না বিষম ছুগতি ॥ 
কহিছে বিমল মন চতুর । 
ছিত পথ বলি অতি মধুর ॥ 
তুমি পরাবুদ্ধি বিমল মতি । 
তোমাতে প্রকাশ আকাশ ক্ষিতি ॥ 
উপায় কি আছে বলহ তুমি। 
দোষ গুণে সে সব বলিব আমি ! 
কাহার রজ্ু কাহার জাল। 
কেন বা ফেলিছে অখিল জাল ? 
বন্ব-পাশ সহ মায়ার ভাল। 
লোহ রচ্ছু নহে গান্ধের ছাল। 
বন্ধি বলে শন বিমল মন | 
পরম নিগুট অনি বচন ॥ 
অখিল বুবন ডননী কালী। 
মায়ার পূতলে খেলিছে ভালা । 
মায়ার অভ্ভাল আপনি কালী ॥ 
ফেলিয়া রাখিছে কালের ডালি । 
ললে রামগতি ভবে কাসি। 
কাটিতে কালিকা-কটাক্ষ-মঙ্গি ! 


মন বলে গুন ধীর বচন আমার । 

স্ববন জননী কালী ভ্রিলোফের লার ॥ 
সংসার মায়াতে বন্ধ ভাঙার মায়াতে। 
অষ্ট পাল সব বদ্ধ ঠাঙার ইচ্জাতে ॥ 

কি কি অঙ্ট-পাশে বন্ধ বলহ আমারে । 
কোন প্যানে কালীরপা কি্টপ আকারে ॥ 
ধীর বলে পুন বলি শান্ছের লিখিত । 
ব্যবহার এই ব্রিলোকেতে জানত ! 
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ঘুণা লজ্জা ভয় শঙ্কা! ভূগুপ্সা পঞ্চম। 

কুল জাতি শীল অষ্ট-পাশের নিয়ম ॥ 
আদৃষ্ট অচ্ছেন্। পাস অস্ত্রে নাহি কাটে। 
্গীব তাহে বন্ধ হৈলে ক্রমে ক্রমে আটে । 


ভুবন-জননী কালী ত্রিলোকের সার। 
অখিল পুরিত যার মহিমা অপার ॥ 
রূপরেখ কিছু নাই বলিলাম এই । 
কার্ধ্য ভেদে ধ্যান ভেদ নাণ বলে তেই ॥ 
মন বলে শুনিয়াছি কালী-পুরাণেতে। 
কালিকার ঘা মূল মস্্ব অপর্না শ্রুতিতে ॥ 
পূর্ণ ব্রঙ্গরূপ কালী ত্রিলোক-তারিণী। 
ভকতবংসলা অতি জগংজ্ঞননী ॥ 

মহিষ অস্গর শঙ্কু ভয়ে দেবগণ । 

অতি দীন ভাবে ভূমি করিয়া! ভ্রমণ ॥ 
পরাভক্কি আশ্রাইয়া পৃঙ্গায়ে তুধিলা । 
ভক্তিযুক্ত স্কতি বহু প্রকার করিলা ॥ 
ভকতবৎংসল! কালী দেব-দেহ হৈতে। 
তেজরূপে আবিভূ তা হইল! সাক্ষাতে ॥ 


দশভুজা দীর্ঘ-কেশা স্ুচারু দশন। 
প্রতপ্র-কাঞ্চন-বিভ৷ প্রসন্ন বদন ॥ 

মহিষ অসুর শল্তুদৈত্য মহাবলে। 

তীক্ষ খঙ্তো ছেদন দেবী আপনে করিলে ॥ 
ইন্্র রাজ্য পাইলেক অমর! ভুবন। 

পদ বনি? নির্ভয়ে রহিলা দেবগণ ॥ 


অতএব আমি বলি তাহারে ভজিলে। 
অ্ুগ্রহ-দৃষ্টিপাত তাহার হইলে ॥ 
ভবজাল অষ্ট-পাশ খসিবে বন্ধন । 
অনায়াসে লাভ হবে অমূল্য রতন ॥ 
ধীর বলে জীব তরে শুন মহারাজ । 
এত দিনে সিদ্ধ বুঝি হইবেক কাষ ॥ 
শ্রীনাথের মুখে যাহা করেছি শ্রবণ। 
সবিশেষ আছে নান! তন্ত্রেতে লিখন | 


১৬৭২ ,.... বঙ্গ-সাহ্ত্য-পরিচয়। 


শান্তর বতয় কলিযুখে আয়ু জল্প। 

আতএব মহায়াজ ছাড় জপ কল । 

ধান ভূতন্ধি মন ভাস প্রাণায়াম। 

অভ্যাস করিয়া পু পদ মুক্রি-ধাম ॥ 

পরাভক্কি মহ্থারাণী তাকে আশ্রাইয়া । 

আমাকে মনের সঙ্ক সঙ্গেতে লইয়া ॥ 

শির হইয়া উন করহ তার পদ । 

ধসিবেক জাল পাশ ঘুচিবে আপদ ॥ 

মন বলে গ্রন্থ বিনা মম নাহি জান। 

সন্থেতে গন্ধ লাগি করত নিক্ষনে | 

শুনে মহিমা! তার অতি সংক্ষেপেচে। 

কতে রামগতি সেন বর্ণ পঞ্চাশের ও 
ইতি মায়া-তিমিব-চন্ক্িকায়াং মায়া-9[লাষ্পাশ- 
ডেগনোপায়- প্রসঙ্গে চডুখ কলা নাম চতুণ উদ্দাস। 


আনন্দময়ী | 


অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ । 
তার সম্বন্ধে বিশেষ বিলরণ বঙ্গভাষা ও লাহিতোর ৩*৭-১১৮ পৃষ্ঠায় 
চ্টুব্য। 
উমার বিবাহ । 
পচ 


প্রলাত সময় জানি গিরিবাজরানী। 
তি হরযিতে অতি পীযষের বালী ॥ 
মায়া (১) সন হারা আইসা নিমন্ত্রণ কর | 
স্বী-আচাব রীত লালা গীত মঙ্গলের ॥ 
টনি চরধিতে সবে অমনি ধাইল। 

অমর নগব আদি সর্দত্র বজিল ॥ 
আসিল অনেক আর দেবখাযি-লারী। 
গন্ধবনী কিরবী ক শর্গ-বিভ্ভাধরী ॥ 
যত নারা দীর্ঘকেণী ভূরু-নুজজিনী। 
ভিলপুষ্প জিনি নাসা কুরঙ্গ-নয়নী ॥ 


০... ১০ প্রা 


(৯) মেয়ে। 


পরিশিউ-_মানন্দময়ী--১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ | ১৮৭৩ 


হুমধ্যম! পীনন্তনা চম্পক-বরণ!। 
বিশ্বাধর সিতমুখী মুকুতা-দশনা ॥ 
স্থলপদ্ম জিনি পদপল্লবশো ভন! । 
পরিছে বসন কত বিচিত্র রচন! ॥ 

চুনি মণি বু মূল্য জড়িত রতন। 
বিদ্যুতের প্রায় সব গিরির ভবন ॥ 
গাহিছে মঙ্গল সবে অতি হরযিনে। 
উমার স্গানের চেষ্ট। রাণীর ত্বরিতে ॥ 
সুতৈল হরিদ্রা-রস একত্র করিয়া! । 
রত্বসিংহাসনোপর উমারে বসাইয়! ॥ 
মাজিছে কোমল দেহ হরিদ্রার রসে। 
অঙ্গেতে ঢালিছে বারি সথি সব হেসে । 
স্নান করাইয়। অঙ্গ মোছায় যতনে । 
পরাইল জরি সাড়ী রচিত রতনে ॥ 

যে কটিতে পরাফিছে মহেশ ডমরু | 
ধরিতে বসন-ভার মানিয়াছে গুরু ॥ 
বিচিত্র আমনোপর নিয়া বসাইল। 
সিন্দুর সহিত জয়া বিজয়া আসিল ॥ 
শিরে বারি অল্প পূর্বে দিয়াছে জানিয়া। 
বান্ধিছে কবরী কেশ বেণী জড়াইয়া ॥ 
সিন্দুরের বিন্দু দিল সীমন্ত সারিয়া। 
যেনাসা হেরিয়া তিলপুষ্প পৈল ভূমে । 
বিরাজিত করল তারে তিলক কুম্ুমে ॥ 


কঃ ঁ ৬ খ্ী ০ ঙ 
ছুই করে সুকক্কণ শঙ্খ পরাইল। 
০ ০ ১৪ ০ ঝ ঝা 


চরণেত বন্ধ মল দিল তিন থরি (১)।॥ 
পঞ্চমে ঘুবুরা৷ ডোরা মত সারি সারি। 
গজ ক ষ ক খ্ঁ গু 
আলতার চিক পদে টাদের বাজার । 
হেরে সুরনারীগণ কত বারে বার ।. 
মালা গলে করি উম! খেলিয়াছে ফুলে ॥ 


পাকি ৯ না উরি পা ৯৯৯ সি পান আশা 





টির 


১৮৭৪ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
সেউতী মল্লিকা যৃখি চম্পক বকুলে ॥ 


ধা দর কী ০ রী ঙ 
পাণিগ্রহণের পর কর একাইল (১)। 
শোকের কিশলয়ে কমল জড়িল ॥ 
ছুর্গা বলি জয়কার দিয়! সবে নিল। 
উঠিয়া বশিষ্ঠ শুভদৃষ্টি কয়াইল ॥ 

লাজ হোম পরে ধুম নয়নে পশিল। 
ব্লীলোৎপল দল ছাড়ি রক্রোংপল হইল | 
লিঙ্দরের কোট! দিল রজত থুটতে। 
হাতে করি উমা নেয় বাসর-গৃছেতে ॥ 
শুভ ক্ষণে হরগৌরীর মিলন হইল। 
আনলে আনন্দময়ী রচনা করিল ॥ 


গজামণি দেবী । 


উনবিংশ শতাফীর পূর্কভাগ। 


সীতার বিবাহ। 
দীত। 

জনক-নজ্দিনী সীতে হরিযে লাজায় রাণী। 
শিরে শোছে সী'ধিপাত হীরা! মণি চুনি। 
নাসাব অগ্রেছে মতি বিশ্বাধর পরি । 
তরুণ নক্ষত্র ভাতি জিনি রুপ হেরি ॥ 
মুক্তা দশন হেরি লাভে লুকাইল। 
করীঙ্ছের কুস্ত-মাঝে মভিয়া রহিল? 
গলে দিল খয়ে ধরে সুকুতার হাল! । 
রবির কিরণে যেন জলিছে মেখল! ॥ 
কেমুর কষ্তণ দিল আর বাডুবন্ধ। 
দেখিয়া রূপের ছটা মনে লাগে ছন্য ॥ 
নিচিন্র ফমীত শখ কুল-পরিচিত| 
দিল পঞ্চ কম্ধণ পোঁছি বেইিত ॥ 
মনের হত জাতরণ পরাইযা শেষে। 
রখুনাথ বরিতে বান মনের হর়িযে ॥ 


রঃ 79৯48 পণ 
কা সপ তারার লাল এক নেসাল রিবা “রমা 


(১) একাইল* একব্ব করিল। 





উজ্জ্বল-চক্দ্রিক। 
১৭৮৫ ধরষ্টান্দ। 


বর্ঘমান জেলায় গুস্বর! ষ্টেসনের নিকটস্থ চানক-গ্রামনিবাসী শচীনন্নন 
বিদ্ানিধি হরিদত্তের আদেশে ১৭০৭ শকে (১৭৮৫ ্‌ঃ) রূপ গোস্বামীরুত 
উদ্জ্র্প-নীলমণির এই বঙ্গান্গবাদ প্রণয়ন করেন। বীরভূম হইতে শ্রীযুক্ত 
শিবরতন মিত্র মহাশয় এই অংশ আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। 


প্রথম অধ্যায়। 


নায়কভেদপ্রকরণ | 
এই শ্লোক হয় গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ। 
তিন প্রকার ব্যাথ্যা তাথে করেন মহাজন ॥ 
নামে রসজ্ঞের গণ কৈল আকর্ষণ । 
রসজ্জ শব্দে কহে ইহা ব্রজদেবীগণ ॥ 
সামান্তে ত ম্বপর্যন্ত রসিক আকর্ষিলা। 
অতেব সর্বোৎকৃষ্ট হরি এই ধ্বনি হৈলা॥ 
নিজপিতানন্দের ভাবের উদ্দীপন । 
নিজরূপে সভাকার আনন্দ কারণ ॥ 
সনাতন শবে কছে সচ্চিংআনন । 
সেই আম্মা যার সেই হয়েন গোবিন্দ ॥ 
এইত প্রথম অর্থ করিল প্রচার। 
সনাতন পক্ষ আছে গৌর পক্ষ আর ॥ 
সে সব ব্যাখ্যাতে গ্রন্থ হয়েত বিস্তার । 
সেই ভয়ে এই অর্থ ন! করি প্রচার ॥ 


মধুর ভক্তিরসরাজলক্ষণ। 


পূ্ধব গ্রন্থে বর্ণিয়াছেন মুখ্য রসগণ। 
বিস্তারি মধুর রস না কৈল বর্ণন ॥ 
' বড়ই রহস্ত তাহা ইহা বিস্তারিলা। 
কেছ কেছ পাঙিত্যের শক্তিতে বুঝিল! ॥ 


১৮৭৬ 


যথ:, 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
এরে যেই মতে বুঝে সম্প্রদায়গণ। 
সেই লাগি ভাষা করি করিল বর্ণন ॥ 
ইহা! যদি মোহাস্তের কপালেশ হয়। 
তবেত হইবে গ্রন্থ জানিহ নিশ্চয় ॥ 
পরে যেই বিভাবাদি করিব বর্ণন। 
তাহাতে মধুরা রতি হয় আস্বাদন ॥ 
আম্বাদিতে হলে তারে কহি ভক্তিরস। 
নামেতে মধুর হয় কষ যার বশ ॥ 


বিভাব। 
বিভাবের নাম হয় দুই ভ প্রকার । 
আলম্বন এক নাম উদ্টীপন আর ॥ 
উদ্চলের জালম্বন রা্ন্ছ ননান। 
আর কুমঃ প্রিয়্াগণ হএ আলঙ্ষন ) 


কৃষ্ণবিদয়ক উদ্দীপন । 


ফাকর পদ্চাতি, দরশনে নিগরব) (১) কোটি কোটি মনমথ ভেল। 


কুটিল দুগঞ্চল, পিদগধি বিভবলি, বিকুবন মন হরি নেল॥ 
অভিনব ভলধর, সুন্দর আকুতি) করতছি পরম বিহার । 
ভিজগত ঘুবতীক,। ভাগি ২্১বর সাধন, সুরতি সিদ্ধি অবতার ॥ 
সোজন নন্দক, নন্দন নাগর, (াচ্কে কর আনন্দ ভোর । 
শ্শচীনন্দন, ও নব মাধুরী, বরণী না পাওল ওর ॥ 


শ্রকষ্জের গণাবলা। 
নুধী সপ্রতিত ধীর বিদগ্ধ চতুর | 
নুখবান কৃতজ্ঞ দক্ষিণ প্রেদ-গ্রচুর ॥ 
গান্ঠীধ্-সদুদ্র বরীয়ান কীহিমান। 
নারীর মোহন নিত্য নূতন বরধাম ॥ 
অতুলা কেলি-সোন্দর্যা আর প্রেননীর গণ। 
এ সব চিত কফ আর বংশী কপ ॥ 
ইত্যাদি শৃঙ্গায় গোবিন্দের গুণ গণ। 
উদারুতি ইহ কিছু নাহি বিধয়ণ | 


(১) নিগরব »গৌরবহীন। (২) ভাগি সভাগয। 


পরিশিউ-_উজ্্বল-চক্দ্রিকাঁ_-১৭৮৫ খন ১৮৭৭, 


পূর্ববেতে কহিল যেই ধীরললিত। 

ধীরশান্ত ধীরোদাত্ত আর ধীরোদ্ধত ॥ 
এই চারিভেদে আছে পতি উপপতি। 
এবে কিছু কহি তাথে পতির বিবৃতি ॥ 


পতি। 


শান্ত্রমতে কান্তার যেই করে পাণি গ্রহে। 
সেই ভর্তা হয় তারে পতিশব্দে কহে ॥ 
রুষ্সি জয় করি হরি রুলসিণী হরিল। 
দ্বারকা লইয়! তাহে বিবাহ করিল ॥ 

এই ব্রত কৈল যেই কুমারিকাগণ। 
তাঁথে কারু কারু পতি ব্রজেন্ত্রনন্দন ॥ 
রুল্সিণী-বিবাহ-পূর্বে গোপীপরিণয়। 
মূলমাধব মাহাম্যেতে এই বাক্য কয় ॥ 


উপপতি। 
ইহলোক পরলোক না করি গণন। 
নিজরাগে করে যেই ধর্মের লঙ্ঘন ॥ 


পরকীয়! নারীসঙ্গে করয়ে বিহার । 


সদ! প্রেমবশ উপপতি নাম তার ॥ 
যথা, 


রাইক মন্দির আসি করু নাগর সঙ্কেত কোকিল বোল। 
শুনি ধ্বনি উঠত দ্বার যব খোলই হোয়ল কঙ্কণ বোল ॥ 
দেখ দেখ নাগর আনন ভোর। 
কঙ্কণ ধ্বনি শুনি মনে অনুমানই রাই মিলব মঝু কোর ॥ 
জটিল! জাগরি তৈখনে বোলত কো করু কঙ্কণ নাদ। 
শুনি ধনী চমকিত মন্দিরে স্থুতল নাগর গণল প্রমাদ ॥ 
পুনঃ ধ্বনি আমি মিলব মধু সংগতি এঁছন মনোরথ ডেল। 
রাধা মন্দির কোন বদরিতলে (১) জাগৰি যামিনী গেল ॥ 

শৃঙ্জারের মাধুর্য অধিক ইছাতে। 

উপপতি রসশ্রে্ঠ ভারতের মতে ॥ 

লোক শাস্ত্রে করে যাহ! অনেক বারণ। 
প্রচ্ছন্ন কামুক যাথে ছুলভ মিলন ॥ 

(১) রাধার গৃহনিকটে কুলগাছের তলায়। 


১৮৭৮ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
তাহাতে পরম! রতি মন্মথের ছয়। 


মহামুনি নিজ শাস্ত্রে এই মত কর॥ 
ইহাতে লঘুত! সেই কবিগণ কয়। 


* প্রাকৃত নায়কে সেই রুষ্চ গ্রতি নয় ॥ 


রসের পরম কাষ্ঠা রতি আঙ্বাদন। 
অবতার কৈল হরি বরজেজ্্রনন্দন ॥ 


অনুকূল দক্ষিণ শঠ আয় হয় ইঞ৯। 
পতি উপপতি দোহার চারি ভেদ ধৃষ্ট॥ 
শাঠ্য ধ্ উপপতি নাটাশাস্্ে কয়। 
কুষেেতে সম্ভবে সব অযুক্ত কিছু নয় ॥ 


অনুকূল। 
এক নারী রত হয় অন্ত নারী ছাড়ি। 
সীতার প্রতি রাম অনুকূল নামধারী ॥ 
রাধার অনুকূল হয় ব্রজেন্নন্দন। 
'মন্ত নারী ছাড়ি হল রাধার শরণ ॥ 


হথা, 

গোকুল-নগরে চতুর লাগরী কত না যুবতী নারী। 

তা সনে বিয়ে কখন কখন নন্দেব নম্ন হরি ॥ 

রাই তুহ সেজানসি রস। ] 

সকলের কাছে যেমন তেমন &র সে তোমারি বশ। 

যখন তোমারে ন। দেখে নাগব কাতর হটয়া রছে। 

কত না যুবতী লালস! করয়ে ফিরিয়। নাভ্িক চাছে॥ 

বত পুখবতী আছয়ে মুবতী তুহু তার শিরোমণি । 

তোমারে ছাড়িতে না পারে যেমন ফণী না ছাড়য়ে মণি ॥ 
ধীরোদাত্তানুকূল। 

থা, 

কুবলয়নয়নী সক্কেত করি রহতহি কত কত কুঞ্জকুটারে। 

কুটিল দৃগঞ্চলে মনসিজ বিদগধি বিতরই গোকুল বীরে। 

দেখ দেখ রাইক প্রেম-তরগ। 

যাকর দয়শ পয়স রস লালসে ছোড়ল সো সব মঙ্গ। 

নাগর রাজে বান্ধি নিজ প্রেমছি রাই সাধ নিও কামা। 


কত কত যুবতী 


কতছি রস বিতরই  : তবহি শিথিল নহে প্রেমা। 


পরিশিষ্ট-_উজ্্বল-চন্দ্রিকা-_-১৭৮৫ প্লঃ | ১৮৭৯ 
ধীরললিতানুকুল। 


নন্দ যশোমতী করে গৃহ যত ভার। 
কেবল করেন হরি বিপিন বিহার ॥ 
অনুদিন বিহরই রাইক সঙ্গ । 
মানস নিমগন মনসিজ রঙ্গ ॥ 

যমুন! তীরহি সদত বিহারী । 
পুণবতী হোওল ভানুকুমারী ॥ 
উপবন তরু সব করু বিভাসিত। 
শ্রাম জলদ তাছে রাই তড়িত ॥ 


যথা, 


রবির পৃজন 
দেখ দেখ রাই 
চাতুরী করিয়া 
জটিলা জানিলে 
দ্বিজবর গুণ 
সরল অন্তর 
উদার চরিত 
রবির পৃজন 


যথ।, 


ধীরশান্তানুকূল। 

করিতে গহনে তোমারি প্রেমের বশে। 
নাগর আইল ধরিএ ব্রাঙ্গণ বেশে ॥ 

জটিল| নিকটে লুকালো আপন সাজ। 
বিপদ থটিত ভাল ন! হইত কাজ ॥ 
সকলি আছয়ে বদনে বিনয় বাণী। 
সরল চাহনি দেখিতে যেমন মুনি ॥ 
বচন মধুর সুন্দর ও তনুখানি। 
করিব এখন দ্বিজ বেশ ব্রমণি ॥ 

ধীরোদ্ধতানুকুল। 


ললিতে, শুন মঝু সত্য এক বাণী। 


রাইক পরিহরি 
কেবল রাইক 
কো কু সদ্‌গ্ডণ- 
তুহ বর চতুনী 
মনমথ বিশিখে 


আন যুবতী সহ 
প্রেম হাম জানত 


সাগর নাগর 


সবছ্‌ মঝু জানসি 
সতত তঙ্গ দাহই, 


স্বপনহি প্রেম নাহি জানি ॥ 
রাই প্রাণধন মোর। 


জন যুবতীরস ভোর ॥ 


সম্ব কোপ তরঙ্গ । 
তূরিত দেহ রাই সঙ্গ। 


১৮৮২ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


পরিহাস করে সদা অনুরাগ গাড়। 
দেশ কাল পাত্র জানিতে বুদ্ধি ঝড় ॥ 
মানিনী প্রিয়ার করে মানভঞ্জন। 
নিগুঢ় মন্ত্রণী সহায়ের গুণগণ ॥ 


(ক) চেটক। 


সন্ধান চতুর যেই গুড় কম্ম করে। 
বুদ্ধির প্রগল্ভযুক্ত চেটক নাম ধরে | 
ভঙ্গুর সঙ্গার আদি আছয়ে গোকুলে। 
কফের চেটক হয় তার! পসশান্ধে বলে এ 


যথা, (কুষ্প্রুতি চেটক বচন)-- 


রাইক বচন কহলু কহলু বড চাতুবা পুন সন সুনপরা বাহ! 


এ ছ্েন অপরূপ কর নাহি করল পেখহ বাহিরে যা 

উপনীত শরদ সময় ইহ সন পারদ তর বিবতিতি 

অপরূপ অসময়ে কুস্থমিত মাধবা কুভ কুহব বিকধিত। 

এ মঝু চাতুরী বচন শুনি স্বন্দবী আওল কুকি দাশ, 

অব তৃছ যাই রাই স্ঠ মিল পুরণ মনসড আম 
(থ) বিট। 


বেশ! উপচার যাঠার বিদিঠ। 
ধের প্রধান কামতয়ের পিঠ । 
রসশাস্্ে বিট বলি নাহার আতখ্যান। 
কড়ার ভাগতীবন্ধ র্জে ভার নাম॥ 


যথা, (মানিনী গ্রামার প্রতি বিট বচন) 


এ ব্রজহগুলে ঘঠ রহ লাগরা লিকর চাম সণ চান। 
সেবরনাগরী ই নাগ পেখতু যো মরু বাহ করে আান। 
গোকুল-ভূপতি-. নন্দন নাগর তাকর হাম বখ লগ । 
সবিনয় বাতে পোহ ই মাই... ছোড়হ কোপকি গা 
বাকর.সুর্ী . সফল ব্র্নারীফ লাগ ধৈবয ইবি নেন। 


সোছুয়ি মান ভরমে তৃ ভেঞ্লি ভাল মুকি নাহি তে! 


পরিশিষ্ট _-উজ্জ্বল-চক্দ্রিকা--১৭৮৫ খঃ | 
(গ) বিদূষক | 


ভোঙ্নে চঞ্চল বর কলহে পণ্ডিত । 
নান! রঙ্গ বাক্যবেশে হাম্তকারী রীত ॥ 
তারে বিদৃষক বলি জানে নানা ছল। 
বিদগ্ধমাধবে খ্যাত শ্রীমধুমঙ্গল 


যথা, (মানিনী প্রতি নিদূষক বাক্য) 
তু যারে আদরে নিতি নিতি পৃক্তসি দেওসি কত উপচার | 
সো অব দিনকর আদরে দেওল মুঝে পঙ্থজ উপহার ॥ 


মানিনি, পঙ্কজ হাম নাহি নেল। 


নাকরি সিনান আনিনুঝেদেওল . ইথে লাগি দূরে ফেলি দেল ॥ 


সো পরিচারণ তাহে ঘুচায়লু রোখে ভরল তনু জোর। 
সো অব হাম তোচে কত সাধ বচন না মানসি মোর ॥ 
(ঘ) গীঠমর্্দ | 


গুণেতে নায়ক সম অন্তবন্রী প্রেমা। 

পাঠমদ হয় ব্রজম গলে শ্রদামা ! 
যথা, (গোবদ্ধন মল প্রতি শ্রাদাম বাকা) 
সুন্দর কালিন্টী তীরে মুকুন্দ বিহার করে শুনি সব ব্রজনারীগণ। 
বিশ্বাস করিয়া তায় সে লীলা দেখিতে যায় হরিলীলা বিশ্মাপন ॥ 
গোবদ্ধন, তুমি না করিহ অন্যমন। 
সকলেই যায় তাছে একা চন্ত্রাবলী নহে সত্য জান আমার বচন ॥ 
তার প্রিয়সথা মোরা নিতান্ত নিবুদ্ধি তোরা তেই“কহি এ হিত বচন। 
গোবদীনগিরি ধরি রক্ষা কৈল ব্রজপুরী তৃমি না ঘটাও ছেনজন ॥ 


(ভদাম প্রতি ভারুণ্ড। বচন) __ 

তোমার বচন সুনিয়৷ এখন মনেতে বিশ্বাস হয়। 
নন্দের নন্দন সে বড় সুজন তাহার নাহিক ভয় ॥ 
শীদাম, আমি বড় মনে ছখী। 

কি করে ভবানী তুধিব অমনি উপায় নাহিক দেখি ॥ 
কুছ্ুম চন্দন বনফুলমাল৷ লইয়া আপন করে। 


মোর বধূ. আদি গছনে চলয়ে মহ্থামায়। পুজিবারে ॥ 


১৮৮৩ 


১৮৮৪ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


খলজন দেখি কতেক বলয়ে কলগ্ক করয়ে কুলে। 
বধুযায়া করু ভবানী পৃজন কি করিতে পারে থলে 
প্রিয় নম্মসখা । 


অত্যন্ত রহ্য জানে সখীর সমান। 
সকল সখার শ্রেক্গ প্রিয় নম নাম ॥ 
গোকুলে সুবল আর অশ্চুন মহাশয়। 
সর্বরস জ্ঞাত প্রিয় নর্মসথা হয় । 


বা, রেপমঞ্জরী সখী বচন) 


ঘো বর নাগরী কেলি কলঙ্ক কবি মানিনী হোই চলি ঘায়। 
তাকর চরণ যুগল ধরি সাধ নাগব নিকটে মিলায় 


সথ, শ্রবল বড় পুণাবান। 


কু কি মাঝে "শন বব করি মনসিদ্ছ কেলি বিদান। 
হরি ববরাইক ঈদয় পরি আত অতল বর্জিত সব অঙ্গ। 
রতিরণে জোরি বোবি নাহি পাওঠ টব টর ঘবম হর 
তৈখনে যাই স্ুলূল নব পলনে পি নাগর রাতছে। 
এঁছন সেচন নিতি নিঠি করতভি শ্রবল নিকুঞ্জংক মাঝে 


(সবল প্রতি উচ্ছল বচন) 


বো ব্রক্ষনাগরা কুটীল রগঞ্চলে হবি মাধুখী করবি পান। 
ঝুঁজ যুগে বেছি ঈদয়ে কুচ ধাবিত করই আলিঙ্গন দান: 
আপছি আমি গরবে হবে মুখবিধু অপর সুধা করে পান। 
মাধব আদরে » সাধ কি তোষধঞ। বিনয় বচন সমান ॥ 
এছন ভাগি মব গোপীক হোল বুঝতে সংশয় ভেল। 
কাছে এত ধন্ত পুণা করি জোকর়ুল কোন গঞ্জনে তপ কৈল। 


চডুর্কিধ সথা তয় চেটক হয় দস। 
পীঠমদ্দের বীর রসে সাধাধ্য প্রকাশ ॥ 


২। দুতী। 


দুতিক! বলিব হরি প্রিষ্না প্রকরণে। 
ভাখে বধাযোগা করি জানিহ সেখানে । 


পরিশিষ্-_রাধামাধব ঘোষ__১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ। 
(ক) স্বয়ং দুতী। 


যথা, (কটাক্ষ) 
শুন সণী নাধব নয়ন তরঙ্গ । 
আপহি করতহি দৃতীক রঙ্গ ॥ 
যাকর উপর আনি পন্থ মিলে। 
পতি বছর পারে হাকব মূলে ॥ 
আন বছ দুব তু ধাঁর বর নারী । 
চঞ্চল ভোঁয়ল চিত তভোহাবি | 
বেংশা-_হলিতমাবনে) 


শপ ৬ ০ 


রাধামাধব ঘোষ-রচিত 
রহৎ সারাবলী। 


০18048০522৯ 
পপ 


বীরভ্ূমবাসী শ্রীযুক্ত শ্িনরভন মিত্র মহাশয় বলেন, “এই কাব্য বঙ্গীয় 
প্রাচীন সাহিতো বুহহম গ্রন্থ । ইহা পঞ্চখণ্ডে সম্পূর্ণ যথা, কৃষ্ণলীলা, 
রামলীলা, জগরলাথলালা, চৈঠন্যলীলা, বুদ্ধলীলা। এই সমগ্র বৃহং 
সারাবলী গ্রন্থধানি ৯?*** অথাং প্রায় লক্ষ শ্লোকে সম্পূর্ণ। 
সংক্কত সািভো বেদবাস-কৃত মহাভারত বাস্টীত অপর কোন 
ভারতীয় গ্রন্থের এরূপ খাতি আছে বলিয়া আমরা অবগত নহি 1৮ 
(বীরভূম, ১ম বর্ষ, ১০ম সংখা, ৪৯৩ পৃঃ)। রাধামাধব ঘোষ বীকুড়া 
জেলার দশঘর! নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতামহের 
নাম সাফুল্লিরাম ধোষ এবং পিতাঁর নাম রামপ্রসাদ ঘোষ। ইহার তিনটি 
পুন্ন ছিল। বীৰুড়া-প্রেস 'বৃৎ সারাবালী কাব্যের' কৃষ্ণলীলা, রামলীলা 
ও জগন্নাথলীলা গত ২* বৎসর ধরিয়া মুদ্দিত করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। 
দ্ধলীলা! ও চৈতগ্তলীলা তাহারা ছাপান নাই। কিন্তু প্রাচীন কৰি বুদ্ধ- 
সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন, তাহা জানিবারই আমাদের বিশেষ কৌতৃহল 
জন্িয়াছিল। আমর! সেই অংশ পাই নাই। 


১৮৮৫ 


১৮৮৬ 


চিরঘাটে কৌতুক। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
কৃষ্ণ-লীল। ( বৃন্দাবন-লীল! ) 
কৃষ্ণ-কালী । 


একদিন কমলিনী যমুনার তটে। 
কাত্যায়নী-ব্রত ছলে গেলা চিরঘাটে ॥ 
সখীগণে সুন্দরী যে সংহতি করিয়া । 
চিরঘাটে মহাব্রত মাচরিল গিয়া ॥ 
হেনকালে তথা গেল নিকুষ্বিহারী। 
রাধা রাধা বলিয়! সঘনে সাশা পুরি । 
ক্খেরে পায়! গোপা লভিল জীবন । 
রবির উদয়ে যেন কমলেব বন॥ 
রাকততংস দেখি যেন চঞ্চলা হ'সনী। 
সী সহ হেমতি হইদ বিনোদিনী ? 


মদনমোহন শ্রমে মধোতে থুইয়া | 
চারিদিকে গোপীগণ মগ্তঙী করিয়া! 
পল্পেতে কেশর মেন মধোতে মর | 
চারিদিকে শোনে মেন পরব মনোহর) 
সেই মত শো! হল কি কিন তাব। 
মধান্থবলে বিরান সংসারের সার ॥ 
চারিদিকে সথী সন নাচিয়া বেছায়। 
ভেনকালে টিলা কুটিল ভপা মার ॥ 
মায়ে ঝীয়ে দুষ্টজনে কক্ষে কুষ্ম করি। 
চিরদঘাটোগেল হবে আনিবাবে বাগি ॥ 
মু ভয়ে সপীগণ নাচিয়ে বেড়ায়। 
জটিলা কুটিলা দেখি ভাবে অনপায় । 
প্রকাশ করিয়া এরা না কেন বাণু। 
ঠারিয়। রাধারে জাত করে চক্রপাণি ॥ 
চিষ্ন দেখি কমলিনী হন সাবধান। 
সম্বরিয়া তথায় রভিল ভগবান । 


জটলা কুটিল দেখি বিশ্বয় হল 
ক্লোধতরে অমনি গৃহেতে ফিরি গেল ॥ 
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কহিতে 'অভিমন্যুকে সব বিবরণ । 
চিরঘাটে যে সকল দেখিল লক্ষণ ॥ 
কুটিলারে জটিল! বলেন ততক্ষণে । 
পুজ্রকে এ সব আমি বলিব কেমনে ॥ 
তুমি কহ বধূর সকল বিবরণ । 
তামাসার তত্বজ্ঞান হইবে এখন ॥ 
আভিমন্তা সঙ্গে করি যাহ তথাকারে । আয়ানের নিত্র/-তঙ্গ। 
নিজ চক্ষে বল তার রঙ্গ হেরিবারে ॥ 
এত শুনি কুটিল! ত্রাহ কাছে গেল। 
নিদ্রায় মাছিল তার নিদ্রা ভঙ্গ কৈল ॥ 
কহিল সকল কণা বিশেষ করিয়া । 
চিরঘাটে অপরূপ মাইনু হেরিয়া ॥ 
নন্দের নন্দন সেই গোপালে লইয়া। 
বিস্তার করিছে বধু তথাকারে গিয়া ॥ 
কাত্যারনী-পৃঙ্গাতার সব ভণ্ড পণ। 
নিত্য বিহরয়ে ত| নন্দের নন্দন ॥ 


ব্রত পুক্তা ঘত তার সকলি কানাই। 
দেখিবে যগ্চপি তথাকারে চল ভাই ॥ 
এত শুনি অভিমন্যু করিলা গমন। 
তস্তে খঙগা করি ধায় ঘূর্ণিত নয়ন ॥ 
হেন অনাচার যি দেখিব নয়নে । 
তবেত তখনি ভারে করিব ছেদনে ॥ 
এত বলি মহাক্রোধে যায় গোপমণি। 
ক্রোধে অঙ্গ জলে যেন জলস্ত আগুনি ॥ 
প্রভাতের ভাম্ু যেন ছুই চক্ষু জলে। 
মদমত্ত হস্তী যেন অতি দ্রুত চলে ॥ 
অভিমন্তা-মুত্তি দেখি কাপে সর্বজন । 
ঘন ঘন শব করে মেঘের গঞ্জন 


খহহত্ত অভিমন্থা। 


এই মত অভিমনুযু চলে ব্রজপথে। 
ককতাঞ্জলি করি রাধা কন রাধানাথে ॥ 
শুন গুন প্রাণনাথ অনর্থ ঘটিল। 

হের অতি রোষে অভিমন্ত্যু ষেআইল॥ 


' ১৮৮৮ 


গ্রকৃফের উপার শ্বির- 
কর! । 


রাধার জাঙ্গেপ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


তোম! বিন! নাহি জানি শুন শ্যাম রায়। 
এবে কি হইবে প্রভু চিন্তহ উপায় ॥ 
আইল যে অভিমন্ত্রা করিয়া সাজনি। 
হাতে থঙ্তা আমারে ত কাটিবে এখনি ॥ 
অভিমন্থ্য দেখি প্রভু বড় ভয় বাসি। 
রক্ষ। কর রমানাপ আপনার দাসা॥ 
সথীগণ কৃতাঞ্রলি করেন তখন। 
দেখিয়া ঈষং হাসে মুরণীবদন ॥ 
বিপদচারণ প্রত ভাবেন মনেতে। 

এ সঙ্কটে শ্রমতীকে রাখিব কি মত ॥ 
মনে মনে মুক্তি হবে করে কাজসোণা। 
অভিমন্া হয় কালীময়ে উপ'মনা ॥ 

ষ্ঠ দেখি অভিমন্া প্রণাম কবিবে। 

ত& পৃঙ্সা দোখ শমতীকে তত হবে ॥ 
মনে বিচার! প্র বিপনবিহ [বা। 
শ্রমতীকে বলে তবে কো ঠক যেকরি॥ 
কি কর্রিৰ কমলা ক আছে উপাছ। 


হেন বুঝি অভিমন্ডা কাটিবে চামায়। 


মতা বলেন প্রা ঠনি মাঝ নাছি। 
পরাকেতে হয়ু যার কোটি হম্পপাত। 
চার কাছ ছার আমা 5 কিছসে। 
যেক্কেছ কতব মাম হন চাহাকেশে ॥ 
রঞ্পুরে মোব নাম শ্তাম-কলঙগগিনী। 
শশ্টড়ী হটণ কাল পাপননদিলী এ 
শ্রচক্ষে দেখিয়া! গেল তব সনে কেলি। 
সবিশেষ তার! সেক ুঞে দিবে বলি॥ 
সঙ্গেতে করিয়া আনে দেখাবার তরে। 
এই কলঙ্ক মের রহিল অঙ্বয়ে ॥ 
অভিমগ্্া কাটিবেক তোমার গোচর | 
তিলেক আমার প্র তাকে নাছি ডর ॥ 
জটিল! কুটিলা রেখা দেখিয়া আলিয়া । 
বিশেষ সকল কপ! কহিলেক গিষ্বা ৷ 


পরিশিষ্ট-_রাধামাধব ঘোষ--১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ | ১৮৮৯ 


অভিমন্যু আসি যদি দেখে আরবার । 
স্বচক্ষেতে তব সহ কৌতুক ব্যাভার ॥ 
তবে ত আমার বড় হইবে কুষশ। 
এই হেতু মলিন হইন জষিকেশ ॥ 
আইল যে অভিমন্তা দেখহ সাক্ষাত। 
লক্ভঞ ঢাক লজ্জা ঢাক দাসীর অচ্যুত | 


হাসিয়া বলেন হরি শক্তিনূপা ভুমি। 
শক্তি দেভ অধীনে উপায় করি আমি ॥ 
ইঙ্গিত মাতেতে ইন্দুমু্খী শক্তি দিল। 
রাধা শক্তি লয়ে রাধানাগ কালী হ'ল॥ 
রুষণ বলে কমলিনি পৃষ্ভ তুমি মোরে । 
কালীরূপ হয়ে আমি দাড়াই সত্বরে ॥ ্‌ 
মহাকালী-মুঠি কুষ্ হইল তথন। কৃষণ-কালী। 
চতুভু'জ অসি-চ্খ-খর্পর-শোভন ॥ 
কটা-তটে নরকর মুগুমালা গলে। 
অন্থর-দলনী দৈতা-শির করতলে ॥ 
কেমূর কস্কণ আাদি শোভে আভরণ। 
জিহবা লহ লহ করে ভরমর-দশন ॥ 
মন্তকের চূড়া হৈল কীরিট উজ্জল । 
মুক্তকেণা দিগম্বরী বদন বিমল ॥ 
ঘোর-ঘণ্টা-ঘুঙ্থুর-বাদিনী ত্রিনয়ন|। 
উগ্রচণ্ড। রণবেশ! রঙজনী-বরণ৷ ॥ 

ঘোর মুঠি দেখিয়া মগন হইল রাই । 
বদলেতে নবরস হৈল এক ঠাই ॥ 

কছ কু স্থরাতঙ্গ সঘনে শোণিত। 
কাল জলে হ'ল যেন জবা বিকশিত ॥ 
নীলমণি মধ্যে যেন নব-গুঞ্জমাল|। 
সারস-মধোতে যেন শোভে মতি-পলা ॥ 
আশ্চর্য্য ধরিল শোভা ভকতবংসল। 
নীলগিরি মধ্যে ফুটে শোপিত-কমল ॥ 


দেখি সব সত্থীগণ ভূমেতে পড়িল। 
প্রণিপাত করি শত দণ্ডবৎ কৈল॥ 
২৩৭ 


১৯ 


সম্মীপণি শ্রনি | 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
পৃজা-আয়োজন করে সব সত্থীগণে। 
সন্মুধেতে বিনোদিনী বসিল পুজনে। 
নৈবেছ। বিবিধ মত ধূপ দীপ গন্ধ । 
আসন অঙ্গুরী মধুপর্ক মকরন্দ ॥ 
বিবদল জবা! আদি নান! পুষ্প আনি। 
যুগল-চরণে ঢালি দেয় বিনোদিনী । 
অঞ্জলি পুরিয়া জবা দেয় কুতৃহলে। 
আনলে ঢালয়ে দেবী চরণ-যুগলে ॥ 
সতীগণ করে তবে চামর বাভন। 
রুতাঞ্জলি প্রণিপাত জীমতী তখন ॥ 
এক মত পুজ! হোমে আছে সর্বনে। 
আভিমন্তা গেল পা প্মতীর স্থানে । 
অনস্থ প্রভুর লীল। কে কবে বণন। 
শ্বাম সাঙিলেন শ্বামা গুন সর্কাচন । 


( মথুরা-লীলা |) 


কস ললরাতমর বিদ্যা শিক্ষা | 


শক দেব বলে বাণী প্রন শন নুপনপি 
অপরূপ ভীরুষঃ-চবিত। 

পিতামাচা প্রবোধিয়ে চৌক্ে হয়ধষিত কষে 
যাম-রুক। চলিল বিন ॥ 

অবস্থি নগর পৰে সন্দীপ মুনিবব 
বড় বিচক্ষণ হপোধন। 

অতি অকপট জঙ সর্কশাস্-বিশারদ 
তথা পড়ে লভ শিশ্যগণ ॥ 

রাষ-কক। তই ফনে গেল চার নিকেতনে 
যুনিববে করিল প্রণাম । 

কৰে মুনি মহাশয় দ্নেছ দোয়ে পরিচয় 
ভোষাদের কান কিবা নাহ ॥ 

তই জনে এক ঠা কপ জিনি কোটী কাম 


তক রবি শশী কি জাইলে। 


পরিশিষউ--রাধামাধব ঘোষ--+১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ | ১৮৯১ 


কহিবে ম্বরূপবাণী কে জনক কে জননী 
কোথা বাস জন্ম কোন কুলে ॥ 

দুই জনমে তোহা হেরি দিব্য বন্দর-স্ত্রধারা 
দ্বিজ ক্ষত্রী বৈশ্ঠের নন্দন । 

কোন জাতি কহ ষোরে কিব! দুই সহোদরে পরিচয়-দান। 
কেন এলে আমার সদন ॥ 

শুনিয়! দ্বিজের বাণী . যুক্ত-করে চক্রপাণি 
পরিচয় দিছেন দ্বিজেরে । 

স্টন শুন মুনিবর মোর! দুই সহোদর 
নিবাস যে মথুরা নগরে ॥ 

বদৃকুলে উৎপন্তি বন্থদেব মহামতি 
মোর! দুই তাহার ভনয়। 

রুষণ বলরাম নান আইনু তোমার ধাদ 
বিগ্কা-শিক্ষা করিব আশয় ॥ 

শুন শুন হে গোসাঞ্দী পড়িব তোমার ঠাই 
নিগ্যা-দান কর দুই জনে। 

শুনি তবে মুনিবর করি বহু সমাদর 
আনাধিলা যুগল-নন্দনে ॥ 


কহে তবে তপোধন আনন্দেতে দুই জন 
পুল্রবং থাক মোর ঘরে। 

যে বিদ্তা শিখিতে চাহ সেই বিদ্তা পাঠ লহ 
শিক্ষ। দিব পরম আদরে ॥ 

এরূপে ছু" সহোদর আশ্বাসিয়। মুনিবর 
গৃহে গেল ব্রাহ্মণীর ঠাই। 

বলে তবে ওপোবন আইল ছাত্র হই জন 
নাম হয় কানাই বলাই ॥ 

ছুই ভাই একে আরে নিরধি নিমিষ হরে 
বিদ্যাশিক্ষা করিবে এখানে । 

যেমন আপন স্থত সেইরূপে নিয়মিত 
তুমি মাত্র করিবে পালনে ॥ 

গুনিয়৷ তরাহ্মনী ধায় বাছিরে আনিয়া! চায় 
কৃষ্ণবলরামে তবে দেখি। 


১৮৯২ 
ত্রাঙ্ছনীর় ভেছ। 


বিবিধ বিভব । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


শোকার্ত হৃদয় তার দছে চিত্ত অনিবার 
পুজ্র-শোকে অশ্রপূর্ণ আখি ॥ 

কছে গদগদ হরে থাক বাছা! মোর ঘরে 
পুর্রবৎ করিব পালন। 

যেই বিদ্ভা শিখিবারে বাঞ্1 হইবে অন্তরে 
সেট বিদ্বা দিবে তপোধন ॥ 


্রাহ্ছণ ব্রাহ্মণ তবে উভয়েতে এক ভাবে 
পুক্রভাব কৈল ছু জনে। 

নিতা নিতা ত্বিজনর লয়ে রাম লামোদর 
নানা বিচ্ঞা করান পঠনে | 

তরাঙ্গণী জনলীবং ভক্ষ্য ভোঙা নানামত 
দিনে দিনে কবান ভোজন । 

দেখিয়া যুগল-মুখ গুচে যায় মন ভঃগ 
পুল্পশোক হল পাসরণ ॥ 

এই মতে রাম হরি বতিয়। মপির পুরী 


বিছ্বা-শিক্ষা করেন তথায় 


পাঠশালে আর নত 2 চারি ভিজ 
সবে অগ্ুগৃত দেব-রায় , 
শিহ্ ভা সবে মিলে একত্র মুনির টোলে 
সকলে করেন অধায়ন। 
মদামা দ্বিজকুমার আগত দামোদব 
সদ কলে করয়ে সেবন ॥ 
তাহারে প্রস অতি লেন রমাপতি 
প্রিয় সথ! করিলেন হারে । 
অধায়ন করে হত যার নাম লব ক 
সবে পাঠ দেন গিজবনে ॥ 
গুন রাজ! পরীক্ষিত অদ্ভুত কফ-চগিত 
| বিদ্যাশিক্ষ। করেন মুয়ারি। 
পাঠ দেন যুনিবর শিখে চুষ্ঠ সহোগর 
প্রন্টিদিন এক বিষ] করি ॥ 
গীত বাস নৃত্য হত ভিন বিস্ভ্যা গ্রথম5) 


চকর্থে শিখিল৷ নাট আয়। 


পরিশিষ্ট-_রাধামাধব ঘোষ-_১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ | ১৮৯৩ 


আলেখ্য নামে পঞ্চনে যষ্ঠ সপ্তম অষ্টমে 
ক্রমে শিখে সংসারের সার ॥' 

পতি বিস্যা ভাস্কর ব্যায়ামাদি বহুতর 
ঈন্দরজাল-বিগ্বা নানামত। 

সুচীকম্মন কৈল শিক্ষা রোপ্য-রদ্বাদি-পরীক্ষ' 
প্রাণি-বিস্ভা বস্তৃ-বিষ্া যত ॥ 

ক খআদি শব্ধ বত পাঠ দেন যত্ব ণত্ব 
শব্দ ফলা কৈল সমাপন। 

এক ছই সংখ্য! জ্ঞান শিথিল! অঙ্কের ভান 
স্থবস্ত পিখিয়! তুষ্ট মন ॥+ 

যুক্ত অক্ষরের জ্ঞান পাঠ দেন অভিধান 
ক্রমে কমে নকলি শিথিল। 

ব্যাকরণ আদি স্বৃতি শিখি রাম বছুপতি 
নান! শাস্ত্রে বিশারদ হৈল ॥ 

কুস্থম বটিকা জ্ঞান মাতৃকা বস্ত্র বিধান 
তম্ব-উক্ত যোগ সমুদয়। 

" আযুব্েদ ধন্ুর্বেদ মীমাংসা শাস্ত্র কনাদ 

শিখিলেন রাজনাতি চয় ॥ 

সাংধা আর পাতগঞ্জল ধশ্মশাস্ত্র ষে সকল 
পড়িলেন করিয়া যতন। 

দেশভাষা আদি করি ম্নেচ্ছভাষা রাম হরি 
ক্রমে ক্রমে করিল অর্জন ॥ 

ভূগোল খগোল আর জ্যোতিষজ্ঞ চমংকার 
হইলেন দুই সহোদর । 

অতি.সমাদর করি পড়িল! ছন্দ-মঞ্জরী 
বেদাগ পুরাণ তার পর । 

সপ-বিদ্া ছইজনে শিখিল1 হরিষ-মনে 
দ্রব্যগুণ করিয়া নিণয়। 

কৃষি বাণিজ্যাদি আর বৈষয়িক বাবহার 
শিক্ষা! দেন মুনি মহাশয় ॥ 

কাব্য অলঞ্চার যত সাহিত্য নাটক তত 

্‌ চতুর্বেদ ঘট্-শান্ধ আর। 

একে একে বিস্কা যত তাহা বা কহিব কত 
শিখে ছুই দৈবকী-কুমার ॥ 


১৮৪৪, 


বঙ্গ-নাহিত্য-পরিচয়। 


চৌষট দিবসে হরি বিষ্ভা যে সংগ্রহ করি .. 
একে একে চৌবট প্রকার | 

দেখি মুনি মহাশয় হইলেন সবিশ্ময় 
মনে কত করেন বিচার ॥ 

দারুণ বিস্তা অভ্যাস করিলেন প্রীনিবাস 
সন্দীপণি পাঠ দিতে নারে। 

ব্যাসপুজ গুক বলে বসিরা নিজ্জন স্থলে 


মহামুনি দেখে যোগভরে ॥ 


কুষক-কবি কাবেল-কামিনী। 
১৯শ »তাবার প্রথম ভাগ। 


এই নিরক্ষর স্বী-কবিব শেষ বিববপ ১০১১ নাং সনের ২য় সংখাক 
সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার ৭২-৭৩ পৃষ্ঠায় দষ্টবা। কাবেল-কামিনীর 
নিবাস গুলনা জেলায় ভোগল' পরগলার অন্মগত পসা গ্রামে ছিল। 


আস্মানে উঠেছে গ্বাষার গায়ের 
১ আলো! ফুটে। 
তাই দেখতে সনে সাঝের কালে লোক এল ছুটে, 
বেটির বেগার বেড়াই থেটে ৪ 
কত সকল কত রশ্মি গ্রাদামায়ের পায়। 
ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠিয়ে কালী 
কালের চেন্ট দেখায় ॥ 


॥ ২ ) 


কুটল ফুল কালা-বেটির পা'র-পয়। 

তার মূল রয়েছে জাকাশের পর, এ কুলের তলাম করে কে বল। 
সে যে রক্জবা রাঙ্গাকালি এক ধোটার চই ফুল ধরে, 

কত পথ-পাথালি রাজা-প্রজ! কাবেলা! খোজে তারে । 


পরিশিষ্-_বিবিধ গান। 
ফুলের তলাস বল কে করে। 
আছে কাল্]বেটি বড় খাটি সে ফুলের মাথার পরে । 
তার চরণ ছুটি কত কোটি চাদ সুরযে আলো ধরে । 
সেই ফুল ফেলে ধল্লে পরে যাবি রে পরপারে ॥ 

(৩ ) 

বল য়ে কালী মনের কালি মুছবি যদি সংসারে । 
তাঞ্জ মর! বাঁসি পচা কিছুই নাই রে তার ঘরে ॥ 
সে কল্লাবেটি দাড়ায় ধাটি দিয়ে পাটি বাবার ঘাড়ে। 
করে না! লড়ন চড়ন ক্লিরণ ঘুরণ যা ক'রে রাখে তারে ॥ 
বেটির আলোকে প্রাণ আছে তান ডাক রে মন তাই তারে ॥ 


পাগলা কানাই । 
১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ | 
পাগল! কানাই যশোর ফেলার ঝিনাইদহ মব-ডিভিসনে বেড়বাড়ী 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নিরক্ষর কৃষক ও জাতিতে মুসলমান 
ছিলেন। .ই'হার ধর্শ-সন্বদ্ধীয় স্বাভাবিক প্রতিভাগুণে বহু শিষ্য আকৃষ্ট 


করিয়াছিল। বিশেষ বিবরণ সাহিহ্য-পরিষৎ পত্রিকার (১৩১২ সন) 
২য় সংখ্যার ৮৪-৮৭ পৃষ্ঠায় দষ্টব্য। 


হিন্দু-মুসলমান । 
(১) 
এক বাপের ছুই সেটা তাজা মর1 কেহ নয়। 
মকলেরি এক রক্ত এক ঘরে আশ্রয় ॥ 
এক মায়ের ছুধ্‌ খেয়ে এক দরিয়ায় যায় ॥ 
কারে গায়ে শালের কোর্তা কারে! গায়ে ছিট্‌, 
ছুই ভাইরে দেখতে ফিট, 
কেবল জবানিতে ছোট বড়, বোবা বাচাল চেনা যায়| 
কেউ বলে দুর্গা হরি,__কেউ বলে বিশমোল্লা আখেরি,_ 
পানি খেতে যায় এক দরিয়ায়। 
' মাল! পৈতে একজন ধরে, কেহ বা স্ুয্নত করে 
তবে ভাই-ভাইতে মারামারি করে 
যাচ্ছিস ফেন সব গোজায। 


১৯৯৬ 
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ডেঙ্গার জলে আছে পা, হাত ধরে আর নিয়ে যা। 
আর চাইনে ভেল্কী খেলতে, বাড়ী যাই ছাস্তে হস্তে, 
গুকুনো গাছে ঝুলছে ফল, দূরে গেছে গায়ের বল, 
আয়রে মৌ হাওয়ায় ছলে উড়ায়ে দিয়ে বাঁ, 
কানামাছি আছে বসে হাত ধরে নিয়ে বা ॥ 


(৩) 
পাগল কানাই বলে গড়! রথ নৃতন কলে, 
চালাতাম সাবেক বলে এই শেষ কালে কল বিকলে চলে না। 
আম ঠেলে ঠুলে চালাতে চা যে ঠেলবার সে ঠেলে না_ 
ঠেলতে ঠুলতে দিন গিয়াছে এখন আব ঠেল! আাসে না,-- 
ভাটি রণ চলে না? 
এ রথে ছিল যারা, সব সরে পলো! চারা, 
হয়েছি দিশেহারা নজর ধরা দরে ফেতে পাল্লেম না। 
আমি বার কাছে বাট সেই রাগ করে, বলে ভাট রে থাকবো লা। 
ইন্ছ চত্্র রিপু তারা প্রবোধ মানে না --ভাটি রথ চলেনা । 
এ রথ নুতন ছিল গড়া, খুব টলকো দিল দড়া, 
কত ভোরে চলতো ঘোড়া কি পরিপাটী 
আমরা এই যোল জনে, এ রথ দেখে গুনে, 
দিন কতক টেনে টুনে' দিয়েছি কত তাহার এর সারণি ছয়েছে ভাট 
দড়াতে জোয় নাইকো আর। 
পাগল! কানাঈর হলো কেবল টানাটানি সার, এ রথ চলে না আর। 


বিবিধ প্রাচীন গান। 


(১) 
আমায় পাগল কৈরা! 
গেলারে প্রাণনাখ, 
আমার জনাথ কৈরা গেল। 
কোন্‌ না জেলের মাছ থেয়ে রে 


ভারে না দিছিলাম কড়ি, 
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সেই না পাপে হইলাম আমি 
অল্প বসে রাড়ি ॥ 
কার যেন ভর| ক্ষেতেরে 
আমি দিয়াছিলাম হাত। 
সেই পাপেতে ছেড়ে বুঝি 
গেল প্রাণনাথ ॥ 
কার যেন মাথার সিন্দুর 
দিছিলাম মুছিয়ে। 
সেই না পাপে প্রাণনাথ 
গিয়াছে ছাড়িয়ে ॥ 


২ 
বধু তোমায় করবে! রাজ! বসে তরুতলে। 


চক্ষের জলে ধুয়ে পা মুছাব আচলে। 
ব্নফুলের মাল! গেথে দেবো! তোর গলে ॥ 
সিংহাসনে বসাইতে, দিব এই হৃদয় পেতে, 
পীরিতি পরম মধু দিব তোরে খেতে; * *গ * 
বিচ্ছেদেরে বেধে এনে ফেলবো পায়ের তলে। 
মালঞ্চ আর পুষ্প এসে ফুটবে কেওয়ার ডালে ॥ 
(১) 
হেন সোণার বিলরে কত ফুল ফুটেছে হায়রে। 
নরাল সরাল সোণার পাখী চড়ে এই বিলেরে ॥ 
গুলোল বাশে (১) মারবো পাখী পরাণে বধেরে। 
( ও না সোণার পাখীরে ) 
আমার পরাণে সহিবে কত আমি অবল! নারীরে ॥ 
গা 
আমার এই স্থুখের সময় মরা মালঞ্চে ফুল ফোটেরে। 
এমন ব্যথিত সই রে মোর দুঃখে জনম গেল রে ॥ 
স্থথের দিন পেয়েও হায় পেলেম নারে | 
সি'দ কেটে চোর গ্রিছলো ঘরে, ঘরের লোক সব পলাইল ডরে, 
আমার অঞ্চলের ধন কুচো সোণা খসে প'লো অন্ধকারে ॥ 
ও যেমন কুমরেতে এনে মাটা, ছেনে ষ্করে পরিপাটী, 
কাচায় ভার রং মেশে না, মধুমালার ভাগ্যে আজ বুঝি তাও 
. হলো না॥ 
(৯) যে ধা দারা গুলি মানা হার, পূর্ববঙ্গ ধুকে গুলোল বাশ বলে। 
২৩৮ 


০ 
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৮৫ ) 
এখনকার যে অলঙ্কার । 
চরণের উপর চমৎকার ॥ 
নামা পায়েতে গুজরী পাতা । 
উপর পান়েতে কলস্‌ কাটা! ॥ 
কলম্‌ ন! থাকলে বল্‌্তে বা কি। 
এত অলঙ্কার "দিয়েছেন পতি ॥ 
দানা! দানা কাড়লী। 
মরদান! তেখরা পট ৪ 
গলার সাজ কতকগুল! | 
চিট চৌদানী মুড়কী-মালা ॥ 
মাপার সাজ কতক গুলা! | 
পর্ণ-লীি কলাটে পোড়া ॥ 
নাকের সাক কতক গুলা । 
কবরা-ফুজ জায়মল- কাটা ॥ 
কাতণেল সাফ কতক গুলা 
সুল কমিক পিপুল-সাতা ্ 
এখনকার যেমত উঠেছে | 
বিবিষানা কুমকো দেওয়া ॥ 
শ্র্ণ-গী পে এত আনভবণ দিয়েছেন পাতি, 


বি 
£ঃ 


ক 
এবাৰ এলো মাপমাস ভাতে বড় গুযো। 
ঘরের কোণে বসে দেখ আকাশের গার কুয়ো । 
আবার এলো মাঘমাস তাতে বড় শীত। 
স্থধা হামা পূবের চালে উঠলে গাবো বীত « 
জাজলা-তরা বাঙ্গা জবা সা ভাটির ফুল। 
শিশিয-তেজা দবেধাগুলো মুক্তার সমতৃল ॥ 
তাজ! কুলোর নাসি ছাই নিয়ে বসে দ্দান্ি। 
কোপের আছে ডাকলে পাপী রোগ পুরে বাচি? 
আয়লো দিদি দেখবি যদি উধোসাধীর সিয়ে। 
ফুলের মালা গলার পয়ে খোনটা! মাথায় লিয়ে ॥ 
আমরা তো বন করি পুব-ভুয়োরি ঘসে জন্ুল গায় । 
দোহাই ভোষার সুষ ঠাকুর রাজ! বয় দিও আমার 
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শীতের দাপে পরাণ কাপে নড়ছে মাথার চুল। 
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0৭ 9 
আমের ডালে মুকুল দোলে থোপা কচি পাতা । 
বরের গায়ে হলুদ দিয়ে খাব সভীনের মাথ! ॥ 
শীতের ভয়ে জড়সড় আমর! দুটা বোনে । 
দাদার কাছে বসে বউ হাস্ছে ঘরের কোণে ॥ 
দেখে বা লো দেখে যা লো ওরে পড়শীর বী। 
কুয়োর মাঝে ফুটুলে ছবি ভোর! কর্বি কি ॥ 

(৮) 
বারে কোকিব। তুই আমার পতি গেছে যে দেশে । 
অমন করে জালাতন করিস নে আর নিত্যি এসে ॥ 
শুনে তোর কুহুস্বর, উফ্ষে উঠে প্রাণ আমার, 
প্রাণপতি মোর দেশান্থর, ছাড়গে তথায় তোর কুহুম্বর, 
কাচা বুকে লাগলে মাধাত পাইনে কোন দিশে ॥ 

(৬ নী ৭ 
তামাক থেয়ে গেলে না রে কবিরাজ কত ছঃথ মনে যে রৈল। 
এ যে চাদের পাশে তার] হাসে তেতুল-পাত শুকাল ॥ 
মরা গাঙ্গে কুমীর ভাসে শুকায় সু'দির ফুল। 
এই ভরা কালে হলেম রীড়ী কবিরাজ যৌবনে ফুটুল ফুল ॥ 
দরদী নিগম কথা শুন্লি নে হেলায়, 
আমি অচল পয়সা! হলান ভবের বাজারে, 
তোর! বুঝলি নে দেখ_ রে বেলা যায় ॥ 


শিব-দুর্গার প্রাচীন গান । 


(১) 
গিরি আমার মনের এই বাসন! । 
আমি জামাতা সহিতে আনিৰ ছুহিতে, 
গিরিপুরে কর্ব শিব-স্থাপনা ॥ 
ঘর-জামাই করে রাখ্ব কৃত্তিবাস, 
নিরিপুক্সী হবে দ্বিতীয় কৈলাস, 


১৭০ ৬ 
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হরগোরী-রূপ হের্ব বারমাস, 
বৎসরাস্তে আস্তে যেতে হবে না ॥ 
জামাই আগুতোষ জানি আগুতোষ, 
ধুতুরা আর বেলে পরম সন্তোষ, 
ভুলে রবে ভোলা যেতে চাবে না ॥ 
( ২ ) 
গিরি গৌরী আমার এসেছিল। 
সে যে স্বপ্রে দেখ! দিয়ে, চৈতন্ঠ করিয়ে, 
চৈতন্তর্ূপিণী কোথায় লুকাল। 
দেখা দিয়ে কেন এত দয়া তার, 
মায়ের প্রতি মায়া নাহি মঙ্কামাসায, 
আবার ভাবি গিরি কি দোষ কতরার, 
পাষাণের মেয়ে পাধাণী হোল ॥ 
( ১ ৭9 
যাওযাও গিরি আনিহে গৌরী, 
উম! কেমন বয়েছে। 
আমি শুনেছি শ্রবণ, নারদ-বচনে, 
মা মা বলে উম! কেন্দেছে ॥ 
ভাঙ্গেতে তাঙ্গড় পীবিতি বড়, 
জ্িঝুবনের ভাক্ষ করেছে জড়, 
ভাক্গ খেয়ে ভোলা হয়ে দিগম্বর, 
টউম্ারে কত কি করেছে ॥ 
উমার বসন ভূষণ, যত আতরণ, 
তাও বেচে তাঙ্গ, খেয়েছে । 
( ৪) 
শরংকালে রাণী বলে বিনয় বচন। 
আর শুনেছ গিরিরাজ নিশির স্বপন ॥ 
হায় করি গৌরী মোর আঙিনায় আসি। 
মা বলিয়া কালো ক মোর নিকটে বমি । 
রানী কেঁদে কন বিষাহ দ্বেন পাগল পতিন্ন ঠাঞ্ি। 
রাত্রি দিনে শাশান বিনে আর জানে নাই । 
সে কথ! বল্তে রাগ করে মারতে আসে ধেয়ে। 
অল্প বিনে প্রাণ ধাচে ন। দ্র্চিষ কি থেয়ে। 
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শৃন্তপুরী রৈতে নারি তার করিব কি। 
অশোক-বনে ছিলেন যেমন জনক-রাজার ঝী ! 
ব্যথিত কুলে মন্দ বলে কেউ না করে দেখা। 
ভাং ঘুটিতে জন্ম গেল তাও ললাটের লেখা ॥ 
বংসর কত হলে! গত কর্ছে হরের ঘর। 

চল গিরি আন্তে গোরী কৈলাস-শিখর ॥ 


হিমালয় বলে হায় শুন মেনকা রাণী। 

স্বপনের কথায় কেন হোচ্ছ পাগলিনী ॥ 
নিশির ঘুমে মনের ভ্রমে স্বর্গ মর্ত্য দেখে। 
স্বপ্নকালে রাজা হলে কতক্ষণ থাকে ॥ 

সেই জামাতা পাগল বেট! পরছে বাঘেব ছাল। 
বম বম্‌ বম্‌ ফিরছে সদ! বাছ্চ করে গাল ॥ 

বৃদ্ধ যেমন করছে গমন বলদ সঙ্গে চলে। 
কথায় সঙ্গে কেউ না পারে পঞ্চমুখে বলে ॥ 
নাহিক লাজ ফকীর-সাজ ফিরে সর্বদেশ। 
ভাঙ্গ_ধুতুরায় মন্ত জটিল তপস্বীর বেশ ॥ 

কন্ত। হলে বিভা দিলে গোত্রত্যাগী হয়। 

থাক তোর এমন প্রাণে নাইকে। লাজের ভয় ॥ 
ইচ্ছা! যদি থাকে তোর মর্ছিন্‌ কেন দুঃখে । 

যা কৈলাসে মেয়ের কাছে থাকবি গিয়ে স্থখে ॥ 
বুষে চড়ি দড়াদড়ি ফির্বি নান! দেশ। 

দেখবি গোরী ত্রিপুরারি থাকৃবি বড় বেশ ॥ 
গত বংসর আমার সঙ্গে করেছে লড়ালড়ি। 
ফিরে পুনঃ ঘেতে বল সেই জামাতার বাড়ী ॥ 


রানী কয় উচিত নয় ছুই তোমার হিয়া। 

কে হয়েছে এত কঠিন কন্তা! বিভ। দিয়া ॥ 

হুষ্ট লোকের নষ্ট কথা কুশল না হয় যাতে। 
যাহার নিকটে প্রাণ সপেছ মান কর তার সাথে।॥ 
সে যে দেব-দেব মহাদেব বসে মর্ধ। ঘটে। 
ত্রিভুবনের গঙ্জা ছিল কোন্‌ দেবতার জটে ॥ 
বিভার রাত্রে দেখতে জামাই মৃষ্ঠি অন্থুপাম। 
গোকুলের গোবিন্দ কিবা অযোধ্যার রাম ॥ 


ব্-সাহিত্য-পরিচয়। 
সেই জামাতায় মিঙ্গা-কথা কখনো না বলো। 
সেই পাতকে হক্ষয়াজার যজ্ঞ নষ্ট হলে! ॥ 
আমি জন্মে জক্ষে শডুনাম সেষেছিলাম কত। 
ছুর্গা-সখ। শিরা জামাতা হিলিছে মনোমত ॥ 
তবে চল রতি শস্বগতি গৌণ কর কিসে। 
তোমার কথার প্রাণের বাথা জারলো! যেন বিষে ! 
আমি হিক়্ানলে শোকজলে চঃখে ডুবে আছি। 
তোমার গৌরী ধধস্বরি ভায়ে আনলে বাচি ॥ 


গায় বলে এবার গেলে আসবে! বিরূপ ভয়ে। 
হাহ'ক তাফ'কঘাব কোন জবা য়ে।॥ 

তা গুনে মেনক1 রাণী উঠলেন শগ কর। 
চিনি মণ্ড! মনোহব। দিলেন ভাগ ভরি: 
মিছিরির সর [ম্ছরিব চা শ্বশি পরে পব। 
'এলাচ-ছানা চিনি-পানা ক্ষীব তাস ॥ 
গুড় চিনি বাতালা মধু কহ লেখা যায়! 
তাঙের লাড়ু সিকি গেলে পঞ্চ মুখে খায়। 
তবে গিরি যত কার নিলেন উপহার । 
পঞ্চমীতে বাতা করেল শাঙ্ের বিচার 
ভাবি হনে গভাননে করবেন দএবং। 

গঙ্গা আনছে বেমন চললেন বাথ ও 


কৈলাস-পুরা সন্ত! করি বসেছে দেবগণ। 
দেব-সঙ্গে নারদ মুনি জার পঞ্চানন 
বিপদকালে নারঙ্গ যুনি দুষ্ট ভলেন বহাতে। 
ঝাড়লেন কোনলের ঝুলা ম্কাদেবের মাথে। 
সতীরে জামাভায খন হরশল হলে! 
রতাশন-মধো ধেন ঘ্ত ঢেলে দিল ॥ 
বিষ-নাল ভাঙজিলে যেমন বাথা পান কলী। 
গর্চিয়া উঠিলেন ঠাকুর দেষ-চূড়ামণি ॥ 
বল্ছে বাণী শূলপাণি ক্রোধ করে মনে। 
ভিখাবীর যুখ দেখিতে পাধাণ আস্ছেন ফেনে। 
বল্ছে গিরি কপট করি ছি হলি আর । 
গড দিশি দেবি হয়েছে (কায ॥ 


পরিশিষ্ট _বিবিধ গান । | ১৯০৩ 
অল্প পানী না খার রাণী ভাবছে সর্কক্ষণ। 
জান্তে এলাম কোন্‌ দেবত! কল্ছে বিড়ম্বন ॥ 
রোগ ওঁষধের কর্তী বটে রক্ষা করেন জীব। 
মনে হাসেন কথা কন লজ্জা পেলেন শিব ॥ 
সম্তাষ সস্তা বলি বল্লেন মহাশয় । 
দেৰ-্সভাতে প্রণান লয়ে বস্লেন হিমালয় ॥ 
গুটি পাচ সাত “সিদ্ধি বড়ী মহাদেবকে দিলেন । 
ভক্তিভাবে মহাদেব ততক্ষণাতে লইলেন ॥ 


নিজ-পুরী থেকে তাহা চর্গা শুনিল। 

যত করিয়া পিতা ডাকিয়া আনিল ॥ 

নিঠুর কঠোর হয়েছ তুমি পাসরিয়াছ ঝাঁ। 
শিব-নিন্দা করছে! কত ভার আর বলিব কি ॥ 
কও গা বাবা কত কণ! সে সকল গুন্ব পাছে। 
সত্য করে বল বাবা মা কেমনে আছে ॥ 

তুমি বল নিঠুর কঠোর শল্ভু বলে শিলে। 

ছার মেনকার বাকা শুনে তোমায় নিতে এলে ॥ 
তা শ্বনিয়া গোরা মাতা কান্দিয়া অস্থির | 
পাহাড়ে মেঘের বৃষ্টি ষেন পড় ছে আখি-নীর ॥ 
মেনকা দিয়াছিলেন সন্দেশ দিলেন দুর্গার হাতে । 
ক্ষমা পেলেন নারায়ণী তুষ্ট হলেন তাতে ॥ 

ষন্্ করি মহেশ্বরী রন্ধন করিলা। 

শ্বশ্ুরে জামাতায় তাহে ভোজনে বসিলা ॥ 
বাপকে বসিতে দিল! রত্র-সিংহাসন। 

শিবকে বলিতে দিল! ভাঙ্গা কুশাসন ॥ 


শয়ন-কালে হুর্গা বলে আজ্ঞা দেহ স্বামী । 

ইচ্ছা করে পিতার বাড়ী কাল যাইব আমি ॥ 

কি ছুঃখে যাবে দুর্গা কিছু কি আমার নাই। 
দেখেছি তোমার কাঙ্গাল পিতার ঘর দরজ। নাই ॥ 
দুর্গা বলে আমি কৈলে পাছে ত্বন্থ হবে। 
সেই যে আমার কাঙ্গাল পিতা দ্িখ_ মেঙ্গেছে।কবে ॥ 
নানা দান পুণ্যবান্‌ দেব-কাধ্য করে । 

এক দফাতে কাঙ্গাল বটে ভাঙ নাই তাদের ঘরে ॥ 


১৪১৬৪ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
নান! রসে ভূলে শেষে বল্ছেন ত্রিলোচন। 
অর্ত্যে গিয়া কি আনিবে আমার কারণ ॥ 
গুটি পাচ সাত বিষ্বপত্র এই আমি পাই। 
হর্গা বলে প্রত ছাড়া কোন্‌ দ্রব্য খাই ॥ 
এইরূপে নানা কথায় পোহাল রজনী। 
সকাল বেলা নায়ে চল্লেন জগতজননী ॥ 
উদ্ধি ফোট৷ সিন্দুর-ছটা যুক্রা-বান্ধা! কেশে। 
সোণার ঝাপা কনক-চাপা শিব ভুলেছেন বেশে 
গলার শ্রচন্্র-হার চহ্গকান্ত মণি। 
চক্ষমুখ-মধু-লোভে ঘুয়ে ভ্রমরিণী ॥ 


চল্লেন বাপের বাড়ী জেব-ভগবতী । 

সঙ্গে কাঠিক গণেশ আর লক্ষ্মী সরন্বতী । 
জমা বিজয়া চট্লেন দিয়া দরশন । 

শুপ্তবেশে চল্লেো শেষে দেব পঞ্চানন ৪ 

সারি লারি শখ্ধ বাড়ে উলু কাকে ঝাক। 
উমা আস্ছে রাঙার বাড়ী বাছে কাঢা ঢাক! 
মর্ত্যলোকে পূজে বাক! বড় ভাগাবান। 
পৃজিয়া অভয় পদ পায় পরিহাপ 

ধুপ লীপ নৈবেদ্ধ আদি সমেত গাল 
দেবগণ্ সাবধানে গাইছে মঙ্ল। 

উন কোলে রানী বোলে চন্য ছিয়া মুখে। 
কহ তারিলী হয়ের ঘরে ছিলে কেমন শ্রখে॥ 
পঞ্চ রাজার ধন যেমন অমুলা রতন। 
অযোধায় রামকে পেলে চরবিত যেমন ॥ 


০০০ শর 
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১৯১৩ 
| পৃ্ঠা। 
কবিকন্ধণ ২৯৪, ৩১০) ৩৪১) ৩৪২) ৩৪৬, 
৩৪৯, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫১৬, ৩৫৮, | 
৩৬৩) ৩১৮ 
কবিকর্ণপুর ৮*৩) ১২৬৫. 
কবিচন্ধু ১২১) ৫২৪, ৫৩৮ 
কবিবল্লভ ২ন৫ 
কবিরঞ্রন ১১১২) ১১১৭, ১৪৪৯, ১৫২৭, 
১৫২৮, ১৫২৯ 
কবির চ৬১, 85! 
কবিরপন্থী ১৫৯৮ 
কবিশেখর ৮৩৭, ৮১৯ 
৮৪৩, ১১০৯ 
কবীন্ত পরমেশ্বর ৩১৩) ১২৮ 
কমলনদ্ছান ১৬৭৭ 
কমললোচন ১১৮৯, 
কমলা ১২০) ২১৮, ২৭) ২১৮) বন, 
৪8০১, ৩৩3, ১5৫১) ৮২৩) উতণি। উঃ 
৮১৯) ৮১০, ৯১১, ৯৩২, ৯৪১। নিদন। 
৯৫৭, ৯৫৮, ১৩৯৫, ১৮৮৯ 
কমলাকান্ ১২৭৯, ১৯৫, ১০৯১ 
কমলাক্ষ ১৮১৫ 
কষলাপতি ্ ১৫৭৪ 
করতোয়া ণ$) ১৪১৩ 
করমটবা ১৪৩ 
কর্কট ৭১৩ 
কর্ণ ৫৯, ১৮৮) 5৭৮) 55১) ১5১৬ 
১৭৯১ ১৮১9 
কর্সেন ৪১১, ৪১২, 8১৪, 9১৫, ৪১৯, 
৪১৭, ৪১৮) ৪১৯) 8২১) ৪২২, 8২৩) 


১৭৯০১ ১৭8%. 
৮ 
৪৬০, 9৮৬ 


অনুক্রমূণিকা । 


পৃষ্টা । 
কলি ৫৩, ৪৪৯, 8৫৩, 8৫৪, ৮৯৮, 
১৫৯১) ১৭২৯ 
/ কলিকাত। ১৪১৯১ ১৭৩৪, ১৭১৮, 
। ১৭৫০) ১৮৪ঈ 
কলিকাত। ১৪৩০) ১6১ 
করি ৩১৫) ৩১৬) ৩১৭১ ৩১৯) 55৮, 
৬৭৭) ১৪৯৩ 
কলিঙ্গ রায় ০১৭ 
কলিঙ্গা ু 8৬, ১৭০ 
কন্ি রর 4১৪ - উহ 
কলাণযাণিকা ৃ টা, 
কল্যাণী ৯ 
কশিপু ৫১ 
কশেক উর - ০, 
কশ্বু” উই, 
তি ৮৮ 
কণ্তপ-নকন টু 
কছলন | টং 
কাউসেন দয 
কাউর 1৩৫) 8০2, ৭) ঠ০ট, ১১১, 
৪১ ৭ 
চড় 2 
কচসালি | নু 
কাজী 4৫ 2 
কাদ্ধাড় ৪ 
কাছিম টা 
কাজাট 5৮ 
কাঞ্চন মালা রি 
কাঞ্চন-যেক টি 
ডি ] ১৪৪2 
কাটিযর 
কাটোরা রি ১১৯৮, ১১১০ 


১২:0৬ 


অস্কুক্রমণিকা ৷ 


পৃষ্ঠা | 
কাণড়া 888 
কাণ৷ হরিদত্ত ১৭৩) ১৭১ 
কাতুর-গড় ৪০৩ 


কাত্যায়নী ১৩৯, ৩৮০, ৫৮৫, ৫৮৮, ৮৫৪, 


১৮৮৬১ ১৮৮৭ 


কান ৭৮৭), ৭৯৪, ৯১২, ১০১৪, 
১০১৬, ১০১৯, ১০২৮, ১০২৯, ১০৩১, 
১০৪৩, ১০৭২, ১০৭৯, ১০৮০, 
১০৮১, ১০৮২, ১০৮৩) ১০৮৭) 
১০৮৯ 
কানাই ২৮৯, ৩৭৪, ৩৮৯) ৪৫৭, ৭৬৩ 
৭৩৪, ৭৭৪, ৮১১) ৮১২) ৮১৭, ৮৩৭, 
৮৪৭, ৮৫৯) ৮৬৭), ৮৯৩) ৯৫৭) ১৯৪৬, 
১১১০) ১১২৬) ১৫৭৩, ১৫৯২, ১৬১৫) 
১৮৮৭) ১৮৯১১ ১৮৯৫ 
কানাই ( পাগলা ) ... ১৮৯৬ 
কানাই-ডাঙ্গ। ১৩৩৮, ১৬৪১ 
কানাইয়া ১৮২৬ 
কানাঞ ৮১১ 
কানাঞ্ি ৮৩২), ১৪০০ 
কানু ০৬৯) ৩৭৪, ৩৮১), ৭৫৯) ৭৬২) 
৩৪১ ৭৭৮, ৭৮০) ৭৯১) ৭৯৪) ৭৯৩ 
৭৯৭) ৮০০১ ৮১২) ৮১৭), ৮৩৮, ৮৪৬ 


৮৪৭১ ৮৫৪) ৮৩১১ ৮১৮) ৯১৯) ৯৭৭) 


৯৭৮) ৯৭৯) ৯৮১) ৯৮৩) ৯৮৭) ১০২০) 


১০৪১) ১০৪৮১ ১০৫০) ১০৫১; ১০৫৪) 


১০৫৯১ ১০৬০) ১০৬৩১ ১০৭৯, ১০৮৩১ 


১০৮৪১ ১০৮৭) ১০৮৮১ ১১০৮, ১১১০) 


১১১১১ ১১১৭১ ১১১৯) ১১২১) ১১২৫, 


১১৪১) ১১৪৩) ১১৪৬) ১৩২৪) ১৩২৫, 


১৩২৬, ১৩২৭, ১৩২৮) ১৩৪১১ ১৫৯৯) 


১৮৮৩ 


কানা 


১৮৬ 


০ স্পীপাসীপীসীপ্ পপ পপ পপ পা 


১৯১১ 


পৃষ্ঠা । 


কাস্তেখবর ১৪০৪, ১৪০৫) ১৪০৬) ১৪০৭, 
১৪১১ 

কাহ্যাদর্শ ১৭০১ 

কাম ৭১, ১১৩, ২৫৮) ৩৫৮১ ৩৬০) ৪৩, 
৫৬৪, ৫১৫) ৬৯৬, ৬৪৪, ৬৫৪) ৬৮২) 
৭৮৩, ৮৮৮, ৮২২) ১১১৭, ১১৩৬) 
১১৩৮, ১৩১০১ ১৩১৫১ ১৩৪০১ ১৪২৯, 


১৫০২) ১৫১০১ ১৮৬১, ১৮৯০ 


কামদেব ১৯৫১ ৫৬৩, ৬২১, ৭৩৭, ৮৮৬, 
৮৮৭) ১৬৭৭ 

কামরিপু ১৫২৬ 

কামরূপ ১) ৩, ৪০৩) ৪০৫, ৪১১) ৪১৪) 
৪২৭) ১৪৩৮) ১৪৯৩, ১৮৫৬ 

কামরূপা ৩৮ 

কামা 8৪৪ 

কামাধ্যা ১১ ৩১২১ ৪০৮) ৪০৯) 
৪১৭) ১৪১৩, ১৮৫৬ 

কামার-হাটা ২৩১ 

কামু 8৪২ 

কামেশ্বর রে ৪ ৫৭৪ 

কাম্পিল্য ১৪৯৩ 

কান ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪০১ ৪৪১) 
88৪ 

কান্থোজ ১৪৯৩ 

কার্ণাক্‌ ১৭৪২) ১৭৪৩ 

কার্তবীর্য্য ৫৩২) ৮৯০ 

কাঠিক ২৪, ১২৯, ১৩৪, 
১৫৮১ ১৮৬) ২১১, ২২৮, ৫৮৯১ ৬৮৯ 
৭৩৮, ১৯০৪ 

ফাঠ্িকেয় ১৪৫৩, ১৪৫৪ 

কাল ১২৫১ ১২৭১ ৪১০) 


৪৩৮, ৭৭৩, ১৫২৩, ১৫৫৯, ১৫৭৫) 
রা 
১৬০৮, ১৮৯৪ 
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১৫২) ১৫৩, ১৫৫) ২৯২) ১৩৭৩, ১৩৭৪, | 


র 
১৩৭৫) ১৩৭৬, ১৩৭৭, ১৩৭৮) ১৭৯৩ | কালু ডোষ 


। 
ৃ 


১৯১২ 
পৃষ্ঠা । 
কালকঞ্জ ৭৩৪ 
কালকেতু ৩১১১ ৩১২) ৩১৪, ৩১৬; ৩২৩১ 
৩২৫) ৩২৭; ৩৪২, ৩৪৪, ৩৪৮, ৩৪৯, 
১৬৭২ 
কালচক্র ৪০৪ 
কালজিত ৫৭৮ 
কালন৷ ১৩৬২ 
কালনেমী ১৭১৪ 
কালশশী ১৫৯৮ 
কালস ১৭৩৭ 
কাল! ২৮৯) ৯২১) ৯৭৮, ৯৮১ ১৫৫৩, 
১৫৮০) ১৬১১ 
কালাচাদ ৯৪৯) ১৫৫৯) ১৫৮১) ১১৪ 
কালানিধি ১৬১১ 
কালাক্ত ৮৩১ 
কালাস্কক ১০৮) ৬১৭১ ৭০৬ 
কালা রায় ১৪৭৭) ১৪৭৮ 
কালি ৭৯২) ৭৯৪, ৭৯৮; নন) ৮০৯, 
১৩৮০ 
কালিকা ১৪০, ১৫৩, ২১১৭, ৪৩৫, ৪৩৭, 
১৫২৬) ১৮৭১ 
কালিকা প্রসাদ দাস ১৪৯৯ 
কালিকা-বিলাস ১৪০, ১৪৮, ১৫২, ১৫৩, 
১৫৫ 
কালিকা-মরল ১৩৭ 
কালিচন্্ ১৬৭৮ 
কালিদয় ২৩১) ২৫৭? ২৯৮ 
কালিদ নাগর ... ২৪৭: 
কালিদহ ২৪৬) ২৫৭) ৩৯২, ৭৯২, ; 
৭৯৪) ৭৯৭ 


১৪৯, ১৪২, ১৪৪, ১৪৭) ১৫, | 


অনুক্রমণিকা | 


ৃষ্ট| | 


কালিনী ২৬৩ 

কালির ১৭৮ 

কালিন্দিনী ৭৯০ 

কালিন্দী ২১), ৪৩৮, ৪৭১) ৪৭৬) ৪৮০, 
৭৯০), ৭৯১) ৭৯২) ৭৯৪) ৭৯৫, ৭৯৭, 
১১২৬, ১২৯৫) ১৩৮৮) ১৩৯৭), ১৫০৯, 
১৫২২, ১৫৫১১ ১৬৪৭ 

কালিয় ৭৯৩) ৭৯৯, 
১৫৫২ 

কালিয়-দমন ৮১২ 

কালিয়-দমন-খণ ৯৬৩ 

কালিয়া ৯৭৯, ৯৮১) ৯৮১, 
১০৫৭) ১৩২৪ 

কালিয়া কষণদাস ১৮২৭ 

কালিহদ ১১৭ 

কালী ১৩৯) ১৪২) ২২১) ২৪৫, 
২৪১, ৩৮০, ৩৯২) ৪১০) ৪২৪) ৫৯৩, 


৭৭১) ৭৮৪; ৯৪৭) ৯৫১) ১১৩৫) ১১5৬, 


১৪৪৪, ১৪৮৫) ১৫২৯, ১৫২৩) ১৫২৪, 
১৫৩২) ১৫১৫) ১৬৯১) ১৮৭০১ ১৮৭১, 
১৮৮৯), ১৮৯৪) ১৮৯৫ 
কালী-কীর্তন ১৮১০) ১৮১ 
কালীগ্রাম ১৮০৪ 
কালীঘাট ১৭৯৬, ১৮০০ 
কালীপা নি 
কালী-পুরাণ ১৮৭১ 


কালু ৩৪২, ৩৪৬) ৩৪৭, ৩৮৪) ৪০৩, 8৫, 


৪০৭, ৪০৯) ৪১৯, ৪১১) ৪২১) ৪২২) ৪২5 


৪২) ৪২৭, ৪২৮, ৪৩১, ৪৩২) ৪৩1 


৪৩৪) ৪৩৫) ৪৩৩) ৪৩৭। ৪৩৯) 89৪) 


8৪১, ৪8২) ৪৪৩, 8৭৪) ৪৭৩। ৪৭8. 


৪৭১) ৪৭৭) ৪৭৮, ৪৭৯) ৪৮০) ৮১ 
৩৭১) ৪২১ 


অনুক্রমণিকা! । 


পৃষ্ঠা । 
কালুপা ১০২ 
কালুবীর ৩৯২) ৪২৮, ৪৩৭ 
কালুমিঞ! ২১৪ 
কালুয়। ৩২৬ 
কালুরায় ৪৮৩, ৪৮৫ 
কালুসিংহ ৩৮১১ ৩৮৪, ৪০৩ 
কানুসিংহ রায় ৪০৯ 
কাবা ৪৬১, ৪৭৫ 
কাশী ৪১৫, ৩৭৯, ১৪৬১) ১৪৬৭, ১৪৬৭ 
১৫১২) ১৫১৯) ১৫৩২) ১৫৬৫) ১৬১৯, 
১৬৪২) ১৩৪.০) ১৮৭০ 
কাশাখণ্ড ১৫১২ 
কাশীচরণ ৬০৪ 


কাণাঙ্গোড়-কিশোরচক, কাশাযোড়া- 
কিশোরচক ১৩৮০, ১৮৭, ১৪০০) ১৪০১ 
কাশীদাস 


৬৫৯, ৬৬৪), ৬৭১, ৩৮১১ ৮৯২ 


কাশীধল 8০৮, ৪০৯ 
কাশীধাম ১৯৩৮ 
কাণানাথ ১৫১, ১৩১১ ১১৭৬, ১৮২৭ | 
কাখাপতি ৩৩৬৭ ১১৬১, ১১৪৭ 
কাশামহাট পুখরিয়া ১৬৪০ 
কাশাযোড়া ১৭৫০ 
কাশীরাজ রি প..৬৭৯ 
কাশীরাঙ্তা ১১৭ 
চি ৬৬৬, ৭১১ 
কাশীরাম দাস ৩৫৯১ ৬৬৭), ৬৭১ 
কাণীশ্বর ১৫১, ১২১৬) ১২৩৩) ১২৭৪, 
১৪৫৭, ১১৪৩) ১৮২৭, ১৮২৮ 
কাশুয়া ১৯১ ১৩৬৬) ১৩৬৭) ১৩১৯ 
কাশ্মীর রর ১. ১৪৯৩ 
কাহপ ৬৫৭ 
কাষ্টির ১৭৩৩ 
কাছ, রঃ ১৯১৪, ১১২০ 


২৪৬ 
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১৯১৩ 

পৃষ্ঠা। 

কিন্নর বর্ষ ১৭২৮ 
কিশোরগঞ্জ ২০৭ 
কিশোরালাল ১৭৬৪ 
কি্ষিন্ধ্যা ৪৯৭, ৫২৯, ৫৭৭) ৫৮৫), ৫৮৬ 
কিছ্ষিন্ধ্যা-কাণ্ড ৪৯৭, ৫০০ 
কীচক ৩১৪, ৭০৯, ১৬২৯ 
কীর্তনামূ ৮৪০ 
কীঠিচন্্র ৪৫৬ 
কুকুর-ঘাট! ২৬৯ 
কুচনী ১৬১ 
কুচনী-পাড়া ১৪৭, ১৫১) ৫৯১ 
কুচবিভার ১২৮১, ১৩২৮, ১৩৪৯, ১৪০৪ 

১৬৭২) ১৬৭৭, ১৬৭৯ 
কুটিল ১৮৮৬) ১৮৮৭, ১৮৮৮ 
কুস্তথী ২৬০১ ৩৯০) ৭১৬) ৭৩৫১) ৭১৬) 
৮৮১১ ৮৮২) ৮৮৩ 

কুন্দ-লতা ১২৯৩ 
কুবজী ১৮১২, ১৮২৩) ১৮২৪ 
কুবলয় ৭৭৩) ৭৭৯১ ১২৮২ 
কুবুজ্া ১৫৫১১ ১৮২২ 


কুবের ৮৭, ১২৪১ ১৫১) ২২৫) ৪৯৮১ ৪৯৯) 


৬৬৯) ৬৮৮১ ৭০৪১ ৭৮১১ ৮১০১ ৮৪৫, 

৯২৬) ১৫১৭, ১৫৭৩, ১৭২৯, ১৮১৪) 

১৮২১৫ 
কুবেরেখর ১৫১৭ 
কুক্ত। ণ৬৮ 
কুক্জী ৭৩৭), ৭৬৮; ৭৭২ 
কুময়পুর ১২৪১ 
কুমার-সম্ভব ৩৬৩৫ 
কুমারহট্ ১১৮০১ ১৮২৭ 
কুমারিক! ১৭২৮ 
কুমিল্লা ১১১ ১৭৩৭ 
কুমুদ | ৭৯৩ 


১৯১৪ ' অনুক্রমণিকা । 
পৃষ্ঠা । পৃষ্ঠা। 


কুমুদ রায় রঃ ...:8৯৮ | (কফ) ৭৭৯, ৭৭১, ৭৭৩) ৭৭8, ৭৭৫, ৭৭৮, 
কুম্তকর্ণ ৫১৮) ৫৩১, ৫৩২ ৭৮১, ৭৮৩) ৭৮৫, ৭৮৬, ৭৮৮, ৭৮৯, 
কুরিবর্ষ রর ১৭২৮ ৭৯১। ৭৯২, ৭৯৪, ৭৯৫, ৭৯৬, ৭৯৭, 
কুরু ১৭২৯ | ৮০১১ ৮০৫, ৮০৬, ৮০৮, ৮১০, ৮১৩, 
কুরুক্ষেত্র ৮. ১৭ম, ৪৮১, ১৭১৭ ৮১৬, ৮১৭, ৮১৮১ ৮১৯৪ ৮২০১ ৮২১) 
কুলগ্রন্থ টা ১১৬৭৫ র ৮২২) ৮২৩, ৮২৪, ৮২৬), ৮৩১) ৮৩২, 
কুলজী এ ৃ ১৩৭৫ | ৮৩৩, ৮১নি, ৮০৫১ ৮৩৬, ৮৩৭) ৮৩৮, 
কুলাচল রন কেট, - ইত) ৮৩৯), ৮৪০) ৮৪১, ৮৪৭, ৮৪৮) ৮৪৯) 


৮৫০) ৮৫১, ৮৫২, ৮৫৪) ৮৫৫) ৮৫৬) 


কুলিয়া রঃ .. ১৮৯৮ 
কুলীন রঃ ১. ১৮২৮ 


কুলীনগ্রাম .. ১০৯৫) ১৬৪৯) ১৬৭৯ 
কুরড় পাড়! এ ১১৬৪৬ 


কুশধ্বজ ৫৬২) ৭৪৩, ৭88) ৭৪৫), ৭৪১) 


৮৫৭, ৮৫৮, ৮৫৯, ৮১০) ৮৩২, ৮৬৪, 
৮৩৫, ৮৬১৩) ৮৬৭) ৮৬৮) ৮৬৯, ৮৭০, 


৮৭১) ৮৭৭; ৮ণ৭ণি, ৮৭১, ৮৭৭) ৮৭৮) 


ঠ 


৮৭৯), ৮৮০) ৮৮১) ৮৮২) ৮৮৩) ৮৮৪, 


৭৪৮, ৭৪৯, ৭৫০) ৭৫২, ৭৫8, ৭৫৫, ৭৫১৬ ৮৮৫, ৮৮৩) ৮৮৭) ৮৮৮, ৮৮৯, ৮৯১ 
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৮৯১৩, ৮৯৭) ৮৯৮, ৮৯৯, ৯০০। ৯০৩, 


৬ তি পিপি পিপিপি পপ পিসি পিপিশিপা তিক পিছ সা শিপ পাপা ৮ পিচ 21 


কৃতাস্ত মি ১৮৩: ৯০৫ ৯০৩, ৯০৭, ২০৮ ৯৩৯) ৯১০) 
কঙরাজ রি 2 "৩৭৯ | ২২৫) ৯২৩? ৯২৮) নখ? ৯৩০১ মাত, 
কত্তিবাস ১২১, ১৪৭, ৪৮৩) ৪৮৭, ৪৮৮) । নঠত ৯58, 58৯2১. 85৭7. ৯৬৮, 
৪৯০) ৪৯১) ৪৯২) ৪8৯৪১ ৪৯৫) 9৯৭, ৯০৯) ৯৪১) ৯৪) ৯৯৫) মঈন, ঈঈ৭) 
৫৯০) ৫০১, ৫১৫) ৫২৪, ৫৪০১ 5০৭, । ৯৫০) ৯৫১, ৯৫১) ৯৫১, ৯৫৪, ৯৫৫, 
৬৭০১ ১৪৫৩ ৯৫৬) ৯৩) ১১০১) ১১২১, ১১২৩, 
কপ দর পুচ, ১১১৯) ১১৫৯) ১১৫৫) ১১৫৩) ১১৫৭, 
কষা ৬৪) ৮৪, ৯৮) ১২৭) ১১১) ১৬১, ৃ ১১৫৮) ১১৫৯) ১১১৮) ১৯৭২) ১১৭৩, 
২৮৯, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৯৮, ৩৮৩, ৩৯৯ | ১১৭নি, ১১৭৫) ১১৮১, ১১৮২) ১১৮৩, 
৩৯৭, ৪০০১ ৪০১॥ ৪১৫), ৪8৫১) ৫৫৮, ১১৮৫) ১১৮১) ১১৮৭) ১১৮৮, ১১৮৯, 
৬০০, ৬১৮) ৬১৯) ৩২০) ৬২১) ৬২২১ | ১১৯৯) ১১৯২১ ১১৯৩) ১২০৯) ১২১৩, 
৬৩৫, ৬৩৭, ৬৫২) ৩১৩০) ৬৯৮১ ৬৭২) ১২১৪) ১২২১) ১২২৫, ১২২৭) ১২২৮, 
৬৭৪, ৬৭৮১ ৬৮০১ ৬৮১) ৬৮২) ৮৮৪) ১১৩২, ১২৩৩, ১২৩৪, ১২৪৮, ১২৫৫, 
৬৮৫) ৬৮৭) ৬৯০) ৭৯3, ৭০৪, ৭১০) ১২৬৯) ১২৭) ১২৭৪; ১২৮৫) ১২৮৮, 
৭২৯) ৭৩০) ৭5১) ৭৩২, ৭৩৪১ ৭৩৭) ১২৮৯) ১২৯০) ১২৯২) ১২৯৩, ১২৭৫৭, 
৭৩৯) ৭৪০) ৭8৮, ৭৫০, ৭৫২, ৭৫৩): ১২৯৭) ১২৯৮ ১২৯৯) ১৩৯৪, ১৩০১, 
৭৫৮) ৭৫৯) ৭৮০) ৭৬১) ৭৬২১ ৭৬৩) ১৩০২১ ১৩২৪১ ১৩২৬, ১৩২৭, ১৩২৮, 


৭২৬৪, ৭১৫) ৭৬) 9৬৭) ৭৮৯৮) ৭৩৯) ১:528) ১৩৪১) ১৩৪২) ১৩৪৪। ১৩৪১, 


অন্ুক্রমণিকা। . 


পৃষ্ঠা। 


(কষ) ১৩৮০১ ১৩৮৩, ১১৮৭, ১৩৯১১ ১৩৯৪, 


১৪০৭) ১৪৬১) ১৪৬২, ১৫৫৩, ১৫৬২) 


১৫৩৯, ১৫৭৭, ১৫৮১) ১৫৮২১ ১৫৮৩) 


১৫৮৪১ ১৫৮৫, ১৫৯১, ১৫৯১) ১১৬০৯) 


১১১৭, ১১৪০) ১৬৪৮) ১৩৫৫, ১৬৫৬) 


১৬৫৮) ১১৩০) ১৩৩১১ ১৬৩৬) ১৬৬৮) 


১১৭১) ১১৬৭৪ 


ঠ 


১৩৭৫) 


১৮২৮) ১৮৭৮) ১৮৮১) 
১৮৮৯) 
রুষ্ঃকর্ণামৃত 
কষ্ণকাস্ 
রুষ্ণকিস্কর 


কুষঞঃ$কিশোর 


১৮৯৩) 


০৩৯) ১১৪০ 


৬ 


$ ৭১৩৯) ১৮১০) 


কষ 


৮৫৭), ৯১৪) ৯৩০, 


8৫০) 5৯৫) ৮১৪) ৮৩০) 
৯১৩, ৯8 দি। 
৯৫৬) ১১৭, 


১১৭৫) ১১৮১, 


১২৩১) ১৪৫৯) ১৩৩০) ১১৩১, 
১৩৩৭, ১৩৩৩ 
কুষ্ঃচন্ত্র-চরি ত রি ১ 
রুষ চেতন 


১২৪১, ১১৫৯, ১২৫৫? 


ঙ ৩৮৫, 


৮১৭, ১১১৫, ১১২৭) 
১২৫৮, ১২৫৯, 
১২৩৩, ১২৩৭) ১২১৮) ১২৭১7 
১১৩৩৭) 
কষদাস 


১২২৪) ১২৩৬, ১২৮৫) ১২৮৯, 


১৬৩৭ 
8৫৮) ৮৩; ১৯৯৭) ১২০১) 


১৩৪৭) 


১৬৩০১ ১৬৫০) ১১৬৩১ ১৮২৩) ১৮২৭ 
₹কদের ৮৭৫) ১৬৩৮, ১৬৩৯) ১৬৪২ 
₹কঝাবত , ১১৯৮) ১২৫৪) ১২৫৯ 
কফবিষ। রর ১২৮৬ 
₹ফ-মসল ৯১৩, ৯১৫ 
হানখল যায় ৩৯ ন 


1 
1 
ূ 


ৰ 


৬০ 


মি পাস্পাস সপ ১০ সিসতিসা  এপেশালদিতি ০৬৮৯৯৮ 


১৯১৫ 
পৃষ্ঠা। 


কষ্মাণিকা রি ,,,:১৪০৭ 
কষ্চরাম 
১৩৭০; ১৩৭২) ১৬৪০) ১৬৪২ ১৬৪৩ 
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কৃষ্ণানন্দ ৩৭০১ ৭২৬, ১২৪০) ১৮২৮১ ১৮২৯ 


১১৭, ৭৩১, ১৩৬৫১ ১৩৬৭১ ১৩৬৯) 


৮১৭ 


কেওবরি ১৭২৩ 
কেকয় ১৮২২ 
কেকয়ী ৫২০, 
কেতকাদাদ ১৭৪১ ২৭২১ ২৬৯ 
কেতমান-বর্ষ ১৭২৮ 
কেতু , ৬৪) ৩১৭) ৩২৭১ ৬৮৯ 
কেতুমান ১৭২৯ 
কেদারথগ ৭৯০ 
কেদার খ! ৪৮৮) ৪৯২) ৪৯৩ 
কেদার রায় ৪৯২ 
কেন্বদেশ ১৭২৬ 
কেস্ুবরী ১৭২৭ 
কেমো ৪৩৯ 
কেয়াসদ্ছদিন ১১৪০ 
কেশব ৭০১) ১৪৬১১ ১৬০৭, ১৮২৯ 
কেশব খা ১৬৭৬ 
কেশব ভাবতী ... ১০৯৩) ১১৬৯, ১২৫৫ 
(কেশব মঙ্গল ৮১৯ 
কেশা ৭৭২, ১৪৬৩ 
কেশগঞ্গা ৬২ 
কেশাঘাট ১১৭ 
কেষ্টা মুচি ১৫৪৯ 
কৈ ২২৯ 
| কৈকেনী ৫৫৪) ১৩৫৩, ১৮২২, ১৮২৩, 
| ১৮২৪) ৮২৫ 
| কৈকৈ ৫২২) ৭২৩ 
কৈটস্ত ১১ ৮৯১ 
কফৈটককা্ষন ১৪৬১ 


১৯১৬ অনুক্রমণিক!। 


পৃষ্া। পৃষ্ঠ! । 

কৈয়ারা রী ... ১৮৫৫ | খালিজ খ! রঃ ১... ১৭৩০ 
কৈলাস ৩৪১ ৮৪) ১০১) ১১৩, ১৪৫, খুলনা 5 ৩৩০), ৩৩১) ৩৩৩, 

১৫০, ১৫২, ৫৩) ১৫৮) ৩৮১১ ৪৯৫১ ূ ৩৩৫) ৩৩৭) ১৮৯৪ 

৪২৮১ ৪৮৯১ ৫৮৫১ ৯৪৪১, ১৪৫৪, | থুলনী টা ৩২৯) ৩৩১) ৩৩৭ 

১৫২১১ ১৫২৯, ১৫৩১১ ১৫৬৩) ১৮৯৯১) ) খুল্লনা ১... ৩২১১ ৩২২১ ৩৫১, 

১৯০১, ১৯০২ ূ ৩৫৪, ৩৫৫) ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, 
কৈলাসচন্্র সিংহ... ৫. ৩৩০, ৩৩১, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৪) ৩৭২, ৩৭৩ 
'কোচআ-মোরা ... ১২৮৬ ৃ খৃষ্ট) ্ী টা ১৬২), ১৭৯৫ 
কোচবিহার. ... ... ১) গতম; খেন্কর খী ১৭৩০ 
কোটেশ্বর ১৮০৫, ১৪০৬ র খেতরি |... ১২৮১১ ১২৪১১ ১২৪৩) 
কোতবৃঙ্ীন রঃ ১১. খি৬* ১২৪৫, ১১৫১, ১১৩৯৭ ১১৬৮২ 
কোতুলপুর রঃ ১৪১৯ ূ ( ১৫8১ ৫৫,» ৫৮, ৫৭, 
কৌবল রঃ ৯২৭, ৯১৮, ৯৯৯; এ ৫৮, ৬০, ৬৫ 
কৌশ ৫ ১... ১৭২৮ | ( থেতুয় রঃ ৮৫) ৯৭) ১০ 
কৌশলা। ২৬০) ৮৮২) ৫১৭, ৫৪১) ৫৪১) ৃ খেলারান ৫ 7৫৬) ১৯৬১ 

৫৪৩) ৫৪৬, ৫৫৫) ৮৯৩, ১৮২২), ১৮১৩ খেশুরতল। র দর 
কৌন্তভ ৬১৪, ৩৬৫) ৬৭৯, ৬৯০) ৭৩৪, ৮৬৮ | খোদা ,...:২8১ ১৯৪১ ১৯১) 
ক্রটেণ্ডেন রঃ ১৭৩৩) ১১৬, ১৫৪ 
ক্রীক ২১৭১৩. খোদ দিল ২৮৫ 
ক্রুশ রা ১. ১৭২৫: খোলাহাটী সর ৭৯ 
ক্রৌক রঃ ১৭১৮ খোশহালচন্ত্রা ... ১৭৯১ 
ক্লাইব ... ১৭৩১) ১৭৩১) ১৭5০ গৌঞ্লা গুক্ট ১৫টি 
ক্লারেও ঃ ১... ১৭২৭ গএধপুর ১৯০৮ 
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রুদ্রানী রী ৯৫১ 

রুসমং র ০২১৫ 

রূপ রঃ ১০৯০) ১১৭০) 


১২০১) ১২০৩, ১২১২) ১২১৪, ১২৩০) 
১২৫৬১ ১২৬৩, ১৬৪৪, ১৬৪৫, ১৬৫০, 
১৬৫১) ১৬৫৩, ১১৫৪, ১৬৫৫, ১৬৬৭) 


১৮৭২, ১৮৭৫ 
রূপচঙ্ছ না ৮৫) ৮৯ 
রাপনারায়ণ রর ১০১১) ১২৪১) 
১২৪২, ১২৪৩, ১২২৫ 
রূপমঞ্জুরী (মুঞ্জরী) ... ১৩০২) ১৩০৯) 
১৬৫৬ 
বপরাম ০,৩৮৫) ৩৮৭) ৩৯০ 
রেণুকা রে ১,৮৯৬ 
রেবতী ক ৮... ২২৬ 
রেমো রে ১৮8৩৯ 
রোচুম! 2 রঃ ৮৮ 
রোমকপত্তন রা ১৭২৮, ১৭২৯ 
রোহিণী 2 ১৬২, ২২৬, 


২৬০) ৪৮২) ৫৬৪) ৬৯২) ৭৩৫, ৭৯৬, 
৮৬০১ ৮৯৬, ১১০৮) ১১৯২৩, ১১২৭, 
১৫১৩ 


রোহিত '. রা ৬৮৫ 


পাপা পাল পা পপপপপপাপ পপ সাপ স্পাপপা পপ শীট শী াশিশপাশীশি শি িশাশাশিশাশিশ পীাশ্ীিশিপাস্পপা পপি সসসস্সপাশি শিপ শী শপীপপপ শশা শী পেশী সপাপ সাপে 


সু 


পৃষ্ঠা । 


ভীক্ষধর ১৩৮৩, ১৩৯৭ 
লক্ষপতি রা ৩৩২, ৩৫৬ 
লক্ষ্মণ ১,৪০১ ৬২১ ১৫৮) ২৮৮, 


৪৩৬, ৪৯৫) ৫০০) ৫০৩, ৫০৬১ ৫০৯১ 


৫১০১ ৫১২১ ৫১৩, ৫১৬, ৫১৭১ ৫২১) 


ঠ 
৫২৩, ৫৩২, ৫৩৭১ ৫৩৮, ৫৪১, ৫৪২) 


৫৪৩, ৫৪৪, ৫৪৫, ৫৪৭, ৫৫০, ৫৫১১ 


ঠ 


৫৫২, ৫৫৪, ৫৫৫) ৫৫৬, ৫৬০১ ৫৬১, 


ঠ ঠ 


৫৬৩, ৫৭০১ ৫৭১) ৫৭২১ ৫৭৩, ৫৭৪১ 


৫৭৫, ৫৭৭, ৫৭৯, ৫৮১১ ৭৩৬, ৭৪১, 


৭৪৬, ৭৪৯) ৭৫০) ৭৫২) ৭৫8) ৭৫৬) 
১৫৭২, ১৬৭৬, ১৬৭৭, ১৮৫২১ ১৮৫৩ 

মালিকা ... ১৩৫২ 

৩৮২) ৩৮৩) ৩৮৪) ৪৬৪ 

৮৭, ৯৯, ১০০) ১১৩১ 

১৩৭, ১৪০১ ১৮৭১ ২১১১) ২১৭) ২২৮ 

২৯৬, ৩১৫) ৪৩৭, ৪৭০) ৪৯৫) ৫১১, 

৫১৩, ৫১৫, ৫১৬, ৫১৮, ৫২১১ ৫৩৩, 


৫৪২), ৫৬৮) ৫৭২) ৫৭৩) ৫৭৫) ৬৬৮১ 
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৬৭১, ৬৭৫, ৭২৬; ৭৪৮১ ৭৫১, ৭৫৬) 
৭৬৫, ৮০৯, ৮১০) ৮৯৮; ৮৯৯১ ৯০৪১ 
৯০১) ৯০৩), ৯০৪) ৯০৫) ৯০৬) ৯০৭) 
৯০৯) ৯২৬, ৯৩১, ৯৩৩, ৯৩৪, ৯৪৩, 
৯৪৮) ৯৫৮১ ১১০৩, ১১৬৮১ ১১৭৬) 
১১৮২) ১১৮৯) ১৪৩৩, ১৪৫৪১ ১৪৯৪) 
১৫৮৫, ১৬৫০১ ১৬৭০১ ১৬৭৫, ১৭৩২, 


১৭৭৭, ১৯০৪ 


লক্ষমীকাস্ত হা ১১৮১৩ 
লক্্ষীন্ধর, লধিম্ধর, লখীন্ধর, লধিন্দর ৯৭, 


১৭২) ১৭৫) ১৭৭), ১৭৮, ১৭৯১ ১৮২ 
২০০) ২০২, ২৪৮, ২৫০, ২৫১, ২৫৫) 
২৫৬, ২৬০) ২৬২, ২৬৩, ২৬৬, ২৬৮, 


২৭৩) ২৭৪, ২৭৯, ২৮০১ ২৮৪১ ১৩৮৭ 


১৯৫২ 


৭০ ২ পট শত সিল পাশ ৯০৯০ 


২৭৯ পাতি শি সহ 


৯ সপ 


সপ জা আআ ২ তত টি শি প্সীিতিত ৫ ২৩৭ ৮৩ 


| পৃষ্টা। 
লক্ষ্মীপাশা ২৩০১ ২৪৫ 
লক্ষ্মীপুর! ২৪৮ 
লখখণ হর ৪ ৯৬ 
লখ! ২৭১) ৪৩৭, ৪৩৮ 
লখাই ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, 
১৭৯৮) ১৮০) ১৮১১ ১৮২১ ২০২, ২৯৬) 
২৬১) ২৬২) ২৬৫) ২১৮, ২৭৪, ২৭৬, 
২৭৭, ২৭৮) ২৭৯, ২৮১। ১৮২৭ ২৮৩, 
২৮৪, ১৬৭৭ 
লখে ৪৪১, ৪৪২, 88৪৪ 
লখ্া। ৪৮১ 
লঙ্কা ১ ১৭১৪) ১৭২৮, ১৭২৯ 
লক্কাপুর (বা! পুরী) €) ১৯৫, ২০১) 
৩১৫, ৪৯৬, ৪৯৭, ৪৭২) ৫৯১, €৫*২, 
৫০৯, ৫১৭, ৫১১, ৫২২, ৫২৪, ৫২৯, 
৫২৯) £৩০, ৫৩১) ৫৩৩. ৫৪২, ৫৫৪, 
৫৫৮, ৬৭৮, ৬৮২, ৬৮৫, ৮৭৯, ১৫৬১ 
লছমী দেবী ১০২১ | 
লণ্ডন . ১৯২৮১ ১৭২৩, ১৭২৬: 
লবণসমুদ্র ১৭২৮, ১৭২৯ 
ললিতা (দেবী) ৮৫২, ৮৫৩, ৮৫৪, 
৮৮৯, ৯২১) ১৯০২, ১১১১), ১১১৭, 
১১৩১) ১১৩২১ ১১৪৩, ১১২৩) ১৫৬৭, 
১৫৮৮) ১৫৮৯) ১১৩৬৩) ১৮৬৯) ১১১৮, 
১৬৭৫ 
লপগাহের ১৭৪ি৮ 
রস্কর পরাগল ৬২৯ 
লন! ৩৩১, ৩৩৩, ৩৩৫, 
৩৩৭, ৩৫০, ৩৫২) ৩৫৩, 5৫8, ৩৫৬১: 
৩৬১, ৩৭২ 
লাউসেন ২৯৪) ৩৭৯) ০৮৫) ৩৮৭, 
৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯০) ৩৯৩) ৩৯৪১ ৩৯৭, 


৩৮7 ৪০১, ৪৯২। ৪০৩, ৪১১, ৪২১১ | 


! 
] 
| 


পৃষ্ঠ! । 


( লাউসেন ) ৪২২, ৪২৩, ৪২৬, ৪২৭, 
৪২৮, ৪৩০, ৪৩৪, ৪৩৬) ৪8৩৭, ৪৪৬, 
৪৫৭, ৪৫৯, ৪৬১, ৪৬২) ৪৬৪, ৪৬৫, 
৪৬৬, ৪৭৩ 

লাখাই ২৭২ 

লার্ড মিষ্ট, ১৭৩৩ 

লালমোছন ৫৯৫ 

লাবশশী ১৮৩৪, ১৮৩৫, 
১৮৩৭, ১৮৩৮) ১৮৩৯) ১৮৪*%, ১৮৪১, 
১৮৪২, ১৮৪৫, ১৮৪৬, ১৮৪৭), ১৮৪৮, 
১৮৪৯, ১৮৫৯ 

লাল ( ভমাক্ছার ) .. ১৪৮৪ 

লান্োর ১৭১ 

লীলাশটক ১২৮৫) ১২৮৭) 
১২৮৮) ১২৮৯, ১১৯৪ 

লথফুলখনির ১৮৫ 

ল্‌দি ১৬৮ & 

কঙ্গো ৯২১) ২৩২) ১৯৭২ 

(লপ্টেনেপ্ট জেনেরেশ ইউ এট ১৭০৩ 

লে! (8) ২৫৫ 

লে 2১৪ 

লোএ রি 

লোকনাথ 'রাক্তা).. ১৭৩৭ 

জোচন (গ্রাস) ১১০২) ১১০৪ 
১১০৫) ১১৪৫ 

লোশা ১৬৩৮ 

লো ( গ্রা ) ১) ৩) ৩৬৩। ৫৪১, 
৭১৫ 

লোহা, লোছাট! ৪২১, ৪২১) ৪২৩) 
৪২৮, ৪২৮; ৪৩৯, ৪৩৩ 

৷ লোবিসাঙা 2 ৭ 

রি রা ৬৮৩ 

১৩৬৯ 
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অনুক্রমণিক। 


পৃষ্ঠা । 
শীকট রঃ ৭৯৮ 
শকাদিত্য ১৭২৯ 
শকাব ১৭৩১ 
শকুনি ৬৬৩ 
শকুম্তলা ৬৪০) ৬৪৩) ৬৪৪) 
৬৪৬, ৬৪৭, ৬৪৮; ৬৪৯) ৬৫০) "৬৫১১ 
৬৫২, ৬৫৫, ৬৫৬, ৩৫৭, ৬৫৮ 
পত্র ১২৫) ৯০৮ 
শক্রজিত ১২৮২) ১২৮৩ 
শঙ্কর ১, ১১৮) ১২১১ ১২৫১ 
১২৭, ১৩১, ১৪১১ ১৪২) ১৪৫, ১৪৯, 
১৫১) ১৫৫) ১১০) ২১৩, ২২৮) ২৫৭) 
৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৭, ৫৩৯, ৫৬৭) ৫৮৭) 


৬১২, ৬৩৬৬, ৭০৩) 


৭০৯) ৮২৮, ১১৭৪, . 


পপি ০ শী তি তি ০ 


১২১৬, ১৪৫১, ১৪৫৫১ ১৪৫৭, ১৪৫৯, 
১৪৬০) ১৪৬৪, ১৮২৬ 

শঙ্করাচার্য্য ১৭৫৫, ১৭৫৬ : 

শহ্করী ১৪৬, ১৪৭) ১৫৫) 
৪৫৬, ৫৮৭১ ১৩২৮, ১৪৪৯, ১৪৫১১ 
১৫৩৩ 

শঙ্কুর ১৯৪, ২৮৯, ২৯০১ 
২৯২ 

পহ্খচুর ২০১, ২৩০; ২৪৬) 
৭৩৪) ৭৯৩, ৯২৭) ৯২৯ 

শঙ্খানুর ৯২৩ 

শচী ১... ১৪০১ ১৮০) ২২৮, 
২৬০, ৩১০, ৩৯১, ৪১৬, ৪২৫১ ৫৬৭, 
৬১২, ৮৯৬) ১০৯১) ১০৯২, ১০৯৪, 
১১৩৫, ১১৫৫) ১১৬৭, ১১৬৮, ১১৮২) 


৯১৮৯, ১১৯০) ১১৯২) ১১৯৩) ১১৯৪) 
১১৯৬, ১২৫০) ১৫৮৯ 
শচীনন্দন 
শর, শত্রু 


১৮৭২) ১৮৭৫, ১৮৭৬ 
৫০৮) ৫৫৪) ৫৬৩ 


২৪৫ 


১৯৫৩ 

পৃষ্ঠা । 

শনি ৩৪৪, ৯২৩ 
শনৈশ্চর ৬৮৯ 
শমন ॥ ৩১১ ১০৯) ১৫৬, ৩৩০) 


৩৩২) ৬৬৯, ৭২৮; ১৩৬৫১ ১৪২৯) 
১৫৭৯, ১৫৮৫) ১৮৬৬ | 


শম্ভু, শস্তৃ ১৪০) ৬৮৮, ৮৯৬) 
১৮৭১) ১৯০২) ১৯০৩ 

শস্তুনাথ ১৬৪ 

শু বন্ধু ৪৫৬ 

শর ১৪৫৭ 

শর্দিটা ৬৯১) ৬৯২) ৬৯৩ 

শল্য তা 

শশধর ১৯৮) ২৬০১ ২৯৯, 
৬০৫) ৬৮৯, ৮০৬১ ৮৪৩, ৮৪৫) ১০২২, 
১১৩৮) ১১৮৮, ১৩৪৪১ ১৪৪৭, ১৫২৭, 
১৫২৮ ২ 

শশা রর ১৫০৩ 

শশিপ্রভা, শশীপ্রভা ২২৫, 
২২৬, ২৪৮ * 

শশিভৃং ১৭৩৩৬ 

শশিমুখী ১৩৫৭) ১৩৫৮১ ১৪০১ 

শশী ২০৯১ ৩০২১ ৩১১) 


৩১৩, ৩৮৫১, ৫৩৭১ ৫৪৯, ৫৬৪, ৫৬৫, 


৬৬৬, ৬৯১১ ৮৯৬, ৯৫৮, ৯৭৩, ১০৬৪, 


১০৯৮) ১১০৮১ ১১৪২) ১১৪৫, ১৩০৭, 
১৩৩০) ১৩৪৫, ১৪০৭, ১৪৪৬, ১৪৪৭, 
১৪৫১১ ১৫০৪১ ১৫১১) ১৫২৪১ ১৫২৬, 
১৫২৮, ১৫৩৮, ১৫৪২, ১৫৫৩, ১৬০৬, 
১৬১৬) ১৬১৭), ১৬২৭১ ১৬২৯১ ১৮৩৭, 
১৮৯০ 

শশীলাল ১৮৪৩ 

শশীসেনা ১৩৫২ 

শহাবুদ্দীন ৫ ৮ ৯৭৩ 


১৯৫৪ 
ৃষ্টা। 
শাক রঃ ... ১৭২৮ 
শাকা ৪৩৮) ৪৪৯) ৪৬৪, 
৪৬৭, 8৭৪, ৪৭৭ 
শাখারি-বাজার ... ১৪২৬ 
, শাস্তিপুর ১২৬৪, ১৬৪৯, ১৬৪১, 
১৮২৫), ১৮২৮ ৃ 
৭৩৬ 
শা . ৫২৪, ৭১৭: 
শারদ ১৪৮) ৩০৩৩ ৃ 
শারেঙ্গ ১৮২৮ র 
শালবান না ৩৭৪ 
শালিবাহন ১৭২৯, ১৭৩৪ | 
৬৭৯ 
শাল রী ১৭২৮: 
শাফপুর 8. হি 
শাহ আলম ১১৭৩৯, ১৭৩১, 1 
১৭৩২ | 
শিখি ৮ ১১১১৮২৮ 
শিখিধ্বজ ৮ ১৩৪, +5৪ 
শিক্ষগাবেতা রা ১. ্খিও ? 


২৫, ২৯, ৩৭, ১*১, 
১৪২, ১১৩, ১১৮) ১১৯) ১২৩, ১২৪ 


$ 


১২৭) ১২৮) ১২৯, ১৩৯) ১৩২১ ১৩৪, 
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